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বেদান্ত চর্চার যে নূতন আগ্রহ দেখা যায়, তার 
পশ্চাতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার-সাফল্যের 
প্রেরণাও কম ছিল না। বামমোহন প্রচলিত 
হিন্দুধর্মের বহু কুসংস্কারকে আঘাত করেছিলেন 
এবং ধর্মের ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বামকে দূর করতে 
তার আন্দেলিন কিছুটা সাহায্য করেছিল। 
তবে বাঁমমোহনের ধর্মের মূলকথা-_-“একেশ্বরবাদ 
ও মুতিপূজা বর্জন” বাংলাদেশের হিন্ুসমাজ 
আজ পর্ধস্ত গ্রহণ করেনি, বু দেবদেবীর 
উপাসনা ও মৃতিপূজা আজও এ সমাজে প্রায় 
পূর্ধের মতই প্রচলিত । 

বৃহত্তর হিন্দুসমাজের কথা বাদ দিলেও বাঁম- 
মোহনের ধর্মবিশ্বাম যে তার অস্তরঙ্গ গোষ্ঠীকেও 
বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, এ কথা মনে করা 
যায় না। রামমোহনের পত্বীদেব ধর্মবিশ্বাস কি 
ছিল, তা জনিবার কোন উপায় আজ আর 
নেই। কিন্তু তার পুজ রাধাপ্রসাদ যে তার 
জীবদ্দশাতেই জোঁড়াসীীকে ঠাকুরবাভীর ছুর্গোৎ- 
সবে যোগদান করতেন, তা আমরা মহষি 
দেবেন্্রনাথের আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি । 
বামমোহনের আর এক পুত্র রমাপ্রসাদ ত্রাহ্গ- 
সমাজের অছি নিযুক্ত হয়েও মাতৃশ্রীদ্ধে পৌত্ব- 
লিকতার চরম করেছিলেন--ছতোম প্যাচার 
নক্মীয় তার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ পাওয়া ধাবে। 
রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাঁথ ঠাকুরও 
যে ব্রাহ্মধর্ম ভাল বুঝতেন মা, সে কথ! দেবেন্দ্রনাথ 
তার 'রামমোহন-স্বৃতিকথা'য় ্বীকার করেছেন |, 

দেবেন্দ্রনাথ অতিরিক্ত ক্রক্ষচিস্তা করলে সত্তার 
বৈষয়িক বুদ্ধি কমে যাবে, এ ভর দ্বারকাঁনাঁথের 
যথেষ্ট ছিল। রামমোহনের অপর এক বন্ধু প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর ত্রাঙ্গ-সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল হতেই 
তার সঙ্গে জভিত ছিলেন, কিন্ত তিনি ধর্ম- 


ধর্মসংস্কারক রামমোহন 
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বিশ্বাসে ছিলেন সংশয়বাদী এবং বামমোঁহন 
এজন্য তাকে 0960 10011990109 আখা। 
দিয়েছিলেন। রামমৌহনের অন্যতম শিষ্য 
নন্দকিশোর বন্ধ বাহা আচাব-আচরণে ঠবষ্$ব 
ছিলেন, একথা তার পুত্র রাজনারায়ণ বস্থর 
'আত্মচরিত' হতে আমর জানতে পাবি । ঝাঁম- 
মোহন ধাদের উপর ত্রাঙ্ম-সমাজের পরিচালনার 
ভার দিয়েছিলেন তাঁরাও কতদুর তার ধর্মমত 
গ্রহণ কবেছিলেন, নে বিষয়ে ধথেই সন্দেহ আছে। 
দেবেজ্রনাথ তার 'আত্মজীবশীঃর একস্থানে 
লিখেছেন, আবার এক সময় দেখি যে সেই ব্রাঙ্ষ- 
সমাজের বেদী হইতে রামচন্ত্র বিগ্ভাবাগীশের 
সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্তায়রত্ব অযৌধ্যাপতি রাম- 
চন্দ্রেব অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতে- 
ছেন। . আমি বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণন! 
নিবাবণ করিলাম।? (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৬) 

যে দেবেজ্রনাথ রামমোহনের মৃতপ্রায় ত্রাঙ্ম 
সমীজ্ঞকে পুনজাবন দান করেন, তীর ধর্মবিশ্বানও 
যে বামমোহনের ধর্মবিশ্বাস হতে কিছুটা 
হথতগ্র ছিল, একথা সর্বজনবিদিত । দেবেন্দ্রনাথ 
উপনিষদের অদবৈতবাধকে গ্রহণ করতে পারেননি 
এবং খুষ্টান ধর্মশাস্তের গ্রতি তার বিন্দু আকর্ষণ 
[ছল না] মোটের উপর একথা স্বীকার করতেই 
হবে যে বামমোহনেব ব্রাঙ্মগ আন্দোলন কলকাতা 
ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ইংরেজী-শিক্ষিত 
নৃতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশকে 
প্রভাবিত করেছিল এবং এই সীমাবদ্ধ পরিধির 
মধ্যেও এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল নিতান্তই 
অগভীর । পরোক্ষভাবে এই আন্দোলন বরং 
হিন্দুসমীজকেই পাহায্য করেছিল ইংরেজী- 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খুষ্টান ধর্ম গ্রহণের গ্রব্ণতাকে 
রোধ ক'রে। 
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রামযোহনের ত্রাক্ম আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধ 
প্রভাবের কাঁরণ বিশ্লেষণ করলে অবশ্য গ্রথমেই 
এর অন্য দায়ী কবতে হবে হিন্দুসমাজের রক্ষণ- 
শীলত। বা স্থিতিস্থীপকতাঁকে ৷ হিন্দুমমাজ কৌন 
দিনই যুগধর্মকে সম্পর্ণ অঙ্থীকাব ক'রে স্থির 
থাকতে পারেনি, রামমোহনের বনু আঁদর্শকেই 
সে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তত্তার 
ধর্-আন্দোলনের দুটি মূল কথা_-একেশ্বর- 
বাঁদ ও মুতিপূজা-বর্জন--সে আজ পর্যস্ত গ্রহণ 
করেনি। পরবর্তীকালে বামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
আন্দোলনের ফলে এ সম্ভাবনার সামান্য অবশেষ- 
টুকুও বিলুপ্ত হয়। এ থেকে অবশ্য এমন সিদ্ধাস্ত 
করা চলে না যে হিন্দুসমাজ একেশ্বববাদ ও নিবা- 
কার-উপাসনার বিরোধী । হিন্দুধর্মে অধিকারী- 
ভেদে উপাসন! একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ । তাই 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধকের জন্য একেশ্বরবাদ ও 
নিবাকার-উপাপনার বিধান দিয়ে সমাজের সাধারণ 
লোকের জন্য হিন্দুধর্ম রুচিভেছে বহ দেবদেবীর 
পূজা ও লাকার-উপাসনার উপযোগিতা স্বীকার 
করে। হিন্দুধর্মেন দৃষ্টিকোণ হতে বিচার 
করলে রামমোহনের মতবাদকে একদেশদশরখ 
বলেই মনে হবে, কাবণ সমাজেব সব শ্রেণাব 
লোকেব প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা এতে নেই । 
ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই সক্কীর্ণত। বামমোহনের 
পরবর্তী যুগে আরও বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর ফলে 
ত্রাঙ্ম-সমাজের মধ্যে থে দলাঁদলির সৃষ্টি হয়__ 
সমাজের জনপ্রিয়তা-নাশেব তাই মূল কারণ । 

কিন্ত হিন্দুদমাজের রক্ষণশীলতা ছাড়াও 
রামমোহনের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাব আরও 
অনেক কারণ ছিল। রামমোহনের জীবনে 
উপদেশ ও আচরণের অঙসঙ্গতি--এ আন্দোলনের 
দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ । অঙ্গজ্ঞানের 
উপদেশ ও বিষয়াপক্ত আচরণ-_ছুএর মধো 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ_+৭ম সংখ্যা 


বিরাট ব্যবধান, এরূপ ক্ষেত্রে উপদেশ কখনও 
কাঁধকরী হয় ন1। 

আজ্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রামমোহন অনেক 
সময় কুলাব-ও ম্হানির্বাণ-তঙ্ত্রেব উক্তি উদ্ধৃত 
করেন । আশ্চধের বিষয় রামমোহন পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মকে হিন্দুসমাজের সমস্ত কুসংস্কাব ও 
জডতাব মূল কারণ বলে নির্দেশ করেন, কিন্ত 
বামাচাবী তান্ত্রিক সাধকরা বাংলায় যে ব্যভি- 
চারের প্লাবন ঘটিয়েছিলেন, তার নিন্দা কোথাও 
করেননি । হবিহরানন্দ তীর্থস্বামীর প্রভাবে 
রামমোহন যে তন্ত্রশান্ের প্রতি আকু্ট হয়ে- 
ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । পববতী 
কালে দিলী শহরে হরিহরানন্দের এক শিষ্বা 
স্থখানন্দ স্বামীব সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয 
হয়। স্রখানন্দ স্বামী তাকে বলেছিলেন, আমি 
এবং বামমোহন উভয়েই হবিহরানন্দ তীর্ঘস্বামীব 
শিষা) রামমোহন রায় আমাব মতন তান্ত্রিক 
ব্রশ্মাবধূত ছিলেন ।২ 

তৃদেব মুখোপাধ্যায়ও তাঁর “বিবিধ প্রবন্ধ? 
দ্বিতীয় তাগে (প্রথম সংস্করণ , পৃঃ ১৬৪) 
লিখেছেন,-'তিনি (বামমোহন) তান্ত্রিক শিক্ষা- 
পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তান্ত্রিক আচাঁবও স্বীকার 
করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক চরম মতবাদও 
অবলঘ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন 
যে উহাই দেশের পক্ষে উপযোগী । কিন্তু তঙ্ত্রের 
প্রতি বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রগাত বিদ্বেষ দেখিয়! 
তিনি তন্ত্রশান্ত্ের নামোল্লেখ করেন নাই |, যাই 
হোক রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনে গতীর একাগ্র 
অধ্যাত্মনাধনার বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া 
যায় না। বামমোহনের দেশবাপীর। ষে তাকে 
সহঙ্জে বুঝতে পাবেননি, তাতে বিস্ময়ের কিছু 
নেই। রাঁমমোহনের দু'একটি আচরণ যে সত্যই 
গ্রহেলিকাময়, এ কথা অস্বীকার কর! যায় না। 


২ ছেবেপ্রনাথের স্বরচিত জীবন্চরিত, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১২২। 


শ্রীবণ, ১৩৬৬ ] 


যে বেদাস্ত শান্দ্ের প্রচার তার জীবনের অন্য- 
তম ব্রত হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাস্তব 
জীবনে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট ছিল 
না। ১৮২৩ খু ১১ই ডিসেম্বর ব্ডলাট লর্ড 
আমহাষ্ট'কে লিখিত এক পত্রে তিনি সরকারী 
অর্থে বেদান্ত গ্রভৃতি শান শিক্ষা দেবার প্রষ্তাবের 
বিরোধিতা করেন । এই পত্রে তিনি বলেন £ 

০৮ ৬11] 50089 ৮5 66৮০৭ 6০ ৮০ ০০৮6০ 
10011006901 ৪0০19 0% 61)8 ড0950010 0০০- 
17717085 ৮৮10101) 66801) চ100100 60 00159% 6138৮ 
2%]] %1871010 62122517950 00 1285] 630862200, 
(1090 88 1801091) 010609 &0 ১ 08%০ 230 ৪১০৪৪] 
71১৮16৮, 606 09108697001)61%  00567%6 10 1:6৪, 
810961010, 2৮100 61০7০10০670 ৪0907797৮70 9308100 
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রামমোহনের মুখে এই যুক্তি সত্যই বিস্বয়- 
কর, বিশেষতঃ যখন আমরা স্মরণ করি ঘে তিনি 
ঠিক এই যুক্তিই খণ্ডন করেছিলেন তার ১৮১৫ খুঃ 
প্রকাশিত “বেদান্ক-গ্রন্থের ভূমিকায় । শেষোক্ত 
স্থানে তিনি লিখেছেন £ 

বদি ক, সর্বত্র ব্রহ্ষজ্ঞান করিলে ভেদজ্ঞান আর ভগ্রাতডের 
জ্ঞান (কন থাঁকিবেক, তাঁহার উত্তর এই ঘে লোকযাঁত্রা নির্বাহ 
নিমিহ পুর্ব পূর্ব ব্রহ্গজ্ঞানীর ম্যায় চক্ষুকণহস্তাদির কম 
চক্ষুকণহগ্তাদি দ্বারা অবশ্ঠ করিতে হয এবং পুত্রের সহিত 
পিতার কম, পিতার নহিত পুত্রের ধম আচরণ করিতে 
হইবেক। যেহেতু এ সকল নিরমের কত ব্রঙ্গ হয়েন, যেধন 
দশজন ভ্রমবিশিষ্ট মনুষ্ের মধ্য একজন অজ্রান্ত যদি কালক্ষেপ 
করিতে চাহে, দেই ভ্রমবিশিন লোকসকলের অভিপ্রায়ে 
দেহযাত্রার নির্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক।£ 

পরুপর উদ্ধৃত এই ছুটি রচনা! একই ব্/ক্তির) 
এ কথা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। আমহাষ্টকে 
লিখিত পত্রে রামমোহন অবশ্থ ভার দেশবাসীর 
উন্নতির জঙ্থাই ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার 
হোক---এই প্রার্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর 


ধর্মনংস্কারক বামযোহুল 


৩৫৯ 


জন্য বেঘাস্তের মহিমা এতদূর খর্ব করা তাঁর মতো 
বেদাস্তবা্দীর পক্ষে কতদূর ম্থায়সঙ্গত হয়েছিল ? 
সছৃদেশ্-প্রণোদিত হলেও এ ব্যাপারে তিনি 
যে পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তার 
অসঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায়। 


রামমোহনের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার 
আর একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে তীর 
ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যুক্তিবাদ মুষ্টিমেয় 
চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কের ধর্ম, অগণিত জন- 
সাধারণের হৃদয়ের ধর্ম তা হতে পারে লা। 
পরবত্ণাকলে এই সত্য উপলব্ধি করেই বোধ হয় 
কেশবচন্দ্র মেন প্রমুখ ত্রান্ধ নেতারা ব্রাহ্ম 
আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য নগর-সূংকীর্তন 
প্রভৃতির আয়োম্বন করেছিলেন । রামমোহনের 
মধ্যে প্রকৃত ধর্মগুরুর হৃদয়ে উত্তাপ আমর! লক্ষ্য 
করি না, লক্ষ্য করি শুধু দার্শনিকের চিস্তাশীলতা | 
শিবনাথ শাপ্ধী তার ব্রাঙ্মপমাজের ইত্তিভাসে 
ঘথাথই বলেছেন £ 


[10075 ৮888. 17১01016110 80110 01 & 
0%001000৭ 101)1780101) 61201 0170 00881110910 £ 


[770 ০01 8 19019726021) 2595, 


স্যাগুফোড আনটের উক্তি সত্য ছ'লে 
রামামাহন নিজে ও শেষ জীবনে যুক্তিবাদের উপর 
আস্থা কিছুটা হারিয়েছিলেন। যুক্তিবাদের 
উপর অতিরিক্ত নির্ভবশীলতাও পামমোহনের 
আন্দোলনকে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছিল । 
শাস্মজ্ঞানী রামমোহন বহু দেবদেবীর পূজা ও 
মৃতিপূজীকে মিশ্নস্তরের অধিকারীর উপযুক্ত বলে 
স্বীকার করতে বাধা হয়েছিলেন এবং তার ফুলে 
নিরাকার-উপাঁসনার পক্ষে তার যুক্তি সাধারণ 
লোকের কাছে আর তত প্রবল মনে হয়নি । 


৩ রাজনারায়ণ বহু £ হিন্দু অধব! খেসিডেলি কলেজের ইতিবৃত্ত । দেবীপদ ভট্াচাধ সম্পাদিত--পৃঃ ১ । 
৪ রামমোহন গ্রস্থাবলী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বেদান্ত-গ্রশ্থের ভুমিকা : পৃঃ ৫৬ । 


৩৬৩ 


উপরের আলোচনা! হতে মনে প্রশ্ন জাগতে 
পারে--ধর্মসংস্কারক হিসাবে রাঁমমোহনের প্ররূত 
স্থান তাহলে কোথায়? রামমোহনের জীবন্ীকার 
শ্রীমতী কলেট অবশ্য বলেছেন £ 

179 6৪ 809৮9 81] 8710 17077198610) 91) ৪, 
20)121008 10629008111, 7119 00810 &1)0 18, 
106,0101176 10084511098 6881008 01 1005 10172 
92001 ৮৮970 10700100106117£9 ০01 029 108109৪0 , 
[17 10০৮ 94 1019 1910 ছ/৪৪ ০1101010 


পর্বত্ণকালে রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়ও কলেটেব 
এই উক্তির সমর্থন করেছেন । « 


কিন্ত নিরপেক্ষ এতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই 
মত আদৌ বিচাবসহ নয়। বামমোহন মূলতঃ 
ছিলেন যাঁনবিকতাবোধ-সম্পন্ন দাশনিক। 
বিভিন্ন ধর্মেব তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রেও 
তিনি ছিলেন অন্ততম পথিকৎ। অশ্যাপক 
মনিয়ার উইলিয়ামস তাকে “106 986 760115 
681:1098 11)%6906108607 17. 6100 50£01006 01 
00701082৮15 বলে অভিহিত 
করেছেন । রামমোহনেব জীবনের বু বিচিত্র 
রূপেব মধ্যে তাব এই মানবিকতাবোধ-সম্পন্ন 
দার্শনিকের বূপটিই বোধ হয় একমাত্র যথার্থ দূপ) 
কিন্ত ধর্মগুরু বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি 
বাঁমমোহন আদৌ তা ছিলেন না। গ্রাচীন 
কাঁজের কথা বাদ দিলেও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে 
রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রমুখ যে সব 
ধর্মগুরু আবিভূত হয়েছিলেন, জনচিত্ের 
উপর তাদের প্রভাব অধিকতর । রামমোহুনের 
জীবনে ধর্মসংস্কার একটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল 
বলেই যনে হয়, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমান্জ- 
ংস্কার। কিন্ত তিনি বুঝেছিলেন যে এদেশে 
সমাঁজের সঙ্গে ধর্মেব যৌগ এত নিবিড় যে সমাজ 
সকার করতে হ'লে তার ভিত্তিস্থানীয় ধর্মকেও 
কিছু পরিবর্তন করতে হবে। রামমোহনের এই 


ঠ06010£” 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--_৭ম সংখ্যা 


মনোভাবের কথা তাঁর প্রায় সমসাময়িক কিশোরী 
চাদ মিত্র ১৮৪৫ থুঃ ডিসেম্বর মাসে “ক্যাল্কাটা 
রিভিউ” পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 
হুন্দবভাবে ব্যক্ত করেছেন! তিনি লিখেছেন, 


70 8৪8 8 611£1005 :73010070880)169 800 
081117)0.660 076 011670700০৪ ণধি। 01710 হা 
ঠ0৪ ৮৮০04, 809০0707760 1118 00101. ০1 6061 
862 07181557000) 1১0৮ 1819 20082077০01 82০17 
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00100669 0910883000158/650004 00000087) 
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অর্থাৎ, রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের মূলা নিরূপণ 
করতেন তাদেব অস্তনিহিত সভ্যাসত্য বিচাঁন 
ক'রে নয়, সমাজের স্থৃখবুদ্ধির পক্ষে তাঁবা কতদূর 
সহায়ক হবে দেই বিচার ক'রে । রামমোহন 
নিজেও ১৮২৮ খুঃ ১৮ই জ্বান্টআরিতে লিখিত এক 
পত্রে বলেছেন £ প্রচলিত হিন্দুধর্ম, বিশেষত: 
জাঁতিভেদ-প্রথা এবং আচার-বাছল্য ঠার দেশ- 
বাপীর রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের পক্ষে প্রধান 
অন্তরায় এবং অন্ততঃ তাদের রাজনৈতিক উন্নতি 
এবং সামাজিক স্থখের জন্যই প্রচলিত ধর্মব্যবস্থাব 
কিছু পরিবর্তন কব! প্রয়োজন ।-- 


£]1ঠ 75) [6010] 7009005889চ 6786 803300 
0118080 ৪০00]9 0916 11908. 11) 10010 7017£101) 
2৮ 10850 107 6170 8208 ০04 %17612 100116108] 
&%,00860 870 90০18] 000107৮,৬ 


সমাজ-সংস্কারক হিসাবে রাজনৈতিক 
চিন্তানায়ক হিসাবে, বাংলা গছ্ধেবক অন্যতম 
পথিকুৎ হিসাবে ইতিহাসে রামমোহনের স্থান 
স্থনির্ধারিত। রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভাকে 
স্বীকার ক'ধে নিরপেক্ষ এতিহাপিককে এ কথা 
বলতেই হবে ষে ধর্মসংস্কারেব ক্ষেত্রে তাঁর কীতি 
অগ্করূপ নয়। রাঁমমোহনের মত যুক্তিবাদীর বিচার 
যুক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হওয়া উচিত, উচ্ছ্বাসের 
সাহাযো নয়। 


& 109 17160007017 60 879 96০9০03)9 17047002 01 800 17070811977 ৮7০2]08 ০11১815 চ5৪,201080190 10 
1০, ১0101151009 105 ঠ09 7১80101 102058, 21181751090. 310 1906. 


৬ ব্রজেন্্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যার-_সাহিত্যলীথক চরিতমালা-_ ১৬, পৃঃ ১১৫। 


শ্রীমধ্াচার্য ও তাহার সম্প্রদায় 


ডক্টর শ্রীষতীন্্রবিমল চৌধুরী 
[ পূর্বান্থবৃত্তি ] 
[ গতমাসে এই প্রসঙ্গে ধ্বসত ও মধসম্প্রদায়ের চারজন সাধকের কথ। আলোচিত হইয়াছে, এখানে আরও 


ছয়জনের কথ! বলা হইতেছে । উঃ সঃ] 


(৫) কনকদাস 

কনকদাদ নীচবংশসক্ভুত ছিলেন এবং ব্যাল- 
রায় ত্রাঙ্ষণগণের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্বেও তাঁকে 
“তীর্থ” পুণ্যজলক্ষেপে 'দাসকৃটের অস্ততৃক্ত 
করেন। কমকর্দানও ১৫২৫ থুঃ দীক্ষার দিন 
থেকে নিজের সুদীর্ঘ ৯১ ব্ৎসরব্যাপী জীবনের 
শেষ দিন পর্ধস্ত মাধব-ধর্সের পরিপুষ্টি সাধন 
ক'বে গেছেন । 

তার রচিত 'নরসিংহ-স্তোত্র'। “মাহন-তর- 
্গিণী', 'কামধ্যানমন্ত্র)। হিরিভক্কি-সার) “নল- 
চরিতে' প্রভৃতি তক্তিধর্্ের উপাদেয় কন্নড গ্রন্থ । 

কনকদাস উড়ুপির রুষ্ণ-মন্দিরে প্রবেশাধি- 
কার লাভ করতে না পেরে একটি ছোট 
জানালার তেতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করেন । 
কনকদাঁপ এই খিড়কীর মধা দিয়ে দেখেছিলেন 
বলে এখনও এই জানালা বা খিড়কীকে 'কনক- 
খিডকী? বল! হয়। 

কনকদাস মনকে উপদেশ দিয়ে এক স্থানে 
বলছেন; মন। তুমি ভাল কারে বোঝ। 
অচিরেই তগবান্‌ তোমার উদ্ধার সাধন করবেন । 
পাষাণময় পর্বতাগ্নে গর্ত খুঁড়ে, জলের বীধ বেধে 
কে প্রব্ধমান বৃক্ষসমূছকে নিরন্তর রক্ষ। করছেন? 
এত রঙে বিভূষিত ক'রে কে ময়ুরের সৃষ্টি করে- 
ছেন? যিষ্ভাষী গুকের দেছে সবুজের মায়া 
কে মাখিয়ে দিল? যে তগবান্‌ প্রন্তবের মধ্যে 
জন্মপরিগ্রহশীল ভেকের জন্য পর্যস্ত খাস্থ প্রস্তুত 
ক'রে রাখেন, তিনি কি তোমাকে কখন ভুলবেন ? 
অচিরেই অদিকেশব তোমায় রক্ষ! করবেন । 


স্বরুত “হরিভক্তিপার' নামক কঙ্গড়-গ্রছ্থের 
একটি সঙ্গীতে তিনি বলেছেন ; ভগবন্। তুমি 
নিজের অশেষ বৈভব হেতু মদোদ্ধত হয়ে ধরি 
দরিদ্রের দিকে না তাকাও, তা হ'লে আশ্রর- 
হীনের যে আশ্রয় থাকে না! সেকি তোমার 
করা উচিত ? 

বর্প্রথার যারা পক্ষপাতী, তাদের প্রতি 
তিনি কটুক্তি করেছেন, একটি সঙ্গীতে তিনি 
বলছেন £ এই পৃথিবী “বর্ণ, বর্ণ” করে অনর্থক 
কোলাহল করছে । ধর্পপরায়ণদের আবার বর্ণ 
কি? কর্দমজাত পদ্ম দিয়ে কি নারাঁয়ণের পৃজা 
হচ্ছে না? গোশরীরজাঁত ছগ্ধ কি ভূ-সুবেরা 
পান কবছে নাঠ কন্তরীযুগের অঙ্গ-মলজাত 
কস্তরী নিয়ে দেবতারাঁও অঙ্গ বিলেপন করেন। 
নারায়ণের জাতি কি? পার্বতীনাথের জাতিই 
বাকি? আত্মা, জীব এবং পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়েরই 
বাকি জাতি? আদিকেশব ঘখন তৃষ্ট হন, 
তখন জাতি থাকে কোথায় ?, 


(৬) বাদিরাঁজতীর্৫ঘ ( সোদেবাজক ) 

১৪০২ শকে (থুঃ ১৯৮০ ) অর্থাৎ শ্রীকষ- 
চৈতন্য মহাপ্রভুর পাচ বদর পূর্বে 
বাদিরাজতীর্ঘ মাঙ্গালোর জেলায় প্রাছুভূতি হন | 
তার মাতাপিতার নাম গৌবম্মা ও বামভট্র। 
তার পুজা দেবতা হুয়ব্দন। প্রথিত আছে থে 
তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং 
তার রচিত 'তীর্থ-প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থ তত্ব ও 
তথ্যের দিক থেকে অতি উচ্চাের। 


৩৬৭ 


মধ্বসম্প্রদায়ে মধ্বাচার্ষের পরেই বাদিরাজের ১ 
স্থান বললে অতুযুক্তি হয় না। মাধ্বেরা বিশ্বাস 
করেন যে বামুরন অবতার হহুমান্‌, ভীমসেন এবং 
মধ্বাচার্ধের মতো! পরের কল্পে বাদিরাজই বাঘুর 
অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। 

বাদ্দিরাঁজ অতি উচ্চ শ্রণীর সংস্কৃত ও কন্নড 
ভাষাকবি ছিলেন। বহু স্থলাদি [ছন্দোবিশেষ] এবং 
ভক্তিমূপক সঙ্গীত ন্যতীত তিনি বাইশখানা গ্রস্থ 
রচনা করেছেন'। সংস্কৃতে (১) গুরুবাজীয় সা 
টিপ্ননী (২) তত্ব-প্রকাশিকা, (৩) তাতপর্য-নির্ণয়- 
টীকা, (৪) তন্ত্রসারটাকা, (6) ভগব্দ্গীতা!-টিগ্পপী, 
(৬) তীর্থপ্রবন্ধ, (৭) মহাভারত-টিগ্পনী, (৮) 
রুক্সিণীশ-বিজয়, (৯) গুর্বর্থদীপিক1, (১০) প্রমেয়- 
সংগ্রহ, (১১) যুক্তিমল্লিকা, (১২) সব্মতা বতী- 
বিলাম, (১৩) পাষও-যত-খণ্ডম, (১৪) একাদশী- 
নির্ণয়, (১৫) সঙ্বল্ল-পদ্ধতি, (১৬) পঞ্চাশৎ-স্তোত্র- 
সংগ্রহ ॥ কন্নড ভাষায়_-(১) কন্নড-তাৎপর্য- 
নির্ণয়, (২) বৈকুঠ-বর্ণনে, (৩) গুপ্ত-ক্রিয়া, (৪) লক্ষ্মী 
শোভন, (৫) হ্বপ্রগঞ্ঠয, (৬) ল্রমর গীতা__এততদ্বতীত 
সুলারদি ও ভক্তিমূলক গান। এ ছাড়াও বাঁদি- 
রাজ অম্পশ্দের নিমিৰ “তুলু” ভাষাম গান লিখে- 
ছিলেন, যা এখনও পর্যস্ত গাওয়া হয়। 

এই প্রসঙ্গে বাদিরাজের প্রশংসনীয় সমাজ- 
সেবার উল্লেখ ও এখানে অবশ্য কবণীয়। তিনিই 
উত্তর ও দক্ষিণ কল্পডের সকল স্থবর্ণ বণিককে 
বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁবা এখনও 
পর্যস্ত হ্বাি মঠের আশ্রিত। 

১২০ বত্নর বয়সে ১৬০০ খু: তিনি দেহ রক্ষা 
করেন। অত্যান্ত স্থথের বিষয়, জীবদ্দশায় তিনি 
চুড়ান্ত মম্মান লাভ ক'রে গেছেন । 

অন্তান্ত হরিদাস কবিদের মতো, বাদিরাজও 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ_৭ম সংখ্য। 


সংসারের অনিত্যতা, চারিত্রিক অক্টযন্পতি, নীতি- 
পরায়ণতা, নাম-মাহাত্্য গুভূতি বিষয়ে বহু কথা 
বলেছেন। তবে মাধ্ব-ধর্মের উপর তিনি যে 
বুকম জোর দিয়েছেন, অত জোরের সঙ্গে মাধব 
ধর্মের চরম উতৎ্ক্ষের কথা আর কেউ বলেননি । 
একটি সঙ্গীতে তিনি বলেছেন £ 

মাধব পর্মই যে শ্রে্ঠ ধর্ম তা প্রমাণ করার 
জন্য আমি কোন্‌ শপথ গ্রহণ করব? হে 
মানব! এ বিষয়ে সকল বিদজ্জন এক মত। 
গুরু মধ্বাচাযের মতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে 
তুলশী নিরে কি আমি প্রতিজ্ঞা করব? অন্ত 
ধর্মমমূহ যে বেদ-বিকদ্ধ, তা! প্রমাণ করার জন্য 
আমি কি সমুদ্র পার হবে? ভাগবত শাস্ত্রই 
যে সর্বশ্রেচ শান্ব, তা প্রমাণের জন্য আমি কি 
অত্যন্ত ভারী কোন জিনিস উত্তোলন করব? 
ভাঁগবতকে ঘ্বণা করলে তাব জন্য যে নরক 
স্থনিপিষ্ট, সেটি প্রমাণ করার জন্য আমি কি 
পর্বতের উপন থেকে গড়িয়ে পডব? দেব- 
সমূহের মধ্যে বিষুদেবতাই যে প্রধান, তা কি 
বেদ ৪ আগম শাস্বকে দিয়ে বলাতে হবে? 
মোক্ষ লাভের নিমিত্ত তারতম্যই২ যে শ্রেষ্ঠ পন্থা, 
সেটি প্রমাণ করার অন্য কি আমি বিষমতম বিষ 
পান ক'রব? হরিবাপর বা একাদশী এবং তার 
পরের দিনের মত যে দিন নেই, সেটি প্রমাণ 
করার জন্য আমি কি একটি ধাবমান কাঁলসর্পকে 
ধরে নিয়ে আদব? মানব-জীবন সংবক্ষক যে 
আনন্দতীর্থ বা মধ্ব, সেটি প্রমাণ করার জন্য 
কি আমি গায়ে আগুন ধরিয়ে দেব? অতুযুদার 
হয়বদন যে সর্বগুণ-বিমণ্ডিত, সেটি প্রমাণ 
করার জন্য কি আমি আকাশবাণীর আশ্রয় 
গ্রহণ ক'রব? 


১ মধধাচার্ষের কনিষ্ঠ ভাতা বিষুভীর্ধের মঠনিবাসী বাখীশতীর্ধের শি, প্রবাদ ইনি ব্যাসহানেরও শিল্ু। 
২ মধ্বের মতে পঞ্চবিধ ভেদ অনাদি ও নিভ্য, যথা! ; জীবেস্বর, জড়েছ্বয়, জীবভেদ, জাড়জীবছেদ এবং জড়ভেদ। জীবন 
ভেদের মধ্যে আবার আবে জীবে প্রভূত ভারতথা । এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করবার বাসনা রইল। 


শ্রাবণ, ১৩৬৬ ] 


(৭) বিজয়দাস 

১৬৮৭ থুঃ বিজয়দীস জন্ম পর্রিগ্রহ করেন তৃঙগ- 
তত্র ভীরস্থ রাইচুড় জেলার চিকনপরচি গ্রামে । 
১৭৫৫ খুঃ ৬৮ ব্খ্সর বয়সে তিনি দেহ রক্ষা 
করেন। বিজয়দাসের তিন শিষ্য প্রসিদ্ধি লাভ 
কবেছিলেন_-ভাঁগণী (গৌপালদীস ), তিম্মগ্ 
এবং মোহগ্রা। বিজয়দাস তাঁদের ভক্তিমান্‌ 
ভাঁগণ্রা, শক্তিমান তিম্মগ্রা এবং চালাক মোহগা 
নামে অভিহিত করতেন। রচনার পরিমাণের 
দিক থেকে বিজয়দাঁসকেই পুর্ন্দরদাঁসের পরে 
স্থান দিতে হয়। 

বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গাস্তীর্ষে, ভাষার 
সারল্যে ও রচনার পারিপাট্যে বিজয়দাসের রচনা 
কন্পড় ভাষার এক অতি অভ্যুন্নত স্থান অধিকাব 
ক'রে আছে। 

বিজয়দাস একটি কবিতায় বলছেন যে তিনি 
ভগবানকে দেখতে চাচ্ছেন না, চাচ্ছেন ভক্ত- 
গণকে দেখতে £ আহা! আমি এখানে তোমাকে 
দেখতে আমিনি, এসেছি ভক্তগণের পাদপন্ন 
দর্শন করতে । তুমি যখন সর্বত্রই বিদ্যমান, ৩খন 
তোমাকে দেখবার জন্য এই বিশেষ স্থানে 
আগমনের কি প্রয়োজন? ডাকলেই ঘখন তুমি 
ছুটে আস, তখন তোমাকে দেখবার জন্য আমার 
এতদূরে ছুটে আদার কি প্রয়োজন? তোমার 
শরণাগত যাঁরা, তারা তো তোমাকে সবত্র্ট 
দেখতে পান) স্থন্দর ! জ্ঞানীদের মনোভূমিতে 
তুমি নিরন্তর নৃত্য কর। কিন্তু তোমার ভক্ত 
গণের সাক্ষাৎ পাঁওদাই যে দুর্ঘট ব্যাপার । 

ভগবানের নিকট ভক্কি ভিক্ষা ক'রে বিজয়- 
দাস বলছেন : শুধু এইটুকু কর যেন আমি মধব- 
সম্প্রদায়তূপ্ত হয়ে থাকতে পানি । অন্ত মত- 
প্রদশিত পথ যেন আমি তুলে ধাই। তুমি 
আমাকে সঙ্গজনসঙ্গে রাখ, স'সার-পাশবিনাশী 
তোমার নামাম্বত-গ্রসাদ আমাকে দান কর। 


ভ্রীমধ্বাচার্য ও তাহার সম্প্রদায় 


(৮) গোপালদাস 

গোপাঁলদাস (ভাগণ্রার্ণাল) শক ১৬৫০ বা ১৭১৭ 
খু: রাইচুড জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দাঁসপ্পা, 
সীনগ্া এবং রঙ্গপ্লা নামক তাঁর তিন ভাইও 
দাসকূটে যোগদান করেন। মধ্বাঁচার্ধের তাৎপর্ধ- 
নির্ণয় গ্রন্থের দত্ত-কর্তৃত্ব খণ্ডন-লক্ষণ অঙ্থসারে 
জ্রিবিধ জীবের (সাত্বিক, রাজদ ও তামস) 
ভগবদ্দত্ স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে হুঠবাঁদ, নামক একটি গ্রন্থ 
গোপালদান রচনা ক'রে গেছেন। কথোপ- 
কথনের আকারে গ্রন্থটি রচিত। ছৈতবনে 
যুধিষ্টিরের সঙ্গে দ্রৌপদী এবং পরে ভীমসেন 
কথোপকথনে রত। যুধিষ্টির ক্ষমার পক্ষপাতী, 
এবং দ্রৌপদী ও ভীমসেন যুদ্ধকর্মের পক্ষপাতী । 
ধর্মরীজের মতে সমস্ত জগৎ ক্ষমাগুণের উপর 
বিধৃত এবং এই ক্ষমাগুণ বিশ্বেশ্বরেরই শক্তিপুষ্ট । 
নারামণ বিশ্বের নিমিত (98101908) কারণ বলে 
জীবের যাবতীয় কর্ম তার অধীন এবং তারই 
প্রেরণাবলে সম্পাদিত হয়। ভগবানের ইচ্ছা 
ব্যতীত মাহুষের শ্বাধীনভাষে কোনও কাজ 
করার ক্ষমতা নেই । কিন্তু দ্রৌপদী এবং পরে 
ভীমসেন ব্গছেন ষে তারা দত্ত-কতৃত্ব শক্তির 
অন্তিত্ব হ্বীকার করেন ন।। জীব ভগবানের 
দেওয়া শর্তি পাওয়ার পর নিজের বিবেচনা ছসারে 
সেই শক্তি প্রয়োগ করবেন। তান হ'লে 
মাঁছুঘের কর্ম এবং কর্মপ্রন্থত ফল সবই ভগবানের 
উপর আরোপ করতে হয়। কিন্তু তা ন্যাক্স- 
সঙ্গত নয়। 

(৯) জগন্নাথদাস 

জগন্লাথদাস শক ১৬৪৯ বা ১৭২৭ খুঃ রাইচুড় 
জেলার ব্যাসব্টি গ্রামে এক কুলকণি ক্রাঙ্গণ 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । শক ১৭৩১ বা ১৮০৯ 
থুঃ তিনি ধরাধাঁষ ত্যাগ করেন। 

জ্গল্লীথদাস সংস্কত এবং কন্গড় উম 
তাধাতেই তার রচন! লিপিবদ্ধ করেছেন। 


৩৬৪ 


আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ও ততব্বস্রবালি ব্যতীত হুনি- 
কথামৃতসাঁর তাঁর অতি উপাদেয় গ্রস্থ। এই 
গ্রন্থে মাধব দর্শন অতি সুন্দরভাবে কন্নড ভাষায় 
বিকৃত হয়েছে। মহীশূরের টিপু স্থুলতানের 
প্রধান মন্ত্রী পূর্ণম্যা তাঁর বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। 

প্রবাদ অন্গুদারে ইনি একবার যক্ষা রোগে 
আক্রান্ত হন। গুরু বিজয়দাণ গোপালদাসকে 
আদেশ দেন, তিনি যেন তার জীবন থেকে ৪০ 
ধ্পর আমুফ্ধাল জগন্নাথদাসকে দেন। গোপাল 
দাস তদসুসারে তাকে আয়ু দান করেন । 

খ্রীষ্টানদিগেক পক্ষে যেমন বাইবেল, মাঁধ্বগণের 
কাছে জগন্নীথদাসের 'হরিকথামুতসার”ও তাই। 
কন্পড ভাষায় ভামিনী ষটপদী ছন্দে ৩৩টি সন্িতে 
রচিত এই গ্রন্থ মাধব সম্প্রদায়ের সকলেরই নিত্য 
পূজ্য ও নিত্য পাঠ্য, এই গ্রস্থের শেষ সপ্ষিটি 
জগন্নাথদাসের শিশ্ঠ শ্রী বিটৃঠল রচনা করেন! 
ভগবৎ-প্রসাঁদ, ভগবানের সবধব্যাপিত্ব,আত্মপমর্পণ, 
ধ্যান, নাম-মাহাত্য দর্ত-স্বাতত্ক্য, ক্রীডাবিলাস, 
বন্ধ-মোক্ষ, তারতম্যবাদ, ছুখনিবারণ, অপরোক্ষ 
জান প্রভৃতি সব বিষয়ের আলোচনা! এই গ্রন্থে 
রয়েছে । 

তারতম্যবাদ প্রসঙ্গে জীবের সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে জগন্নাথদাস বলেছেন £ দেবতা, ধধি, প্রেত- 
গণ ও শ্রেষ্ট মানবেরা প্রথম শ্রেণীর অন্ততভূক্ত, 
সাধারণ মানুষের! দ্বিতীয় শ্রেণীর , অস্থুর, দৈতা, 
অধম মানব_-এরা তৃতীয় শ্রেণীর । এই সকল 
প্রাণী এই জগতে এবং পরলোকে পরমাত্মা এবং 
নিজেদের থেতকও সর্বদা স্বতন্ত্র থাকে। 

(১০) নারী কবি হেলবনকট্টি গিবিষল্মা 

দাসকুটের পারী কবি ভীমব্বা, রামেশ্বর 

অব্বনবরু ( গলগলি পবিবাবের ) এবং হেলবন- 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--*ম সংখা 


কট রঙ্গ-গিবিয়ম্মা-এই তিন জনের মধো 
শেষোক্ত কবিই শ্রেষ্ঠা। লৌভাগ্যক্রমে দাক্ষি- 
ণাতো কন্গডভাষায় হোকনা, মহাপেবিয়ন্ধা, 
শৃঙ্গারশ্মা, মালয়ালমে কুটিক্কুঞ্ তকচ্চি, তামিলে 
অব্বার ও অগ্ডান, তেলুগুতে মেমন্ল! প্রভৃতি 
বহু নাবী কবি জন্মগ্রহণ ক'রে দাক্ষিণাত্োে 


বৈষ্ব-ধর্ম সম্প্রপারণের বিশেষ সহায়ত! 
করেছেন । 
হেলব্নকটী গিরিয়ম্মা গোপালদান এবং 


রাঘবেন্দ্রম্মামি-মঠের সম্তীন্দ্র যতির সমসাময়িক 
ছিলেন। বন আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ব্যতীত ইনি 
চন্ত্রহাস” 'পীতাকল্যাণ কথে' এবং উিদ্ধালিকন 
কথে' নামক গ্রন্থও রচনা করেছেন |, 

ভক্তব্মল হুবিকে সম্বোধন করে নারী 
কবি এক স্থানে বলছেন, “আমার প্রতি তুমি 
দয়া প্রদশন কর না কেন? সংসার-সমুদ্রে 
আমাকে ত্যাগ করা কি ভোমার উচিত? 
আমাকে কুলে নিয়ে চল। তুমি ছাডা আমাকে 
আর কে রক্ষা করবে? তুমিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
জ্যোতিঃ। তোমার ধশের পবিধি নেই । নেই 
তোমার ক্রোধ, দেখ না তুমি কোনও দোষ । 
ছে রঙ । তুমি দরিদ্র-বান্ধব। দ্রৌপদীর সম্মান 
তুমিই রক্ষা করেছিলে । হে নাথ। তুমি 
আমাকে রক্ষা কব ।' 

নিরন্তর মনঃসংযমের চেষ্টা করেও অসমর্থ! 
হয়ে কবি মনকে সম্বোধন ক'রে বলছেন £ “হে 
মন। তুমি এত চঞ্চল হলে কেন, ছুষ্টমি ত্যাগ 
কর। সদ্বিব্চেনা ত্যাগ ক'রে তুমি সংসার 
মায়ায় বন্ধ হয়ে কষ্ট পেও না। ধনদৌলতের 
আসক্তিতে প্রপীড়িত হয়ো ন|। ভগবানকে 
স্মরণ কর। এই দেহ শাশ্বত নয়। মন। 


৩ এই প্রসঙ্গে উড়ূশি শ্রীকৃষ্ণ প্রেস থেকে পবজ্জে গুরু রাও কর্তৃক প্রকাশিত 'জগ্নন্লাথদানরে কীতনেগলু, নামক গ্রন্থ 


উঈব্য। কলমদানির 'জগন্রাখদানর চবিতে? প্রস্থ ও জরষ্টব্য ৷ 


৪ বাঙালোর থেকে প্রকাশিত দেণপাণ্ডে রামরাও সংশোধিত শিরিযম্মনবর চরিতে' নামক শ্রস্থ উষ্টবয। 


শ্রাবণ, ১৩৬৬ ] 


ঘমহম্ত্রণার অধীন হয়ো না। “তোমার, আমার' 
পদবাচ্য বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ কর। তোমার হওয়া 
উচিত ফলাত্যন্তরস্থ বীজের মতে! । মন, তুমি 
পরের দৌষগুণের দিকে না তাকিয়ে নিজের 
দিকে তাকাও । মন, এই শরীরের বড 
তো উদ্ুষ্বর ফলের রঙের মত। ধন । তগবৎ- 
সেবা কর এবং হৃদয়ের সমন্ত আনন্দ উজাড 
করে দিয়ে তুমি মুক্তি কামনা কর। 

গিরিয়ম্মার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অতি 
পবিভ্র। কথিত আছে--যদিও তিনি বিবাহ 
করেছিলেন, তীর স্বামী তিগ্ল আরসা তাঁর সঙ্গে 
বাজে দেখা করতে এলেই শষায় একটি রুষ্ সর্প 
দেখতে পেতেন। ফলে তীর স্বামী দ্বিতীয়বাব 
দারপরিগ্রহ করেন। হেলবনকটিতে অবস্থিত 
মন্দিরে তিনি রঙ্গ এবং লিঙ্গ উভয়েরই উপামন। 
করতেন। কথিত আছে যে এইখানেই গোপাল- 
দাঁসের সঙ্গে তার দেখা হয়। 


সম্প্রদায়েব দিক থেকে গৌডীয় বৈষ্ণবগণ 
মধ্ব-সম্প্রদায়ের অস্তভুক্ত। কিন্তু গৌড়ীয় 
বৈষবগণের অচিস্ত্যভেদীভেদ-বাদের সঙ্গে 
মর্ব-দর্শনেৰ ভেদবাঁদের পার্থকা বিস্তর । দঁসকুট 
কবিগণ ভগবানকে মাতা, পিত1, ভ্রাতা বলে 
সন্বোধন করেছেন, মে ভাবেই কার প্রতি হৃদক্বের 
আকৃতি জানাচ্ছেন_কিন্তু কোথাও প্প্রিয়া- 
প্রিষের মধুর ভাঁব ফুটে ওঠেনি। গৌড়ীয় 
টৈষুব ধর্ম ও দর্শন মধুর্ভাবেবই তো পূর্ণ 
উৎ্সারণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে 
মাধব ধর্ষ ও দর্শনের তুলনামূলক সমালোনা 
অত্যন্ত অপেক্ষিত। গোভীয় বৈষ্ঞব সম্প্র- 
দায়ে কবি ও লেখকদের কগধবনি মাধব 
সম্প্রদায়ের কবিগণের কণঠেও বেশ শোনা 
যায়। সেই জন্তই এই প্রয়োজনের গুরুত্ব অধিক- 
তরু অনুভব করি। মাধব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ 
গ্রন্থ কম্মডভাষাম্ম লিখিত বলে এই গুরু দায্িত্ব 


জরীষধবাচার্ধ ও তাহার সম্প্রদায় 


১৬৫ 


ধিনি গ্রহণ করবেন, তার করড-ভাষায়ও পট্ত্ব 
বিশেষ প্রয়োজন । 

মাধব সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীর বৈষ্ণব সম্প্র- 
দায়ের বিশেষ মিল এই যে উভয় অন্প্রদায়ই 
দেশীয় ভাষার মাধামে ধর্ম ও দর্শন গ্রচীর করে- 
ছেন, নারীদের কোন ধর্মাধিকার থেকে বঞ্চিত 
করেননি , তছুপরি ধর্মের রাজ্যে বণপ্রথা 
অস্বীকার ক'রে উভয় সম্প্রদায়ই ধর্ম সমাজে 
মিলনের ক্ষেত্র গ্রশস্ততর ক'রে তুলেছেন। 
কিন্তু দর্শনবাঁদে মার্ধব দর্শন ভেদের পর ভেদের 
কথা যেমন বলেছেন, তেমনি অনেক ক্ষেতে 
মাধ্বাঁচার্গণও পরমত আক্রমণে বদ্ধপরিকর । 
বাদিরাজের মতো মহাপশ্িতও 'পাঁষগুমত-দলন, 
গ্রন্থ লিখেছেন। অন্য দিকে তাদেব বিরুদ্ধ 
বাদীরা মাধ্ব-মুখঙ্গ, মধ্বমুখমর্দন প্রভৃতি 
গ্রন্থ লিখে তাঁদের আবার কটুক্তি করেছেন। 
মাধ্বদের আক্রমণ শাঙ্কবদের উপরেই সমধিক । 

সাধনমার্»_-ভক্তিই হোক আধ জ্ঞানই 
হোক্‌-_তাতে সর্বদ! ত্যাগ ও ৫বরাগা, চিত্তশুদ্ধি 
প্রভৃতি সমভাবে অপেক্ষিত। বেদাস্তসাবের 
টীকাকার বামতীর্থ যতি বলেছেন, “চিত্বশুদ্ধেঃ 
পরমপ্রয়োজনত্বং পরম্পবয়া মোক্ষসাধনত্বাৎ্। | 
সাধনমার্গে দেহস্থথ ত্যাগ, দেহ-বিস্মৃতি অবশ্থ- 
ভাবী। গোপীগণের দৃষ্টাস্ত থেকে দেখতে 
পাই তার! সর্ব জাগতিক স্থৃতি থেকে ব্হু দুরে 
সরে গেছেন-__ 

“বিক্রেতুকাম! কিল গোঁপকন্যা 


মুরারিপাদাশুজদত্চিত্তাঃ | 
দধ্যাদিকং মোহবশাদ অবোচন্‌ 
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১ 
মোক্ষপথান্ুদরণে পার্থক্য প্রতীতি হয় 
ভক্তিমনাণীদের সবিশেষ পথাৰলম্বনে, এবং 


জ্রীনকষ্ণীদের নিবিশেষ সংচিস্তনে- নিদ্দিধাাসনে 
বা সবিশেষ পথ অবলম্বনে । এই শেষোক্ত বিষয় 


৩৬৩৬ 


নিয়ে যত মনোমালিন্য । মান্থুষের ভিন্ন কুচি 
থাকবেই । মস্তিক্ষপ্রধান ব্যক্তি জ্ঞানের দিকে 
এবং হ্ৃদক্বপ্রধান ব্যক্তি ভক্তির দিকে ঝ্কবে__- 
এটি ম্বাভাবিক। তা নিয়ে কোলাহল ও 
অশান্তির স্ষ্টি করলে ধর্মজগতের নিবিষ্ট দশক 
ধারা, তাঁদের ভীতি উত্পাদন করা হয় মাত্র । 
লাভ তে কিছুই নেই। বরফ ও বরফগলা জলের 
মতো এর পার্থকাই বা কতটুকু? গীতাভূষণ- 
ভাঙ্কে বলদেব বিছ্যাঁভৃষণ কি স্থন্দর কথাই বলে- 
ছেন-_ডচ্যতে, জ্ঞানমেব কিঞ্চিদ বিশেষাদ্‌ 
তক্তিরিতি।  নিণিমেষবীক্ষণ-কটা ক্ষবীক্ষণবদ- 
নয়োরভ্তবম্?_জ্ঞন ও ভক্তি, যেন অনিমেষ দেখা 
ও কটাক্ষে দেখা। 

শ্ীঙ্জীব গোম্বামিপাদ “গ্রীতি-সন্দর্তে বলেছেন, 
--তিচ্চ পরমতত্বং ঘিধাধির্তবতি , অস্পষ্ট-বিশে- 
যত্ন স্পষ্ট-ন্বরূপভূতবিশেষত্তেন চ। কার মতে 
্রদ্মাণ্ড অস্পষ্ট বিশেষ পরতত্ব সাক্ষাৎকারের 
উপায় জ্ঞান এবং ভগবদাখ্য স্পষ্ট বিশেষ পর- 
তত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় ভক্তি। সহম্রাবে 
ধিনি, হৃংপদ্মেও ভিনি। সহম্্রারে যিনি নিগুণ, 
হৃদয়ে তিনি ভক্তবাগ্থাকল্পতরু ইষ্ট। 

গৌডীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তক্ত দার্শনিকদের 
এই উক্তি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং সবজনগ্রাহ্থ। 
মুক্তির উপায় কেবল একটি, আর কিছুই নেই-_ 
এ কোন কাজের কথা নয়। এ বিষষে মধুস্থাদন 
সরহ্বতীর জীবনাদশ এক অপৃৰ সমন্বয়ের সন্ধান 
দেয়। অত বড বৈদাস্তিক__লিখলেন 
'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' , ব্রন্দের নিগুণত্ব, নিরাকারত্ব 
সবই সংস্থাপন ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
বলছেন : আমার ঘনশ্কাম বংশীবদন পীতাম্বর 
শ্রীকষ্* থেকে পরতত্ব আমি আর কিছুই 
জানিনে। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--খম সংখ্যা 


বংশীবিভূষিতকরান্ববনীরধাভাৎ 
পৃেন্দুন্ন্দরমুখাদরবিন্দনেআত। 
পীতাম্বরাদরুণবিষ্বকলাধবোষ্ঠাৎ 
কৃষ্ণৎ পরং কিমপি তত্বং ন জানে ॥ 
এই লেখকই একাধারে ভক্তি-রসায়ন-গ্রস্থে 
ভক্তি'র প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করে- 
ছেন। ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির 
বিরোধ তিনি মোটেই স্বীকার করেননি । 
সেইজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন, সব বিধি- 
নিষেধকে একটি কথাঁয় বলে দেওয়া যায় £ 
স্র্তব্য: সততং বিধুঃ বিন্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। 
সর্ব বিধিনিষেধাঃ স্্যঃ এতয়োরেব কিছ্করাঃ ॥ 
_অর্থাৎ দতত ভগবান্কে স্মরণ কবে, তাকে 
কখনও ভুলবেন না, এই একমাত্র বিধি-নিষেধ 
অন্য সব বিধি-নিষেধ এরই কিন্কর। 
জয়ন্তভট নৈয়ায়িক_-সব কিছু কুটি কুটি 
বিশ্লেষণ ক'রে তারপর তিনি কোন কথ! বলেন। 
তিনি তার 'ন্তায়মঞ্জরী, গ্রন্থে বলছেন £ 
যে চ বেদবিদীমগ্র্যাঃ কৃষ্তদৈপায়নাদয়ঃ | 
প্রমাণমনুমন্তন্তে তেহপি শৈবাদি-দশনম্‌ ॥ 
পাঞ্চরাত্রেংপি তেনৈব প্রামা গ্যমুপবণিতম্‌। 
অপ্রামাণ্যনিমিত্ং হি নাস্তি তত্রাপি কিঞ্চন ॥ 
গ্রন্থের শেষে আরও একটু অগ্রসর হয়ে তিনি 
বলেছেন £ বহবো হ্যপায়াঃ একত্র তে শ্রেয়সি 
সংপতস্তি সিদ্ধ প্রবাহ] ইব জাহ্নবীয়াঃ ॥ 
ধ্বস্ত-বিধ্বন্ত, ভাববন্যাবিপুত, অণুপরমাণু- 
প্রকোপ-ত্রস্ত বর্তমান জগতে ধর্ম ও দর্শন শান্তির 
একমাত্র উতৎ্স। এই উৎসের নীর ত্রহ্মকমণ্ডলু- 
বাছী জান্কবী-০তায়ধারার মত শীতল ও কুটতর্ক- 
দাবাগ্রিজ্ঞালা-রহিত হয়ে জগদ্জনের ব্যামোহ- 
গ্রস্ত চিত্তে অনিবাধ শাস্তি আনয়ন করুক-_ 
এই প্রার্থনা | 


চঞ্ঘলোকে জনসভা 
[ দার্শনিকের স্বপ্রদর্শন ] 


ডর শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব 


লাইকাকে নিয়ে রাশ্যান স্পুটনিকে'ব চন্জ্রলোক 
অভিযানের রোমাঞ্চকর সংবাদ প্রচারিত হবার 
কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে, এক 
অদ্ভুত স্বপ্র দেখি_-যার ভাল ব্যাখ্যা এখনও 
খুজে পাইনি । সর্বদাই তরুণপোষণ ও তোষণে 
ব্যস্ত থাকায় কালিকলমের আচঠে গেই স্বপ্রের 
একটা চলনসই ছবি আকবার সুযোগও তখন 
জোটেনি । অনলস, দীর্ঘস্ত্রী ও অনর্থক 
অতিব্যস্ততার ফাকে যে কাহিনীর স্মৃতি মনের 
কোণে আব্ছায়ীর মতো মীঝে মাঝে ভেসে 
ওঠে, তাঁকে আজ সত্যি দত্যি কালিকলমের 
বন্ধন স্বীকাঁর করতে হ'ল। 
এই স্বপ্রদর্শনের দিনকয়েক আগে এক 
বি্ছজ্জন-সমাবেশে “দরশশনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে 
এক বিতর্ক হয়_যাঁর সঙ্গে আমার স্বপ্পেব কিছু 
অব্যক্ত ঘোঁগস্থত্র থাকা অপস্ভব লয় । দে বিতর্কে 
আমি অ্দা-নুন খেয়ে দর্শনের পক্ষ সমর্থন করি, 
কারণ আমার ক্ষুত্্র জীবনের অজন্র অক্ুতকাধতার 
ভেতর সাফল্যের ষে কণিকা লুকিয়ে আছে তার 
মাসল হ'ল দর্শন", বাকীটুকু হ'ল তারই স্থদ। 
তবে আমলের চেয়ে স্থদের উপর বেশ 
আসক্তি রেখে ছুটোকেই না হারাতে হয়, এই 
ভয়েই এই দর্শন-বিতৃষ্ণার যুগেও দর্শনকে ধরে 
আছি ত্াকড়ে। এই অতি-আসক্তির ফলে 
যে বাকৃচাতুরী দেপিয়েছিলাঁম, তার চাপেই বোধ 
হয় নেদিনের বিতর্ক-সভায় আমাদের পক্ষই 
হয়েছিল জয়ী। সে সভায় এক প্রবীণ অধ্যাপক 
ছিলেন বিরোধী দলের নেতা । বাক্যের তুৃবডী 
রচনা ক'রে আমাকে নাজেহাল করার চেষ্টা 


তিনি কম করেননি । হঠাৎ দর্শনের নিরর্থকতা 
প্রমাণ করবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি শ্রোতাদের 
দিকে তাঁকিয়ে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে 
বাক হাদি ছেসে বলজেন, “এই যে দেখছেন 
ডক্টর দেব, একজন বড় (“ব্ড' কথাটি বক্তার 
উক্তি থেকে উদ্ধত। পাঠকের মনে রাখা উচিত 
বিতর্ক-সভায় বিরোধী দলের কাউকে বড় বলা 
হয় ছেট অর্থে) দীর্শনিক, তাকে যদি লাইকার 
সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্পুটনিকে ক'রে চন্্র- 
লোকে, তবে তার দশ] কি হবে?” তার এই 
চটকদার, চমকপ্রদ উক্তি গুনে মনে হ'ল দর্শনের 
সাফল্যের সঙ্গে এই অঘটন-ঘটনের নিকট যোগ 
যদি সত্যি থাকে, তবে তার ভবিষ্যৎ ঘষে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন তা বলা বাহুল্য । নিতাস্ত সরল 
অর্থ অতি পরিষ্কার । তবে খুবই আশার কথ! 
এই যে জাগ্রত চেতনীয় শে অসম্ভব সম্ভব হয়নি, 
শ্বপ্র-মানসে তার আংশিক সত্যের হয়েছে 
অন্থভৃতি। এতেই ইউক্লিডের উপপাগ্যগুলোর 
মতে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে বাস্তব জীবনে 
দর্শনের যতই পরাভব ও পরাজয় হোক না কেন, 
স্বপ্র-জীবনে তাঁর একাধিপত্য অনম্বীকার্য। 

হঠাৎ গভীর রাত্রে হল-ক্যার্টিনের জমাট 
আদর ও তার নিত্য সহচব অনবরত শবের 
গোলাবধাঁ রেডিও-র স্বতি গেল মুছে। স্থুমুণ্তির 
ভিতর স্বপ্রের শ্বাতশ্ত্রা-লোকে হঠাৎ হ'ল প্রবেশ । 
যা দেখলাম তার সঙ্গে আজকের দিনের চাঞ্চল্য- 
কর শ্লোগান-সাইরেনের কোনও যোগ নেই। 
তথাপি তা অতি বিশ্ময়কর লন্দেহ নেই । হঠাৎ 
সাদা চোখে দেখতে পেলাম ম্পুটনিকে ক'রে 
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মুহূর্তে অবলীলাক্রমে হাঁজির হয়ে গেছি চক্র 
লৌকে , বন্ধুবর লাইকা সঙ্গে নেই । ভারুইনের 
নীতির টীষৎ পরিবন্তিত ও পরিষধিত সংস্করণ 
অনুসারে লাইকার সঙ্গে আমার প্রাচীন 
পুরুষান্ঠব্রমিক অনাবিল প্রেমের সম্পর্ক স্মরণ 
করেই হয়তো প্রবীণ অধ্যাপক বিতর্ক-সভায় 
তার সঙ্গে আমার সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করে- 
ছিলেন! ডারুইনের নীতি সম্ভবতঃ চন্দ্রলৌকে 
অচল। কাজেই অতি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সেখাঁলে 
আমার একাকী আবির্ভাব । 

ছোট বেল! থেকেই ধর্ম ও দর্শনের পুঁথিতে 
চন্্রলৌকের কথা পডে আসছি। হিন্দুদেব 
পরলোকের কাহিনীতে মৃত্যুর পর পুণ্যবলে 
চন্রলোকে যাওয়ার কথা আছে। কিন্তু এমন 
সশরীরে চন্দ্রলোকে যায়৷ বিজ্ঞানের আশীর্বাদেই 
সম্ভব হ'ল তবে যা দেখলাম সেটা বৈজ্ঞানিক 


চন্্রলোক না আধ্যাত্মিক চন্দ্রলোক, তা আজও 


ঠিক করতে পারিনি । আমার চন্দ্রলোক অভি- 
যানের প্রেরণা সম্ভবত্ঃ বৈজ্ঞানিক, তবে আমার 
স্বপ্রমানসে চন্দ্রলোকের যে রূপায়ণ হয়েছিল তার 
উপাদান সঞ্ভবতঃ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক, 
বিজ্ঞানের চন্্রলোক মোটেই স্থদৃষ্ষ বা রঙ্ণীয় 
নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে জন্যই বলেছেন_ চাদের সঙ্গে 
স্থন্দর মুখের তুলনা ধাবা করেন, তারা জানেন 
না সে উপমা যদি আক্ষরিক অথে মত্য হয় তবে 
তার ফল কি ভয়ানক ও ভয়াবহ । আমার 
ক্বপ্রের চন্দলোক সত্যি খুব মনোরম, মনোহাবী, 
শান্ত, মিপ্ধ ওসুন্দর। একবার দেখলে আর 
চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। 

হঠাৎ দেখি-_নেমে পড়েছি চজ্জলোকের সেই 
শীস্ত, অিপ্ধ, সুন্দর ও স্বস্তিকর আবহাওয়ায় । 
সামনে দেখি এক বিরাঁট জনসভা । সভ। সামনে 
দেখা আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক--তার সঙ্গে 
আমার একটা নিক?ি যোগ নিশ্চয়ই আছে, 


উদ্বোধন 
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শিক্ষা-প্রত্থিষ্ঠানের সঙ্গে আমি আবাল্যজড়িত। 
মহাভারত আলোচনা! ক'রে আমি জানতে 
পেয়েছি যে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো লভ্ভা- 
পর্ব ও গদাপরব্ের অপূর্ব সমন্বয, এই ছুই পর্বে ধারা 
বিশেষ পারদশিতা! অর্জন করেছেন তাঁদের চরম 
পরিণতি বনপর্ধে ও শ্বর্গারোহণ-পর্বে। পৃথিবীর 
প্রাতাহিক জীবনের কাদামাটির সঙ্গে ভাল ক'রে 
যোগ রাখা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব | যাই হোক, 
এখন সে আলোচনা মুলতবী রেখে চন্দ্রলোকের 
সভার কথাই বলি। সেই সভায় পৌবোহিত্য 
করছেন দেখতে পেলাম মহাভাগবত এক ভিক্ষু, 
তাঁব জ্যোতির্ময় কাস্তি, গৈবিক বসন, শাস্ত 
গান্তীর্দ ও অচঞ্চল প্রসন্ন হাশ্ত সেই বিরাট জন- 
সমুদ্র থেকে তীকে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ক'রে 
রেখেছে পথক ও স্বতন্থ। ভূতভলে শিরিশুঙ্গেব 
মতো! তার চিন্তা জন-মাঁনসের বহু উধ্বে। 
সে সভার আলোচ্য বিষয় £ পৃথ্থিবীতে স্পুটনিক 
আবিঞ্কাব ও চন্দ্রলোকে তাব সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়।। 
নানা বক্তার বক্তৃতা শুনে মনে হ'ল পৃথিবীতে 
স্পুটনিক আবিষাঁরে চক্রলৌকের নেতারা ভীত, 
সন্ত্রস্ত ও বিচলিত তাদের বক্তব্যের সারমর্ম: 
চন্দ্রলোকে খাছ্যলঙ্কট নেই । পৃথিবীর জনসংখ্যা 
অনবরত বেডেই চলেছে । কাজেই সেখানে 
খাগ্সঙ্কট ক্রমবর্ধমান, এ দুরবস্থা অপবিহার্ধ। 
স্থতরাৎ অদূর ভবিষ্যতে স্পুটনিক আবিষ্কারের 
ফলে চন্্রলোকে পড়বে পৃথিবীর মান্থষের লোলুপ 
দৃষ্টি ও তাতে হবে সেখানকার শাস্তি-ভঙ্গ। 
যে বাস্তহারা-সমন্ায় পৃথিবী জর্জরিত-- পৃথিবীর 
মানুষের সংস্পর্শে চন্দ্রলোকেও সে সমশ্যার দেখা 
দেবে। এই ভাবে সন্কটের হাত থেকে পরিক্রাণ 
পাবার উদ্দেশ্যেই তারা তাঁদের দিশারী ভিক্ষার 
পৌরোছিত্যে করেছেন এই বিরাট সভার 
আয়োজন । 
ভয়, নৈরাশ্য ও মানসিক চাঞ্চলোর যে 
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আবহাওয়া বিভিন্ন বক্তার বর্তায় স্যষ্টটি হয়ে” 
ছিল, সভার পুরোহিত শাস্তচিত্ত ভিক্ষু যে মূহূর্তে 
সবার সামনে তার বহুবাপ্থিত ভাষণ দেবার 
জন্য দাডাঁলেন, অমনি যেন তা চলে গেল। 
চন্দ্রলোকের গণমানসের এমন আকস্মিক 
পরিবর্তন দেখে বিম্মিত হয়ে গেলাম ও 
মনে পডল মহাকবি কালিদা্সর উক্তি-_ 
“চিত্রাপিতারস্ত ইবাবতস্থেগ, সমস্ত সভা যেন 
রঙের তুলিতে আকা ছবির মতে! নিম্পন্দ 
ও নিশ্চল | 


সমাহিতচিত্ত ভিক্ষু শাস্তকঠে  বণলেন £ 
পৃর্থিবীর মান্তষের উপর তোমাদের ঈর্ষ' 
অযৌক্তিক ও অবাঞ্চনীয়। তোমরা চন্দ্রলৌক- 
বাসী পৃথিবীর মাহষের মতো নান! দংঘর্ষের ছার! 
জর্জরিত নও সত্য, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের 
কাছ থেকেই--বিশ্বের এক মহাসত্য তোমাদের 
শিখতে হবে। নে পতা হচ্ছে বিশ্বের পর্ব 
জীবের একত্ব। বেদ, বাইবেল, কোরান, ও 
জেন্দাবেস্তায় যুগ যুগ ধরে এই তত্ব পৃথিবীর 
মহাঁমানবেরা করেছেন প্রচার। তোমরা 
চন্্রলৌকবানী সে সত্যের খবর রাখ না। 
স্পটনিক আৰিফারের ফলে সে সত্য হ্ৃদয়ঙগম 
করবার, জীবনে রূপায়িত করবার নৃতন গ্রেরণা 
পাবে পৃথিবীর মানুষ ও তাদের সংস্পর্শে এসে 
সমস্ত বিশ্বের অধিবানী । 


য্থগ্লোকে অতি প্রাচীন যুগে খধি 
যাঁজবন্ধ্য খুব জোরের সঙ্গে গাগর্টকে বলেছিপেন, 
এই অবিনাশী ও অক্ষর তত্বকে না জেনে 
ষে যজ্জ-তপন্য'দি করে, তার সযস্তই নিক্ষল, সে 
তত্বস্থখসস্তোগ-বঞ্চিত রুপণ। মন্থষ্ঠলৌকে 
বিজ্ঞানের বিরাট জনকল্যাণ-যজ্ঞ তত্বজ্ঞানের 
অভাবে আজ হতে চলেছে নিক্ষল। তত্বজ্ঞানের 
ধার! বিজ্ঞানের প্রাণগ্রতিষ্ঠ। ক'রে সেই মহাধজ্ঞকে 
মাফ্প্যমণ্তিত করাই আজকের দিনে মন্ুস্ত- 


্ 


চজ্জলোকে জনসভা 
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ললোকবাসী ও চন্দ্রলোকবাসী উভয়েরই অপরিহার্য 
কর্তব্য। তাতেই দূরীভূত হবে সবার জীবনে 
দৈন্য, নৈরাশ্য ও কার্পণ্য । 

চন্দ্রলোকবাঁপী বন্ধুগণ, পৃথিবীর মাুষ 
চন্দ্রলোকের উপর হামলা করবে--এই আশঙ্কা 
অমূলক। বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীর মাহ 
আজ বেশ বুঝতে আরম্ত করেছে ঘে যুদ্ধের ফল 
অতি ভয়াবহ । বিজ্ঞানের নবাবিষ্কত মারণাস্ 
যুদ্ধে ব্যবহৃত হ'লে সমস্ত মাহুষজাতির সত্তা 
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যেতে পারে, একথা 
পৃথিবীর অনেক মনীধী আজ প্রাণে প্রীণে 
অনুভব করছেন। সেজন্যই পৃথিবীতে আজ 
শাস্তিগ্রতিঠার প্রভৃত চেষ্টা। সক্কীর্ত1-_ 
তা গ্রাদেশিকই হোক, অর্থনৈতিকই হোক, 
রাজনৈতিকই হোক, আর তথাকথিত ধর্মীঘই 
হোক--মানুষের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তাকে কবে 
যুদ্ধোনুখ | যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম তেবে মান্য 
আজ তার উন্টোপথে চলতে আরম্ভ করেছে। 
আঙ্গ তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীর! সারা! জগতের 
মান্ুযের কল্যাণমূলক জীবন-দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ও 
সমাজনীতি আবিষ্কারেন ও জীবনে তাঁর 
প্রয়োগের চেষ্টায় তৎপর | চন্রলোক ও মনুষ্য 
লোকের ভেতর স্পটনিক মারফত ঘে যোগস্থত্র 
আজ স্থাপিত হ'ল, তাতে এই সঙ্কীর্ণ পাম্প্রদাপ্সি- 
কতা চন্দ্রলোক থেকেও হবে বিলুপ্ত এবং 
পৃথিবীতে যেমন বছ শতকের ভ্রাস্ত চেষ্টার পর 
জনগণের বাপক ও সামগ্রিক কল্য।ণকেই করা 
হচ্ছে সমস্ত সংস্থার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য, চক্জ্ু- 
লোকেও হবে তার পুনরাবৃতি । 

পৃথিবীর মানুষেরও এতে হবে বিশেষ মল । 
কারপ তারা এতকাল শুধু পৃথিবীর কথাই 
ভেবেছে । চন্দ্রলোকের সংস্পর্শে এসে সারা 
জগতের সকল জীবের কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁরা 
হবে সজাগ ও সচেতন ! 
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আড়াই হাজার বছর আগে পৃথিবীরই 
এক মহামানব তথাগত বুছ্। প্রচার করে- 
ছেন “সবে সত্তা সথখিত| হোস্ত'--পব প্রাণী 
সখী হেক। পপ ্ 

এমন সময় ঘরের ছিটকিনি না-লাগানো 
কাচের জানালা বাতাসে দেয়ালে লেগে হ'ল 
থট খট শব্দ, আর ঘুম গেল ভেঙে। স্বপ্রমঙলের 
এমন অপ্রত্যাশিত অবপানে স্পুটনিকে কবে 
পৃথিবীতে ফিরে আসার লোভনীয় অভিজ্ঞতা 
থেকে হলাম বঞ্চিত। দেখি সেই পুরানো 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্---৭ম সংখ্যা 


ঘরে ভাঙা খাটে আছি শুয়ে, আর গভীর রাতের 
অঞ্চকারে বিজলীবাতির ক্রমবর্ধমান আলোতে 
চোখের লামনে জিগন্্াথ-হলে'র ভ্রিতল প্রাসাঁদ 
তার স্থৃপ্তিষগ্ন মুবশক্তি নিয়ে কঝছে জলজল । 

মনোবিশ্লেষণের নিয়মে প্রগতিপন্থীরা আমার 
এই হ্বপ্নের পেছনে অবচেতন মনের কোন্‌ 
অব্দযিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি আবিষ্কার করবেন, 
ত1 জানি না, তবে আন্তরিক ও অকপট প্রার্থন। 
-আমার স্বপ্রলোকের আদর্শ জীবলোকে মূর্ত ও 
বাস্তব হয়ে উঠুক । 


মুরলীধর 
[ ইন্দিরাদেবীক় মীরাভজনের অনা ] 


শ্রীদিলীপকুমার রায় 


বাজায় মুরলী সে, সধী, বাজায়__ 
মধুব আলাপনে মুরছনায় ! 
বাশির তান শুনি” ওঠে গে! গুনগুনিঃ কুপ্জাবন তারি সুরে উছল। 
যখন দেযু তাল গোপাল-_ প্রতি তাল ওঠে গে ভুলি, কীপে ধ্বুণীতল, 


মধুর আলাপনে মুবছনাঁষ 
বাজাষ যুরলী সে যবে বাজায। 
শুনি? সে-মধুতাঁন বিভোর মনগ্রাণ, হারাই জ্ঞান, তনু আবেশে ছাঁয়, 
রপ্ত হয় পলে ভূবন, যাঁয় গ'লে লঙ্জী কুল মান তাব নেশায়, 
প্রেমের অপরূপ মধুরিমায় 
বাজায় মুরলী, সে যবে বাজায় ! 
তোমাবে জানি শ্যাম দোছুল অভিবাম, অতুল চিরসাথী হে গুণধাম ! 
তোমারে চিনি প্রাণে কপাল অভিধানে গোপাল ব্রজবাল তোমার নাম। 
শরণ মীর! চাষ কমল-পায় 
বাজায় মুরলী- সে যবে বাজায় ! 


চৈতন্যচরিতাম্বত-কাব্যপরিচয় 


অধ্যাপক ডক্টব শ্রীমদনমোহন গোস্বামী 


প্রাক-চৈতন্ত যুগে গ্রীকষ্ণলীলারদাস্বাদনের 
দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়। ঘায়। একটি ধারায় 
শ্রীক্চের এশ্বর্ব ও ভগবত্তাব উপর এবং অপর 
ধাবায় বৃন্নীবন-লীলার অন্তর্গত শৃঙ্গার-রসবর্ণনার 
উপর জোর দেয়! হইয়াছে | প্রথম ধারার কবি 
মাঁলাধর বস্থু প্রভৃতি এবং জয়দেব ও বিদ্যাপতি 
প্রভৃতি দ্বিতীয় ধাঁরাঁকে অন্ুবর্তন কারয়াছেন | 

বৈষ্ণবধর্মের উৎস অহ্সক্ধান করিতে গেলে 
বেদাস্তক্ত্রে পৌছিতে হয়। মুল বেদাস্তে ও 
বৈষ্ণব মতবার্দে কোন বিরোধ নাই। “বৈষ্ণব; 
শব্দটি বেদোক্ত “বিফু [ব্যাপ্পোতি বিশ্বম ইতি 
বিধুর:]-শবব বা তদাথ) দেবতা হইতে আসিয়াছে । 
বেদে বন্থুশঃ সুধের পরিবর্তে “বিধুঃ' শব্ধ ব্যবহৃত 
হইয়াছে তঘিষ্ঞোঃ পরমং পদম্‌”, “বিষুঃ 
ভ্রিবিক্রমঃ ইত্যাদি । যাগধজ্ঞ প্রধান বৈদিক ধর্মে 
ভক্তিপ্রতথান বৈষ্ণব ধর্মের উল্লেখ নাই । তবে উপ- 
নিষদে বৈষ্ণব ধর্মের রুপা বা প্রপত্তির আভাস 
পাওয়া যায়। 'যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্য£_- 
বৈষ্ণব দর্শন গঠনের মূলেও উপনিষদের এই ভাব 
গ্রহণ করা হইয়াছে। | 

রুষ, নারায়ণ, বাস্থদেব প্রভৃতির উপাপক- 
দিগকে বব বলা হইয়া থাকে । এই 
বিভিন্ন দেবতা কখনও শ্বতন্ত্র, কখনও বা মিলিত 
ভাবে বিবর্তনের ধারায় কৃষ্ণের একত্বে উপনীত 
হইয়াছেন । যেমন, পাপিনি [ থুঃ পৃঃ ৫ শতক ] 
বাস্থদেব শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, হেলিও- 
ডোবার গরুড়-স্তন্তে বাস্থদেব-কৃষ্ণের উল্লেখ আছে 
কচি কারণবারি-শাযী নারায়ণ বাস্থদেবের 
সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। বাহ্থদেবাদি 
চতুবুণছের অর্থ হইতেছে বিষ্কু চারিরূপের প্রকাশ 


মাত্র : বাস্থদেব পরমপুরুষ, সক্ষর্ষণ জীবাধিষ্টান্ত্র 
দেবতা, প্রদ্যন্ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অনিরুদ্ধ 
চৈতম্তের অখিষ্টাত্রী দেবতা । 

পুনশ্চ, মহাভারতের কৃষ্ণ বান্ুদেব-রুষ্ঃ। 
মহাভারতে অঙ্ুল্লিখিত বৃন্দ বন-লীলার গোপাল- 
কৃষও বাহুদেব-কৃষ্চ। পরবতী কালে এই ছুই 
কৃষ্ণ মিলিয় গিয়াছেন। ভাগবতে ও বিষুঃ- 
পুবাণে অবশ্ত গোপাল-কৃষ্ের উল্লেখ রহিয়াছে । 
ভাগবতের বহৃস্থানে দ্রাবিড় দেশের বৈষ্ণব 
ধর্মের কথা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ের 
বিষুভক্ত আলোয়ার-সপ্প্রদায় শ্রীমস্তাগবত বচিত 
হইবার পূর্বেই আবিভূত হুইয়াছিল। এই 
গ্রন্থের উপর দ্রাব্ডধর্মের ভক্তিপ্রভাব আছে 
এবং ইহাতে কৃষ্ণলীলা ব্যতীত ভারতীয় প্রধান 
দার্শনিক মতবাদলমূহ ও বিবিধ উপাদনাপদ্ধতির 
সার-সঙ্কলনও রহিম্বাছে। দ্বৈতমতবাদীদিগের 
প্রধান অবলম্বন ত্রদ্গস্জ্েব ভাষ্যন্বপ ভীমস্তাগবত। 
গ্রজীব গোস্বামী প্রমুখ গ্রস্থকর্তাগণ তাহাদিগের 
্রস্থসমূহে সমর্থক ভাগব্তঙ্জোক প্রায়শই উদ্ধত 
করিয়াছেন । 

বৈষ্ণব দর্শনের প্রধান আচার ভ্রানামান্জাচার্য। 
জীবাত্মা ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ক লইয়াই 
ইহার সহিত অদ্বৈতবাঁধ বাঁ শঙ্করাচার্ধ-মতের 
বিরোধ । চতুবিধি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের [জর 
(রামাহজ), 'সনক' (নিশ্বার্ক), রুদ্র ( বিষুুম্বাধী), 
“মাধব? ( মধবাচার্ধ )] মূল কথা একটি-“'ব্রদ্েতি 
পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে। নিবিশেষ 
ক্ষ, অন্ত্ধামী পরমাত্মা ও ফড়েশ্বর্ধমর় সণ 
ভগবান্‌ পরমতত্ত্বের জ্রিবিধ কূপ । ত্রদ্দের ব্বরূপও 
প্রকারভেদে ভ্রিবিধ £ সৎ [ম্সন্ধিনী, জীবশক্তি, 
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তটস্থা শক্তি ], চিৎ [ -সঙ্থিৎ, পরাশক্তি, অপ্ত- 
রজা শক্তি) আনন্দ [হলাদিনী, মায়াশত্তি, 
বহিরঙ্গ! শক্তি] । বৈষবদিগের রাধাকৃষ্ণের লীলা- 
স্থল বন-বৃন্দাবন কিংবা মমোবৃন্দাবন অপেক্ষা 
নিত্-বৃন্দাবন প্রকৃত-সেখানে রিসো বৈ সঃ; 
'কুষস্ত ভগবান্‌ হ্বয়ম্” আস্বাদক, শ্রীরাধা হলাদিশী 
শক্তি আস্বাগ্য। মাধূ্ষপূর্ণ রাধাপ্রেমই বৈষ্ণব 
ধর্মের সাধ্যসার । এই সাধ্যপার লাভের উপায় 
যথাক্রমে স্বধর্মাচরণ, কৃষে; ফলার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, 
জ্ঞানমিশ্রীভক্তি, জ্ঞানশূন্া ভক্তি ও প্রেমভক্তি | 
স্বধর্মীচরণ ও জ্ঞানমিশ্রাতক্তি হইতেছে বৈধী 
তক্তি। বস অর্থাৎ বাধাকৃঞ্ছের স্ববূপাস্বাদনের 
প্রকারও পাঁচটি £ শাস্ত [ -কৃফ্প্রেম ও তৃষ্ণা- 
ত্যাগ 1, দাস্ত ! শান্ত মেবা ), সখ্য 1-শাস্ত 
+দাস্ত +অসম্তরমী, বাৎসল্য |_শাস্ত+ দাস্য+ 
সধ্য 1 মমতা), মধুর |1-শাস্ত+ দাস্য 1 সখ্য 
বাৎসল্য + আত্মদান]। মধুররসধুক্ত গোপীপ্রেমই 
বৈষ্ণব দর্শনের সাধ্যলাররূপ বাধাপ্রেম। বৈষ্ণব 
দর্শনের মুক্তি [সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি+ সাুজ্য, 
স্বারপ্যা হইতেছে বাধাকষ্ণের নিত্য সহচর 
হওয়াতে । 

চৈতন্য-পরবর্তা যুগে প্রচারিত টষ্ণবধর্মের 
কিছু বিশেষত্ব আছে । পুব্বাণে বণিত হইয়াছে 
যে কংসাদদি অস্থবগণকে বিনাশ করিবার জন্য 
নারায়ণ কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
গৌভীয় বৈষ্বগণের মতে প্রেমময় জগৎপাতা। 
সমদশর ভগবানেব পক্ষে কাহারও বধের জন্থা 
রূপ পরিগ্রহ কর! যুক্তিযুক্ত নহে। কৃষ্ণাবতারের 
মূল কাবণ নির্দেশ করিতে গিয়া “চৈততন্ত- 
চরিতামুতে” পাইতেছি £ 

পূর্বে যেন পৃথিবীব ভার হরিবারে। 

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইল! শাস্্েতে প্রচাবে ॥ 

স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভারহরণ। 

স্থিত্তিকর্তা বিষু' করেন জগৎপাঁলন ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ব_--৭ম সংখ্যা 


আঙুষগ কর্ম এই অস্থুর মারণ। 
যেলাগি অবতার কহি সে মূল কারণ । 
প্রেমরস-নিরধীন করিতে আস্বাদন । 
বাগমার্গস্তক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 
বসিকশেখর কৃষ্ণ করুণ পরম। 
এই ছুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম ॥ 
রূপগোস্বামীর কডচা হুইতেও কৃষ্ণাবতারের 
এই অভিনব হেতু ছুইটির প্রেমরসান্বাদদন ও 
বাগাঙ্গগাভক্তি-প্রচার সদ্ধান মিলিতেছে : 
শ্রাবাধায়াঃ প্রণয়মহিম। কীদূশো। বানয়ৈবা- 
্বাস্যো৷ যেনাডভূতমধুরিমা কীদৃূশো! বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যৎ চীশ্য! মদ ভব্তঃ কীদৃশ" বেতিলোভাৎ 
তপ্ভাবাঢ্যঃ সমঞ্জনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ 
_-শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীকষ্ণ 
স্বীয় মীধুধ, বাধা প্রণয়মাহমা ও রাধাম্ভৃত 
কষ্ণমিলনানন্দ, এই জিবিধ সুখাস্বাদনের জন্য 
'অস্তঃ কৃষ্ণ বহির্গোর' শ্রীচৈতন্তরূপে আবিভভূ 
হইযাছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এশ্বধভাবের প্রাধান্য 
প্রাকচৈতন্যযুগে ছিল, চৈতন্য-পরব্তী যুগে 
দেখা দিয়াছিল মীধুর্ধ-ভাব। শ্রীচৈতন্যের অবতীর্ণ 
হওয়ার অর্থ কেবল নামসস্কীর্তন করা--“ঠচৈতন্ত- 
ভাগবতে"ব এই মত “চৈতন্য-চবিতামূতে” সমধ্িত 
হয় নাই। কারণ পুরী অথবা বুন্দাবনে চৈতন্ত- 
দেব নম্বদ্বে যে সকল তত্ব পরবর্তাকালে প্রচারিত 
হইয়াছিল, বৃন্দাবন দাপ তাহার সহিত পরিচিত 
ছিলেন না। তাই “চৈতন্তভাগবতের অধ্যায়- 
বিভাগের ব্লোতেও চরিতামুতে'র সহিত 
পার্থক্য নজরে পড়ে |__ 
কলিষুগে ধর্ম হয় হরিসঙ্কীতন | 
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥ 
আদিখণ্ড প্রধানতঃ বিদ্যার বিলান। 
মধ্যথণ্ডে চৈতন্তের কীর্তন প্রকাশ ॥ 
শেষখণ্ডে সন্ত্যাপী-রূপে নীলাচলে স্থিতি । 
নিত্যানন্দ স্থানে সমগিয়া! গোঁড়ক্ষিতি ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৬৬ ] 


কৃষ্দাস কবিরাজের গ্রন্থে পাওয়া াইতেছে £ 
অবতার প্রভ্‌ প্রচারিলা সঙ্ভীর্তন ৷ 
এহো বাহ্‌ হেতু পূর্বে করিয়াছি সুচন ॥ 
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ । 
রসিকশেখর কৃষ্ণ সেই কার্ধ নিজ ॥ 
“চৈতন্যভাগবতে'র আদিখগ্ডে শ্রচৈতন্টের 
গয়াগমন প্স্ত 'আদিলীলা” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে 
কিন্তু চরিতামতে” সন্গ্যালগ্রহ্থণ পর্যস্ত ২৪ বৎসর 
লীলাই আদিলীলা। পরবর্তী ছয় বসর তীহার 
নানা স্থান পটনের লীলাই মধ্যলীলা এবং শেষে 
নীলাচলে অবস্থিতি-কালের (১৮ বৎসর) লীলা 
অস্ত্যলীলা। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাগাঙ্ছগাঁ 
ভক্তিধর্মী ছুই মহাগ্রস্থের অধ্যায়-বিভাগের 
ব্যাপারেও বিশেষ অসামঞ্জশ্ত বিদ্যমান | 
শ্রীচৈতন্কে অবতার বলিয়! স্বীকার করাব 
নিমিত্রই তাহার ভক্তবুন্দ তদীয় জীবনবৃত্বাম্তকে 
ঈশ্বরের লীলাবূপে লিখিয়া গিম্বাছেন। বৈষ্ণব 
চবিতকারগণের এই প্রশংসার যোগ্য শুভ চেষ্টার 
ফলে আমরা গ্রচৈতন্থদেন এবং অপরাপর ব্যক্তির 
জীবন সন্বদ্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে 
পারিতেছি । তথাঁপি অনেক তথ্যই অলব্ধ রহিয়! 
গিয়াছে, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্তের তিরোধানের 
ব্যাপার । ধাঁহা হউক, শ্রীচৈতন্তের অসাধারণ 
ব্যক্তিত্ব মানব-সংস্কৃতিতে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট 
মনোভাব, মানবিকতার সুপ্রভাত স্থচনা করে। 
পরবতী কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া ইহারই 
উজ্জান-ভাটি বঙ্গসাহিত্যের প্রবাহের মধ্যে 
পরিদৃষ্ট হয়। 
শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবে বাঙ্গাল! দেশে একটি 
অপূর্ব পরিবর্তন আসয়াছিল। শ্চৈতন্য তাহার 
জীবিতাবস্থাতেই অবতার বালম্বা পরিগৃহীত 
হইয়্াছিলেন এবং তাহার চরিতকথা অবলম্বন 
করিয়াই বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রথম আধুনিকতার 
হত্রপাত হইয়াছিল। তাহারই জন্য বাঙাল! 


চৈতন্তচরিতামৃত-কাব্যপরিচ়্ 


৩৭৩ 


সাহিত্যে মানবিক চেতনা আসিল এবং 
কিলিষুগ সর্বযুগসার” বলিয়া অভিনন্দিত হইল। 
শ্রচৈতন্যের সর্বপ্রথম জীবনীকাব্য তীহার বযলো- 
জোষ্ঠ আগ্যান্চচর মুরারিগুপ্ধ কতৃক বিরচিত 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত “কৃষ্চচৈতন্তাচরিতামৃত) । 
চৈতন্তজীবনীসম্পকিত প্রাচীনতম এই গ্রন্থটি 
“মুরারিগুপ্তের কডচা” নামেই প্রসিদ্ধ। কাব্যটি 
সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে 
রচিত হইয়া থাকিবে । চৈতন্চচরিত সম্বদ্ষীয় 
দ্বিতীয় রচনা জনৈক ব্জদেশীয় বিপ্র-বিরচিত 
অধুনা-লুপ্ধ একটি নাটক। “চৈতন্তচরিতা মৃতে' 
ইহার নান্দীঙ্লোকটি মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে । 
তৎপরবর্তাঁ রচনা কবিকর্ণপূর পরযানন্দ সেনের 
“চৈতন্তচন্দ্রোদয়” (১৫৭২ খুঃ) ও ণঠচৈতন্তু- 
চরিতাম্বৃত” মহাকাব্য (১৫৪২ খুঃ)। দ্বরূপ 
গোস্বামীর কড়চা একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ, ইহার 
মধ্যে শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ব্যস্থচক কয়েকটি 
শ্লোক লিখিত হইয়াছে । রঘুনাঁথদাস-বিরচিত 
“গৌরাঙ্গম্তবকল্পবৃক্ষঃ সংস্কতে বিরচিত স্তোত্র। 
বান্তদেব ঘোষ ও তীয় ভাতৃযুগল গোবিন্দ ঘোষ 
ও মাধব ঘোষ, নর্চরি সরকার এবং পরমানন্ন 
গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের এই কয়জন মুখ্য অন্থচর 
তাহার জীবনবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া কতিপয় 
পদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বলিতে 
গেলে এইগুলিই বজগভাষায় লিখিত শ্রীচৈতগ্ভের 
প্রথম জীবলী। 

কাব্যে বিরচিত সর্বপ্রথম বাঙ্গাল! চৈতত্তা- 
জীবনী গ্রন্থ ভইতেছে বুন্দাবন দাসের 'চৈতন্- 
ভাগবত" [রচনাকাল আনুমানিক ১৫৭৬ খুঃ 
বাকিছু পূর্বে ]। এই গ্রন্থের উল্লেখ “চচতগ্ত- 
চরিতাম্ততে ৩ জয়ানন্দের “চতন্তমঙগলে' 
রহিয়াছে । চৈতন্তজীবনী-কাব্য হিসাবে প্রথম 
নাম করিতে হয় বুন্দাবন চাসের 'জ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবত', লোচনের গ্রন্থ বসাত্মক বচন! হিসাবে 


৩৭৪ 


মূল্যবান হইলেও জীবনী হিসাবে মূল/হীন, 
জয়ানন্দের রচনা জনশ্রুতি ও অবাস্তর কাহিনীর 
ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। 'গোবিন্দদাসের কডচা" নামে 
মুক্রিত ও প্রকাশিত (১৮৯৫ খৃঃ) নিব্দ্ধটি 
নিতান্তই অর্বাচীন ১ ইহাকে শ্রীচৈতন্তাজীবনীর 
প্রামাথ্য দলিল মনে করিবার কোন যুক্তি নাই! 

মর্বাপেক্ষা স্থলিখিত ও প্রামাণ্য চৈতন্ত- 
জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতেছে কৃষ্ণণান কবিরাজ 
বিরচিত “চৈতন্চবিতামূত” । সমস্ত চবিত- 
কথাগুলির মধো কেবল ইহার মধ্যেই শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের অস্তিম দ্বাদশ বৎসরের কাহিনী লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । শ্রচৈতন্ত-প্রব্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রাঞ্জল 
ব্যাখ্যা, জীবনীগ্রন্থ-হিসাবে বিশ্বামযোগ্য তথ্য- 
সম্ভার, রঘুনাথ দাসগোন্বামী ও স্বরূপ দামোদর 
প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত এরতিহাপিক তথ্য ও 
দার্শনিক তত্ব ইত্যাদির যথাযথ বিন্যাস_-এই 
্স্থটির উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য ৷ বৈষ্ব-সমাজ এই 
রস্থটির অত্যন্ত সমাদর করিয়! থাকেন । গ্রন্থটির 
একটি টাকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল 
থুষ্টায় নধুদশ শতকের শেষভাগে । টীকাকার 
বৈষ্ণব দর্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবতী । 

কষ্ণদাপ কবিরাজের নামে গ্রচলিত রচন। 
তিনটি--“চৈতন্যচরিতামৃত', “গোবিন্দলীলামুক্ক' 
( ম'স্কৃত ) মহাকাব্য ও বিমঙ্গল ঠাকুর প্রণীত 
কিষ্ণকণা মৃত? গ্রস্থের টাকা 'সারঙ্গরদা । কোন 
বচনাতেই লিপিকাল-জ্রাপক কোন শ্লোক যুক্ত 
ছয় নাই। “চৈতন্াচরিতামত” তিনটি ভাগে 
বিভক্ত: অ+দিলীলা, পরিচ্ছেদ-সংখা!। ১৭, 
১-১২ পরিচ্ছেদ মুখবন্ধ ও অবশিষ্টাংশ চৈতনা- 
দেবের নবধধীপ-লীলাবর্ণন। মধ্যলীল!, পরিচ্ছেদ- 
সংখ্যা ২৫, বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রতৃব লীলাচল 
প্রত্যাগমন পধস্ত বিবৃত হইয়াছে । অস্ত্যলীলা, 
পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ২০৭) মহাপ্রভুর তিরোধান 
ধ্যতীত শেঘ জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে । 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ধ---৭ম সংখ্যা 


গ্রন্থের ছন্দ মূলতঃ ভ্বিপদী ও পয়ার, গান করিবার 
বিশিষ্ট অংশগুজি “যথা রাগ: বলিয়া নির্দি্ 
হইয়াছে । প্রতিটি লীলার শেষে বঙ্গলাহিত্যে 
স্ববিরল একটি পরিচ্ছেধনুচী [ অনুবাদ ] প্রদত্ত 
হইয়াছে। গ্রন্থটি পুরাতন বাঙ্গালা ভাষাতে 
ব্রিচিত, উদ্ধৃতি-বহুল, কিন্ত দুর্বোধ্য নছে। 
এই গ্রন্থে চণ্তীদাঁন, মালাধর বন্থ ও বৃন্দাবন 
দাঁসের উল্লেখ পাঁওয়। ঘায়। “টচতন্যলীলার ব্যাস? 
বৃন্বাবন দাসের পূর্বহ্ুরিত্ব স্বীকার করিয়াও 
কবি যাহা রচনা করিয়া গেলেন, তাহা অচিস্ভিত- 
পূর্ব। সন্নযাস-গ্রহণ'স্তর চৈতন্যের রাত ভ্রমণ ও 
শাস্তিপুরে আগমনের সৃত্তাস্ত সম্বন্ধে “চৈতনা- 
চরিতামৃত” ও 'চৈতন্য-ভাগবতে”র মধো অনৈকা 
দেখা যায়, এক্ষেত্রে কবিরাজ গোম্বামীর 
বিবৃতিকে এতিহাপিক মূলা দিতে হয়। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণধাঁস কবিবাজ 
গোস্বামীব নামে একাধিক ব্যক্তির রচনা চলিয়। 
গিয়াছে । সাধন-সম্পকিত বিবিধ আকরুতির 
কতকগুলি নিবন্ধের ( যথা, স্বরূপবর্ণন, আত্ম 
জিজ্ঞাসা, রত্ুদার ইত্যাদি) আত্মপরিচয় অ*শে 
রচম়িতৃগণ কৃষ্ণা কবির জের নামের 'কঞ্চুকমুড়ি' 
দিয়াছেন, আবার কখনও বা কেহ আপনাকে 
কবিরাঁজ গোম্বামীর শিষ্য | যথা, সিদ্ধান্ত 
চন্দ্রো্য়ের কবি মুকুন্দদাস | বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত লেখার 
সহিত কবিরাজের কোনই লঙ্বদ্ধ নাই । “চতন্য- 
চরিতামৃতের অপব্যাখ্যাও যে হয় নাই, এমন 
নহে । অকিঞ্চনঙাসের “বিবর্তবিলাস” নামক 
গ্রন্থটি তাহাই প্রমাণ দেয়। ইহাতে চরিতা- 
মৃতে'র প্রতি জীবগোন্বামীর বিবাগ-বিষয়ক গোটা 
কত কাহিনী বহিয়াছে। 

কবিরাজ গোস্বামীর রচলাবলীর--বিশেষতঃ 
চৈতস্তচরিতামূতের উল্লেখ, উদ্ধৃতি, খ্াখ্যা ও 
প্রভাব খৃ্টীয় যোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতকে 


শ্রাবণ, ১৩৬৬] 


বিরচিত বু গ্রন্থে পড়িয়াছে। যেমন, ষোড়শ 
শতকের রচনা ঈশাননাগর-কুত “অধৈত- 
বিলাস', লোকনাথ দাসের “সীতাররিজ্র” বিষ্ুদাস 
আচার্ষের 'সীতাগুণকদস্বয কবিশেখর-রচিত 
'অষ্টগ্রহরীয়া পদাবলী” নম্দকিশোর দাসের 
“রসকলিকা?, সপ্তদশ শতকের লেখা-_বাজবল্লভের 
“মুরলীবিলাপ”, যছুনন্দমন দাসের “গোবিন্দ- 
লীলামৃত' কাব্য, মনোহর রায়ের “দিনমণি- 
চন্দ্রোদয়' ) অষ্টাদশ শতকের বচনাঁ _কবিচজ্দ্রের 
“ভাগব্তামৃত', কষ্খদাসের "চমৎকারচক্িক।” 
নীলাদ্বরদাসের “সংগৃহীতত্যধালার”, প্রেমদাসের 
“যংলীশিক্ষা? প্রভৃতি ।১ 

থষ্টায় যোডশ শতকের শেষার্ধে বিরচিত 
ভূবনমঙ্জল' নাষে একটি চৈতত্তচরিত-কাব্যের 
খণ্ডিত পুঁথি মিলিয়াছে। পু'থিটির রচয়িতা 
নিত্যানন্দ প্রভুর অঙ্গচর ধনপ্রয় পণ্ডিতের শিষ্য 
চুড়ামণি দাস। 


“চৈতনাচরিতামৃতঃ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়ের 
কালনির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে বিস্তর মতা?নক্য 
বর্তমান। এজগবন্ধু ভদ্রের মতে কবির জীবৎকাল 
১৪১৮ শক--১৫০৪ শক [১৪৯৬ থুঃ--১৫৮২ খুঃ], 
পিতা ভগীরথ, মাতা সুনন্দা, ভ্রাতা শ্যামদাস, 
জাতি বৈদ্য [ 'গৌরপদতরঙ্গিনী'-র উপক্রমণিকা! 
রষ্টব্য ]। “টচতন্যচরিতাম্বত। গ্রন্থ হইতে জান! 
যায় কবির বাদভূমি নৈহাটির নিকটে ঝামটপুর 
নামে গ্রাম । নিত্যানন্দ প্রভৃর আদেশে ( শ্বপ্রে, 
প্রেমবিলাস'-এর মতে পাক্ষাৎ) কবি ব্রজে 
আসিয়া রূপ-সনাতনের আশীর্বাদ লাভ করিয়া 
রঘুনাথ দাস গোন্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহাস্তদিগের আগ্রহে তিনি 
শ্রীচৈতন্যের শেষলীল। বর্ণনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন । তিনি বৃন্দাবনদাসের আজ্ঞাও 
পাইয়াছিলেন এবং চরিতামৃতের উপাদান সংগ্রহ 


চৈততস্তচরিতামুত-কাবাপবিচয় 


৩৭৫ 


করিয়াছিলেন লাক্ষাতভ্রষ্টা ব্যক্তির নিকট ছইতে। 
ইছাদিগের মধ্যে রঘুনাথ ও হ্ববপ-দামোদরের 
নাম উল্লেখযোগ্য । এঁতিহাসিকভায় বিদ্ুমান্জ 
সন্দেহ করিবার অবকাশ কবিরাজ গোম্বাষী 
রাখেন নাই | বীর ছাদিরের রাজত্বকালে পুথি- 
লুটের কাছিনী আদৌ ঘটিয়াছিল কিনা, এই 
বিধয়ে গুণিজনের সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন 
হয় নাই। 

“চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাকাল গ্রন্থকর্তার 
ন্যায়ই অজ্ঞাত । এই বিষয়ে পরিগৃহীত মতাস্- 
সায়ে গ্রন্থের রচনাকাল খুষ্টীয় ষোডশ শতকের 
তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের মধ্যবর্তাঁ সময়ে । পুঁথি ও 
অধিকা'শ মুন্রিত সংস্করণের একটি পুম্পিকা- 


গ্লোক লইয়! গোলযোগ ঘটিয়াছে অনেক । সেই 
শ্লোকটি এই :₹₹ 
'শাকে  নিদ্বপ্রিবাণেন্দৌো [পাঠাস্তর : 


'শাকেইয়িবিন্দুবাণেন্দৌ, ] জ্োষ্ে বুন্দাবনাস্তরে | 
সুর্ধেহহ্য্িতপঞ্চম্যাং গ্রস্থোহয়ং পূর্ণ ভাং গতঃ ॥" 
প্রথম পাঠান্সারে রচনাকাল হয় জোঠ কৃষ্ণ 
পঞ্চমী রবিবার ১৫৩৭শক ল ১৬১৫ খুঃ, দ্বিতীয় 
পাঠাহুসারে রচনাকাল ১৫৩ শক _ ১৫৮১ থুঃ। 
রচনাস্থল বুন্বাবন, কবি নিশ্চয়ই প্রৌট। 'অবশ্য 
বৃদ্ধ জরাতৃন আমি অদ্ধ বধির' কবির বৈষ্ণব- 
জনোচিত দীনতা ১ চরিতামৃত-রচল] শ্তিহীনের 
কর্ম নয়। কাব্যরচনাকালে রঘুনাথ দাস, 
বৃন্দাবন দাস, শিবানন্দ চক্রবর্তী, সনাতন গোস্বামী 
[ তিরোভাবকাল ১৫৫৪ খুঃ) প্রভৃতি জীবিত 
ছিলেন। জীবগোশ্বামীর “গোপালচম্পৃ'  বচনা- 
সমাপ্তিকাল ১৫৯২ খুঃ ] কাব্যের পতনের কথা 
কবিরাজের জ্ঞাত ছিল। পুরোক্ত শ্লোকটি কোন 
পুঁথি অনুলিথনের কালজ্ঞাপক স্লোকমাত্র, ইহা 
অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 
পাঁঠান্তরের শকাবের সহিত মাস ও তিথির 


এঁতিহাসিক তথ্যগুলি ডাঃ নুকুমার সেন প্রণীত “বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিছাস' (১ম সং. ১৭ খওড ) হইতে গৃহীত 


৩৭৬ 


মিল থাঁকিলেও বার মেলে না। কবির বৃন্দাবন- 
বাঁদ সনাতনের তিরোৌভাবের পরে নিশ্চয় নচে, 
কারণ কবি রূপ-সনাতনের নিকট শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন । স্ুতরাঁং ১৬১৫ খুঃ রচনাকাল 
হইতে পারে না। কৃষ্ণদণাস কবিরাজের কোন 
রচনাতেই কোন কালজ্ঞাপক গ্লোক যুক্ত হইতে 
দেখা যাঁয় না। স্থবৃহৎ কাব্য “গোপালচম্পৃর 
রচনা-সমাপ্তিকালও চরিতাম্ৃতের পূর্ববতিত্তের 
পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ নহে। পুণ্পিকা-শ্লোক- 
গুলি অধিকাংশই প্রক্ষিঞ্ক, অন্ুলেখকদিগের 
কীতি। 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা যে কৃষ্দাঁস কবিরাজ 
ত্বীয় গুরুর শাম কোথাও কবেন নাই, কেবল 
বলিয়াছেন তিনি চৈতনোর একজন প্রধান 
অনুচর ছিলেন, কিন্তু সাধারণ ধারণ তিনি 
রঘুনাথ দাসের শিষ্য ছিলেন। কবির স্বীকৃতি £ 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-ণম সংখ্যা 


ভ্রীরপসনাতন ভট্ট বঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। 
এই ছয় গুরু শিক্ষাপ্তরু যে আমার । 


বা ৬ ডা 

য্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস । 

তথাপি জানিঞ্জে আমি তাহার প্রকাশ ।, 

অনেকে অনুমান করেন কবির গুরু ছিলেন 
স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভূ । 

রাঁধাকৃঞ্ণচলীলা-সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র 
গৌড়। কবিরাজ গোস্বামীর কাব্য চৈতন্য- 
জীবনী, তত্প্রবত্তিত ধর্মমত, বৈষ্ণব্দর্শন ও 
রসশাস্ত্রের “এন্সাইক্লোপিভিয়া, বা বিশ্বকোষ । 
দুষ্তর তত্বসমুত্রে “চতন্য-চরিতামৃতে”র তরণী 
ভক্তজনের ও অন্ুসন্ধিৎস্থর পরম নিতর। 
পাণ্ডিত্যের সহিত কবিত্বের এইবপ সহজ মিলন 
যথার্থ ই দুর্লভ। সত্যই “চৈতন্য-লীলামৃত সিন্ধু 
দুগ্ধীন্ধি সমান? ॥ 


ভাষা ও ভাৰ 


ডাঃ শ্রীশচীন সেনগ্প্ত 


ভাষা বলে ২ ওগো! ভাব, 


ভাবিছি কি বসি? 


হের আমি “কুষ্ণ' নাম 


করি দিবানিশি ॥ 


ভাব বলে : ওগো ভাষ! 


কথা মোর কই? 


'কষ্ের? প্রেমেতে আমি 


সদা মগ্র রই। 


ঝুলন-দোলনায় 
তুবন ভ"রি জাগে 
যেন রে মেঘ 'পরি 
কনক হাসি-ছটা 
ঝুলন-দোলনায় 


কানন-ফুলে গাঁথা 
অযুত নত তার! 
দুলিছে রাঁডাপদ- 
ছুলিছে মুখখানি 
ঝুলন-দোলনাঁয় 


দুলিছে রাঁধা-শ্যাম 


শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তাঁ, কাব্যশ্রী 


ছুলিছে রাধা-শ্যাষ ! 
মধুর রূপ ঠাম। 
বিজুলী রূপ ভর 
ঝকিছে অভিবাম। 
ছুলিছে রাঁধা-শ্তাম । 


ছুলিছে শিখা-চুড়া মাধব-শিরোশোভা, 
ছুলিছে পীত-বাঁস, হয়েছে মনোলোভা । 
শ্রীকবে বাজে বাঁশী, অধরে মধু-হাঁসি, 
পরাণ ভুলে যায় হেরি সে প্রাণারাম। 
ঝুলন-দোলনায় ছুলিছে রাঁধা-শ্যাম। 


মালিক। দোলে গলে, 
মাঁণিক হ'য়ে জলে । 
বিকচ-কোঁকনদ, 
যেন বে শশী-দাঁম। 
ছুলিছে রাঁধা-শ্যম | 


ছুলিছে পাশে ব্বাধা উপমা নাহি আব। 


কষিত হেম যেন তঙ্র ছ্যুতি তার 
বলয়-কম্কণ বাঁজিছে কনকন, 
ধ্বনিছে নিরবধি হযমেৰি মধু নাম। 
ঝুলন-দোলনায় ছুলিছে রাঁধা-শ্টাম। 
বিরহে জর-জর বেদনা-ভরা-বুক, 


খু'জিয়1 পেল আজি গভীরতম সখ! 

যে নদী ছিল দূরে, সে আজি মধু সুরে, 
সাগরে ধেয়ে এসে ছুলিছে অবিরাম ! 
ঝুলন-দোলনায় ছুলিছে রাধাশ্ঠাম 


বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন 


[ প্রথম প্রস্তাব ] 
অধ্াপিক! শ্রীমতী সাস্কুনা দাশগ্প্ত 


১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ 
দেহরক্ষা করার পর আজ পঞ্চাশ বৎসবের অধিক 
কাল অতিক্রান্ত হয়েছে । এই পঞ্চাশ বখ্সর 
কাল ধরে তীর সম্বদ্ধে অবিরাম বহুবিদ আঁলোচন! 
হয়েছে, দেশে বিদেশে বনু মনীধী এই কার্ধ 
সম্পন্ন করেছেন। সেই সকল আলোঁচন। হতে 
বিশ শতকের মধ্যপাদের মানুষ আমবা এই 
জেনেছি যে নতুন যুগে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন 
পুনর্গ ঠমে অন্যতম প্রধান এক্তি ছিলেন বিবেকা- 
নন্দ, আঁক স্যগ্র বিশ্বের ধর্ম-দর্শন-সংক্রীস্ত চিন্ব) 
ধারায় তার নব-বেদাস্তবাদ এক অমূল্য অবদান । 

ক্ষেপে ভিনি জাতীয় জাগরণের গুরু, স্বদেশ- 
প্রেমিকদের সেনাপতি, বেদাস্ত-ধর্মেব নির্াঁক 
ও শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা_ তাপ এই পরিচমই আমরা 
এতাবৎ কাল পেয়েছি । উনিশ শতকের শেষ 
দশ বতমর ছিল তীর কার্ধকাল। মে এক 
মহাযুগ-সদ্ধিক্ষণ , দেই সময় ভারতের স্থ প্রাচীন 
সমাজ-জীবনে এক বৈপ্লবিক পবিবর্তন পূর্ণ 
গতিব্গ প্রীপ্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শুক 
হয়েছে সমাঁজ-সংস্কার আন্দেলন। ম্বাবীনত।- 
গ্রাম তখন কিভাবে, কোন্‌ পথে আবস্ত 
হবে-_-তার অপেক্ষা ছিল। বিবেকানন্দের 
আবির্ভান সেই দৃষ্টির বাঁধা দূর কবে 
দিল, টৈনিকেরা পথটিকে আবিষ্কার ক'রে 
নিলেন। তাঁর পর সেই আন্দোলনে পবোক্ষভাবে 
কেন্দ্রশক্তিরপে কাজ করেন বিবেকানন্দ; 
গ্বাধীনতা-সংগ্রামের লক্ষ লক্ষ সৈনিক তাঁর 
জীবন, তার ব্যক্তিত্ব ও তার বাণীতে উদ্বন্ধ 
হয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন। তখনকার সমাজ 
জীবনের গ্রতিক্ষেত্রে পবিবর্তন ও উন্নতি ক্ষপ 


পেয়েছে তাঁব বাণী থেকে । এ কথা সে যুগের 
মনীধী কর্মী ও একাঁলেব এঁতিহ।সিকেবাঁ 
সকলেই স্বীকার করেছেন । 

কিন্ত, সেই জাতী জাগরণের প্রথম 
প্রভাত ও স্বাধীনতা-সংগ্রামেব মুহত আজ 
অতিক্রান্ত। সমাজ-জীবন কাঁলবশে আঁমুল 
রূপান্তরিত হয়েছে, ভাবতের স্বাবীনতা-সংগ্রামও 
শেষ হম্বেছে। অর্থাৎ ভখনক1ব অধিকাংশ 
সমস্তাই আজ আবনেই। আমাদের জাতীয় 
জীবনে আজ নতুন সমস্যা দেখ। দিষেছে। শুধু 
ভারতেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে সমাজ সভ্যতার 
ঘে পব্ণিতি ঘটছে তা উনিশ শতকেব শেষ- 
পাদেও সম্পূর্ণ পবিস্ুট হয়ে ওঠেনি । নান। 
পরিবর্তন সমাজের ব্বপাস্তর সাধন করেছে) 
রূপাস্তবিত হয়েছে আমাদের মুল্যবোধ। পুর্ব 
যুগের জীবন-মূল্য আমব! পরীক্ষা] ক'বে দেখছি, 
তাঁর অনেক কিছুই পরিত্যাগ করতে হবে 
অনেক কিছুই আজ আমরা মানব-জীব্ন-দর্শনে 
শেষ কথা নয বলে জেনেছি । বিশ শতকের 
এই মধ্যপাদে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাব যে পর্যায়ে 
পৌছেছে তাতে এক শতাব্দী কাল মধ্যে আমরা 
সহত্র ব্সরে সম্ভাব্য পরিবৃতনের মধ্য দিয়ে 
এমেছি। যস্আবিষ্ধার ও যন্ত্রপ্রযোগ উন্নতির 
চরম শিখরে পৌছেছে, এবং এরই বিপুল 
প্রভাব সমাজ-মানসের উপব আজ দেখা যাচ্ছে। 

এই যুগের জীব্ন-দর্শনের রচয়িতা কে? 
এ কথা চিন্তা ক'রে দেখতে গেলে যুগসদ্ধিক্ষণের 
স্বামী বিবেকানন্দের দিকেই আঁমাদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়। গত যুগের উপর তার আধিপত্য 
নিয়ে আমাদের আলোচনা ব্যাপূত ছিল বলে 


শ্রবণ, ১৩৬৬ ] 


এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই মনে অন্ুপ্রবিষ্ট 
হয়েছে যে বাংলায় তথা ভারতে বিবেকানন্দ- 
যুগের অবসান হয়েছে । অনেক যশম্বী সমাজ- 
তত্ববিদও এ ভ্রান্ত ধারণাঁর বশবতাঁ হয়েছেন ।, 
কিন্তু, যুগাস্তরের অধিনায়ক-রূপেই যে বিবেকা- 
নন্দের আবির্ভাব- আগামী কালের সেই শষ্টার 
দিকে আমরা আশাপথ চেয়ে বসে আছি, সে 
কথা উপলদ্ধিব দিন আজ এসেছে । এতকাল 
বিশেষ কারও নজবে পড়েনি যে শন্গ্যানী বিবেকা- 
নন্দেরও একটি সমাজ-দর্শন আছে-_-এতকাল 
আমরা তা প্রীয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবে এসেছি। 
অবশ্য এ উপেক্ষা ইচ্ছাকৃত নয়, কালাস্তবেব 
পূর্বে নবধুগ-স্থষ্টিকাবী দর্শন-চিন্তা লোকমনের 
আযত্ত-সাধা ছিল না বলেই এটা ঘটেছে। 
কালের পরিবর্তন আজ আমাদের দৃষ্টির বাধা 
অপপাঁরিত করেছে, তাঁর প্রতি কথা, তার 
বন্তৃতাবলীর প্রতি ছত্রে ছত্রে আজ আমবা নতুন 
পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ইদ্গিত দেখতে পাচ্ছি । 

অবশ্য এব থেকে যেন কেউ একথা ন1 মনে 
করেন যে সমাজজ-তব রচমাব উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি 
সযত্ব প্রয়াসে মার্কমীয় দর্শনের মতো একখানি 
সমাজ-দর্শনল বচন! করেছেন । শ্বল্পকাল-ব্যাপী 
কর্মজীবনে তার সে সময় ছিল না, আর বসে 
বলে ধীপিস্‌ রচনাও তার কাজ ছিল না। তিনি 
এসেছিলেন এক জীবন্ত প্রেরণা হয়ে, জলন্ত সর্ষের 
মতো সত্রিম্ন শক্তিক্পে। তারু স্বল্পশ্গালব্যাপী 
জীবন একটি নিদিত মহাজাতির ঘুম ভাঙাতে 
ও গৌরবময় এতিহোর পথে পুনর্বার গতিনেগ 
সঞ্চার করতে এবং িশ্ব-মানব-দভ্যতাকে অদূর 
ভবিষ্যতে আসন্ন সঙ্কট থেকে পরিজ্রণের জন্ত 
গঠনমূলক কাঞ্জ করতেই ব্যয়িত হয়েছিল । কিন্তু 
মানব-সমাজ পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা ধার ছিল, 
তাঁর সমাজ-গঠনের মুল প্রকৃতি, উদ্দেশ্ট, 


(১) বিন ঘোহ--বাংলার নবঙ্গীগৃতি। 


বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন 


৬৭৯ 


বিবর্তনের বিধিনিয়ম সব কিছু সহন্ধেই সস্পষ্ট 
ধারণা গঠন করতে হয়েছিল। তীর সেই সকল 
চিন্তা! ও ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে আছে তার আট 
খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীব অন্তর্গত বিতিপ্ন বস্তৃতায় 
ও রচনায়। বেশীর ভাগ বক্তৃতাগুলি পূর্ব- 
পরিকল্লিত নয়, প্রস্বত-নাঁকরা (63697017909) 
বন্ৃতা বলেই জীবনীকারেরা বলেন। কিন্ত, 
আশ্চর্যের কথ! এই যে তার সমাজ-চিস্তা 
মোটেই এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত বা অদম্পূর্ণ নয়, 
তা বীতিমতো স্থসম্বন্ধ ও সুগঠিত এবং এর 
ভিত্তি ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজ-তত্ব ও গভীর 
প্রজ্ঞালৰ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার এই 
নকল চিস্তাধারাব মধ্যে কোন অনঙ্গতি বা 
অযৌক্তিকতা স্কান পায়নি । তবে হয়তো অনেক 
কথাই স্ত্রাকারে আছে, যা ভাষ্কারের অপেক্ষা 
রাখে । আরও লক্ষণীয় এই যে এ সমাজ- 
দর্শন আদৌ অবাস্তব আদর্শবাদ নম, তার 
অনেক দিদ্ধান্ত পূর্ববর্তাঁ ইতিহাস-সম্মত, কিছু 
পরবতী ইতিহান সত্য বলে প্রমাণিত করেছে, 
কিছু উত্তরকালের সমাঁজ-তত্ববিদেরা স্বতন্ 
গবে্য্ণ। দ্বারা বহু আয়।সে পত্য প্রমাণ করেছেন। 
তার অন্দূষ্টি ও ভবিষ্বষ্টির প্রমাণ এইখানে । 
এজন্য তার সমাঙজ-দর্শনের সঙ্গে সাম্প্রতিক 
কালের কোন কোন সমাজ-তত্বিদের চিন্তার 
লৌনাদৃশ্য দেখা যায়। এজন্য এদের মধ্যে 
ধারা তার পুর্ববতখ বা সমমাময়িক তাদের দারা 
তিনি প্রভাবিত, একখাও অনেকে বলেন। কিন্ধ, 
পর্বর্তীকালের সমাজশাস্্ীদের মধ্যে অনেকে 
ধারা নতুন তব বা তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন, 
তারাও অনেকেই তার মতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছেন, দেখা যায়। পূর্বব্তাদের মধ্যে করে 
ফিকৃটে, হার্ডার, মার্কস্-এক্ষেলস্‌, প্রিন্স ক্রেপোট- 
কিন প্রভৃতি ও পরব্তীঁদের মধ্যে টয়েনবী 


২৬১৮৫ 


সোরোকিন প্রভৃতির নাঁম উল্লেখ করা ষেতে পারে | 
কিন্ত এ সম্বন্ধে কোন গবেষক, লেখক এতাবৎ 
কাল আগ্রহ দেখাননি বলে অনেক ভূল ধারণা, 
অনেক হাস্যকর ভ্রান্ত মতের স্থট্টি হয়েছে। 
তার মধো একটি প্রচলিত ভ্রান্ত মত: তাঁর 
ধর্মচিন্তার জন্য বেদাস্ত-দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট তিনি খণী, কিন্তু তার সমাজ-চিস্তার 
জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে ইওরোপীয় চিন্তানায়কদের 
কাছে খণী। এবং এই গ্রকন্প হতে কেউ কেউ 
এই অভিমত দিয়েছেন যে শ্রীরামকষ্ণরূপ "মধ্য- 
বুগীয়' প্রভাবের মধ্যে তিনি ধর্দি না পড়তেন 
তাহলেই তিনি তার চিস্তাধাবায় ও কাধকলাপে 
প্রগতিশীলতাঁব পরিচয় দিতে পারতেন, দেশ ও 
স্যাজেব উপকারে লীগতেন। এ মৃত এমনই 
হাস্যকর যে এনিয়ে আমাদের আলোচনা কবে 
সময় অপচয় অনুচিত হুবে। বিবেকাঁননা- 
রূপ শক্তিকে শ্রীবামকষ্ণ গঠন করেছেন, এ কথা 
বিবেকানন্দের নির্দের। সেই বিরাট অধ্যাত্ব- 
বূর্ধেব আলোকে উদ্ভাণিত বিব্কোনন্দ, তারই 
অপরদিক--সমাঁজ-সংসারেব সক্রিম গঠন-শক্তি 
যেমন স্বযেব তেজকণায় সপ্লীবিত পৃথিবীর প্রাণ- 
লীলানু চাঞ্চল্য সেই সৌর-শক্তির বূপাস্তর 
মাজজ। বামকৃষ্জের সমন্থয়-বাণীর ধাঁবক, বাঁহক 
ও পালক বিবেকাঁনন্দ বিশ্বেব জ্ঞানভাগাঁব 
হতে গ্রহণ কবেছেন প্রত্যেক যুক্তিনহ তত্বকে, 
গন দিয়েছেন শিজের সুবিশাল চিন্তাধারায়। 
বিবেকানন্দের সমাজ-চিস্তাব দিকে প্রকৃ 
ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভাবতীয় 
মমাজ-তত্ববিদ্‌ অধ্যাপক বিনঘুকুমার সবকাব তিনি 
তাঁর 409৮:৮০ 1701৮*য় 
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10181309670 13101010601 60 ০0175 000 
0১০ ০৬” শিরোনামাষ ছুটি নিবন্ধে আমাদের 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই দশনের সঙ্গে । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ণ সংখ্যা 


সেথানে তিনি এই নূতন সমাজ-দর্শনের মূল্য 
নির্ধারণ করবাব প্রয়াসও পেয়েছেন। তিনি 
উক্ত আলোচনাব শেষে বলছেন £ 
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--অর্থাৎ আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়ের প্রতি- 
মতি রামরুষ্ণ বর্তমান যুগেব নব্যপন্থীদের ও তরুণ 
সম্প্রদায়ের মনে বিশ্বজয়েব মনোভাব জাগ্রত 
করেছেন। প্রক্কীতির বন্ধন ছিন্ন করতে, সমাজের 
অন্যায় ব্্ধন ভেঙে ফেলতে অনুপ্রেরণু দিচ্ছে 
তার বাণী-উদ্ধ, করছে ভাবতে আথিক উন্নতি 
ও সেবা-ধর্মের সমন্বয় সাধন করতে । পরিস্কার- 
রূপে এই কথা-কয়টির মধ্যে আমব] বিবেকানন্দ 
কতৃকি ব্যক্ত ও রাঁমকৃষ্ে মূর্ত নতুন সমাজ-দর্শনের 
পাঁবচয় পাচ্ছি । 
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অর্থৎ পিন্ধু উপত্যকার যহেতোদারে! 
শভ্যতাৰ কাল থেকে বর্তমান যুগের গাঙ্গেয় 
বন্ধীপের নব বৈদান্তিক বান্তববাদের কাল পর্যস্ঠ 
বিশ্বসভ্যতা ও মানবজাতি হিন্দু শক্তিবাদের 


শ্রাবণ, ১৩৬৬ ] 


একই বাণী-_-“চবৈবেতি” লাভ করেছে । সেই 
পাঁচ হাজার বছরের পুরানো জগজ্জয়ের সে 
এতিহ্ৃ এবং বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন শ্রেণীকে স্ব স্ব 
তাবে আত্মমুক্তির আদর্শে ও কর্মে জাগ্রত করবার 
যে ধর্ম তাইই বিবেকানন্দ ও তার অনুগামী 
সন্নযাসিগণ অনুসরণ করেছেন তাঁদের কর্মপন্থাঁয় । 
এর দ্বার! হিন্দু মানবতা ও আব্যাত্মিকতার শক্তি 
ও সামর্থ্য নতুন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । 

বিবেকানন্দেব সমাজ-দর্শনের মূলকথা! এই 
চরৈবেতি” বাণী। মানুষ অগ্রপর হয়েযায়, 
তাই সমাক্ষের পরিবর্তন ঘটে | গতি ও পবিবর্তন 
প্রাণধর্ষের পরিচায়ক ৷ সেসময় সাধারণের এই 
মহা বিভ্রান্তিকর ধারণ] মনে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ হয়েছিল 
যে সমাজ অপরিবর্তনীয় | সমাজ অপরিবর্তনীয়, 
এ অযৌক্তিক কথা, 'প্রাচ্যদেশে তার প্রথম 
ব্কতায় বিবেকানন্দ বলছেন £ 
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অর্থাৎ এক যুগের প্রথা আর এক যুগের 
প্রথা নয় এবং যুগের পর যুগ যখন আসে, তখন 
সেই সব প্রথার রূপান্তর ঘটে। কিন্তু আবার 
তিনি বলছেন £ 
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অর্থাৎ আমর! জানি যে আম্বাদের শাস্ত্রে 
ছুটি দতোোর মধ্যে পার্থকা করা হয়েছে । প্রথম 
হচ্ছে যা অপরিবর্তনীয় শাশ্বত দত্য-_-জীবের 


বিবেকানন্দের সমাঁজ-দরশন 


৩৮$ 


প্রকৃতি, আত্মার স্বরূপ, জীবাত্ব! ও ঈশ্ববের 
সম্বন্ধ, পূর্ণতা ইত্যাদি সম্পফিত , এই অনস্ত 
স্থির রহশ্য এই বিশ্ব-প্রক্কৃতি যার প্রয়োগমাত্র, 
চক্রাকারে যা পরিবর্তনশীলতার অপূর্ব নিয়মের 
অধীন, ইত্যাদি, এগুলি প্ররতির সর্বঙ্রনীন 
বিধির উপর ভিত্তি ক'বে দাডিয়ে আছে। অপর 
যে সত্য তা অগৌণ নিয়মেব সমষ্টি, যা আঁমাদের 
ধদনন্দিন জীবন চালিত করে । আমাদের এই 
জাতিরও এই সকল অগোৌণ নিয়ম সমস্ত সময়ই 
পরিবতিত হয়েছে এবং হচ্ছে । এই অপরি- 
বর্তনীয়ের মধ্যে যে পরিবর্তন তাই বিবেকানন্দের 
তত্বের মূল কথা । কিন্তু এ তত্ব আধুনিক অনেক 
প্রসিদ্ধ সমাজ-তত্ববিদূদের প্রতিষ্ঠিত তত্বের 
বিপরীত। কাল মাক্স্‌ বলেন পরিবর্তনীয়তাই 
সমগ্র বিশ্বের ও হ্টির মূল তব, অপরি- 
বর্তনীয় এখানে কোন কিছুই নেই। এখানেই 
এই ছুই আধুনিক চিস্তাবীরের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক 
পার্থক্যের আরম্ভ। উভয়ের সমাজ-চিস্তায় এই 
দার্শনিক চিন্তার প্রভাব পডে উভয়কে এই বিভিন্ন 
মুখী পদ্ঠায় মাজ-সভ্যভার মস্কটের পথ নির্ধারণে 
নিযুক্ত করেছে । এবং সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের 
ধারা, সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য, আধর্শ, লক্ষ্য-_-এ 
সব কিছু সম্বন্ধে তাদের ভিন্ন আদর্শের অভিমুখী 
করেছে । অনিত্যের মধ্যে নিত্যের অবস্থিতিতে 
মানুষের জীবনের উদ্দেশ্ট চিন্ত|! চেষ্টা ধ্যান- 
ধারণ। সব কিছুই পালটে যায়, কাঁজে কাজেই 
পালটে যায় সমাজ-সভ্যতার গতি-বিকাঁশের 
সম্বন্ধে ধাবণারও | 

বিবেকানন্দ যে প্রাত্যহিক জীবনের অগৌণ 
বিবির কথ! বলেছেন তা পৰিবর্তনশীল, কেন এ 
কথ। বললেন-_এ প্রশ্ন উঠতে পারে । এ সকল থে 
পরিবর্তনশীল, তা আমর! নিত্য চোখে দেখতে 
পাই, কিন্ত কেন? এই হ'ল প্রশ্ন । প্রাত্যহিক 
জীবনে আমাদের শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে ধারণা 
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অন্থচ্ছ , আমবা যে জীবন যাঁপন কবি, তা শাশ্বত- 
সত্য উপলব্ধিয় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে আমরা 
পারি না, হ্খ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনের উদ্দেশ্ট, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই 
আমরা সমাঁঙ্জবন্ধ হ্যেছি এবং সমাজ-জীবন 
পরিচাপন। করবার প্রয়াম পাচ্ছি? কিন্তু মর- 
জগতে ক্ষণস্থাী বস্ত্র নিয়ে স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরি- 
পূর্ণবূপে এবং আজীরন সমানভাবে আমাদের 
যে অসাধ্য প্রয়াস তা অবশ্তই সফল হয় না। 
এই বিধানের দ্ূপ তাই বারে বারে বদলায়। 
সামাজিক নিয়ম কান্নন প্রথা সবই তাই বারবাঁব 
বদলায়, এক যুগে যা ভাল তা আব এক 
যুগে ভাল নয়। কারণ সমাজ-সংগঠনের 
বিভিন্ন মৌল উপাদানের কোন একটিতে হয়ত 
পরিবর্তন হয়েছে, ফলে সমাজে নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধীতি, 
শৃঙ্থলা-বিধি, জীবন-ঘাত্রী প্রণালী, মূল্যবোধ সবই 
ব্দলাঁয়। কিন্ত মূল্যায়ন দণ্ড ঘেটি তাব পরিবর্তন 
ঘটে নাঁ, তার ভিত্তি মানব প্রকৃতি, জীব, ঈশ্বর, 
আত্মার-স্ববূপ, স্বস্তির মূল রহস্ত, আব তার অনন্ত 
চক্রাকাঁরে বিবর্তনশীল প্রন্মেপ এই বিশ্ব জগণ্_ 
এই সব শাঁখত সত্যের উপলব্ধির উপর । এই 
মূল্যায়ন দণ্ডটি বারবার মহাপুরুষের1, শান্- 
কারেবা, আইন-বচয়িতাব! গঠন করবার প্রযাঁপ 
করেন নতুন ক'রে । এবই পবিপ্রেক্ষিতে সমাজ- 
জীবনে আথিক পরিবর্তনের সঙ্গে আমবা সচেতন 
গ্রয়ান করি কোনও বাঁঞ্কণীয় পরিস্থিতি সমাজে 
উপস্বাপন করুতে | সেইজন্য, বিশ্লেষণ কবে 
দেখলে দেখা যায যে বিবেকানন্দ-বিবৃত সত্য 
এবং পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় সত্য সম্বন্ধে 
ষে ধারণ! তার সম্যক পরিচয় না গ্রহণ করলে 
সার্জ-জীবন ও তাঁর মূল ক্রিম মৌল উপাদাঁন- 
গুলি আমাদের কাছে অন্ধ অনায়ত্ত শক্তি রূপে 
প্রতিভাত হয়। মান্য আধিক শক্তিরই হাতে 
অন্ধ ক্রীড়নক মাত্র, এ ভ্রীস্তিযূলক ধারণা সমাজ- 


উদ্বোধন 
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তত্বে এই কারণেই প্রবেশ করেছে । আঁধিক 
শক্তি সমাঁজ-জীবনের অন্যতম মৌল উপাদান 
এবং পবিবর্তনের ব্যাপারে অন্ততম সক্রিয় শক্তি, 
ত! বলে মানুষ তাব অধ্ধ দাস নয়। আমরা 
তার সঙ্গে আমাদের মচেতন প্রয়াস সংযুক্ত ক'রে 
ত।কে নাঁনাবপ ডৌল দিতে পাবি। তাছাডা, 
মানুষের অধ্যাত্ম ও ধর্ম-চিন্তা, শিল্প-প্রয়াম ও 
উপলদ্ধি, জীবন-বোধ ও জীবন-রহস্য-বোধের 
প্রচেষ্টা_এগুলিও সমাজ-জ্রীবনের পরিবর্তনে 
সক্রিয় শক্তি। বুদ্ধের ধর্ম-চিন্তা ও মার্কসের 
দার্শনিক ও সমাঁজ-চিস্তা সমাজে বহু পরিবর্তন 
এনেছে, বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে ও চীন-রাশিয়ার 
বিপ্রবের মধো তার সাক্ষ্য আছে। 


মানব-প্ররৃতি ও মানবজীবনের উদ্দেশ 
নিরূপণেব উপর পমাঁজ-জীবন অনেকা*শে নির্ভর- 
শীল। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ ছুটি মূল তত্বের 
উদ্ঘাটন করেছেন, তা তাৰ সত্য উপলব্ধির 
উপর প্রতিঠিত। তা হ'ল প্রথমতঃ মাহুষেব দেবত্ব 
(101৮1101607 10) ) ও মানুষের শ্বাভাবিক 
আধ্যাত্মিক প্রবণতা (19530061%] ৪])1110901:87 
0 200 )+এর থেকে তিনি সমাজ-জীবনের 
কাম্য কপ নির্য করেছেন , বলেছেন £ 
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অর্থাৎ প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক বাষ্ট, 
প্রত্যেক ধর্মকে মাচষের মধ্যে সেই লবশক্তিমান 
অস্তিত্ব ঘে সপ্ত অবস্থায় নিহিত আছে, এই সত্য 
শ্বীকৃতিব উপব ভিত্তি কনে ঈলাডাতে হবে এবং 
মাঁনব-জীবনের যে আগ্যাত্সিক-প্রবণতা স্বাভাবিক 
তা জেনে নিয়ে মানুষের সব স্বার্থ ও উদ্দেখ্যকে 
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গড়ে তুলতে হবে ও নিয়স্ত্রত করতে হবে, তবেই 
সমাজগঠনের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাঁর এ কথার 
তাৎপর্য কি? একথার স্থগভীব তাৎপর্য আজও 
পর্ষস্ত ভেবে দেখিনি আমরা । সেই কারণেই 
আমরা এর এই নিহিতার্থ এতাবৎকাল ধরে 
নিয়েছি যে তিনি এর ছারা সব মাহুযের মধ্যে 
সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সকলকে সমান অধিকার 
প্রদানের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কথাটি 
সতা, কিন্তু আংশিক সত্য। সব মাহষের সমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠীর কথ! তিনি নিশ্চই বলেছেন । 
কিন্তু তা সবল আথিক বা রাজনৈতিক অধিকারের 
অর্থে মাত্র নয় এব" ঠিক এই জন্যই তাঁকে অন্থান্ 
সমাজতন্ত্রবাঁদীদের সমগোত্র বলে ঘোঁধণা করলে 
নিতান্ত ভূল হবে। আঘথিক, রাজনৈতিক এবং 
সামাজিক অধিকারের কথাই মাত্র তিনি বলেননি, 
তা হ'লে তার মৌলিকতার কোনও দাবিই থাকে 
না। তিনি বলেছেন সমান অধিকার থাকলেই 
চলবে না, মাহুষের সব স্বার্থ গড়ে তুলতে হবে 
এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার ম্বাভাবিক 
আধ্যাত্মিক-প্রবণতাব দিকে দৃষ্টি রেখে । এখানেই 
বিবেকানন্দের সমাঁজ-চিন্তা অন্যান্য যাবতীয় 
সমাজ-তত্ববিদ্দের চিস্তাঁধারা থেকে ভিন্ন রূপ 
নিয়েছে এবং নতুন অর্থবহ হয়ে উঠেছে। যে 
সাম্যবাদের কথা তিনি বলেছেন তাই ভার বূপও 
অন্য । বিপ্লবের মাধামে শ্রমিক-রাষ্্রী প্রতিষ্ঠিত 
করলেই সে সাম্যতন্্ প্রতিষ্ঠিত হবে না। লে 
বাষ্ট্রের সমস্ত কার্ধপদ্ধতি, মে সমাজের সমগ্র 
জীবন মানব-জীবনের দেবত্ব ও আধ্যাত্মিকত। 
উন্মেষের সহায় হবে। ফলে শুধু রাষ্ট্রবিপ্রব নয়, 
আধিক বিপ্লব নয়, মানুষের সমগ্র জীবন-জোডা 
এক আমুল পরিবর্তনের তিনি রূপ দিয়েছেন, 
এবং সর্বপ্রকার বিশেষ স্বব্ধার অবদান চেয়েছেন 
তিনি। শুধু অর্থনৈতিক বা রাঁজনৈতিক নয়, 
ধর্মের নামে যে বিশেষ স্থবিধা আবহমান কাল ধরে 


বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন 
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প্রতিষ্ঠিত রাখবার প্রয়াস চলেছে তারও তিনি 
অবসান চেয়েছেন । এ সম্পর্কে তার অভিমত £ 
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পর্বপ্রকার বিশেষ স্থব্ধার অবসান চেয়েছেন 
বিবেকানন্দ, সে বিশেষ সুব্পা শীরীরিক শক্তির 
ভিত্তিতে হোক, অর্থের বুদ্ধিব বা বিদ্ভাবস্তার 
ভিত্তিতে হোক বা ধর্মের ভিত্তিতে হোক । 
বেদাস্ত-দিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজের যে পরিকল্পনা 
কবেছেন বিবেকানন্দ তাতে বিশেষ হ্বিধাত 
কোনও স্থান নেই। 

যে শর্বাম্মক সামাবাঁদের কথ! বিবেকানন্দ 
বলেছেন, অনেকে তাঁকে নিছক কয়েকটি উচ্ছানের 
কথা বলে ধরে নিয়ে তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন 
পাশ্চাত্যে এই আখ্যা 
প্রাপ্ধ করেকজন সাম্যবাদী আছেন, যথা ৮১০১০: 
0৮90, 9, 97070), [101৮০ প্রভৃভি। কিন্ত 
এই সকল সাম্যবাদীধের সঙ্গে বিবেকানন্দের 
আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিছ্যমান। কারণ 
তাঁদের সাম্যবাদ হচ্ছে একটি 11028 781)” 
বা সদিচ্ছা মাত্র, যুক্তি-তর্কের ভিত্তি তাদের 
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বিশেষ ছিল না। কিস্ত বিবেকানন্দের অভি- 
মতের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক যুক্তি-সহ ও ইতিছাস- 
সম্মত । প্রথমতঃ বেদাস্তের সিদ্ধান্ত 
হতে তর্কশান্ত্রের নিয়মীনুযায়ী তার সিদ্ধান্ত 
তিনি উপস্থাপিত করেছেন জীব ও ব্রহ্গের 
স্বক্ূপ যদি অভিন্ন হয়, তাহলে সহজ সিদ্ধান্ত 
এই ঘে সব মাস্ুষের সমান অধিকার আছে, 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ---*ম সংখ্যা 


কারও কোন বিশেষ স্থবিধা থাকতে পারে 
না। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও ইতিহাল-ব্যাখ্যার 
খারাও তিনি তার মত প্রতিষ্ঠার গ্রচেই্! 
করেছেন তাবু প্রমাণ আমরা তার বিভিন্ন বক্তৃতা 
পত্র এবং অন্থপম অথচ অতি ক্ষুত্র গ্রন্থ 
বর্তমান ভারতে পাই। বারাস্তরে এ প্রসঙ্গে 
বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রইল । 


শ্রীপ্রীভক্তজন-স্ততি 
[ সঙ্গীত ] 
ডক্টব প্রীরমা চৌধুবী 


সর্বশক্তি বিশ্বপতি কে করেছে জয়? 
সেতো আর কিছুই নয়, ভক্তের হৃদয় ॥ 
অণুপরমাণু হয়েও বেঁধেছে ভূমা। 
যড়েশ্বর্ষ-রূপধাবী মহান্‌ মহিমা | 

ভবে থেকেও ভবপাশ কে করেছে ক্ষয়? 
সেতো আর কিছুই নঘ, ভক্তের হৃদয় । 


বিশ্বমাঝে নিংশ্ভাবে কে করেছে দান? 
সেতো আর কিছুই নয়, ভক্তের পরাণ ॥ 
আত্মা-ধনে সর্জনে করেছে অর্পণ । 
ভরি" বক্ষ হর্ষে দুঃখ করেছে হবণ ॥ 
বিশ্ববিষ অহনিশ কে করেছে পান? 

সে তো আর কিছুই নয়, তক্তের পরাণ ॥ 


স্থধাহাসি পূর্ণশশী কে করেছে শান? 

সে তো আব কিছুই নয়, ভক্তের বয়ান 
সিগ্ধ শোভা মনোলোভা করেছে শীতল। 
শতখধারে মধুঝোরে তঞ্চ ধরাতল ॥ 
অমৃতের উৎস-তলে কে করেছে সান ? 
সেতো আর কিছুই নয়, ভক্তের বয়ান ॥ 


অরূপের বপস্থধা কে করেছে পান? 

সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের নথান ॥ 
চিত্তছাতি নিত্য-নিতি করেছে উজ্জল 
রক্তরাগে অঙগরাগে কলম্ক-কজ্জল | 
দেব-হাদে পরাহলাদে কে মেরেছে বাণ? 
সে তো আব কিছুই নয, ভক্তের নয়ন! 


ধবাধুলা পরাজিয়। কে করেছে বণ? 
সেতো মার কিছুই নয, ভক্তের চরণ ॥ 
পদক্ষেপে বিখব ব্যেপে ফুটেছে কমল । 
লীলা লোল রসোচ্ছল নবনদী-কোমল ? 
ত্বর্গ-লোকে নিত্য-স্খে কে করে ভ্রমণ ? 
মে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের চরণ ॥ 


রমা দীন] অকিঞ্চন! যাচে কৃপাকণ|। 
ভক্ত-পাঁদ-পন্ম-রেণু পীযৃধ-ঘন] ॥ 
হোক ভঙ্জগণ জয় 
অমৃত অভয় । 
হোক বিশ্ব নিরাময় ! 
বিভূ-পদাশ্রয় ॥ 


সমালোচনা 


[0981150) : 4 ০ [0916009 80৭ ৪ 
বত 4011105500--প্ণেতা শ্রাগোবিন্দচন্ত্র 
দেব, এম এ, পি-এইচ. ভি, ঢাকা বিশ্ববিহ্যালয়। 
পাকিস্থান কো-অপারেটিভ, বুক পোসাইটি, ঢাকা 
কতৃকি পরিবেশিত রগ্নাল__১২৬ পৃষ্টা, মূল্য 
৪. টাকা । 

আলোচ্য পুস্তকটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন- 
ধারার চিরাচরিত বন্ত-বিশ্লেষণের বোমস্থন নয় । 
ইহার প্রধান নয়টি অধ্যায়ে এবং প্রায় দেড়শত 
অনুচ্ছেদে, একদিকে যেমন বিভিন্ন দর্শনবাঁদের 
মূলহ্ত্রগুলিকে আহরণ কবা হইযাছে, অন্যদিকে 
তেমনি আবার তাহাঁদের স্থচিন্তিত প্রয়োগমূলক 
সংযোগে মানবের কল্যাণকামী সমাঁজ কিভাঁবে 
নানা আদর্শবাদী দর্শনের পলমন্বয়-স্থত্রের সাহায্যে 
সার্থক মানবগোষ্টির শ্যষ্টি করিয়া এই জগতেই 
মানুষের আশা-আকাজ্ষাকে অগ্রসর করাইয়া 
দিয়া তাহাঁকে যথার্থ মন্ধন্ত-ধর্মে ব্রতী করিতে 
পাঁবে-_তাহীরই একটি সুষ্ঠ আলোচন! বূপাঁধ়িত 
হইয়াছে। 

ইহাতে প্রথমেই দেখিতে পাই আঁদর্শবাদী 
দর্শন-চিস্তার প্রাচীন, মধ্যপুগীয় ও বর্তমান রূপের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং উহ্দেরই সাথে সাথে 
লেখকের এ সব বিষয়ে প্রশংসনীয় অভিমত- 
চয়ন । এই আলোচনায় সোক্রাতেস্‌, প্লেতো, 
আকুইনস্‌, কাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজা, শঙ্কা চার্য, 
আঁল্‌-ঘাঝলী প্রভৃতি অনেক্কের দর্শনবাঁদের সাঁরাং- 
শের বিচার আছে এবং এই প্রসঙ্গে আদর্শবাদের 
কোন কোন তলের প্রতিও (অবশ্ত লেখকের মতে) 
আমাদের দৃহ্ি আরুষ্ট করা হইয়াছে । ইহা ব্যতীত 
কিভাবে এসব স্থসংস্কৃত আদর্শধাদের সঙ্গে বিজ্ঞান 
ও বাস্তবতা, তথা বস্ববাদদ ও জাদর্শবাদ সম্মিলিত 


হইয়া আবার মন্ুত্তত্বকে বীচাইতে পারিবে 
মে বিচারও আমাদের নিকট উপস্থাপিত 
দেখিতে পাই। 

পরিশেষে দার্শনিক ভিত্তিতে জগতের বর্তমান 
রাজনীতি ও সমাজনীতি সৃসংক্কত করিলে মানুষ 
কিব্ধপে এক সর্বমানবীয় ভালবাসার জীবনালোকে 
উন্তাদিত হইয়া স্থখে ও শান্তিতে বাদ করিতে 
পারিবে-_তাহারও দ্িউনির্য় স্ধী লেখক 
করিয়াছেন । 

মোট কথা, ইহা বিভিন্ন দর্শনবাদের একটি 
মংকলন-পুস্তক নহে । ইহাতে দর্শনের আদর্শবাদের 
পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ মানবের গ্রহণীয় দার্শনিক 
মতবাদের কথাই আলোচিত হইয়াছে অধিক। 
তথ্যের দিক হইতে এই বিচার এক নূতনতর 
আন্বাদে রুচিকর হইয়াছে দন্দেহ নাই কিস্ত 
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাহা! কিভাবে কা্ষে 
পরিণত করা খায়, এবং নেজন্য কিকি উপাক়্ 
অব্লম্বন করিতে হইবে, কিভাবে এ আদর্শ 
প্রচার করিলে তাহা সর্বমাণবের নিকট গ্রহণীয় 
হইবে, কিংবা এই তথ্য সত্যপত্যই এই পাঁধিব 
জীবনে সকলের দ্বারা প্রতিপালন করা সম্ভব 
কিনা ইত্যাদি প্রয়োগমূলক আলোচনার 
বহুমুখী বিচার আরও অধিক আলোচিত হইলে 
ভাল হইত। 

পুস্তকের পরিশেষে লেখক যে কল্পনার ছবি 
আ(কিয়াছেন-_'নব্র্শন*অন্যানী ভবিষ্/কপের 
অনুশীলন দারা জগতে একটি মাত্র মানুষ জাতি 
ভাহাদের আপর্শবাদের নবরূপায়ণের মাধ্যমে 
পরম্পর জ্রীতি ও প্রেমের আকর্ষণে, এবং 
বিজ্ঞানের ম্ঙলীভূত প্রচেষ্টায় একেস্বরবাদের 
আলোকে লহু-অবস্থান করিতেছে-_-তাহ। যদি 


৩৮৬ 


সত্যই এই মুমুযূ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়__তাঁহ। 
হইলে পরম মঙ্গল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহ। সত্য- 
সত্যই বাস্তবে পরিণত হইবে কিনা তাহা 
আগামীকালের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিবে । একথা 
ঠিকই যে পৃথিবীর সকল মানবই যদি মহম্মদ ও 
রামচন্দ্র, ধীশু ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কনফুসিয়সে 
পরিণত হুইত তাহ হইলে জগৎ সত্যই স্থন্দর 
হইত, কিন্তু ইহ1 ষে হয় না, তাহাই তো! সকল 
দুঃখের মূল । 

পুণ্তকটির কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই স্থন্দর ও 
রুচিকর। ইহাতে অনেক বানান স্ুল রহিয়া 
গিয়াছে, পরব্তাঁ সংস্করণে তাহা সংশোধিত 
হইলে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি হইবে জাশ! রাখি । 

আমর! সর্ধ শ্রেণীর পাঠককেই এই পুন্তকে 
আলোচিত সকল মানবেব মঙ্গলপ্রদ আদর্শ পথ- 
রেখার সন্ধান নিতে আহ্বান জানাইতেছি। 

_মহানন্দ। 

অনামী ( পরিবর্ধিত ও পরিমাজিত দ্বিতীয় 
সংস্করণ) শ্রাদিলীপকুমীর বায় প্রণীত, 
প্রকাশক 2 গুরুদাস চট্রোপাধ্যায় এগু সন্স, 
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিল খ্রাট, কলিকাতা-_--৬। 
পৃষ্ঠা ৪২২, যুশ্য টাকা ৬৫৭ 

শ্রীঅরবিন্ব ও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপৃত 
গ্রস্থধানি একদিকে যেমন সাধক হথরস্থধাকরে'র 
অনবদ্য অবদান, অন্যদিকে তেমনি পাঠক- 
পাঠিকাদের আকাজ্িচিত একখানি স্থন্দর 
সঞ্চয়ন | 

“অনামী” রবীন্্নাথেরই দেওয়া নাম ১ নামটি 
একাধিক কারণে সার্থক হয়েছে । ভাগবত রস 
যে নামের মাধ্যমে সিঞ্চিত হয়, যে নাম নামীর 
সন্ধান দেয়--সে নীম অনামীর মাঝেই হারিয়ে 
যায়। তাছাড়া “অনামী, শুধু তো গীতিসঞ্চ়ন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ--ণম সংখ্যা 


বা কাব্যপংগ্রহ নয়। স্থচীপত্রেই তার 


পরিচয় । 

(১) মনিমধুষাঞ্ আছে নানা কবির সুন্দর ও 
শ্রেঠ কবিতার অন্থবাদ। সংস্কৃত, ইংরেজী, 
জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, হিন্দী, ফাসী 
কবিদের কোথাও অঙ্গবাদ, কোথাও অন্গর্ণন, 
কোথাও বা প্রতিম্বনন ( 1559005000 ) | 


(২) “কবিতা-কুঞ্জে কবি নিজে স্থর ধরেছেন, 
এখানে তার নিজের নির্বাচিত কবিতা । বনু 
পরিচিত কবিতার সঙ্গে আবার েন নতুন ক'রে 
দেখা হয়! লঘুগুরু ছন্দে ১৮ পঙক্তির, ১২ 
পঙক্তির সনেট বাংলাক্স বড় দেখা যায় 
না। ১৮টি শশ্রাবামকষ্+কথিক, ভাবের গভীর" 
তায়, ভাখার সংক্ষিপ্ততায় এবং ছন্দের বৈচিত্র্য 
শিল্পরীতিব নতুন ইঙ্িত দেয়, তবে মনে হয় এ 
রীতি অনুকরণ কর] সহজ নয়। 

(৩) গীতিগরঞ্জনে” কবির অন্তলেকের 
সাধনার সুর্-মৃছ না বেজে উঠেছে কখনও গলীর 
গা্ভীধে, কখনও বা ব্যাকুল বাঞনায়। 

(৪) 'মীরাভজনে' পাওয়া যায় ইন্দিরা- 
দেবীর “ম্বধাঞ্জলি' গীতাঁবলীর অশ্রবাদ। 

(৫) “পরিশিষ্টে, আছে দেশী বিদেশী মনীষী- 
দেব কাছে লেখা দিলীপকুমারের চিঠি, কোঁন 


কোন ক্ষেজে আছে দিলীপকুমীরকে লেখা 
তাদের চিঠি। 


এতগ্ুলি অন্তনিহিত নাম যে গ্রন্থের, তার 
কি অন্ত নাম সম্ভব? “অনামী” নাম ঠিকই 
হয়েছে। এই হৃদয়োত্পারিত কাব্য-সঙ্গীত- 
স্ষমা আমাদের ভাল লেগেছে এবং ধারা দিলীপ- 
কুমারের অন্তরের পরিচয় পেতে চান-_-তাদের 
পক্ষে এই সঞ্চ়নথানি অপরিহার্ষ। 


প্রীরাযরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্ধবিবরণী 

মাদ্রাজ 2 প্ররামকুষ্ণ মঠ দাতবা চিকিৎ- 
সালয়ের ১৯৫৮ খু: কার্ধ বিবরণী আমরা পাইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎদিতের সংখা! 
১১৪২১৫৮৬ (৫৭ খুঃ ১,৩৩,৩৫১)১ এক্স-রে 
বিভাগে ৩ শতাধিক, চক্ষ-বিভাগে ১৭ হাজারের 
অধিক, 7 টব. বিভাগে ১১ হাজারের অধিক 
এবং দন্ত বিভাগে ৫,৬৬৬ বোঁগীর পরীক্ষা ও 
চিকিৎসাঁদি কর] হস্ব। শহরের বিভিন্গ অঞ্চলের 
৯,০০০ কগণ ও অপুষ্ট শিশুর স্থাস্থ্যোন্সতির 
বন্য বিশেষ চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
মোট ৮৫,৮৩৯ জনকে ছুধ দেওয়া হয়। 
লেবরেটবির পরীক্ষাকার্ধ উল্লেখযোগ্য ভাবে বুদ্ধি 
পাইয়াছে, ৬২০টি নমুন। পরীক্ষা করা হইয়াছে। 
আলে।চ্য বর্ষে ১৪জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিভিন্ন 
বিভাগে চিকিৎসা করেন। সবকার ও জন- 
সাধারণের সহান্ভৃতিতে এই সেখা-প্রতিষ্ঠান 
ক্রমবিস্তার লাভ কবিতেছে। 

বাঙ্গালোর 2 শ্রীরামকষ্। বিছ্যাথিমন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ খৃঃ স্থানীয় রামকুষ্ক আশ্রম- 
সংলগ্ন একটি গৃহে । জনসাঁধারণের আগ্রহা- 
তিশধ্যে বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র- 
দিগকে নৈতিক জীবন-গঠনের সুযোগ দানের 
জন্ত পর বরই ডক্টর নারায়ণ র!ও-এব প্রদত্ত 
ভবনে ইহ! স্থানান্ভবিত হয় এবং বিগ্ভাধিনংখ)।ও 
৬ হইতে বাড়িয়া ৩৫ হয়। এই ভবনেই ১১ 
বৎসর বিগ্যাথিমন্দিপুরর কাজ চলে। 

১৯৫৪ থুঃ ভিমেম্বর মীদে নুতন বি্যাথি- 
মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন শ্রীরামরুষ্চ মঠ ও 
ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রমৎ্ স্বামী 
মাধবানন্দ মহারাজ । 


নীচের তলায় ১৮টি এবং উপর তলায় ১৯টি 
ঘর বিশিষ্ট প্রশস্ত দ্বিতল ভবনের নির্যাণ-কার্ধে 
৭৫,৩৫০ টাকা খরচ হইয়াছে। প্রীর্থনা-গৃহ, 
অধ্যয়ন-গৃহ প্রভৃতি নিমিত হইয়াছে, গ্রন্থাগার 
ব্যায়ামাগার প্রভৃতি এখনও নিমিত হয় নাই। 
৮৫ জন ছাত্র এথানে থাকিতে পারিবে। 
রাচিহ শ্ররামকষ্ষ যিশন আশ্রমের 
১৯৫৮ খুঃ বধিক কাধবিবরণীতে প্রকাশ : এই 
কেন্দ্র কতৃক পরিচালিত হোফিওপ্যা খিক 
চিকিৎসালয়টিতে রোগী-সংখ্যা উল্লেখধোগ্যতাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথেষ্ট বায়োকেমিক এবং এলো- 
প্যাখিক উধবও রাখা হয়। স্হায়ক সহ একজন 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক সেবার ভাবে প্রতিদিন 
রোগিগণের চিকিৎনা করেন । এ বৎসর রোগী 
সংখ্যা ৮ হাজারের উপর । প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রে পথ্যও দেওয়! হয়। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র 
পলীবাপীদের প্রায় জনকে গুড়া 
দুদ ও ১*০ জনকে বিবিধ-পুষ্টিসাধক খাগ্য 
(হ0161])01)989 19০) দেওয়া হইয়াছে। 
শহরের প্রান্তে নির্জন স্থানে নৃতন গ্রন্থাগার 
নিমিত হওয়াকস শহবের ও পলী-অঞ্চলের 
লোকদের পাঠের সুবিণা হইয়াছে । আলোচ্য 
ব্ধে ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি 
ইতিহাস সাহিত্য ও মনশ্তত্ব বিষয়ে ১,৩১৪ খানি 
নৃতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে । লাইব্রেরি-হুলে 
সমাজ ও কৃষ্টি সম্বন্ধীয় সভা এবং শিক্ষামূলক চিত্র 
প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, 
মাঝে মাঝে সঙ্গীতাহ্ঠানও উল্লেখধোগ্য। 
আশ্রমে নিম্মমিত পুজ! পাঠ ভজ্জন কীর্তন হয়। 
শ্রীরামচন্দ্র, প্ীকষ্, বুদ্ধ ও থুষ্টের জগ্মদিনে 
বিশেষ ভজন ও আলোচনাব ব্যবস্থাকর! হ্য়। 


১১০০ ০ 


৩৮৮ 


প্রীরামকষ্ণ। ্রপ্রীমা ও হ্বামীজীর জন্মতিথিতে 
বিশেষ উত্সবে দরিদ্রনীরায়ণ-সেবা অহষ্ঠিত কয়, 
এবং স্ভায় তাহাদের জীবনী ও বাণী আলোচিত 
হুয়। আদিবানী গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে জাতিধর্ম 
নিধিশেষে আশ্রমটির সমাজসেবামূলক কাজের 
পরিধি ক্রমশ: বাড়িতেছে। 
উৎসব-সংবাদ 

বালিয়াটী 2 শ্রীরামকষ্চ মঠে ১৪ 'জ্যোষ্ 
হইতে ২০শে জ্যেষ্ঠ পর্যস্ত শ্রীরামকষ্+-জন্মোৎসব 
উপলক্ষে নগরকীর্তন শ্রশ্রীঠাকুরের পুজা, হোম, 
সভা প্রভৃতি অসুষ্টিত হয়। 

১৩ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যান্তে দরিব্রনারায়ণ-সেবায় 
৩০« নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে 
বাধিক সভাম্ম অধ্যাপক উপেন্দ্রমোহন সাঁহ। 
অবৈতনিক বালিক1 বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে 
পারিতোধিক বিতরণ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
কতৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ 
আলোচিত হয়। ১৮ই হইতে ২০শে জ্যৈ 
তিন দিন স্থাণীয় ভক্তগণ কতৃক 'ম্বামীর ঘর 
ও “মহিষাস্থরঁ অভিনীত হইযাছে। 

জয়রামবাটা (বাকুড়া) 8 গত ২৭শে 
বৈশাখ ( অক্ষয় তৃতীয়! ) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর 
পবিত্র আঁবিভাঁব-ভূমি জয়রামবাটা গ্রামে 
শ্রশ্রীমাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার সঞ্তত্রিংশ বাধষিক 
মহোৎসব স্ুসম্পন্জ হইয়াছে । এই উপলক্ষে 
প্রত্যুষে ম্ঙ্গলাবৃতি পুজা, পাঠ, ভজন ও 
সমাগত ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া] হয়। 
টৈকালে ব।কুড়া রামকুষচ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 


মহ্শ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক 
জনসভায় কলিকাতা হুইতে আগত অধ্যাপক 
শ্রীবিনয়কুমীর সেনগুপ্ত, শ্রীসমরেন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
এবং বেলুড় মঠ হইতে আগত ন্দামী ভবানন্দ 
মহারাজ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শ্রশ্রামায়ের কথা 
আলোচন। কনিম। সকলকে আনন্দ দান ক্রেন । 
সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভজন ও রামায়ণ গান হয়| 


উদ্বোধন 


[ ৬১তয ব্ষ--৭ম সংখ্যা 
শ্ামেরিকায় বেদান্ত-প্রচার 


সানফ্রান্সিসকো| £ প্রতি রবিবারে বেল 
১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় বেদান্ত 
সোসাইটির নিজস্ব ভীষণ-গৃহে শ্বামী অশোৌকা- 
নন্দ, স্বামী শাস্তশ্বরূপানন্দ ও দ্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা] কবেন £ 
জান্ুআরি, +৫৯: নববর্ষের আহ্বান; 
স্বামী শিবানন্দ যেমন আমি বুঝিয়াছি, 
কুগুলিনী-তত্ব , মহুষ-ঈশ্ববের প্রতিরূপ , খুষ্ট 
ও শ্রীকষ্ণ , পূজা--তত্ব ও সাধন, আধ্যাত্মিক 
অশ্গভূতির মনোবিজ্ঞান, কর্ম হইতে কিরূপে 
মুক্তি পাওয়া যার? 


ফেক্আরি £ তাহাকে খুঁজিও না দর্শন 
কর, অন্তজ্ীবন, স্বামী বিবেকানন্দ__আমে- 
রিকায় প্রত্যািষ্ট পুকষ, অমবত্বের প্রমাণ, 
শাস্তি নয় তববারি, ঈশ্বর কোৌথায? আমব! 
মরি কেন? মানুষের একটিই সমশ্যা-মন ! 


মার্চ ২ ঈশ্বর দর্শনের অর্থ, ব্যক্তিগত ধর, 
মন পবিত্র কবিবার উপাধ , শ্রীরামকৃষ্ণের দিবা 
জীবন ও কর্ম, ঈশ্বর এবং আত্মা, শ্রীরামকৃষ: 
ও স্বামী বিবেকানন্দ, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ 
পুনরুজ্জীনের প্রকৃত অর্থ । 


এতদ্বযতীত প্রতি শুক্রবার বাতি ৮টায় স্বামী 
শ্রদ্ধাণন্দ বেদাস্ত-দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! 
কবেন। প্রতি রবিবার ছোটদের মধ্যে সকল 
ধর্মের উদার সর্বঙ্নীন সাধারণ ভাবগুলি 
সধশারিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী 
অশোকানন্দ ধমজীবন-গঠনে আগ্রহশীল তত্ব- 
জিজ্ঞান্থ ব্যক্তিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। 


বিবিধ সংবাদ 


পবলোকে ভক্ত পণ্ডিত আকুলি মিশ্র 


আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে গত ৩শে মে, ১৯৫৯, শনিবার অপনাহ 
৫1১০ মিনিটের সময় ওড়িস্যার বিখ্যাত পুশ্তক- 
প্রকাশক বিশিষ্ট সমাজদেবী ভক্ত পণ্ডিত আকুলি 
যি সত্তর বৎসর বয়সে কটক তেলেঙ্গাবাজার- 
স্থিত নিজ্ব বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
চাঁবি বৎসর পূর্বে পণ্ডিত মিশ্রের দৃষ্টিশক্ি 
লোপ পাঁয় এবং এক বৎসর হইল তিনি 
সুক্তচ/প-জনিত রোগে শধ্যাশায়ী ছিলেন । 

পণ্ডিত আকুলি মিশ্র কটক জিলার খগ্ডসই 
গ্রামে ১৮৮৯ খুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা দরিদ্র পুরোহিত ত্রহ্ষণ ছিলেন । বদান্য 
বাক্তিদের সাহায্যে আকুলিবাবু কেন্দ্রপাড! 
বিদ্যালয়ে সংস্কিত অধায়ন করেন এবং সেখান 
হইতে কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে 
চাকরির জন্য তিনি কটকে আসেন এবং সেখানে 
মিশনরী স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, সেই 
সময়ে (১৯১৪) কটকে পাঠ্য পুস্তকের কোঁন 
ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান ছিল না। পপ্তিত মহাশয় 
কয়েকন্রনের নিকট হইতে আঘিক সাহায্য লইয়া 
“কটক ট্রেডিং কোম্পানি” নামে ব্যবসায় আরস্ত 
করেন এবং শীম্রই উহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সবিধার্থে সুলভ 
মূল্যে বিক্রয়ের জন্য ওড়িম়া ভাষায় বহু পাঠ্যপুস্তক 
প্রকাশ করেন। এ ছাভা তিনি জগন্সাথ দাসের 
গড়িয়া ভাগবত, কুষ্সিংহ রচিভ মহাভারত, 
রাধানাথ-গ্রস্থাবলী প্রকাশ করেন। 

পণ্ডিত মিশর অভি ধর্মপরারুণ ব্যক্তি ছিলেন। 
১৯১২।১৩ খু যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, 


তখন পদব্রজে জয়রামবাটী গিয়া সেখানে 
শ্শ্টীমাতাঠাকুবাণীর নিকট দীক্ষা! লাভ করেন। 

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে কয়েকজন বন্ধুর সহিত 
কটকে দরিদ্র ছাত্রদের নুশিক্ষা দানের এবং 
ধর্জজীবন যাপনের জন্য রামকষ্ণজ কটেজ' নামে 
একটি ছাত্রনিবাস স্থাপন করেন এবং শ্রীরামকফ- 
বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচারে সহায়তা করিতে 
থাকেন। পণ্ডিত আঁকুপি মিশরের দেহত্াাগে 
সমগ্র উৎকলবাসী একজন বিশিষ্ট ধর্মপরায়ণ, 
সাধুপ্রর্কৃতি এবং সমাজসেবী বাক্তি হারাইলেন, 
আরা এই ভক্তের আত্মীর কল্যাণ কামনা করি । 
ও শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তি; । 


উৎসব-সংবাদ 


দক্ষিণেশ্বর 2 শ্রীরামকৃষ্ণ বানপ্রস্থ আশ্রমে 
গত ৫ই আধাঢ (২*শে জুন, ১৯৫৯) সানযাত্তরা 
দিবসে শ্রীরামকৃঞ্জদেবের বিশেষ পূজা হোম ও 
ভোগারতির পর প্রায় ছুই শতাধিক ভক্তকে 
বসাইয়া প্রনাদ দেওয়া হয় । আপরাহে শ্রীরামকফণ- 
কথামত পাঠ ও ভঙ্জন হয়। সন্ধ্যাবতির পর 
কলিকাতা “হরিবাঁসরে'র সভ্যগণ কতৃক কীর্ডন 
ও শযামা-সঙ্গীত অহ্ষ্ঠিত হয় । 

খড়গপুর £হ গত ১৩ই জুন হইতে দিবমত্রয় 
এখানে জীপামকৃষ্ণজন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম 
দিবদ অগ্রপ্রহর নাম-যজ্ঞ, দ্বিতীয় দিবন শে(ভা- 
যাত্রা ও বেতার-কথক পণ্ডিত শ্রীহরেন্্রনাথ 
চক্রবর্তী কতৃকি 'শরপ্ররমকষ-পু'খি'র কথকতা 
এবং তৃতীয় দ্রিবল বিশেষ পুজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, 
কখামৃত আলোচনা ও প্রসাদবিতরণের পর 
বেলুড় মঠ হইতে আগত ম্বামী মহানন্দের 
সভাঁপতিত্তে এক বিরাট ধর্মপভা হয়। সভাঁপতি 


২৬১৪৪ 


মহারাজ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ছুই ঘণ্টাব্যাপী 
ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিবন কথকতায় প্রায় ৪,০০০ 
এবং তৃতীয় দিবল ধর্মপভাক় প্রায় ৫,০০০ নরনাঁরীর 
সমাগম হয়। 

মেদিনীপুরের মফঃস্বলে ২ গত এপ্রিল, 
মে ও জুন মাসে ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, শালবনী, 
গোপীনাথপুর, কল্যাচক ও ব্রাঙ্ষণবপানে 
শ্ীণামরুঞ্জজন্মোত্সব পুজা পাঠ ভজন ও প্রপাদ- 
বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত 
হয়। ঘাটালে আগোজিত সভায় মৃহকুমাশাঁনক 
শ্ীমমলকুমার দাশগুপ্ত (সভাপতি ) এবং হ্বামী 
্রদ্ধাআআনন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শীরামকৃষ্ের 
জীবন ও ধাণী আলোচনা করেন । চন্দরকোণায় 
অধ্যাপক শ্রমমৃল্যতূষণ পেন 'যুগদমন্তা ও শ্রীরাম 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দ্বেন। পব কম়টি স্থানেই 
শ্রীহবেন্দ্রনীথ চক্রবর্তীর সঙ্গীত-মহযোগে কথকতা 
শোতৃবুন্দের মনোবগ্রন করিয়াছিল। স্বামী 
বিশ্বদেবাশন্দ তিনটি সভায় পৌরোহ্ত্য করেন । 
কল্যাচকেব সভায় শ্বামী অন্নদানন্দ সভাপতিত্ব 
করেন। 

কুচবিহার £ স্থানীয় রামকুষ্চ আমে 
গত ১৮ই হইতে ২০শে এপ্রল শবামকৃষণ- 
জন্মোসব অনুষ্ঠিত হয়। ন্বমী যুক্তানন্দ বিভিন্ন 
দিনে “ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী” 
ন্বামী বিবেকানন্দ, ও 'জ্ীশ্রীমা, সম্বন্ধে বলেন। 
উৎসবের প্রথম ও শেষ দিন রাতে 'কৃষ্কঘাত্রা” হয়। 

আলিপুর দুয়ার 2 গত ২৫শে ও ২৬শে 
এপ্রল শ্রীরামকষ আশ্রমে বহু ভক্ত সমক্ষে 
স্বামী যুক্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রম ও স্মমীজীর 
জীবন আলোচন। কবেন। 

ডিক্রশাড় 2 শ্রীবামকষ্ণ দেবা লমিতিব উদ্যোগে 
গত ২৪শে হইতে ২৬শে এপ্রিল ধিবসতযয়ব্যাপী 
শ্ীরামকৃষ*জন্মোৎদৰ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম 
দিনের সভায় স্বামী মহানন্দ “বর্তমান যুগে 


উদ্বে'ধন 


[ ৬১তম বর্--৭ম সংখ্যা 


ব্দোস্তের স্থান” বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং সভাপতি 
লখিমপুরের জেলাশানক বেদাস্তের বিভিন্ন দিক 
আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীপন্দেশ্বর 
চক্রবর্তা পৌরোহিত্যে অঙ্কুষ্ঠিত সভায় স্বামী 
সৌম্যানন্দ ও স্বামী মহানন্দ বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থা ও নাগরিকদের কর্তব্যের সঙ্গে সামন্ত 
রাখিয়া আধুনিক যুগ ও শ্রীরামকৃষ” সম্বদ্ধে 
আলোচন। করেন। শেষদিন কীর্তন ভজন পূজা 
ও প্রপার্দবিতরণ হয়| 

ইন্ফল £ শ্রারামরুঞ্চ সমিতির উদ্ঘোগে 
গত ২৪শে এপ্রিল বাবুপাডা পুজ্জামণ্ডপে শ্রীবাম- 
কুষ্ণ জন্মোৎপব পালিত হয়। প্রথম দিন 
জনপনায় গানীয় জুভিপিয়েল কমিশনার শ্রীরবি- 
বর্ম। তিরুমন্পদ সভাপতিত্ব কবেন। এই 
উৎসবে শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ভব্যা- 
নন্দ যোগদান করেন। 

দ্বিতীয় দিন পুজা, হোম, ভোগরাগ ও 
সাবাদিনব্যাপী ভঙ্ন ও কীতন হিপ প্রধান 
অঙ্গ । সমবেত ভক্তবুন্দ পুষ্পাঞ্লির পর প্রনাদ 
পাইয়া ধন্য হইয়াছেন । 

কুমিল্লা  শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে গত ৭ই 
হইতে ১০ই বৈশাখ পর্যন্ত চাবদ্িনব্যাপী শ্রীরাম- 
রুষ্ণ-জন্মোখ্পব উদ্যাপিত হয়। নোয়াখ+লি 
গান্ধী শাস্তিশিবিরের ব্যবস্থাপক শ্রীচারু 
চৌধুরীর সভাপতিত্বে তৃতীয় দিবসে একটি 
সাধারণ সভাম ভক্ত ও মনীষিগণ বিভিন্ন দিক 
দিদা শ্ীবাঁমরুঞ্*জীবন আলোচনা করেন। 

সভাপতি মহাশয় তাহার বাল্যকালের কথা 
স্মরণ করিয়া বলেন: বষ্ঠ বা সধ্ধম শ্রেণীতে 
পরিবার সময় স্বামী ক্রহ্মানন্-সংগৃহীত 'শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের উপদেশ” বইথাঁনি পাই, তখন কিছু 
বুঝি নাই। এবিবেকবাণী” বইখানি পড়িয়া 
বুঝি যে স্বাধীনত1 লাভই জীবনের উদ্দেশ্য, সে 
সাধনা এখনও চলিয়াছে। 


শ্রাবণ, ১৩৬৬ ] 


্ররামকষ্ণের সমন্থয়-সাঁধনার প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন £ জগতের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এক 
একটি ধর্ম দিকে দিকে বিকশিত হয়েছে; 


হিন্দুধর্ম দর্শনের, বৌদ্ধধমে” করুণার, খুষ্টধর্মে 


সেবার, ইসলামে সৌভ্রাত্রের বিকাশ । 

পরিশেষে সভাপতি বলেন £ বেদের শেষ 
ও শ্রেষ্ঠ ভাব যেমন বেদাস্ত, তেমনি আক 
সকল ধমেব শ্রেষ্ঠ ভাব নিয়ে ধর্মান্ত' করার 
সময় এসেছে । অর্থাৎ “কে কোন্‌ ধর্মের, এ 
প্রশ্ন আর কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। 
ধর্মসমন্বযই এই ধির্মাস্ত১। গীভামও শ্রীভগবান 
বলেছেন 'সর্বধর্মন্‌ পবিত্যজ্য মামেকং শরণং 
বর্ন সকল ধর্মের শেষে মেই এক ভগবান, 
তাহার উপর একাস্তভাঁবে সর্বস্ব সমর্পণ করাই 
ধের্সীস্ত', এই ভাবের দ্বাবাই সব মান্য এক হতে 
পারে। অগুভচিস্তনের দ্বারা আবহাওয়া বিষাক্ত 
হয়। শুভচিস্তার দ্বাৰা তা আবার ভাঁল হতে 
পারে। নিজ নিজ্জ ব্যক্তিগত প্রার্থনা শেষ ক'রে 
যদি সকলে দিনাপ্তে একবার একত্র হয়ে সকলের 
শুভচিস্তা করে, তাহলে দেখ! যাবে কিছু দিনের 
মধ্যে আবহা ওয়া বদলে গেছে । বিভেদের মাঝে 
এই এক করার আহ্বান নিয়ে শ্রীরামরুষ্ঃর বাণী 
আজ আমাদের হাদয়ের দ্বারে এসে দাভিয়ে 
আছে। 

বিচ্ছীন-সংবাদ 

জলে লবণতা-বৃদ্ধি 2 এ বৎসর কলিকাতায় 
পরিশ্রত ও ঘোলাজলের লবণতা গত বৎসর 
অপেক্ষা বাড়িয়াছে ! কলিকাতা করপোরেশনের 
রেকভর্ অঙ্থযাঁয়ী এ বসর ২৯শে মে পরিশ্রুত 
জলের লব্ণতা৷ সর্বাধিক হইয়াছিল দশ লক্ষ ভাগে 
৮৪০ ভাগ (840 08:69 [টা ঘটচ00 2৮1 
1009 01 দ৪%])1 গত বছর (১১ই মে) 
সর্বাধিক লবণতার এই স্থচক সংখ্যা ছিল 
৬৮০ € 680 0.0.20. )। 


বিব্ধি সংবাদ 


৩১২ 


ঘোলা জলের সর্বাধিক লবণতা এ বদর 
২৪৫০ € 249 01900. ), গত বতসব্রের এই 
সংখ্যা ছিল ১৯২০ (1920 0.) 20.) বৃষ্টি 
হওয়ার পর হইতে এই লব্ণতা কমিতেছে। 

থন্োসিস : হাপ্রাগ-বিশেষজ্ঞ ভাক্তার 
মাথুর আগ্রা (1710160 9900011 ০? 7400108) 
109০৮1) ) চিকিৎসকদের গবেষণা-সভায় 
বলিয়াছেন : গত কুড়ি বংসর ধরিয়া ভারতে 
করোনারি থম্বোসিসের আক্রমণ বাঁড়িয়াই চলি- 
য়াছে। হ্ৃদ্যস্ত্রে রক্ত জমাট বাধিয়! রক্ত-চলাচলে 
বাখা স্থির লে এই রোগ হয়। 

ভাঃ মাঁথুরের পর্যবেক্ষণে ধা পড়িযাছে,- 
পল্লীবামী অপেক্ষা শহরের অরধিবাদীদেবই এই 
রোগ হইবাঁর সম্ভাবনা বেশী । তাহার পরীক্ষিত 
রোগীদের মধ্যে ছুই-ভৃতীয়াংশই উচ্চতর সামা- 
জিক-আর্থনীতিক শুবের (01১15197 30030- 
80009220 €:০৪1 )--তীহাদের _অধিকাংশই 
সরকারী কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক ও 
অন্তান্ত কর্মচারী এবং ব্যধসাদার। চাষী ও 
মজুদের যধ্যে এই রোগ অজ্জাঁত। 

করোৌনারি খনম্বোলিদের রোগীদেৰ অধি- 
কাংশের ব্যস ৪৫ হইভে ৫*। নাগী রোগী 
খুবই কম, পুরুষ রোগীর সংখ্যার অগ্রমাংশ। 

ডাঃ মাথুরের মতে শারীরিক পরিশ্রমের 
অতাঁব ও আধুনিক জীবনের অত্যধিক মানসিক 
চাপই এই রোগের প্রধান কারণ । 

বি. লি. জি. : যুক্তরাষ্ট্রের ১৭ জন ভাক্তার 
বি পি. জি. টিকার যক্্া-প্রতিষেধক শঞ্ি সন্বন্ধে 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । 'বুটিশ মেডিক্যাল 
জানালে' তাহার তাহাদের মতামত প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

যদিও এই টিকার সাফল্য সম্বন্ধে প্রায়ই 
দাবি কর! হয়, তথাপি তাহারা বলিয়াছেন__ 
ইহার সঠিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই । 


৩৯২ 


আইসলাণ, হাওয়াই ও হল্যাণ্ড হইতে যষ্থা 
দুবীভূত হইয়াছে, এ সকল স্থানে বিসি্থি 
বাধঘত হয় নাই বলিলেই চলে । ডেনমার্ক নরওয়ে 
এবং সুইডেনে বি সি.জি'র সাহায্যেই যক্ষার 
সহিত সফল সংগ্রাম কর! হইতেছে, তবে সঙ্গে 
সঙ্গে অন্যান্য পদ্ধতিও আছে। 

সমালোচন। প্রপঙ্গে তাহারা বলিয়াছেন £ 
খাটি বি সিকি নাই বলিলেই হয়। এই টিকাম় 
কয়েক প্রকার জীবাণু আছে এবং দেখা গিয়াছে 
কয়েকটি বিপজ্জনক । প্রধানতঃ গবাদি পশুর 
যক্া-প্রতিষেধের পরীক্ষার ভিত্তির উপর পূর্বোজ্জ 
সিদ্ধান্ত প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে । যেসকল গোশালায় 
টিকা বিফল হইয়াছে সে সকল স্থানে ইহা 
পরিত্যক্ত হই্মাঁছে ; অল্প কয়েক স্থানে যেখানে 
পূব পন্ধতিই বহাল আছে, সেখানে অবস্থা 

ংকটাপন্ন। 
সংস্কৃতি সংবাদ 

বাইবেছের অনুবাদ £ মূল গ্রাক হইতে 
বাইবেলের নৃতন টেষ্টামেণ্ট আধুনিক ইংরেজীতে 
অনৃদিত হইতেছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। 
ক্যাথলিক চার্চ ব্যতীত অন্যান্ত বড় বড় চাচের 
অন্থমৃতি লইয়া অক্সফৌড ও কেম্বিজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এই কাজে হাত দেন। পুরাতন টেষ্টা- 
মেণ্ট অনুবাদের কাজও আরস্ত হইয়াছে, তবে 
উহ! প্রকাশিত হইতে কয়েক বৎসর সময় 
লাগিবে। নৃতন টেষ্টামেন্ট মুক্রিত হইয়া প্রকা- 
শিত হইবে ১৯৬১ থৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে । 

কালাডি (কেরল) ২ গত ১৫ই মে 
বিহারের শ্লীকপিলেব শর্মা শান্ত্রীর সভাপতিত্বে 
অখিল ভাবরতীম্ম সংস্কৃত সম্মেলনে কালা ভিতে 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাবেশে নিয্লিখিত প্রস্তাব 
ওলি গ্রহণ করা হইয়াছে £ 


উদ্বোধন 


৬১তম বর্ষ--- ৭ম সংখ্যা 


(১) দিংস্কত' সরকারী ভাঙা হউক । তাহ! 
হইলে প্রাদেশিক ভাবাগুলিরও যথেষ্ট উন্নতি 
হইবে, এবং হিন্দী-ইংরেজী বিতর্কের অবসান 
হইবে। 

(২) এই সন্মেলন ভারতের বিভিন্ন মঠ ও 
দেবস্থানগুলির তত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে 
সংস্কতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিতে 
অনুরো করিতেছেন । 

(৩) কুরুক্ষেত্র, বারাণলী ও দ্বারভাঙ্গার 
আদর্শে কেবল রাজ্যের অন্তর্গত শংকরাচাধের 
জন্মস্থান কালাডিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, যেখানে “বেদ” 
শাংকর বেদাস্ত ও “ভুলনামূলক ধর্ম” অধ্যয়নের 
বিশেষ ব্যবস্থ|। থাকিবে। 

(৪) সংস্কৃত শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক 
করিতে হইবে। 

(৫) ছাত্রদিগকে গব্ষেণার স্থুযোগ-দানের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(৬) “সাহিত্য আকাদামি'র আদর্শে “সংস্কৃত 
আকাদামি" প্রতিষ্ঠিত হউক । 

(*) অপ্রকাশিত সংস্কৃত পুথিও প্রকাশ 
করিবার ব্যবস্থা অবলদ্বিত হউক। 

(৮) সংস্কৃত ভাষায় সাময়িক পত্রিকাদি 
প্রকাশিত হউক । 

(৯) সকল রাজ্যে মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে 
সংস্কৃত অবশ্থ পাঠ্যব্ূপে গ্রহণ কবিতে হইবে। 

(১০) ধৈদেশিক দূত নিয়োগ ব্যাপারে 
মংস্কৃত জ্ঞান বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক, 
কারণ সংস্কৃতই ভাবতীয় কৃষ্টি ও এঁতিহ্ের বাহক। 

(১১) বেতার-স্চীতে সংস্কৃতে সংবাদ ও 
সংস্কত-শিক্ষা প্রচারের জবন্ত সরকরিকে অনুরোধ 
জানানো হইতেছে | 


) টি বি 
১৩৯ ৬ ৮ 


চে রং রন 





শ্রীশ্রীরামকষ্জ-স্তোত্রম্‌ 


শ্রীকালীপদ-বন্দ্যোপাধ্যায়-বিদ্ভাবিনোদেনগুবির চিতম্‌ 


লব্ধ পাশ্চাত্য শিক্ষামগণিতযুবকা ধর্মহীনা বিমূঢাঃ 
স্বৈবাচারপ্রমত্তাঃ শুভমতিবহিত1 ধবংসমার্গং গতাশ্চ | 
তেষামুদ্ধারণার্থ ভূবনধিজয়িনং মাতৃমন্ত্রং দদানং 

বন্দে স্্রীবামকৃষ্ণং কলিকলুষহবং পাঁবনং পুণ্যরাশিম্‌ ॥১। 
ধর্মানৈক্যাৎ পৃথিব্যামজনি জনমনঃস্বাস্থবী ভেদবুদ্ধি- 
ছিংসা-দ্বেষোথদাবীনল-দহনভয়ব্যাকুলে সবলোকে । 
সবে ধর্মাঃ সমান ইতি নিজচরিতৈর্মানবং দরয়স্তং 

বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং হবিহবদযিতং কালিকা-লীনচিত্তম্‌ ॥২॥ 
নাধীত্য গ্রন্থরাজিং ন চ গুকভবনং শিষ্যরূপেণ গস্বা 
বেদান্তাতীত-তত্বং স্বললিত-বচনৈর্কেলয়া কীর্তয়স্তম্‌। 
জ্ঞানে তুঙ্গং মহীধং শিশুমিব সরলং বিশ্বক্যাণমতিং 

বন্দে জীবামকৃঞ্চং দ্বিজকুলতিলকং নির্জবং মাঁনবাখ্যম্‌ ॥৩। 
বাল্যাৎ ত্যাগন্ত মার্গে স্থিবমতিচলিতং ভোগমার্গঞ্চ হিত্বা 
পশ্যস্তং ন প্রভেদং কমপি কবধৃতে কাঞ্চনে মৃচ্চয়ে চ। 
জিত্বা জৈবপ্রবৃত্তিং প্রকৃতিসহচরং ব্রহ্মচর্যং চরস্তং 

বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতি নিরুপমং সাধকেঘগ্রগণ্যম্‌ ॥৪॥ 
জীবম্মুক্তং মহাস্তং বিজিতভবভয়ং শুদ্ধসত্বশ্বরূপং 
বিশ্বাবাধ্যং মহিন বিজিতরিপুচয়ং তাপসং দেবকান্তিম্‌। 
ভক্তানামাতিরাশিং নিজবরবপুষি স্থেচ্ছয়। ধারয়স্তং 

বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ শরণগ-সদযং ভাপিত-ত্রাণহেতৃম্‌ 1৫7 
শাঁমাধানে নিমগ্রং হসিতরুদিতয়োলীলয়া দীপ্যমানং 
মা! মা! মা! মা! ক্রবাণং চরণ-পরসিজে তম্ময়ং লুণ্তসংজ্ঞমূ। 
উদগীতে মাতৃমন্ত্রে পুনরপি তরসা লন্ধসংজ্ঞং সচেষ্টং 

বন্দে শ্রীরামকৃ্ং স্মরহর-রুচিরং পুদ্ধিতং সর্বলোকৈঠ ৪৬৪ 


৩৯৪ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ব-৮ম সংখা 


গ্লানৌ ধর্মন্ত পৃথ্যাং প্রভবতি কলুষে গীড্যমানে চ সাধো 

ছুষ্টানাং শাসনায়াবতরতি ভূবনে বিশ্বরাড বিশ্বভৃত্যে ! 

যো রামো যে। হি কৃষ্ণ: শমন-ভযহবে। মানব-ভ্রাণকত' 
বিশ্বপ্রেমাবভারে! ধূতমন্ুজতনূ বাঁমকৃষ্ণঃ স এব ॥৭॥ 

জাহ্চব্যাঃ পুলিনে পবিভ্রধধণৌ শ্রীমন্দিরে শৌভনে 

ঘণ্ট-শঙ্ঘ-নিনাদ-নিত্যমুখবে চৌন্কাব-সন্দীপিতে । 

দিব্যে ধায়ি দিনে দিনে চ বহুভিঃ পুণ্যাথিভিঃ সেবিতে 
লীনং শ্বীভবতাবিণী-চরণয়োঃ শ্রীবামকৃষ্ণং অুমঃ ॥৮। 


( বঙ্গাহ্ববাদ ) 


পাশ্চাত্য শরিক্ষা লাভ করিয়। যখন দেশের অপংখ্য যুবক ধর্মহীন, বিমুঢ, শ্বেচ্ছাঁচারী ও শুভমতি- 
রহিত হইয়া ধ্বংসের পথে যাইতেছিল, তাহাদের উদ্ধারেপ্ জন্য ঘিনি ভুবনবিজগ্ী মাতৃ-মন্ত্র দিযা- 
ছিলেন, নেই কলিকলুষহারী- লোকপাবন এবং পুণ্যরাশি-স্বব্ূপ- শ্রীরামৃষ্ণকে বন্দনা করি।১। 

ধর্মের অনৈক্যবশত£ঃ যখন পৃথিবীতে জনগণের মনে অস্থরন্থলভ ভেপবুদ্ধিবু উদ্ভব হইয়াছিল, 
যখন লোকসকল হিংসাছ্ষজনিত দাবানলের দহন-তয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তখন 
ধিনি নিজ আচরণেব ছারা "নকল ধন্্ই সমান” ইহ] মানবকে দেখা ইয়াছিলেন, সেই হবিহরপ্রিয় 
এবং কালিকা-নিবিষ্টচিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দন| করি ।২। 

যিনি গ্রস্থরাজি অধায়ন বা শিহ্বরূপে গুরু-গৃহে গমন মা কবিয়াও বেদ-বেদাস্তেব অতীত 
তত্বনকল অবলীলাক্রমে স্থুললিত ভাষায় কীর্তন করিতেন, এবং যিনি জ্ঞানে অত্যুন্ড পর্বতসদৃশ 
হইয়াও শিশুর নায় সবল ও বিশ্বকল্যাণের মৃতিস্বরূপ ছিলেন, সেই দ্বিজকুলশ্রে্ঠ এবং মাঁনব- 
নামধারী দেবতা শ্রীরাষকুষ্ণকে বন্দনা করি ।৩। 

যিনি বাল্যকাল হইতেই ভোগের পথ ত্যাগ করিয়া স্থিবচিত্তে ত্যাগেব পথে চলিয়াছিলেন, 
খিনি হাতে সোনা এবং মাটিব ঢেল! ধরিয়া উহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পন নাই, 
এবং যিনি জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে জয় কবিয়। প্রকৃতি-মহচব হইয়াঁও ব্রহ্ষচর্ধ পালন বরিয়া- 
ছিলেন, জগতে তুলনাবিহীন এবং সাকগণের অগ্রগণ্য সেই শ্রীরামকুষ্ণকে বন্দনা করি ।৪। 

যে জীবনুক্ত মহান্‌, ভবভমু-জযকারী, শুদ্ধসত্বগুণম্ব্ূপ, মহিমায় বিশ্বের আবাঁধ্য, বিপুগণ- 
জয়ী, দেবকান্তি তাপস স্বেচ্ছায় নিজের দিব্যদেহে ভক্তগণের আধিব্যাধি পারণ করিয়াছিলেন, 
শরণাগতের প্রতি সদয় এবং তাপিতের ত্রাণকর্তা সেই শ্রীরামকষ্কে বন্দনা] করি 1৫1 

যিনি শ্যামা-ব্যানে নিমগ্র হইয়া হাপিকানীর লীলায় উজ্জল হইয়! উঠিতেন, যিনি “মা । মা 
মা! মা! বলিতে বলিতে তাহার চরণকমলে তন্ময় হইয়া বাহাজ্ঞান হারাইতেন, আবার ধিনি 
উচ্চ স্বরে মাতৃমন্ত্র উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া চেষ্টাশীল হইয়া উঠিতেন, সেই 
মহাদেবতুল্য মনোহর ও সর্বলোৌক-পৃজিত শ্রীরামরষ্চকে বন্দনা করি ।৬। 

পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি ও পাপের অত্যথান হইলে এবং সাঁধুলৌোক নিপীভিত হইলে বিশ্বের 
রাজা ( ভগবান্‌) ছুষ্টের শাসন ও বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, খিনি শমনভয়হারী 
এবং মানবের ন্বাণকর্তা বাম ও কৃষ্ণ, তিনিই বিশ্বপ্ণেমের অবতাক মানব-দেহধারী রামকৃষ্ণ ।৭। 

জাহুবীতটে পবিত্রভূমিতে প্রতিদিন বহু পুণ্যাধিসেবিত দিব্যধামে, শঙ্খঘণ্টাঁধ্বনিতে নিত্য- 
মুখরিত, ওক্ষাব-সমৃজ্জল মনোরম মন্দিবে উরভব্তারিণীর চত্পলীন প্রীরামকষেেবে স্তব করি 1৮ 


কথাপ্রসঙ্গে 


মানসিক পুনর্বাসন 


থম্বোপিস বা ক্যানসার নয়, মাঁনপিক স্তর- 
চাতিই এ যুগের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ব্যাধি। এই 
ব্যাধি দেশে দেশে ছভাইয়া পড়িয়াছে, এবং মাঙ্গ- 
যের ব্যক্তিগত পবিবাঁরগত সমাজগত-_সর্ববিধ 
শাস্তি বিনষ্ট করিয়া আজ মানুষকে গৃহহারা লক্ষ্মী- 
ছাঁডা উদ্বান্বব মতো করিয়া তুলিয়াছে। এই 
ব্যাপক ব্যাধির কাঁরণ কি এবং কিভাবে ইহা দুরী- 
ভূত হইতে পাবে, কিভাঁবে মানব আবাঁর তাহার 
পূর্ব শীস্তি ফিরিয়া পাইতে পারে, অর্থ কিভাবে 
মাগষের মানপিক পুনর্বান সম্ভব--তাহাই আজ 
মানবপ্রেমিক মনীধিগণের চিন্তার বিষয় । 

প্রাচোব মাইিষ চাহিয়া আছে পাশ্চাত্যের 
বিজ্ঞানলব স্খন্থধিধা ও জাকজমকেব প্রতি, 
আর পাশ্চাত্য মনীধিগণ সে দেশের অশাস্ত 
জীবনে বিবক্ত হইয়া! শাস্তির সন্ধানে বাহির 
হইয়াছেন প্রাচ্য-তীর্থ পরিক্রমায়) কিন্ত এদেশে 
আদিযা ভাহাপা দেখেন--এখানে এখন বরাজ- 
নীতির কচকচি, শিল্পোন্গতিব উগ্র আকাজ্া, 
পাশ্চাত্যের চধিত-চর্বনেই, পাশ্চাত্য যাহাতে 
পবিপূর্ণতা পায় নাই তাহাতেই এখন প্রাচ্যের 
আগ্রহ, উনবিংশ শতাবীর পরিত্যক্ত আদর্শ 
গুলির প্রতিই এখনও তাহার মোহ । 

জগত জুডিয়া আজ এই মানদিক স্তরচাতি। 
দেশে এবং কাঁলে-উভয়ততর এই বিপরধয়। 
প্রাচ্য ও পাশ্চীত্য এক সমতলে অবাস্থৃত নহে। 
অতীত ও বর্তমানের মধ্যেও আন্ত ধারাবাহিকতা 
বিচ্ছিন্ন, বর্তমান ও ভবিঙকতের মধ্যে স্বাভাবিক 
ক্রমবিকাঁশের সুত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। 
সামর্থ ন! বুঝিয়া প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে উপর হইতে বে'ঝা চাঁপাইয়া দেওয়া 
হইতেছে, কে জানে জন-মনের সহন-সীম! 


কোথায়! হতাশ হৃদয়ে প্রশ্ন ওঠে £ শিল্প-বিপ্লব্র 
বন্যার মুধে আধ্যাত্মিক আদর্শ কি ভাসিয় 
যাইবে? অথচ সেই আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীতে 
অপেক্ষারুত স্থায়ী শান্তি-_মাহুষের ষথার্থ কল্যাণ 
সম্ভব কি? 

প্রাচ্য চলিয়াছে পুবাতন জীবনাদর্শ ছাড়িয়া 
আধুনিকতার অর্থাৎ শিল্প-বিজ্ঞান-যস্ত্রের ছুঃসাহ- 
সিক অভিযানে । আর পাশ্চাত্যে জীবনের 
সর্ববিৎ মূল্যবোধ আজ স্থগিত, মহামত্যুর সম্মুখে 
আজ তাহার একান্ত প্রয়োজন-_-জীবনের চরম 
গ্রশ্নেব উত্তর । আজ তাহাকে কতকগুলি বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিতেই হইবে, নতুবা জীবন- 
সংশয় । তাহার জীবন আজ এক বিষম মোড়ের 
মাথায় উপস্থিত! এখনকার গৃহীত সিদ্ধান্তের 
উপর নির্ভর করিতেছে শুধু পাশ্চাত্যের নয়, 
পাশ্চাত্য-নির্ডর প্রাচোরও জীবন। 

(১) হাইডোজেন বোমা ব্যবহার কর! 
হইবে কিনা? ইহাই প্রথম প্রশ্ন। বিজ্ঞানের 
বলে তো! অপুর অস্তশ্রিহিত শক্তি আবিষ্কার করা 
হইয়াছে, কিন্তু তত: কিম? শক্র-দংহারে এ 
শক্তি অবশ্যই ব্যবহার করা যায়, শক্র একেবারে 
নিশ্চিহ্ন না হইলেও নিন্তেজ হইয়া যাইবে, কিন্ত 
বিপদ হইয়াছে__শত্রর হাতেও যে এই অস্ত্র। অত- 
এব কি কর! যাঁয় ?__ভাহাঁই আজ প্রথম প্রশ্ন ! 


(২) তবে শত্রুর সহিত তথাকথিত বন্ধুত স্থাপন ? 
সে চেষ্টাই এখন চলিতেছে । কিন্ত ছুইটি সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন আদর্শের মিলন কি সম্ভব ? একপিকে 'জন- 
গণে'র এক-নায়কত্ব, অশ্থদিকে গ্রতিনিধিযূলক 
গণতন্ত্র--ইহাদের সহাবস্থান সম্ভব কিনা, তাহার 
পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলিতেছে আজ দেশে-বিদেশে । 
(৩) তৃতীয় প্রশ্ন: এই যাস্ত্রিকযুগে সমষ্টি- 
কল্যাণের জন্ত রাষ্টের হাতে সামগ্রিক ক্ষমতা 


৩৪৬ 


প্রয়োজন, কিন্তু তাহাতে কি ব্যক্কি-ন্বাধীনত! 
ক্ষু্ হইবে না? ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের আশা- 
আকাজ্ষা না থাকিলে চেষ্টা ও চরিজ্ের কোন 
মূলা থাকিবে কি? মাহুষমাত্রেই কি রাষ্যস্ত্ে 
ংশমাত্রে পরিণত হইবে না? ব্যক্তিগত 
নীতিবোধ, ব্যক্তিগত চরিক্র, ত্যাগ ও সেবা, 
সাধন! ও পবিভ্রতা-_সকলই কি অর্থহীন হইয়। 
পড়িবে না? সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা যদি 
রাষ্ট্রায়ত্ত হয়, তবে তাহাদের মূল্য কতটুকু? 
স্বাধীনচেষ্টা ও স্বাধীনচিস্তা-হীন জীবন যাপনের 
কোন প্রয়োজনীয়তা! আছে কি? 
মানুষের সম্মুখে আজ এই সব প্রশ্ন? প্র 
গুলির ধরন দেখিয়!ই বেশ বোঝা যায় মীন্ুষের 
মনে আঁজ ফাটল ধবিযাছে,_ মানুষ আজ বিভিন্ন 
দেশের মানুষের মধ্যে সামগুস্য খুঁজিয়] পাইতেছে 
না, ব্যক্তিগত মানুষের নিজেরও চিস্তায় এবং কর্মে 
এত অসঙ্গতি-_-বোধ হয় কখনও এমন করিয়] ধর 
পড়ে নাই। ডক্টর জেকিল ও মিষ্টার হাইড 
আজ আর বইএর পাতাম্ন বা সিনেমার পর্দায় 
নাই, পথে-ঘাটে ঘরে-বাইরে এই বিচ্ছিম্নব্যক্তিতব 
(31175 70975909116) মানুষটির পাক্ষাৎ আমরা! 
পাই । মালদিক শ্ভবচ্যুক্ডিই "গজ আমুষেক 
বিষম ব্যাথি, ইহাঁরই অপর মাম “ভাবের ঘরে 
চুরি'। মাহষ জানে এক, করে আর এক, মুখে 
বলে: উপায় নাই, বর্তমান পরিবেশে এরূপ ন! 
কৰিলে বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব) কিন্ত কেনষে 
চিল্লা থাক1_-এ প্রশ্ন কেহ করে না। আধুনিক 
মানবের মলে এ প্রশ্ন নিরর্থক, এ প্রশ্ন অবাস্তর, 
এ প্রশ্ন পাগলের। অথচ আ্র্ধ, এই প্রশ্নের 
উত্বরের উপরই নির্ভর করিতেছে" জীবনের মূল্য- 
বোধ, এবং তাহার্ই উপর নির্ভর করে অন্ত 
সকল প্রশ্নের উত্তর । 
বিজ্ঞানলন্ধ প্রারৃতিকঘটনাজ্জানে মনের 
ও জীবনের এ সকল মৌলিক প্রশ্নের উত্তর 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৮ম সংখা। 


মিলিতে পারে না, তাই এই সঙ্কটে কল্যাণকর 
পিদ্ধাস্তে পৌছিবার জন্ভ আক্র আবার ভাক 
পড়িয়াছে প্রাচীন প্রজ্ঞাব। 

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ষারের ভিত্তির উপর 
শিল্পের প্রতিষ্টা । শিল্প-বিপ্রবের প্রথম ফলভোগ 
করিলেন বাঁণকেরা, ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় লামস্ততন্ত 
তিরোহিত হইয়া দেখা দিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তা 
এবং শাসনক্ষমতা আসিয়! পড়িল রাজনীতিকদের 
হাঁতে। বিজ্ঞানের ছিতীমু ফমল কাঁটিতেছেন 
তাহারাই, এবং তাহারাই কল্যাণরাষ্ট্রের প্রতি- 
শ্রুতি দিয় সাধারণ মাস্থুষকে টানিয়া আনিতেছেন 
বিলুপ্তির বিপুল গহ্বরে । মানুষ আজ গৃহ-পরিবার 
ছাঁভিয়! ছুটিয় চলিয়াঁছে মাঁঠ হইতে কারখানায়, 
গ্রাম হইতে শহরে। যেগৃহ-পরিবার ভাঙিয়। 
যাইতেছে, তাহ! আর গড়িতেছে না৷ 

শিল্প-বিপ্রব ইওরোঁপে আসিয়াছিল ধীরে 
ধীরে দুই শতাব্দী ধরিয়।) রাষ্ট্রনীতিক পছ্ছতি 
সেখানে গডিয়া উঠিয়।ছে ধীবে ধীরে ক্রমব্কাশের 
পথে। কিন্তু প্রাচাদেশসমূছে রাজনীতিক পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিপ্নব দেখা দিয়! এদেশের 
জনসাধারণের জীবন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। 
এশিয়-আফ্রকার এই জাগরণ্রে ফল ইওরোপ- 
আমেরিকায় যে প্রতিক্রিয়ার সটটি করিতেছে, 
তাহাও যে সর্বথা স্খকর হইতেছে, তাহা নয় | 

বিজ্ঞান ও রাজনীতিজ্ঞান শেষ রক্ষ! করিতে 
পাবিবে_ এমন কোন লক্ষণ দেখ ঘাঁয় না । পরস্ত 
দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানচর্চা যে পরিমাণে হইয়াছে 
_ প্রজার চচ৭সে পরিমাণে হয় নাই বলিয়াই 
আজ এ সঙ্কট, সত্যতার এ অধোগতির স্চনা। 

জ্ঞান বা বিজ্ঞান অবশ্যই একটা শক্তি, তাহা 
মানুষকে ক্ষমতা দিয়াছে মানুষের উপর প্রতুত্ 
করিবার । শক্তিমান্‌ যদি প্রজ্ঞাবান্‌ লা হয়, তবে 
শক্তির অপব্যবহারই হয়। এক্সপ ন্তোঁর নেতৃত্বে 


মাহ্গষের কোন মূল্য থাকে না, মানবিক মূল্য- 
বোধ তিরোহিত হয়। 


ভাত, ১৩৬৬ ] 


বিজ্ঞান-শক্তিকে চালিত করিবার অস্ত আজ 
একান্ত প্রয়োজন প্রজ্ঞাশক্তি--উচ্চতর মানদিক 
শক্তি। অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করিবার জন্যই 
প্রয়োজন এই প্রজ্ঞান। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া নয়, 
বিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবন গ্রশ্থের 
সমাধান করিতে হইবে, এ ছাড়া অন্যব্ূপ আজ 
আর সম্ভব নয়, এইখানেই হইয়াছে মুস্কিল। পূর্ব 
পূর্ব যে-সকল পদ্ধতি দ্বারা মানব-জীবন চালিত 
হইত, তাহা এখনকার বৈজ্ঞানিক মনের অগ্রাহ্য! 
'ইহ1 ভগবানের আদেশ”, 'শান্ধে এ কথা আছে; 
অথবা “আমার নিকট সত্য এইভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে*_-একপ বলিলে এখন আর চলিতেছে 
না। তবেউপায়কি? বৈজ্ঞানিক মন লইয়াই 
বিচার কবিতে হইবে ৪ পূর্ব পূর্ব যুগেব পদ্ধতি- 
সকল কেন এখন বিফল হইতেছে ? যাঁনুষের মনের 
কতদূর কি পরিবর্তন হইয়াছে ? পৃর্িবীর ইতি- 
হাসে আর কখনও কোথাও অগ্ুক্ধপ অবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছিল কি না?- ইত্যাকার গবেষণার যথেষ্ট 
অব্কাঁশ রহিয়াছে । 

ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করিয়া! বিশ্লেষণ 
করিলে দেখ! যাঁইবে--অনুরূপ অবস্থার ভিতর 
দিয় মাহষকে একাধিক বার যাইতে হইয়াছে। 
আঙ্গ আণবিক শক্তি মীশষাকে যতটা বিচলিত 
করিতেছে, সহশ্র বং্মর পূর্বে বারুদ আবিষষার 
তাহাকে তাহা অপেক্ষা কম বিচলিত করে নাই। 
এইব্প অন্ঠান্ত ছোটিবড সকল আবিষ্কার সন্বদ্ষেই 
বলা যায়। 


যে প্রজ্ঞা যাস্তবকে আজ সৎপথে, লত্য ও 
কল্যাণের পথে, প্রেম ও যিলনের পথে চালিত 
করিতে পারে, সেই প্রজার উৎস কোথায়--এখন 
তাহাই সদ্ধান করিতে হইবে। স্বভাবতই আমরা 
আসিয়া পড়িয়াছি ধর্ম ও দর্শনের এলাকায় ৷ এই- 
খানে অন্বয়বাতিরেকী প্রমাণে দেখা যায় শান্ত 
কিছু জানের উতৎ্দ নয়। পত্তিত অজ থাকিয়া 


কথাগ্রলজে 


হজ ৭ 


যায়, আবার আর একজন শাশ্খ না পড়িযাও পর্ব 
জানের অধিকারী হয়। এ জ্ঞান কোথা হইতে 
আমে? অবশ্বই স্বীকার করিতে হয়-ধর্ম- 
জীবনের লাধনায় অস্তনিহিত এমন কোন শক্তি 
জাগ্রত হয়, যাহা কল্যাণময় জ্ঞানের উৎস। এই 
জানের অধিকারী হইতে পারিলে তবেই অন্থান্থ 
জ্ঞানকে আমরা শুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে 
পারি। শুভ বুদ্ধি জাগ্রত না হইলে শক্তিকে 
আমরা অশুভ উদ্দেশ্েও লাগাইয়া থাকি । এই 
শুভ বুদ্ধি-_-এই কল্যাণ-বুদ্ধির অপর নাম প্রজ্। 
(ঘ্:50070) | এই প্রজই সিদ্ধাস্ত করে কোন্‌ পথ 
অবলম্বনীয, এই প্রজ্ঞাই আমাদের পথ দেখাইয়া 
চলে--এই প্রজ্ঞাই মাশষের অন্তরে উধ্ব তর 
শক্ির ইঙ্গিত-স্বব্ূপ। এই প্রজ্ঞাই বুঝাইয়া 
দেয় মানবিক যুল্যবোধ, বুঝাইয়া দেয় জীবনের 
চরম উদ্দেশ্য কি--পরম কাম্য কি, বুঝাইয়া 
দেয় অপরের হৃখখাস্তির সহিত নিজের হুখ- 
শাস্তিতেই চরম তৃপ্রি, পরম লাভ। 

অতএব দেখ! যাইতেছে, আর্থনীতিক সমস্যাকে 
অত্যস্ত বড করিয়! দেখাইয্সা বন্ত্রবিজ্ঞান সহায়ে 
তাহার সমাধান করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আরও 
দশটি সমস্য। উদ্ভৃত হুইয়৷ সমস্তার সমাধান অসম্ভব 
করিয়া তুলে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সমন্যাগুলি 
আর আর্থনীতিক নয়, অধিকাংশই মানসিক) 
বস্তকেন্জ্রিক (০07১19061৮9 ) নয়, ব্যক্তিকেক্দ্রিক 
(৪০১]9০৮/৮৪), অতএব বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও 
পদ্ধতিকে আজ বন্ততে নিবন্ধ রাখিলেই চলিবে 
না, ব্যক্তিকেও ধনিতে হইবে, অর্থাৎ এ সকল 
সমশ্তার সমাধান হইবে মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে, 
এবং ধর্মকেও আরজ মনো বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের 
সশুখীন হইতে হুইবে। বিজ্ঞানকে বলিব, 
পর্সকে পরীক্ষা না করিয়া যদি উড়াইয়া দাও, 
তবে তুমি অবৈজ্ঞানিক” , আর ধর্মকে বলিব, 
ঘি তোমার ভিতর লত্য থাকে, তবে ভীত 


৩৯৮ 


হইও না বিশ্লেষণী পরীক্ষার সম্মুখীন হও, 
সত্য উদ্ঘাটিত হুইবে।, 

এক কথায় বলিতে পাবা যায়ঃ বস্ত ও 
ব্যক্তিকে, জড় ও মনকে পৃথকৃভাবে না দেখিয়া 
একই সত্তার বিভিন্ন অবস্থারূপে দেখা সম্ভব 
কি ন1?- বিজ্ঞান এই চিন্তার সুত্র লইয়া গবেষণা 
করুক। মনেব বিভিন্ন অবস্থায় একটা ক্রম- 
বিকাঁশের সহজ নিয়ম প্রতিভাত হইবে । মনের 
বিভিম্ন স্তরে একই পত্যের বিভিন্ন প্রকাশ । 
এই একের স্থত্র ধরিতে পারিলে আর স্তরচ্যুতির 
আশঙ্কা কই? এইখানেই মাঙগষ খুঁজিয়। পায় 
তার নিশ্চিত আশ্রয়। 

এই নিশ্চিত এবং নিশ্চিস্ত আশ্রয়েই মানুষের 
পুনর্বাসন সম্ভব। এইখানে আসিলে তাহার 
ভয় নাই, ভাবনা নাই, অপরের নিকট হইতে 
ক্ষতির আশঙ্কা নাই, অপরের ক্ষতি করিবারও 
প্রবৃত্বি নাই। এইখানেই মানুষের মস্ুষ্যত্ব_ 
মাঁছষের স্বকপান্ভৃতি, _অমৃতত্ব ! 

বৈজ্ঞানিকেরা রাতারাতি আধ্যাত্মিক সাধন! 
শুরু করিবেন, এপ আশা করা যায়না, তাই 
আধ্যাত্মিক লাধকদেরই শুরু করিতে হইবে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ধ--৮ম সংখ্যা 


বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং দেখিতে হইবে 
আধ্যাত্মিকতাকে কুজ্মটিকা.মুক্ত করিয়া “অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞালে' পবিণত কৰা সম্ভব কিন! । যদি তাহা 
সম্ভব হয়, তবেই এ যুগের মানুষ তাহার বিষম 
ব্যাধি মানসিক শ্তরচ্যুতির প্রতিকারের জন্য 
শাশ্বত শাস্তি লাভের জন্য ছুটিয়া আসিবে 
ধর্মের কাছে। মেইখানেই সে পাইবে তাহার 
সমগ্র মনের পরিচয়- নে চিনিবে নিজেকে, 
নিজেকে চিনিয়াই সে চিনিবে সকলকে, 
এই আত্মীহুভূতিতেই ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব 
মানগিক স্বাস্থ্য ও শাস্তি। 

ঘখনই এই জ্ঞ'ন--এই যৌগ লুপ্ত হয়, তখনই 
ব্যাপকভাবে দেখা যায় মানসিক স্তরচ্যুতি__ 
তখনই বু মানব অধর্ম আচরণ করে, ছু্নীতি- 
পরায়ণ হয়,ইহারই অপর মায় ধর্মগ্লানি। 
তখনই ধশ্বর শক্তি আবির্ভূত হন, এই জ্ঞান 
ও যোগ পুনঃগ্রতিষ্ঠিত কবিয়া যাঁন। আবাব 
বহু মানব ম্বধর্ম পালন কবিতে আযম্ত কবে, 
সমাজে সংসাবে শান্তি ও হৃনীতি ফিরিয়া! আসে, 
ইহাই মানসিক পুনর্বাসন_-ইহারই অপর ন'য 
ধর্মস্থবাপন ৷ 


৪61০6 01 চ২০110107) 


4]] 50700100772 119 [)৮৮টানেশচেণ 01061)005 , 50 13119 010০ ০101100 01 101:0101). 


1৮ 1105 27070 10001010905 %150,১ 190087150 1 1125 10070 17160112160 ৮৮0] 01001) 


110 1)01),2৮ 10110015170 11011)08011601013 1100 1100 00100] 0110 40001010110 ৮0 


76 0700:077 179111709 11100 100 01102071 100111099 


6 00101101000] 10011005 20105 ও 11181 0110 10670 15 290161700 19001) 1770, 


1১০ 81)01100 ৮০ ৪1] 


06 11005050101, 0 1098 [10 07560 


[115 50101508901 2611610]) 15 100590 07) 1110 81581551501 


»+79200212 77272127277 


চলার পথে 
যাত্রী; 


তোমায় মনে পড়ো মনে পড়ে, এই রকম এক কষ্কাষ্মীতেই তুমি একদিন 
এপেছিলে। সেদিনের আকাশ অসীম উদ্দার শীলে হাসেনি। রাতের নভতলে সেদিন ছিল 
নিবিভ মেঘের আবরণী। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কেমন এক ভয়াল ভ্রফুটি। নিথর নিশীথে 
ছিল-_মহাতত্দ্রার নিমীল অন্থভূতি। বৃষ্টি পড়ছে অবিবত, মাঝে মাঝে বিছ্যুৎও চমকাচ্ছে। 
আব সেই ভরাছুর্ধোগের মধ্যে বহ্ছদেব চলেছেন সগোজাত তোমাকে কোলে নিয়ে। তোমাকে 
দেখে, তোমার এ অখিলরপাম্বৃতমৃতি” রূপের ছটায় তাঁর চোখ ধাধিয়ে যাঁচ্ছে। অত ভয়ের 
মধ্যেও তার শোণিত-ম্বোতে লহরে লহরে কেমন এক পুলক ঝলমল করছে । পূর্ণচন্্র তৃমি, সেদিন 
তুমি তাঁর হৃদঘ-পাগর দিয়েছিলে ছুলিয়ে। আকুল তাঁর দে পথচলীয়, মাতাল বাতাঁপ এসে কত না 
পন ঝবাল। তবুও সমস্ত “সৌন্দ্ষসাপসঙ্গিবেশ” তোঁমাকে ছাডতে হবে মনে ক'রে তার আকুল 
আন্দন, স্বৃতি-যমুনার কুলে এসে কত না আছাড খেল। আবেগে তার উল পরাণ হ'ল উদাস। 

মত্যুহীন তুমি, এলে মর-জগতে। জন্সঙ্বরাহীন তৃমি, অথচ সাধারণ মাঁণবকের মতোই 
হ'লে বধিত | ব্ুপহীন তুমি, কিন্তুকি এক অপূর্ব অভিরাম নব-ঘন-শ্যাম-ছ্যৃতি তোমার তনুকে 
করল আলোকিত। তুমি অচঞ্চল, তুমি 'ক্রীডনেনেহ দেহভাঁক্‌”_ক্রীডাচ্ছলেই দেহ ধারণ 
করেছ, তবুও ভারতের নকল দিক ঘিরেই তোমাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলার অন্ত নেই। 
তাইতো প্রেমভাবে গোপিকাগণ, ভয়ভাবে কংদ, দ্বেষযুক্ত হয়ে শিশুপাল, সংসার সম্বন্ধে 
বু্ণবংশীক্পগণ, সখ্যভাবে পাগুবগণ, বাৎসল্যভাবে ঘশোঁদা, ভক্তিভাবে উদ্ধবাদি ভক্তগণ তোমার 
জীবনায়নের সবটুকুই ঘিবে রেখেছে । আর আশ্চর্য) বিভিন্নভাবে, এমনকি বিরুদ্ধ ভাবে হলেও, 
অনন্য-মনে তোমাকে চিজ্তা ক”রে এরা ঘকলেই তোযাকে পেয়ে গেল? তোমাকে পেয়ে ধরণী 
খন্য | তোমার পাঁযেব পরশ পেয়ে তৃণগুল্স ধন্য তোমার নখ-স্পশে তঝ্চলতা ধন্য ] তোমার লদয় 
দৃষ্টিলাঁভ ক'রে নদী-গিরি-পশু-পক্গীরাও ধন্য ( ধন্যেয়ম করজাভিমুষ্টাং_ভাগবত, ১০।১৫1৮ )। 

কিন্ধ তুমি যে ঠিক কে, তা আজও বুঝতে পারলাম না। মহাভারতে, পুরাণে, ভাগবতে, 
গীতায় এবং পরবর্তী কত না তক্তিশাদ্দে তোমাকে কত রূপেই না দেখেছি । কতবার তোমাঁকে 
দেবতা বলে মনে হয়েছে, কখনও পুর্ণব্রহ্ম_-আবাব পরক্ষণেই মনে হয়েছে তুমি সাধারণ মানুষের 
মতো--তুমি 'অতি ছল, অভি খল, অতীব কুটিল । কেন এমন হয়? সর্বজীবে, সর্বভাবে, সর্বাহতবে 
তুমি ওতপ্রোত বলেই কি-_কিংবা ভালমন্ধ, সবার ভেতরেই তুমি একাকার বলেই কি এ রকম 
হয়? শুদ্ধ-ুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব, তিনগুণের অতীত বলেই কি তোমার আপাতবিরুদ্ধ কথাবার্তী ও 
ব্যবহারের মধ্যেই তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ওঠে ভেসে? এই প্রসঙ্গে আচার্ষের সেই কথা মনে পড়ে_- 
“নিন্তৈগুণ্যে পথি বিচরতাৎ কো বিধি; কে নিষেধঃ-তিনগুণের অতীত ব্যক্তি খন জীবনের পথে 
চলেন, তখন তাঁকে কখন কোন বিধেনিষেধের মধ্যে আটকে বাঁধা যায় না। 

তুমি তে বলেছ_ তুমি সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্ম। (গীতা, ১০২০ )| তুমি অব্যক্ত স্বরূপে 
সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ক'রে অবস্থান করছ € গীঃ) ৯৪ ), তাইতে। ভক্তের চোখে 'ধাহ! হাহা নেত্র পড়ে, 
তাহ! তাহা কৃষ্ণ ্ষুরে ( চৈতন্তচরিতাম্বত )। ভাগবতেও শুনি, সকল আত্মার আত্মা তুমি। জানি, 


৪০৩ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ধ-_-৮ম সংখ্যা 


তুমি জগতের হিতের জন্য মায়াযোগে এই পৃথিবীতে দেহ ধরে এসেছ ('কুষ্ণমেনমবেহিত্বম্‌ 
'শ"যায়য়া | ভাগবত, ১০__পৃরার্ধ ১৪1৫৫ )। শুধু তাই নয়, তৃমিই যে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। 
তুমি পিতাপুত্রাদি থেকে প্রিয়, ধনপম্পদের চেয়ে প্রি, অন্ত সমস্তকিছুর থেকেও প্রিয় ( বুঃ উপ:, 
১৪/৮)। এমন কি, সমস্ত প্রিষ্স বস্তর মধ্যে তুমিই প্রিয়তম ( ভাঃ, ৩৯৪২ )1 আমাদের দেহ যে 
এত প্রিয়, তাও তাঁর মধ্যে তুমি রয়েছ ঝলে ( ভাঁঃ, ৩/৯।৪২)। তোমাকে পেলে অন্য কোন 
পাওয়া আর স্থখকর ব'লে মনে হয় না (গীঃ, ৬:২২)। আর তুমি নিজে নিগুণ-্রন্ধ হ'য়েও সকল 
জীবের মঙ্গলের জন্যই মহুয্যনেহ আশ্রম» ক'রে লীলা করতে এসেছ, যাতে বহিমুখ জীব, তোমার 
লীলাঁকথা শুনে তোমার প্রতি আকুষ্ট হয় ( “অন্ুগ্রহায় ' তৎ্পবোভবেৎ্।”_ভাঠ ১০।পুর্বার্ধ ৩৩৩৭ ) 
আর রসন্বরূপ, আনন্দন্বর্ূপ তুমি, তোমার প্রতি কেউ আকৃষ্ট না হয়ে কি পারে? তোমার 
অন্ুভবও আমাদের কাছে আনন্দপ্রদ (“ক্বলাহুভবানন্দ শ্বরূপঃ পরমেশ্বর ৮--ভাঁঃ, ৭৬২৩ )। 
তাইতো, হে পরম প্রিয্৯, তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি । তোমার শঙ্খনিন।দে আমাদের মোহ ঘুচিয়ে 
দাও। আমাদের আখির লীলে তোমার স্বপন-স্থরভি দীও ছড়িয়ে। তোমার কপাকণ। দিয়ে আমা- 
দের হৃদয় দাও রাডিয়ে। ওগো বীশরিয়া, তোমার সেই মহাকর্ষণের বাশীটি আবার বাঙ্গাও। 
শুনেছি, তুমিই হ'লে আমাদের গতি, আমাদের সকল কর্মের নিয়ামক | এমন কি, 
তোমাকে জানবার ইচ্ছাটুকুও তোমারি দেওয়] (গীঃ, ১৫1১৫ )। আমরা তোমার হাতের ক্রীড়নক 
মান্র। তুমি যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি_-“নাহং নাহং, তু তু 
নিমিত্ত মাত্র (গীঃ, ১১1৩৩), আমাদের সকল ক্লান্তি তোমার ছোঁয়ায় সরিয়ে দাও। 
তবে আমাদের বলতে কি কিছুই নেই? আছে। তুমি যদি হও আগুন, আমবা তার ন্ুলিঙ্ক, 
তুমি যর্দি হও বাবিধি, আমরা তার জলকণা, তুমি যদি হও আকাশ, আমব। তার একটি স্থান-শিন্ু , 
তুমি যদি হও পৃথিবী, আমর! তার ধূলিকণা। আমাদের মনে তোমাব ম্বতি নিয়ত রয়েছে আকা! 
এর পরেও, তুমি কে ?-_-এ প্র্থ আর তুলব না। এই রকম প্রশ্নের উত্তরেই তুমি অর্জুনকে 
বলেছিলে--'হে পার্থ, তোমাঁর এত সব বিভূতি জেনে লাভ কি? জেনে রাখ, এই সমস্ত জগৎ আমার 
এক অংশ দিয়েই ধরে রেখেছি ।” ( গীঃ, ১০1৪২, “পাদোহন্য বিশ্বাভৃতানি'ছাঃ উপ, ৩।১২৬)। 
সামান্ত অংশের পরিমাণই যদি এত হয়, তাহলে তোমার স্বরূপ কি? উত্তরে বলবে, সেটা তোমা 
দের সাস্ত মন দিয়ে জান! সম্ভব নয়, কারণ-_সেট। অনস্ত, অচিস্তয, অব্যক্ত, অজ্ঞেয়। বুঝলাম, আমা 
দের জানের ছোট্র দীপটি নিয়ে তোমার মতো সূর্যকে দেখানো যায় না, আরতি করা যায় মাত্র । 
তাই চল পথিক, ডীকে আবাহন করবে চল। তোমাদের ডাকের জন্য তিনি অপেক্ষা 
করছেন ঘে! মনে রেখ, তোঁমরা আছ বলেই তিনি আছেন । আনে রেখ-স্‌ম্তানকে বাদ দিয়ে 
মাতৃত্ব নেই, প্রেমাস্পদকে বাঁদ দিয়ে প্রেমিক নেই, জীবকে বাদ দিয়ে নেই ঈশ্বরত্ব, মেঘকে বাঁদ 


দিয়েও রামধন্টু হেসে ওঠে না। তোমাদের আকর্ষণ করছেন বলেই তিনি শ্রীকষ্জ। যেমন কারে 
পানু তাকে আকডে ধর । যশোঁদার মত তাকে মেহ দিয়ে ধরো, কংসের মত তাকে ভয় দিয়ে 
ধরো, শিশুপালের মত তাঁকে ঈর্ষা দিয়ে ধরো, অজজুর্নের মত তাঁকে সখা ব'লে ধরো, শ্রীরাধার মত 
তাকে প্রেম দিয়ে ধ'রে এক হয়ে যাঁও। তোমাদের জগ্যই তো লীলার সশ্রোতে তিনি ভেসে এসেছেন 


তোমাদেরই প্রাণের খেয়ায়। চল চল, সেই খেয়ার ঘাটে তাকে জাহ্বান করে নিতে চল। 
শিবাস্তে সন্ত পন্ছানঃ। 


সংপ্রসঙ্গ * 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


জ্ঞান, কর্ষ ও যোগ--এই তিনটিই উপায়, 
?ই তিনটিই তাঁকে লাভ করবার পথ। 

ভগবান বলেছেন, ঘে তাঁকে যেভাবে চা, 
তাকে তিনি সেভাবেই দেখা দেন । 

রা রাজদিক প্রর্কৃতির, কাজ না কারে 
থাকতে পারেন না, তাঁদের জন্যে কর্মের উপ- 
দেশ। আনজ্জ কর্ধ নয়, নিরাঁসজ্ত কর্মই কর্ম- 
যোগ । আব যাঁর সংপারে থেকেও সংসারে 
আপক্ত না হ'য়ে ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাদের 
জন্যে ভক্তি । আর ধারা ব্রহ্ম ছাড়া সংসারে বা 
অন্য কিছুতেই তৃপ্রি পাঁন না, তারা জ্ঞানী । 

ভগবান অজুনিকে কর্মের উপদেশ দিয়েছেন, 
অভুন ক্ষত্রিয়, কর্ম করাই তার প্রকৃতি । কিন্ত 
মে কর্ম কেমন ক'রে কবতে হবে, ভগবান তা 
শিজেই শিখিদ্ে দিলেন £ “মযৈবৈতে নিহতাঃ 
পূর্মেক্তআমি তো পূর্বেই মেরে রেখেছি, 
কর্তা আমি-তুমি নও । 

'অহঙ্কারব্মিটাঁস্মাই নিজেকে 'কর্তাহমিতি 
মনততে'_-কাচা আমিই নিজেকে কর্তা মনে করে, 
কিন্ধ পাকা আমি জানে, আমি তার দাস 
আঙি তাঁর ।, 

শরুণাঁগত হ'তে হবে করোধি'-যা 
কিছু কর সবই তার কর্ম। তুমিই যে তীর, 
এই ভাব নিয়ে থাকতে হবে। 

প্রথমে চাই গুরুবাকো বিশ্বান। এই বিশ্বাস 
থেকে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা--শ্রন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্ঃ | 
গুরু সব দিয়ে দেন শিষ্ককে। অঙ্গুন যখন 
“আমি ভোমার শিষা-আম।কে কপা কর” বলে 


শরণাগত হলেন, তখনই শ্রীরুষ্ষ পরম গুহাতম 
জন দিলেন অজুণনকে, বিশ্বব্ধপও দর্শন 
করালেন-_য! কেউ দর্শন করেনি । 

আর বললেন £ মত্কর্মকৎ+ -আমার কর্ম 
কর, মৎপরায়ণ হও, আমার ভক্ত হও। অজুনি, 
তুমি আমার পরম প্রিয়, তাই তোমাকে গুহতম 
কথা শোনাচ্ছি, “নর্ধধর্ধান্‌ পরিত্যজ্য_ সকল 
ধর্ম ত্যাগ ক'রে 'মামেকং শরণং তরঙ্গ" একমাত্র 
আঁমীরই শরণ লও) আমিই গুভাশুত 
পাপ-পুণোর পারে লিয়ে যাব। 

পুণ্যকর্ম, শুভকর্মও বন্ধন, ঘি তা সকাম 
ভাবে কবা হ্ম়। অশুভ কর্মতো বন্ধনই, 
সংসারে জড়িয়ে বাখে_তার কাছ থেকে দুরে 
নিয়ে যায়। 

তাই কায়মনৌবাক্যে তার শরণ নিতে 


হবে। িত্প্রপাদাৎ পরা শাস্তিমচিরেণাধি- 
গচ্ছতি'-তবু কৃপাতেই পরমা শাস্তি 
পাওয়া যাবে। 


ঠাকুরও ছিলেন মায়ের শরণাঁগত। ধর্ম- 
অধর্ম, শুচি-অশুচি, পাঁপ-পুণ্য-সবই ভিনি সমর্পণ 
করেছিলেন মাকে। 

বিজয়কুষ্ণ গোঁত্বামী শুনে বললেন, দিবই ষে 
দিয়ে দিলেন, আপনার রইল কি? 

এই তো 'পর্বধর্মান পরিত্যজ্য--লব ধর্ম 
পরিত্যাগ ক'রে তার শরণ লওয়া, তার 
হয়ে যাওয়া। গীতায় স্পষ্টই তো বলেছেন 
ভগবান £ “বৈধী ভক্তির পার হও, শুভা- 
শুভ ধর্মার্মের পার হ'য়ে এসো অজু! 


১১৫৭ খু: শিলচর ও করিম্গঞ্জে রাফ মঠ ও মিশনের পূজনীয় সছাধ্ক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রদঙ্গের সারাংশ | 


অনুলেখিকা--হীহধা সেন। 


৪০৭ 


তারপর তো! আমি আছি--আমিই ধুয়ে মুছে 
সাফ ক'রব তোমায়। সবচেয়ে দোজা পথ এই 
শরণাগতি ! যাগ-যোগ নেই, কোনও কষ্ট নেই, 
শুধু আত্মসমর্পণ করা, তার হ'য়ে যাওয়া । 

সকলের হৃদয়ে তিনি অরধিষঠিত থেকে যন্ত্রের 
মতে। সকলকে ঘোরাচ্ছেন। মানুষের স্বাধীন 
ইচ্ছ( কিছুই নেই । গরুকে যেন লঙ্বা ঘড়ি দিয়ে 
থোটায় বেঁধে রেখেছে, এ সীমার মধ্যেই ঘোবা- 
ফেরা, যত আম্ষীলম। 

অজুনকে উপলক্ষ ক'রে সংসাতী জীবদের 
বলছেন ভগবান £ কর্মের সাধনা ক'বে পরা ভক্কি 
লাভ কর। পরা ভক্তি আব পর জান তো 
একই কথা! 

তাঁই শুধু তার হয়ে কম কারে যাওয়া? 
শরণাগত হ'য়ে পড়ে থাকা শ্বাধীনতা এভ- 
টুকু নেই । যাকে তুলবেন তাকে দিয়ে এষ এব 
এনং সাধু কর্ম কাঁরয়তি'-_সীঁধু কম করাচ্ছেন, 
আবীর যাকে ফেলবেন তাকে দিয়ে অসাধু 
কর্ম কর।চ্ছেন। সবই তীর ইচ্ছা। আমাদের 
কোন ইচ্ছা বাকোন স্বাধীনত। মেই। 

তমেব শবণং গচ্ছা-সর্বভাবে তারই শরণ 
লও। তিনিই গতি, ভর্তা, প্রহথ নব। 

কূপ! পাঁওয়। যাবে, তিনি কৃপা করবেন। 
তিনি জ্ঞানীর কাছে অবাঙমনসোগোচর, যোগীর 
কাছে পরমাত্মা আর ভক্ের কাছে ভগবান। 
একট! ভাব নি পড়ে থাকতে হবে। 

ভগবান এপে অধাচিত ভাবে কুপা করছেন, 
নিজে ডেকে বলছেন £ “মাং লমস্কুক* আমাকে 
নমন্কার কর ; 'অদ্যাজী'--আমার সেবাপরায়ণ 
হও। ছুলভ যনুষ্যজন্ম পেয়েছ, এবার এগিয়ে 
পড়। এই তো অমৃতত্ব-লাভের পথ। তাকে 
ভক্তি কর, তাকে ধর, আর কিছু করতে 
হবেনা। তিনি নিজে এসে বলেছেন, “আমি 
তো আছি-_-।, 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম্‌ ব্ষ---৮ম মং 


ঠাঁকুরও বলেছেন £ আমি ছা তৈরী ক'রে 
রেখেছি, তোর! শুধু মনট! ছাঁচে ঢেলে নে-_ 
বাঁড়া ভাতে বসেমা। 

মাথা নীচু কবতে শেখ। মাথা নীচু কবে 
তার শরণাগত হয়ে যাঁও। তিনি আছেন, 
ভয় কি? 

কঃ স নী 

রাজপিক আহাব বর্জন ক'য়ে লাত্বিক আহার 
গ্রহণ করলে মন স্থির হয়, চঞ্চলতা৷ দূর হয়। 
চঞ্চল মনকে সংযত স্থির করতে হ'লে অভ্যান 
চাই। এই অভ্যামই সাধন1]। শ্রবণ, কীর্তন, 
স্মব্ণ_-এইগুলি অভ্যাম করতে হবে । 

ভগবান বলেছেন £ 

যিনি অনন্তচিন্ত হ'য়ে আমাঁকে স্বরণ করেন, 
আমি তাঁর কাছে অনায়াসলভা | নিত্য 
স্মরণে কি হয়? আমবা তো! কাজলের ঘরেই 
থাকি। নিত্য স্মরণে আমাদেব গায়ে কালি 
লাগে না তাছাড়া সংস্কারগুলো ততট। ক্ষত 
করতে পারে নাঁ। ম্মরণ বেশী হলেই তো ধ্যানে 
পরিণত হ'ল। 

এই তিনটি জিনিসের মূলে আবার থাকা 
চাই অচ্বাগ, বিশ্বাম। কামনা-বাঁসনা দমনের 
জন্য শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণের দরকাঁর। আর চাই 
সাধুসঙ্গ। সাধুর কাছ থেকে ভগবত্বথা শ্রবণ 
ক'রে পরে সে সব মনন করতে হয় । সাধন ঠিক 
হলে দিদ্ধি হয়। পওহারী বীনা বলতেন £ 
ঘন্সাধন তন্‌ সিছ্ি?। ঠিক রাস্তায় গেলে 
গন্তব্যে পৌছে যাওয়া যাঁয়। শাস্তে চিনি ও বালি 
মেশানো আছে, বালি ফেলে চিনি নিতে হয়। 
মাঁধুমুখে শাস্ড্ের সাঁর মর্ম জেনে নিতে হয়। 

[76911606 আর 17691070 ছুটি জিনিস। 
[00611906 অর্থাৎ মস্তি দিয়ে, কেবল পাপ্ডিত্য 
দিয়ে তাকে জানা যাঁয় না। 117691120ঠ আমাদের 
কেব্ল ইঞ্জিমভোগ্য বিষয়ে নিয়ে ঘাচ্ছে, কিন্ত 


তান্্র, ১৩৬৬] 


ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা 
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[0816100. অর্থাৎ আসল অনুভূতি আমাদের রোগী, সে ঘরেই জলের জালা আর তেতুল-- 


নিয়ে যাচ্ছে ইন্দিয়াতীত সত্যে । ধ্যানের ভেতর 
দিয়ে সেখানে যেতে হয়। 

আজ দেখছি মস্তিক্ষবান্‌ পঞ্ডিতেরা সব 
জদয়ের কাছে, অনুভূতির কাছে মাথা নত কর- 
এন। ঠাকুরের কাছে এই অনুভূতির কথা 


পেয়েছে বলেই জগৎ আজ তীর পুজা 
করছে । 

পাধুঙ্গ দরকার-_-তপস্তায় ঘা না হয়, 
সাধুসঙ্গে তাই হয়। 


গিরিশবাবুর কাছে গেলুম। তিনি বললেন, 
ওরে তোরা ঠাকুবের কথা শুনতে এসেছিস, 
আমাকে দ্যাখ, আমাকে কি করে দিয়েছেন 
ঠাকুর দ্যাখ, কি ছিলুম, আব কি হয়েছি” 

সাধারণ লোঁকেব মন বন্ধক দেওয়া আছে 
বিষয়ের কাছে, সাপুলঙ্জে সে বন্ধক ছুটিয়ে আনা 
যায়। ঠাকুর বলতেন, 'মাতালকে চাঁল-ঝোয়া 
জন খাঁটঘে দিলে মাতলামি যায়, হু'শ হয়|” 

মাঝে মাঝে ঠাই-নাডা হ'তে হয, নির্জনে 
গিয়ে ভীকে ভাকতে হয়। যে ঘবে বিকাঁবের 


রোগ সারে কখনও ? 

আর চারা গাছকে বেড়া দিয়ে রাখতে হ্য। 
গ্ঁডি মোটা হয়ে গেলে আর ছাগল-গরুতে 
খেতে পারে না। 

যীস্ত৪ বলেছেন এমনি কথা । একজন কিছু 
বীক্জ ছড়ালে , কিছু পড়ল পাহাড়ে, কিছু কাটার 
জঙ্গলে, কিছু প্রাস্তাঘ, কিছু উর্বরা জমিতে । 
পাহাডের পাথরে বীজ ক'লল না, কাটাব জঙ্গলে 
বীজের গাছ হ'ল, কিন্তু বাডতে পেল না, রাস্তার 
বীজ খেয়ে গেল পাঁধীতে, শ্রধু উর্বর চষা 
জমিতেই বীজেব থেকে গাছ হ'ল, ফল ফ'লল। 


জমির চাষ মানে কি? অভ্যান, সাধন) 
তবে তো জ্ঞান-ভক্তিব ফমস ফলবে। 

সংসারে সারাদিন খাটতে পাঁরি আমরা, কিন্তু 
তাকে ভাকবাব সময় পাই না। 

ঠাকুর বলতেন, সংসারে কুলোর মতো! হবে, 
চালুনির মতো! নয়) কুলে] অনার বস্ত ফেলে 
দিয়ে সার বন্ধ গ্রহণ করে। আর আমবা 
চালুনিব মতো শা'র ফেলে দিয়ে অপার নিয়েই 
মেতে আছি। 


ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা &* 
প্রীবিমানেশ চট্টোপাধ্যায় 


বামরণ মিশনের এই গ্রস্থাগাবটি উদ্বোধন 
কব্বাব দুর্লভ স্থযৌগে ভাবুতীয় কৃষ্টি সন্ঘ 
দু-এক কথা বলব । বিশেষ আশা করি, এই 
গ্রন্থাগার ভাঁর্তীয় চিন্তা বিকীবরণেব ও ভারতীয় 
কষি-ব্যাখ্যার একটি কেন্দ্ররূপে গডে উঠবে । 

একই সমুন্্র ঘেখানে দুটি দেশের উপকূল 
বিধৌত করে সে ক্ষেত্রে ইতিহাঁপ ও ভূুগোলের 


পরিস্থিতি অনুসাঁবে যতটা আশা কবা যায়, 
ভারত-কৃষ্টি এখানে ততট। প্রপাবিত হম্সনি, তবু 
মিশনের বন্ধুদের চেষ্টায় এই গ্রস্থাগার শুভ হুচনাই 
করছে | 

ঠিকভাবে ব্যবহৃত হ'লে গ্রন্থাগার কৃষ্টি- 
বিস্তারের বিশেষ সহায়ক, বিভিন্ন জাতির রুহি 
সথ্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করবার জন্যে দেশে দেশে 


* মরিশাস রামকৃ্ঃ মিশন কেনে প্রশ্থাার-উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ইংকেজী বক্তৃতার সায়ানুব্যদ ) মেজর জেনারেল 
চট্টোপাধ্যায় তখন মরিপাসে ভারত নরকারের কমিশনার ছিলেন ; বত'মানে নিউইররকের কলসাল নির্বাচিত হইয়াছেন। 


৪৯৪ 


্রশ্থাগার স্থাপিত হয়েছে সভ্যতাঁর উধাকালেই। 
পুস্তক রচিত হয়েছে, পঠিতও হয়েছে শতাবীর 
পর শতাবী ধরে। প্রশ্ন ওঠে: বই লেখা ও বই 
পড়াঁর দ্বারাই কি মানুষ তার জীবনের চর্ম 
উদ্দেশ্ট--পরম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পাবে? 
আরও প্রশ্ন জাগে, বিদ্যা ও কৃষ্টি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন 
উদ্দেশ্য কিনা? 

জ্ঞানী সমদশ , ভিনি বিছান্‌ ব্রাহ্মণকে থে 
চোখে দেখবেন মূর্খ চণ্ডালকে-_এমনকি অন্যান্ত 
জীবজন্তকেও দেই চোখে দেখবেন, শান্ত মনে। 
তিনি হু্টির সব কিছুকে এক উদার দৃষ্টিতে 
দেখবেন। এইটিই হচ্ছে তারতীয় কৃষ্টির 
মুল কথ] । 

কৃষ্টি ও সভ্যতা 

বিষয়টির ভেতরে প্রবেশ করবাঁব আগে 
কৃষ্টি” ও সভাতা” কথা-ছুটির সংজ্ঞা-নিকপণের 
চেষ্টা করব । সংস্কৃত ভাষায় “কৃষ্টি? বা “সংস্কৃতির 
অর্থ উৎকর্ষ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
কর্তব্য-মচেতন প্রার্কৃতিক বুদ্ধিকে শুদ্ধ ক'রে 
উত্কৃষ্ট করবে যে প্রক্রিয়া_-তাঁই সংস্কৃতি ব! কৃষ্টি। 

কৃষির মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে 
একটি মানদণ্ড পাওয়া যীয়। কৃতি বলতে 
বোঝায়--একই স্থানে একই পবিবেশে অবস্থিত 
অনেক মানুষের মনের ও বুদ্ধির উৎকর্ষ । জাতীয় 
ক্টতে ধরা পড়ে একটি জাতির প্রতিভা ও 
সংখ্যাধিক লোকের চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য । 
পাঁঞাবী, তামিল, মাবাঠী প্রসৃতি আঞ্চলিক 
কৃষি থাকতে পারে, ভারা ভাবতীয় কৃষ্টির 
প্রশস্ত ধারাকেই পুষ্ট করে। আবার ভারতীয় 
কৃষ্টি প্রাচ্য কষ্টিবই একটি বিশেষ ধার । 
পাশ্চাত্য কষিও এইরূপ এক আঞ্চলিক ও জাতীয় 
কৃষ্টি থেকেই গডে উঠেছে । এখন এই প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য রুষ্টির সমন্বয়েই রূপ নেবে এক বিশ্ব- 
কৃপটি, যাকে বলা যেতে পারে এ যুগের সভ্যতা । 


উদ্বোধন : 


| ৬১তম বধ__৮ম সংখ্যা 


কটি? ও সিভ্যতা' ব্যবহারের দিক্‌ থেকে 
প্রায় সমার্থক, কিন্তু তাঁদের মুলগত পার্থক্য 
বিচ্ছিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে ধরা পড়ে । কিছ 
মানসিক অগ্রগতি, আর সভ্যতা” জাগতিক 
উন্নতি। “কিষ্টিঃ কথাটির মধ্যেই একটা গতি- 
ময়তা রয়েছে, অবিরত অগ্রমর চিন্তাধারা মৌলিক 
বৈশিষ্ট্যগুলির অপূর্ণতা পরিপূরণ ক'রে দিচ্ছে। 
বড বড সাধক, দার্শনিক, কবি, দেশপ্রেমিক ও 
বিছিন্ন ক্ষেভ্ঞের অনীবিবৃন্দ ইতিহাসের আোতে 
তাদের ভাবধারা মিশিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে 
দেখ! দেয় নব নব কৃষ্টির ক্রমবিকাশ । 

ইৎরেজী (61117785100) কথাটি ছা]? বা 
০1৮৮ শব্দের সঙ্গে জডিত। এই “সিটি” বা 
নগরে নিঘন-শৃঙ্খলার মধ্যে বাদ কাত দিগ- 
দেশাগত বিচিত্র লোক, পারস্পরিক অভিজ্ঞতাব 
বিনিমযে একটা সামপ্তশ্ত সাধন ক'রে ভারা 
শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধে উৎকর্ষ লাঁত কবে। 
বুদ্ধিপহায়ে শিল্পবাঁণিজা, নগবনিমাণ। যোগ 
যোগস্থাপন, সামাজিক শ্বাধীনতাঁ, রাজনীপ্তিক 
সংঘ প্রভৃতির স্ত্রপাত ক'রে মানুষ চাইল তাঁর 
স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাঁডাতে। সব কিছুর উদ্দেশ্য 
উৎকর্ষ-লাত ; ভষঘ ও অভাব থেকে মুক্ত জীবন- 
যাঁপনই তার লক্ষ্য । যার1 এব বিপরীত-_যারা 
শহর থেকে দুরে একা একা বা ছোট ছোট 
পরিবার নিয়ে বাস করত, তাদের থেকে স্বত্ত্ব 
হয়ে এব] নিজেদের নাঁগবিক? বা সিভ্য ঝলত। 

সংস্কৃত সভা” কথাটি এপেছে "ভা? শব্দ 
থেকে । সভ্য” মানে সভার উপযুক্ত । “দান” বা 
“শ্য প্রভৃতি জাতির অমাজিত রীতির পরিবর্তে 
এর। ছিল নমাঁজ-জীবনের হথস্থবিধার পক্ষপাতী । 

বিশ্বজনীনতা 

প্রাচীন ভাবতের কণ্টিগত চিত্ত! বরাবরই 
বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাদী। ভারতবাসীর চেতনায় 
এর গভীর প্রভাব। ভক্টর বাধাকৃঞ্চনের মতে 


ভার, ১৩৬৬ ] 


কতগুলি দেশের উৎকট যুক্তিনিষ্ট প্রস্মোগবাদ 
(21908178670 09270900870) সংশোধন করার 
জন্য যে বিশ্বজনীন চিন্তা প্রয়োজন, তা রয়েছে 
ভারতে । 

সমাঁজ-জীবনের সাংস্কৃতিক পদ্ধতি মানুষের 
্বার্থপর্তার কাটাগুলি দুরীতৃত করে, এবং 
পাবম্পবিক সাহচর্যে ও ভাববিনিময়ে একটা 
স্বাভাবিক দায়িত্বও গডে ওঠে। 

সহস্র সহস্র ব্ছব ধরে যে অফুরস্ত পরিবর্তন 
চলেছে-_আদিম, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক মানুষের 
মনে ও সমাজে, সর্বত্র তা অবশ্থাই গ্রাতিফলিত 
রয়েছে । আঁজ শহরের পরিবেশে সভাতার মান 
আমাদের হিসাবে উচু, তা ঝলে গ্রামাঞ্চলে 
কৃষ্টিৰ মান নীচু নয়। 

নৈতিক মূল্যমান 

ভারতের প্রাচীন জীবনদর্শন__যার ধারা 
যুগ যুগ ধরে অব্যাহত-__তা শুধু যে মানিব- 
জীবনের রহস্যময় বিপবীত ধারাগুলির ব্যাখ্যা 
করে তা নয়, ব্যক্তিকেও উৎসাহিত করে এমন 
একটি ভাবে জীবন যাপন করতে-_যাঁতে সে 
নিজে শাস্তি পেতে পারে, অপরকে সুখী করতে 
পারে, এবং সমাজব্যবস্থা শক্তিশালী ক'রে 
তুলতে পারে যে দেশে বিভিন্ন বীতিনীতি, 
নানা! ভাষা ও একাধিক ধর্মবিশ্বান বর্তমান-_সেই 
ব্ছসমাঁজবিশিষ্ট দেশে যে সামাজিক শীতিবোপ 
প্রয়োজন, তা এই জীবনদর্শনই দিতে পারে । 

ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীব এই মৌলিক উদারতা 
ও তাৰ ঘনীভূত চিব্স্তন ভাবরাশি নতুন নতুন 
কষ্টি-শক্তিকে আত্মসাৎ কবেছে এবং এই 
প্রক্রিয়ায় ভারত লাভবান্ই হয়েছে । 'আ নে 
ভদ্রাঃ ক্রুতবো যন্ত বিশ্বতঃ_ভত্র চিন্তাধারা চাবি 
দিক থেকে আমাদের কাছে আহক-_খগ বেদের 
এই প্রার্থনার ভাব--যত না প্রচারিত হ'ত, তার 
থেকে বেশী আঁচবিত হ'ত সমলামম্িক চিস্তার 


ভারতীয় কটি ও সভ্যত। 


86০৫ 


অপ্রধান ধারাগুলিও আমাদের সভ্যতায় অনেক 
কিছু এনে দিয়েছে । প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি 
উত্তরকালের জন্ত ষে অনেক খোরাক বেখে 
গিয়েছিল, তা জাতীয় জীবন-রক্ষায় ও উৎসাহ- 
সারে আজ যতট! কাজে লাগছে, এতটা বোঁধ 
হয় আর কখনও লাগেনি । 
মনই সকল কৃষির উৎস, মাস্ষের সকল কর্ম- 
প্রচেষ্টাও মশকেই কেন্দ্র ক'রে । প্রাচীন দার্শনিক- 
দের ভবিখ্দ্দৃষ্টি কত স্বচ্ছ ছিল! বিশ্বরহস্য 
উদ্ঘাটনে তাঁদের গভীর গবেষণা দেখে মানুষ 
আজও বিস্ময়ে অভিভূত। ভারতীয় দশনের 
সার কথা, জীবনের সংকল্প ও উদ্দেশ্টয অতি তাৎ- 
পর্ধপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই প্রার্থনায় £ 
অনতো মা! সদ্গময় 
তমসো ম! জ্যোতির্ময় 
মুত্যোম্াহমৃতংগময় | 
তাঁরত-কৃষটিতে রয়েছে এমন একটি গতি- 
শীলতা, যা ব্যক্তিগত চিন্তা কথা ও ব্যবহারের 
মাধ্যমে জীবনকে বিকশিত কনে মানপিক 
এশ্বরধে ও নৈতিক লৌন্দর্যে। উধ্ৰর্তর এই 
রূপান্তরের সীধনায ভারতীয় মন স্বীকার করে 
প্রার্থনার বা দিব্যশক্তির প্রভাব। 
অনাসক্তিৰ শিক্ষা 
অনাসক্তি অভ্যাস করতে গেলে কিছুনা 
কিছু পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়, এই 
ত্যাগের ক্ষেত্র বুবিস্তুত। যার যেমন প্রয়োজন 
তাঁকে তেমন একটু সাহায্য করা--জযি বা অর্থ 
বারা পাহাধ্য, অন্ন বস্ত্র বাআশ্রয় দান, কি একটু 
পরামর্শ দেওয়া বা কারও শুভ চিন্তা! করা_-সবই 
অনানক্তি বা ত্যাগমূলক কর্মের প্রতীক । 
মন নিয়ন্ত্রণ করে শরীর, অতএব মনঃনংযমের 
পথেই জীবনকে অনান্বক্তভাবে গ্রহণ করা সম্ভব। 
অনাপক্ত ভাব দ্বারা প্রলোভন জয় করা যায়, 
এবং লাভক্ষতির ভাব দূর হলেই দায়িত্ববোধ 


৪০৬ 


জাগ্রত হয়। আজকের বিভ্রান্ত বিশ্বে দৈনন্দিন 
কর্তব্য-সম্পীদনেও যে তিতা ঈর্ধা তুলবোঝা 
ভয়ঙ্াত ক্রোধ ও দ্বণা দেখা যাঁয়--তা সবই 
এডাঁনো সম্ভব, যদি আমরা “কর্মণোবাধিকারণ্ডে 
মা] ফলেষু কদাচন” গীতাব এই নীতি অহ্থমরে 
কাজ করে যেতে পারি, যদি আমরা সন্মান 
পুরস্কার, এমন্কি স্বীককৃতিবও অপেক্ষা না রেখে 
নিষ্ঠাসহকারে নিজ নিজ কর্তব্য ক'রে যাই, তবে 
অবশ্যই ফল ফলবে- যথাসময়ে । 


স্বতই মনে পড়ছে গত শতাব্দীর দূঢসংকল 
অগ্রগামী দলের কথা, যারা মাতৃভূমি ছেডে 
বেরিয়েছিল-দুর বিদেশে নিজ নিজ শ্রমের 
সাহায্যে ভাগ্য পরীক্ষী করতে । ক্রমাগত সঙ 
পরিশ্রমের ছা! ভার। প্রম্ণ ক'রে গেছে ষে 
তারা কর্মকুঠ ছিল না, আজ দেখ যাচ্ছে তাদের 
কর্ম নিক্ষল হয়নি। 


মনসংষম 


প্রাচীন আধদেব প্রার্থনা স্ধের কাছে £ 
আমাঁদের মন আলোকিত কর। প্রাচ্য চিন্কা 
বার বার জোর দেয়--চিত্তশুদ্ধির ওপর । জগতের 
মায!গাল থেকে মুক্তি পেতে মুনি-ধধিরা প্রার্থনা 
কবেছেন এই আলোর জন্য । তারা বুঝেছিলেন, 
আত্মপরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই আলোক অন্তমূধী 
করতে হবে। বিশাল ভারত-কষিতে কত বিচিত্র 
ছ'ণচ- সবই মনঃসমীক্ষার ফপ, আত্মোপলব্ধির 
সাধনার পথে ক্রমৃপ্রার্ত অভিজ্ঞত।। এরই জন্য 
ব্যাকুলভাঁবে প্রীর্থনা করা হযেছিল জ্ঞানের 


আলো । এই ভাব ভাবত" নামটির সঙ্গেও যেন 
জভিয়ে গেল । “ভা শবেব অর্থ আানালোক, 
'রত'- সাধননিমগ্ন । তাই কোঁন কোঁন যনীষীর 


মতে ভারত” শব্দটির অর্থ-_-অন্ধকাঁবের বিরুদ্ধে 
আলোকের লাধনায় নিমগ্ন । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ব-_৮ম সংখ্য 


আত্মোপলন্ধি 

ইতিহাসের অসংখ্য পতন-অত্যুদয়ের মধ্য দিয়ে 
ভারতীয় কৃষ্টি চেষ্টা করেছে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে ভাব হ্বরূপে, যেখানে বোঝা যায় 
জীবনের অর্থ কি, জীবনযাপনের উদ্দেশ্য কি? 
এতিহাপিক ভাগ্যবিবর্তন ও সামাজিক বাজ- 
নীতিক বিপ্লব সত্বেও ভারতের আত্মা অপরি- 
বতিত রয়েছে । যে সবভ্রান্ত ধারণা ভারতের 
মূলগত ভাবকে নষ্ট করতে চেয়েছিল, তাঁর ভেতর 
থেকে দেশকে টেনে তোলার শক্তি জুগিয়েছে 
এই কৃষ্টি । পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে অভিজ্ঞতার 
আগুনে কুষ্টির গঠন বদলাচ্ছে, তাঁর প্রযোগও 
পরিবর্তনশীল । তাঁই একটি দেশের কৃষ্টি ঠিক 
মতো বুঝতে গেলে প্রয়োজন যথাযথ তথ্যসহ 
সে বিষে শিক্ষা । 


তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা বলতেই যে উচ্চ 
কৃষ্টি বোঝায় তা নয়। ভারতে প্রায়ই 
দেখা যায় পলীবাসী দবিদ্র অশিক্ষিত, 
কিন্তু উচ্চ ভাবের পরিবেশে তারা মানুষ হচ্ছে, 
তাদেব কৃষ্টিও উচ্চ স্তরেব। সংকল্লের শুদ্ধত। 
ও সিদ্ধির আগ্রহ থেকেই হৃদয়ে অনুভূতি 
জাগে, শুধু পাঠ ও আলোচনার ছ্বাবা! সত্যের 
উপলব্ধি হয় না। মেঘ সবে গেলে যখন আর 
কোঁন বাধা থাকে না, তখনই সুধু দেখ] যায়। 
মনেব মলিনতা! দূর হলেই অন্তরের দিব্যভাঁব 
অনুভূত হয়| 

আঁজ্মনিগ্রহ 


বর্তমান পৃথিবীতে- মানুষের নিকষ্ট প্রবৃত্তি- 
গুলি যখন গোলমাল সৃষ্টি করছে, মানুষে মাহুষে 
ভুলবোবা, ঈর্ষা হিংসা চলেছে, তখন আমরা 
সগর্বে আমাদের প্রাচীন উত্তরাঁধিকাবের দিকে 
ফিরে তাকাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারত 
এগিয়ে চলেছে সামনে, তার রসদ জোগানো 
হচ্ছে পেছন থেকে । গান্ধীজীও বলেছেন, 
জীবন এগিয়ে যাবে সামনে, কিন্তু তাকে বুঝতে 
হবে পেছন থেকে । 


ভাদ্র, ১৩৬৬ ) 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন, 'শিক্তিই 
জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, শক্তিই সকল ব্যাধির 
মহৌষধ ।১ মনের শক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু শারীরিক 
ব! জডশক্তি কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে ন1। 
চিন্তবৃত্তি-নিবোধমূলক যোগই সেই সাধনা, যা 
শক্ত মনের সহায়ে শক্ত শরীরও গড়ে দেয়। 

ভয় ক্রোধ ঈর্ষ| লোভ মানুষের সঙ্গে মানুষের 
সম্পর্ক কলুধিত করেছে, এগুলি জন্মায় অজ্ঞান 
মনে, অসীম থেকে এরা আমাদের মনকে টেনে 
নিম্নে ঘাঁয় জড় বস্ত্র প্রতি । ভাইতো বল! 
হষ, “বাসনার ছুক্ার ক্দ্ধ হলেই অন্তরের যান্ঘটির 
দেখ! মেলে ।; 

শাস্তিপ্রিযত। 

যন্কুশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রতিদিনই 
পৃথিব সংকুচিত হচ্ছে, ফলে বিভিন্ন প্রক্কীতির 
মাম সংঘর্ষময় আকর্ষণে পরস্পরের ঘাড়ে এসে 
পড়েছে । এতে শাস্তি নষ্ট হওয়াই স্বাভাঁবিক। 
তবে এবই প্রত্যুত্তরে জান-সমুজ্জল কল্পনা 
সহাষে জেগে উঠবে এক উচ্চতর কষ্টি, যখন 
মীন্ুষ মানুষের ভেতর দেখতে চাইবে শাশ্বত ও 
সম্পূর্ট মানবটিকে, ইন্দিদনগ্রহা জড বস্থকে নয়। 

ভারতীয় কৃষ্টির গতি শাস্তির পথে, শান্ত 
পরিবেশ হট করে মাঘের মনে শাস্তি আনাই 
তাঁর উদ্দেশ্য । যজুর্বেদের সেই শাস্তি-প্রার্থন। 
আবালবৃদ্ধবনিতাঁর কে ধ্বনিত হয়, "সা মা 
শাক্তিরেধি”-মেই শাস্তি আমার কাছে আহক 
- এই প্রার্থনা ভাঁরতবাঁদীর শান্তিখ্রিয়তার 
যথেষ্ট সাক্ষ্য গ্রদান করে। 

শাস্তির সন্ধানেই ধ্যান ও উপাঁপনার স্থান- 
গুলি নিমিত হয়েছিল ছুর্গম পর্বতে বা তরঙ্গমৃখর 
সমুদ্র-টসৈকতে, ঘনবনের ভয়াল নির্জনতায় অথবা 
লোকালয় থেকে দুরে_ নরদীতীরে । এই সব 


স্বানে মানবের অস্তলিহিত মহামানব বা বিশ্বমানব 
অনুভব করেন প্রকৃতির সৌন্দর্য 


দেবতার 
উজ্জল এশ্ধর্য। 


ভাব্তীয় কি ও সভ্যতা 


সত্য-শিব-সুন্দব 

অবিনশ্বর পবমেশ্বরের চিস্ত। সর্বদা! প্রয়োজন 
--আমাঁদের ব্যক্তিগত অভিমান খর্ব করবাঁব 
জন্য | দৈনন্দিন আচরণে__-প্রীর্থনীয়, কথাবার্তায় 
কাজে-কর্মে, নৃত্যগীতে, খেলাধূলাষ, পড়াশুনায়, 
চাঁষবাসে, খাওয়া-পরাঘ- জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
ভারতী কৃষ্টি সতা-শিব-সুন্দরের এক অবিচ্ছিন্ন 
সঙ্গীত-ধারার ইঙ্গিত দেয়। জীবনের সর্বপ্রচেষ্টায় 
_হ'ক তা আধ্যাত্মিক বা লামাঁজিক, আর্থ 
নীতিক বা রাঞ্জনীতিক, শিল্প বা সাহিত্য, দর্শন 
বা বিছা সর্বজ্জ প্রকাশিত এক কল্যাণময় 
আভিজাত্য ও সৌন্দ্যের অভিব্যক্তি । 

ব্যকিগত ন্বাস্থ্যচযা ও শারীবিক পরিচ্ছননত। 
এখানে ধমীয় অানেরই একটি অঙ্গ , এদেশের 
লোক বিশ্বান করে_-পবিজ্র শরীরেই পবিজ্র মন 
থাকতে পাবে। খাগ্ভেব শুচিতার ওপরও এত 
যে লক্ষ্য রাখ! হয়, তার কারণ শুধু যে উপনিষদে 
আছে 'অনুত্রদ্ধে র কথা--তা নয়, চিত্তের ধার্ত] 
ও শরীবেব নিরাময়তার জন্য প্রয়োজন এক 
নিদিষ্ট মানের খাছা-_এ ধারণ এ দেশের মজ্জা- 
গত। সাধকদের অভিজ্ঞতা, আহঠারশুদ্ধি থেকেই 
মন শুদ্ধ হয়, তাই থেকে লাভ হম প্রুবা স্বতি; 
এই ফুবা স্থৃতি থেকেই অজ্ঞান দুরীভূত হয়। 

অহিংসাঁর আদর্শ 


কল্যাণভাবের মধ্যেই নিহিত আছে হিংসার 
বিরোধিতা, এই অহিংসা ভারতীয় কৃষ্টিতে ও 
জীবননীতিতে এক উচ্চ স্থান আধকার করে 
আছে। “অহিংসা, বলতে মহাত্মা গাস্ধী শুধু 
শারীরিক হিংসার অভাবই বুঝতেন না, ঘা কিছু 
সত্য শিব ও সুস্বর--তাই বুঝতেন । অহিংসার 
ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছে যে চরম সীমায় 
উপায় যেন উদ্দেশাকেও ছাড়িয়ে যাঁয়। 'িত্যং 
ত্রয়াৎ প্রিয়ং আ্য়াৎ। মা ত্রয়াৎ সত্ামপ্রিয়ম্‌* । 
অপ্রিয় সত্য বোলো না-এই কর্কশতা-পরিহার 
সজ্জনসম্মত, এও এক প্রকার অহিংপা। 


৪৩৮ 


ঘ্বণার ছার! ঘ্বণাকে জয় করা! যায় ন1, ভাল- 
বাসাতেই ঘ্বণা অবলুপ্চ, ভারতের এই চিবস্তন 
চিন্তার সঙ্গেও অহিংসা এক স্থরে বাধা । ধন্দ 
উপায় হাব! উচ্চতম উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না, 
এ উত্তিও অহিংসাভাবের দ্বার সহথিত । 

সর্বোদয় ও সমন্বয 

অতি প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন বর্ণের, 
সভাতার নানা স্তরের জাতি-একের পর এক 
ভারতে প্রবেশ করেছে, পারস্পরিক ঘাত-প্রতি- 
থাতের পর সমন্বয়ের পথ ধরেই ভারত চলেছে 
শক্তি ও আত্মবিশ্বাসপূর্ণ জীবনের শাস্ত ছন্দ 
বজায় রেখে, এই তাব অধিবামীদের সহন- 
শীলতার ও অবস্থাম্ধায়ী আচবরুণ করার শক্তির 
বিপুল পরিচয় । 

সর্বভূতে দয়া বা করুণাই সকল সন্দেহ 
অবিশ্বাস ভয় ও বিরোধিতাকে জয় কবে 
মাঙগষের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করতে 
পারে৷ ঘে সুক্ষ ক্টিতে কোন ভেদই থাকবে না, 
তাঁর জন্তক প্রয়োজন বুদ্ধিমাজিত দৃষ্টিভঙ্গী, 
তারই আভাপ পাওয়া যায় 'য একোহবর্ণঃ 
শ্াতির মধ্যে। 

এই উদার দৃষ্টির কেন্ত্রস্থলে আছে “দর্বজীনে 
সমভাব। বিপধয়পূর্ণ ইতিহাসের স্থদীর্ঘ যাজ্ঞায় 
এই নীতিই ভারতকে পথ দেখিয়েছে । একথার 
পুপরুল্লেখ নিপ্রয়োজন যে সহনশীলতা, আদান- 
প্রদণি, সহাবস্থান প্রতি ভাব আজ আরও 
বেশী ক'রে প্রয়োঙ্গন। 

উদার দৃষ্টি, মহৎ চিন্তা, মধুর ভাষা, স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধি ও সং আচারণের দ্বারা সংস্কৃতি- 
সম্পন্ন মানুষ এদেশে চেষ্টা করে যাতে জীবনের 
কটা দিন মাহুষের সেবায়, মাঁছুষকে হখ-শাস্তি 
দিতেই কেটে যায়। জন্মলাঁভের পূর্বে সবই 
অব্যক্ত, মৃত্যুর পরও সব কিছু অজানা, মাঝের 
জীবনটুকুই ভো৷ আমাদের হাতে। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--৮ম সংখ্যা 


বর্তমান কর্তব্য 

সর্বস্ৃতে দয়া, পরম সততায় বিশ্বাস, সত্য 
জিজ্ঞাসা, সৌন্দ্ধাহ্ভূতি হ্যতীত মাতাঁপিতা ও 
জোঠকে মেনে চলা, বুদ্ধের যত্ব নেওয়া, বিদ্বানকে 
শরন্ধা করা, নাধু-সন্প্যাপীকে ভক্তি করা, নারীর 
প্রতি সম্ত্রম,। শিশুর প্রতি সেহ, দেশপ্রেম, 
অতিথি-সংকার--প্রত্তি যে সব সুঙ্গা ভাব 
জীবনকে সুখকর ও সুন্দর করে, সে সবই 
ভার্তীয় সংস্কতির অন্তর্গত। 


ভারতের যতো! বহুপমারবিশিষ্ট দেশে__ 
যেখানে ভাবের অথণ্ড সমগ্রতাই চিন্তায় ও কর্মে 
সামণ্ুম্ত আনতে পারে, সেখানে অপরের ভাষা 
প্রথা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, তদভ।বে সহনশীল] 
একান্ত প্রয়োজন । রামকৃষ্জ মিশনের সেবাদর্শ 
ভাঁরত-কৃষ্টির এই ভাব প্রচার কববার প্রবণ! 
দিতে পাবে। 


অস্তরেব আলো 


আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান আজ মানুষকে যত 
কাছাকাছি এনেছে, এত কাছাকাঁছি বোঁধ হয় 
মানুষ এর আগে কখনও আসেনি । আবার মলেএ 
দিক দিয়ে মান্য এখন মাজষেব থেকে যত 
দ্বে সরে গেছে-এত দুরে বোধ হয় পূর্বে 
কখনও যাঁয়নি । 


আমাদের কৃষি অবিরুত অস্ঃসমীক্ষার নিদেশ 
দিচ্ছে, যাতে আমাদের চিস্তার তীক্ষকঠিন 
অসামঞ্স্তগুলি দুরীভূত হয়, মনের যাবতীয় গ্রস্থি 
খুলে যাঁয় এবং ভ্রান্তি ও স্বার্থপরত| যাতে আমর! 
বীরের মত জয় করতে পারি । 


আশা করি মানবমনে জ্ঞানের স্বুরণে-- 
এই গ্রস্থাগার বিকীরণ করবে সেই অতি 
প্রয়োজনীয় অন্তরের আলো । বিশ্বাদ করি, 
এই প্রতিষ্ঠান ছুই দেশের কুপ্টির মধ্যে 
অধিকতর বোঝাপড়ার ভাব্প্রচারে যথেষ্ট 
সহায়তা করবে, আরও আশা করি ভারত- 
ক্টির চিস্তাধার মানবচরিত্র-গঠনে সর্বত্র 
ব্যবহৃত হবে, এবং বিভিন্ন গোঠী শ্রেণী জাতি 
ধর্ম রাষ্ট_ সকলের মধ্যে পাবস্পবিক মিলনের 
পরিধি ক্রমশ: বেড়ে গিয়ে মানুষের সতঙ্কা গু 
শুভবুদ্ধি এক স্থিবতর আশ্রয় লাভ করবে। 


রামকষ্+-আবির্ভাবের এতিহাঁসিক তাৎপর্য 


অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যতৃূষণ সেন 


একদ! বৈকুষ্ঠাধিপতি স্বয়ং ছোট্র শিশুটি হয়ে 
বৃন্দাবনে এসেছিলেন যশোদা মায়ের কোলে। 
ঘিনি যুগে যুগে ভারতের উপাম্ত দেবতা, তিনি 
খেলাচ্ছলে গোপ-বালকদের কাধে তুগে 
নিয়েছেন, বুকের ওপর চেপে ধবেছেন তাদের 
ধূলিমাথা পা। মাটি খেয়ে আব পাঁচজন শিশুর 
মতো মার কাছে ধর| পডে গিয়ে অস্বীকাব 
করেছেন। হই। কবতে বললে শিশু মুখ ব্যাদাঁন 
কবলেন। একী? সমগ্র বিশ্ব যেসেই ছোট 
মুখগহবরে। অমঙ্গল চিন্তায় যশোদা “ষাট্যাট' 
বলে শিশুকে কোলে তুলে নিলেন । মহাভারতের 
মহাবীব কৃষ্ণপখা অন্ন দিবাচক্ষ দ্বারা বিশ্বরূপ 
দর্শন কবে ভয়চকিত স্ববে বলে উঠেছিলেন £ 
'অনৃষ্টপূর্বং হৃধিতোহস্মি দৃষ্ট1 ভয়েন চ প্রব্যথিতং 
মনো যে” এবং কত ক্ষম। চেয়ে শ্রীরুঞ্জের সৌম্যরূপ 
দেখবা প্রার্থনা জানিষেছিলেন। সেই বিশ্বরূপ 
মা যশোদ। দেখলেন সাদা চোখে ১ অপরিসীম 
মাতৃন্সেহে বিশ্বরূপেব আধার সেই অপরূপ 
শিশুকে বুকে চেপে ধরলেন । 

আঁমব! মাধূর্ষেই মুগ্ধ হ'য়ে আছি, রামক্জের 
ভগবত্তা আম্বা যেন দেখেও দেখতে পাইনা। 
ভালই হয়েছে। আমাদের শান্ধে অধিকারি- 
ভেদের কথা আছে । আমাদের সাঁদ-মাঠ। 
চোখে যেটুকু দেখতে পাই, তাতেই তো অন্তর 
ভরে যায়, তা বলতে পারলেই ধন্য হবে! । ধিনি 
আমাদের ভালবেসে চিরকাল কাছে কাছে 
রইলেন, ছুর্গম গুহায় কঠোর তপশ্চর্যায় সংসার- 
সমাজ ছেড়ে চলে গেলেন লা, গেরুয়াবমন 
পরলেন না সাদা ধুতি ছেডে, ধিনি সরল শিশুর 
“মা? মা? ডাকে বিশ্বতৃবনকে মুগ্ধ মুখরিত কারে 
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পরম” পদ লাত করলেন, নিজের জননীর মাঝে 
বিশ্বজননীকে প্রত্যক্ষ করলেন, সহধমিণী 
সারদামণিকে পুজা ক'রে অপূর্ব মাতৃপাধনায় 
পূর্ণাহুতি ধিলেন, ধর্মের যে তত্‌ গুহায় নিহিত-_- 
তা অকৃপণ হাঁতে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন 
যিনি স্বচ্ছ তাঁর জীবনরসে স্ি্ধ ক'রে ঘরোয়া 
অনাডম্বর গ্রাম্য ভাষার সহজবোধ্য উপমাঁর 
সাহায্যে, তাকে যেপবম আপন জনের যতো! 
পেয়েছি, এখানেই তো। আমাদের জোর--আমা- 
দের অধিকার । গান আমাদের যতই বেহুরো! হক 
না কেন, ভাষা আমাদের ভাবের যতই ছূর্বল 
বাহন হক না কেন, তা দিয়েই আমর! কাছের 
মাুষ--ভালবাণার মানুষ রামকষ্ণের দিগ দর্শন 
ক'রব। আমাদের ভয় কি? আমরা তো 
আব নিবিকল্প-সমাধিমগ্র সাঁধকশ্রেষ্ঠ রামকষ্চের 
কথ! আলোচনা করছি না। 

কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে নাকি 
আমাদের? মাঁধুর্ধ দিয়ে এন্ডর্কে সর্বদা আড়াল 
ক'রে রাখবার শক্তি যোগমায়াই বা পাধেন 
কোথায়? ঘাপরের বৃন্দাবনে তাই সময় সময় 
বিভ্রাট বেধেছে । আমরাও সাধারণ স্থূল 
দুটিতে রাঁমরুষ্ণকে দেখতে গিয়ে অভিভূত হয়ে 
যাই, ভাবি অবাকু বিস্ময়ে--এই সহজ সরল 
গীয়ের মাচ্ষটি কেমন কারে হলেন এ যুগের 
ভারতেতিহাসের প্রধান শষ্টা, যুগন্ধর মহামানবের 
অপরিমেয় শক্তির আধার ! 

সাধারণ যুক্তি দিয়ে একটু বিঙ্লেষণ ক'রে 
দেখা যাক রামক্কষ্$-আবিরাবের এঁতিহাপপিক 
ভাৎপর্ধ। তান আগে ভারতেতিহাসের মর্ম- 
বাণীটি খুজে পেতে হবে। 


৪১৩ 


ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল সুত্র ধর্ম, এই 
বিরাট প্রাচীন দেশের সামগ্রিক কাহিনীকে 
বিধৃত ক'রে রেখেছে ধর্ম। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে 
এটি আমাদের চোখে পড়ে না, বরং বাঁজ- 
নৈতিক ইতিকথা প'ভে আমরা পিদ্ধান্ত করে 
বসিষে তথাকথিত ধর্মই এদেশটার বারবার 
সর্বনাশ ঘটিয়েছে । একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে 
পারব, যে তথাকখিত ধর্ম যুগে যুগে ভারতের 
পতন ডেকে এনেছে, তা মোটেই ধর্ম নয়__ত। 
ধর্মহীনতা। ধর্ম মানে মানবধর্ম, যা আমাদের 
সনাতন ধর্মের প্রাণস্থব্ূপ। “একেশ্বরবাদী+ সাম্প্র- 
দ্রখছিক ধর্মমতের উধ্বে” এর স্থান, বিশেষ উপায়ে 
বিশেষ কোন দেবতার পুজাপন্ধতিতেও এ ধর্ম 
পর্যবলিত নয় । এ ধর্মের প্রাণ জ্ঞান প্রেম ও ওদার্য। 
এ ধর্ম গণ্ভী টানে না, এর বিকাশ হয় আপাত- 
দৃিতে বিবদমান মতবাদগুলির সামঞ্ধস্ত স্থাপনে 
মধ্যে । এ ধর্ম বাহুতে শক্তি দেয়, হদয়ে ভক্তি দেয়, 
আর এই শক্তি ও ভক্তি দিয়েই মন্দিরে মন্দিরে 
প্রতিমা গড়। হয়। অপর ধর্মমতকে সম শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন দ্বার! শ্বধর্ম পালন সার্থক হ'য়ে ওঠে এই 
ধর্মেরই অংশ্রয়ে। খধিকবি রবীন্দ্রনাথ এবং 
ক্রাস্তদর্শী বিবেকানন্দ ভাবতেতিহাসের এই পরম 
সত্যটি ধরতে পেবেছেন এবং তাদের অজন্ন লেখায় 
ও কথায় তা প্রকাশিত হয়েছে। ইওরোপের 
মানদণ্ডে এরা হয়তো কিছু এতিহাসিক পদবাচ্য 
নন। কিন্ত জাতীয় উত্থান-পতনেব ইতিহাসের 
পশ্চাতে মহাকালের শাশখত ইঙ্গিতের লাক্কে- 
তিক লেখা তধ্দর্শী এই ছুই মহামনীষী পড়তে 
পেরেছেন। আর এটাই তো ইতিহীস-দর্শনের 
আদল কথা । ভারতবর্ষের ইতিহাসের অগণিত 
তথ্যগুলি যখন এদের দেওয়া তত্বের আলোকে 
এবং এদের দেখানো ধারায় পরিবেশিত 
হবে, মে দিন রচিত হবে এদেশের পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস 


উদ্বোধন 


[৬১তমব্্য--৮ম সংখ্য 


রাজা মন্ত্রী সেনাপতি ও সভাঁনদদের বাজ- 
নৈতিক কীতিকাহিনী স্বভাবতই ভিড় ক'রে 
আঁছে জ্বামাদের ইতিহাস-গ্রন্থে। এ তে বহিরিঙ্গ 
কাঠাযো মাত্র ভারতেতিহাপের, এর অন্তরালে 
রয়েছে অস্তরঙ্গ ফল্তধারার মত্ত প্রাচীন ভাব- 
তের য! কিছু গৌরব । ভা নিহিত রয়েছে সংঘর্ষ 
ব। লংহারে মধ, আত্মসাৎ করাতেও শয়ঃ রয়েছে 
সমন্বয় সাধনের মধ্যে, রয়েছে বহুব মধ্যে একের 
সাধনায়। যতদিন এই সমন্বয়ী ধর্ম তাব ইতিহাঁমকে 
নিয়ন্ত্রিত করেছে, ততদিনই ভারতের গৌরব 
অক্ষুণ্ন ছিল। আর্গণ এদেশে এসে বহু সংঘর্ষে 
লিপ্ত হয়েছিল “অনাঁস+* অনাধ ভাঁরতীয়দের সঙ্গে, 
এ সংঘর্ষের কাহিনী আমরা অল্পবিস্তব জানি। 
কিন্ত আধ অনাধ সংস্কৃতিব ও ধর্ষেব এমনকি 
দ্বেবতাদেরও কেমন ক'রে কি অপূর্ব সমন্বয় হ'ল, 
লে ইত্তিহাস আজও অলিখিত। অথচ সনাতন 
ধর্মের অধুনাতন রূপ হিন্দুধর্মের সুচনা এই সমন্বয়ের 
মাঝে। আর রুদ্র আর আধ-পৃব পশুপতি-_ 
মহাদেব বা শিবে একাত্ম হয়েছেন, যেমন হয়েছেন 
বৈদিক বিষণ আর পৌরাণিক কৃষ্-_নাঁবায়ণে। 
সমন্বয়ী আর্ধ ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে কত দার্শনিক ও 
আধ্যান্সিক তত্ব বিধৃত হয়ে আছে আমাদের 
শাস্ত্াদি গ্রন্থে। ইতিহাসে পড়ি আর্ধ ভীরতের 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ও অনৈক্যের সুযোগ 
নিয়ে মৌধোত্বর যুগে এবং গুপ্তোত্তর যুগে সার্থক 
সামরিক অভিযাঁন ক'রে সামান্য গডেছিল গ্রীক 
শক পল্হব কুষাণ হুন শুর্জর প্রভৃতি বহু 
বহিরাগত জাতি। এই বিজয়ী জাতিরা কিন্তু 
কালক্রমে সম্পূর্ণ ভারতীয় হ'য়ে গেল অন্তান্ট 


ভারতীয়দের সঙ্গে বিবাহাদি নানা সামাজিক 
* প্রাকৃ-আর্ধ ভারতীয়দের আর্ধেরা বলতেন 'অনাসদ'-- 


কারণ তাদের নাক চেপ্ট। ছিল, যেন নাদাহধীন; তাই 
“অমাস' ঘৃবপাধাচক শব্দ । 


ভাত্র, ১৩৬৬ ] 


সম্বন্ধের মাধায়ে। আর্ধনমাজের বিভিন্ত শ্রেণীতে 
এর! গুণান্ুমারে গৌরবের স্থান ক'রে নিল, 
মিশ্রিত জাতি হয়েও খাটি আর্ধ রক্তের গৌরবে 
প্রাচীন ভারতের এতিহৃ রচনায় বিরাট অব্দান 
রেখে দিল) রাঞ্পুহদের ইতিহাসের এই তো! 
গোড়ার কথা। সমন্বয়ধমী ভারতবর্ষ বৌদ্ধ- 
ধর্মকেও এমনি ক'রে ক্রমবিবর্তনের দ্বার! তার 
ত্রান্ষণ্য তত্ত্রসাধনাঁয় ও ঠব্ফ্ব্ধর্সে আপন করে 
মিশিয়ে ফেলে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের 
বাংলাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি । জাগ্রত সমৃদ্ধ 
প্রাচীন ভারতের এই তো ইতিহাসের ধারা । 
কিন্তু মুনলমান যখন এল উত্তর-পশ্চিষের 
সিংহদ্বার ভেঙে, তখন হিন্দু ভাবত তার ধর্মের 
প্রকৃত মর্ম হারিয়ে ফেলেছে । “দিবে আর নিবে, 
মিলাঁবে মিলিবে যাবে না ফিরে+-ভারতের 
এই জীবনবেদ তখন অর্থাৎ একাদখ ও দ্বাদশ 
শতাব্দীতে কুপমণ্কতার আত্মপ্রসাে 
কুসংস্কারের জগ্জালে সামাজিক ত্বণা, অসাম্য ও 
অত্যাচাবেৰ অভিশাপে লুপ্পু হয়েছে, বাইরের 
জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে হিন্দু ভারত তখন 
অচলাঁয়তন স্যষ্টি করেছে । ধর্শের প্রকৃত মর্ম- 
জাঁনহীনভা-জনিত শক্তিহীনতাঁই হিন্দু ভারতের 
পতন ডেকে আনল । ইস্লীম-ভ্রাতৃত্তের বন্ধনে 
আবদ্ধ ধর্মপ্রচারের উন্নাদনায় জাগ্রত ছুর্থধ তুকি 
জাতি ভারতের অধীশ্বর হ'ল। বিভিন্ন রাজপুত 
বংশের বাজগণ বারবাব ব্যক্তিগত শোৌর্ধের 


পরাঁকাঠ। দেখিয়ে ইপলামের আক্রমণ 
ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। 
তারপর তিনশত ব্থসন ধরে দিল্লীকে 


কেন্দ্র ক'রে ভারতের বাঁজনৈতিক যে ইতিহাস 
আবতিত হ'ল, তা অত্যন্ত গ্লানিকব। শাসক 
মুসলমান আর শাসিত হিন্দুর বিরাট ব্যবধান 
ঘটল, রচিত হু'ল অত্যাচারী শাসক আর 
অত্যাচারিত প্রজার নিষ্টুর বিভেদেব মর্দন্ধদ 


রামকফ-আবির্তাবের এতিহা পিক তাৎপর্য 


৪১১ 


কাহিনী । এ কাহিনীই আমরা সবিল্তারে পড়ি। 
কিন্তু দিল্লীর কথাই তো মধা যুগের একমাত্র কথ! 
নয়, শেষ কথাও নয় | পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভার- 
তের পর্বজ ভিড় ক'রে এলেন কত সাধু ও সন্ত-- 
রামানন্দ, কবীর, নানক, ভাঁক্করাঁচাধ, নামদেব ও 
নিমাই । ভারতের লুপ্ত সমন্বয়ী ধর্মকে আবার 
ভাষা দিলেন তারা, জীবনের সাধনা দিয়ে আবার 
তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। হিম্দু ভারত আর 
ইসলাম শাসন কাছাকাছি এল, ভয়শুন্ চিতের 
উদ্দার প্রেমধর্ম অিয়মাঁণ সনাতন ধর্মে নব- 
জীবন-রস ঢাল্ল। এই সাধু-সস্তরাই তৎকালীন 
ভারতের সত্যিকার ইতিহাস-অষ্টা, দিল্লীর 
স্থল্পতানদের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে । 
উত্তরকাশ্পে (ফষোডশ শতাবীতে ) মহামতি 
মুঘল সআাট, আকবর এই হিন্দু-মু্লিম সংস্কৃতি ও 
ধর্মের দমন্বয়লাধনে দৃঢ় পাদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে 
মহাভারত" প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন। 
উদ্দার সমন্বয়ী ধর্মকে ব্যাপক রাজনীতিতে 
রূপায়িত ক'রে আকবর মধ্যযুগের সাধু-সম্ভদের 
বলিষ্ঠ উত্তর সাধকের স্থান গ্রহণ করলেন । 

কিন্ত আবার তা হারিম্বে গেল, যখন 
ওরংজীব তার সমগ্র শক্তি দিয়ে আকবরের 
নীতিকে চুর্ণ কবে ফেলেন। তার সৃতাব পর 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান রাঁজশক্তির নিহধতা 
ও ব্যভিচার এবং হিন্দু সমাজের অবিশ্বাস্য 
কৃসংস্কারাচ্ছন্ততা ও লোকাচারনিষ্ঠ ভাবহীন 
ধর্সপালন ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের হুদূরব্যাপী 
পথ বুচনা ক'বুল। কালব্রমে কলকাতা হ'ল 
এই নূতন বাজনৈতিক ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র, 
পশ্চিমের জড়বাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ। 
আদল বিপর্যয় দেখা দিল তখন। ইওরোপ 
যেখানেই উপনিবেশ বা বাণিজ্যের ঘাটি স্থাপন 
ক'রে সাম্রাজ্য বিন্তার করেছে সেখানেই গড়ে 
উঠেছে বৃহত্তর ইওরোপ। আমেরিক1, অস্ট্রেলিয়া, 
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প্রশান্ত মহাসাগরের ঘ্বীপপুঞ্--সবই ইওরোপীয় 
সভ্যতার বিভিন্্র কেন্দ্র, তাদের নিজন্ব প্রাচীন 
রুষ্টি প্রায় অবলুপ্ত। স্বাধীন হবার পরেও 
তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইওরোগীয় ছাঁচে 
ঢালা, ধর্ম ইওরোপেরই দেওয়া খুষ্টধর্ম। খুষ্ট- 
ধর্মের গোটা ইতিহাদেই এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 
ুষ্টপূর্ব গ্রীসের এবং রোমের বিরাট সভ্যতা 
অতীত ইতিহাসের এক একটি বিচ্ছিন্ন গৌরব- 
ময় অধ্যায় মাত্র, বর্তমান গ্রীস বা ইটালির 
ইতিহাসের সঙ্গে ভার প্রত্যক্ষ কোঁন যোগ 
নাই। বর্তমান যুগের গ্রীক বা ইতালিয়ানের 
মধ্যে তার পরম বিদগ্ধমন। হেলেনিক পূর্বপুরুষের 
বা মহাঅভিমাঁনী প্রাচীন বীর্ধবান রোমান 
নাগরিকের চিহ্নটুকুও আজ আর খুঁজে পাওয়া 
যাবে না। 

ইসলামের ইতিহাসও তাই । মানব-সভ্যতার 
প্রাচীনতম পীঠস্থান মিশরদেশ আজ বৃহত্তর 
আরব সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র, ইসলামের শ্রেষ্ঠ 
ধাহন। নীলনদের প্রাচীন মভ্যতা মরুপথে 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, পিরামিডের অতল- 
তলে কান পাতলে আর তার মছুতম স্পন্দনও 
শোনা যাবে না। প্রাচীন পারস্য দেশের সুন্দর 
পার্সিক সভ্যতা ইরাণীয় ইসলামের প্রচণ্ড প্রতাঁপে 
অবলুপ্ধ। সকল ধর্মমতের নিরাপদ আশ্রয় সমহয়ী 
ভারতের বন্ধে অঞ্চলে পাশী মংস্কৃতির মধ্যে তার 
ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি শোন! যেতে পারে মাত্র। 
ভারতেও ইসলাম এই ব্রভ নিয়েই এসেছিল, 
দার-উল-হার্ুবকে দীর-উল-ইসলামে*্* পরিণত 
করতে, শত শত বৎসর ধরে ইসলামের সমগ্র 
শক্তি এখানে এই উদ্দেশ্তেই নিয়োজিত ছিল। 
শীশ্বত ভারত ক্ষণিকের জন্ স্তম্ভিত হয়েছিল সত্য, 
কিস্ত আবার তা চির পুরাতন সমন্বপ্ী ধর্মের স্থরে 
বেচে থাকার দাবি জানিয়েছিল সদর্পে, ইস- 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


লামকে সাদরে স্থান দিয়ে ভারত ভারতবর্যই 
রয়ে গেল_কেমন করে তা আমরা সাধুপস্তদের 
জীধনে ও আকবরের মহৎ কীতিতে দেখতে 
পেক্জোছি। 

কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর বিপর্যয় আরও 
গুরুতর, কারণ তা সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, আর 
মুসলিম যুগে এট! ছিল রাজনৈতিক সমস্য] মাত্র । 
রাজনৈতিক স্বাধিকার ভারত বহুবার হারিয়েছে, 
কিন্তু রাজনীতিকে ভারত কোন দিন সবার ওপরে 
স্থান দেয়নি বলে এতে তাঁর সামগ্রিক বিপর্ধয় 
ঘটেনি, অব্যাহত রয়েছে তাঁর যুগযুগাস্তব্যাপী 
ইতিহাসের ধারা । কিন্তু ইংরেজ শাসন তার মুল 
ধরে টান দিল। জডবাদী যন্ত্রভ্যতা আর ইও- 
রে।গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ইংরেজ বণিকের জাহাজে 
পণ্য হ'য়ে এল সমুদ্রের ঢেউয়ের কুলপ্লাবী মত্ততা 
নিযে । এর প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেল আমাদের 
দুর্বল মাটির কা, ভেসে গেলাম আ'মরা। 
খৃষ্টধর্ম আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি শিক্ষিত বাঙংলীর 
তথা ভারতবাী মাত্রেরই কাম্য হ'ল, অবলম্বন 
হল। কলকাতাকে কেন্দ্র কবে চলেছে সনাতন 
ভারতবর্ষের এই অবলুপ্তিব পাঁলা, আর পলীভারত 
ধর্মের বিকৃতির বোঝা নিয়ে ক্ষুদ্র গণ্ভীর মাঝে 
কুদ্রতর জীবনের গ্লানি বহন করছে। বিরাট 
প্রশ্ন জেগে উঠল নমগ্র ভারতবর্ষের সম্মুখে £ 
রাজনৈতিক স্বাধিকার হারিয়ে এবার কি ভারত 
তার অতীতকে মুছে ফেলে দিয়ে আমেরিকা ব! 
অস্ট্রেলিয়।র মতো বৃহত্তর ইওরোঁপের একটি অঞ্চল 
মাত্রে পরিণত হবে? 

সাস্কৃতিক বিপর্ধয়ের এই ঘনকৃষ্ণ মেঘের বুক 
চিরে হ'ল বিদ্যুতের স্ফুরণ, রামমোহন ধ্ীড়ালেন 
এসে বলিষ্ঠ নেতিবাচক বাণী নিয়ে জ্যোতির্ময় 
মৃতিতে; নব্যভারত জন্মগ্রহণ ক'রল তার 
চিত্তে। সমন্বয়ের সুত্র আবার খুঁজে পেলেন এই 


* “বিধর্মী ও অবিশ্বাসীর দেশকে ইদলামী দেশে পরিণত করতে হবে'--ফখাট! উরংজীবের রাজত্বকালে থুব চালু হিল। 


ভাগ্র, ১৩৬৬ ] 


মহামনীধী যুগমানব। ভারত গ্রহণ করবে 
পশ্চিমকে নিংম্ব কাঙালের ভাবে নয়; সনাতন 
সমন্বয় ধর্মের শক্ত মাটির ওপর দীডিয়ে পশ্চিষকে 
নতুন ক'রে গ্রহণ কাকে নিজেকে প্রবুদ্ধ ও সমৃদ্ধ 
করবে ভারত । সনাতন ধর্মের অঙ্গে যে জপ্রাল 
পু্ীভূত হয়েছিল, তা পরিষ্কার ক'রে ওপনিষদ 
একেশ্বরবাঁদ উদ্ধার করলেন তিনি, ইসলামের 
'জববদন্ত মৌলভি? হয়ে তিনি তারও গ্রাঁণশক্তিকে 
জাগালেন, থুষ্টধর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সাদরে 
বর্ণ করলেন। এ তিনের অপূর্ব সমন্বয়ে ফুটে 
উঠল ভবিষ্যৎ ভাবতের নবদ্ধপ। এ কেই মুলধন্‌ 
করেস্্ট হ'ল শ্রাদ্ধ ধর্ম ও সমাজ, এদেশকে 
বাচাতে যাঁর দান অপরিসীম । 

কিন্তু ব্রা্মদমাজের আবেদন বুদ্ধিজীবী 
শিক্ষিত শ্হর্বাসীদের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহৎ পল্লী- 
ভারতের দুয়াবে পৌছতে পারুল না। সহজ 
সবল মানুষের কাঁছে আঁব্দেন পৌছয় হৃদয়ের 
মধ্য দিয়ে, মস্তিষ্কের ভেতধ দিয়ে নয়। পল্লী- 
তাবত আব নগব-৩রিতের ব্যবধান তাই নিছিক 
যুক্তির পথে দূর হ'ল নাঁ, শ্চনা বা পটভূমিকা 
বচিত্ত হ'ল বটে । এক মাহেন্দ্রক্ষণে ভারতভাঁগ্য- 
বিধাতার ইঙ্গিতে পল্লীভারতের একটি মানুষ 
তখন পৃজাবী হয়ে এলেন জভবাদী সভ্যতার 
ভারতীয় কেন্দ্র কলকাতার উপকণে দক্ষিণেশ্বরের 
ভবতাঁবিণী-মন্দিবে। হাদম্বেন আবেদন নিযে 
শাশ্বত ভারত এই অভিনব পৃজারী ক্রান্ষণের 
মাঝে ্বপ নিল। স্বাঁর অলক্ষ্যে একটি নৃত্বন 
নক্ষত্র সেদিন বুঝি আকাশে জেগেছিল-_-গঞ্ধ- 
ধরকে “বামকৃষ্ণ হবার পথনির্দেশ করতে। 
নীরবে অনাড়ন্বরে এক বিরাট বিপ্লবের পটভূমি 
রচিত হ'ল। 

এ ইতিহাসের পরবতী অধ্যায় সবারই অক্প- 
বিস্তর জানা আছে, ছু'একটি তাৎপর্ধপূর্ণ ইঙ্গিত 
মাত্র দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে । ত্রাঙ্ষ- 


রামকুষ্-আবির্ভাবের এতিহাপিক তাৎপধ 
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সমাজ নিক্সাকার ত্রদ্ষের উপাসনা প্রবর্তনের 
আন্দোলন করেছেন, মুতিপূজাকে নিন্দা কারে। 
অবশ্ব এর প্রয়োজন ছিল অনন্বীকার্ধ। কারণ, 
হিন্দুনমাজ তখন অন্ধ সংস্কারবশে প্রায় পৌত্ব- 
লিকই হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু যে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে একই ব্রদ্ষের আরাধনা করে--এ ত্বত্ব তখন 
সাধারণ্যে লুপ্তপ্রায়, অধ্যাত্ব-বিজ্ঞান তখন বিশ্বৃত 
বা অবহেলিত । দক্ষিণেশ্ববেব অন্তুত পূজারী তখন 
্রন্মানন্ব-রপাম্বাদন করছেন কালীযুতির সাঁমনে 
বসে মা, মা" ডাকে চাবিদিক মুখরিত করে। 
মুন্ময়ী কালীমাতা চিন্মযী ব্র্ষময়ীরূপে তাকে 
দেখা দিলেন। হিন্দু যে পৌত্তলিক নয়, মাতৃসাধক 
রামকৃষ্ণ অপূর্ব নাধনার বলে তা আবার নতুন 
করে জানিযে দিলেন | কলকাতায় সংবাদ ছড়িয়ে 
পডল। বুদ্ধিজীবী যুক্তিবাদী, তক্তিপথগামী, নিছক 
কৌতৃহলী--মকল শ্রেণীর নরনাঁবী ভিড় ক'রে 
এই পাগলঠাকুরকে দেখতে এলেন, আর তাঁকে 
ছেড়ে যেতে পারলেন না। এলেন নরেন্ত্রনাথ, 
পশ্চিমের যুক্কি-প্রধান উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত 
সংশয়বাদী শক্তিমান্‌ যুবক । এসেই প্রশ্থ করলেন, 
মশাই আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? বাঁমকাফের 
শান্ত সহাশ্ক আননে চিরস্তন ভারতবর্ষ সহজ 
দ্বিধাহীন কে বলে উঠল £ হ্যা) তার সঙ্গে কথ! 
কই ষেে এই যেমন তোঁর সঙ্গে কথা কচ্ছি। 
যুক্তিবাদী পশ্চিম যেন তাঁরতবর্ষকে প্রশ্ন ক'রল : 
কী অধিকার আছে তোমার বর্তমান জগতে 
টিকে থাকবার সমাতন ধর্মকে আঁকে ধরে? 
এস আমার ভাবাঁদর্শে অবগাহন ক'রে নতুন হ'য়ে 
ওঠ, প্রগতির পখে চল। ওই ম্হঁশৃক্তিধব 
পৃজারী ক্রাঙ্গণ সমগ্র ভারতবর্ষের অতীত বর্তমান 
ভবিষ্যৎকে চিত্তে স্থাপন ক'রে যেন বললেন £ 
অধিকার আছে বৈকি? ভারত পশ্চিমকে গ্রহণ 
করবে নিজের আন্তিত্বকে বিলুপ্ত ক'রে নয়। 
পশ্চিমকে প্রাচ্যের সঙ্গে সমক্সীভূত ক'রে নতুন 
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ক'রে আবার তার মত্যের সাঁধন। শুরু হবে। 
সত্য অন্তরে, সত্য তো! বাইরে নয়, ভারত এই 
সত্যের আরাধনা করেছে যুগে যুগে, ডাক 
দিয়েছে : শৃথন্ধ বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রাঃ। সকলকে 
সঙ্গে নিয়ে সে বিশ্বজোডা আপন পেতে প্রেমের 
পথে সত্যের আরাধনায় নিমগ্র ৷ ভারতাত্মাই যেন 
বলে উঠলেন £ “ত মত তত পথ", সতালাভে-__ 
ব্রহ্ধলাভে সকলেবই সমান অধিকার । নিজে 
সকল ধর্মমতে উপাঁপনা ক'রে ভগবৎ্প্রাপ্তির 
হারা এ সত্যকে প্রকটিত করলেন সমন্বঘ্াচার্য 
রামকৃষ্ণ, শাশ্বত ভারতবর্ষকে তিনি স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করলেন আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়। 

এই মন্ত্রে দীক্ষ| নিয়েই যুক্তিবাদী নরেন্ত্রনাঁথ 
হলেন অন্থভবী সন্ন্যালী বিবেকানন্দ, সহশ্্ররশ্শি 
সুর্য বামকুষ্ণের একটি বশ দ্বার? নিজের অস্তর- 
দীপ জালিষে নিয়ে বিশ্বজয় করলেন । ভারতের 
হীনম্মগ্তা দুর হ'ল, নব্তর মর্যাদায় স্বপ্রতিষ্ঠিত 
হ'য়ে ভারতব্্য পশ্চিমকে আমন্ত্রণ জানাল ভাবের 
আদান-প্রদানের জন্য | বিবেকানন্দ তার অগ্রদূত । 
কথুকণে তিনি ডাক দিয়ে বললেন--এবার কেন্দ্র 
ভারতবর্ধ। অপূর্ব এক এঁতিহাঁসিক সম্ভাবনায় 
উনবিংশ শতাব্দীর ভারত ভাশ্বর হ'য়ে উঠল। 
ঘে নব ভারতের সুচনা রামমোহনে, তারই পূর্ণ 
কূপ বামকৃষ্ণ-বিবেকাঁনন্দে, তারই আঁনন্দরসঘন 
প্রগতির পথে যাত্রা মহাকবি ববীন্রনাথে। 
আরও কত মনীষী, শিল্পী ও দার্শনিক নবভারত 
রচণনাকে পর্ণাঙ্গ করতে জীব্নব্যাপী সাধনার ফল 
এনে দিলেন অর্থ্রূপে। অথচ এ আশ্চর্য ঘটন। 
ঘটল ঘখন ভারত বিদেশী শাসনের নাগপাশে 
আট্টেপৃষ্ঠে আবন্ধ। কোন পরাধীন দেশের 
ইতিহাসে এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি, এমন 
ক'রে ধর্মকে তিত্তি ক'বে সমন্বয়ের পথে সংস্কৃতির 
নবজন্ম আর কোথাও ঘটেনি । 

কিন্ত এ তো গেল ভাবরাজ্যের বিপ্রবের কথ, 
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ভারতের নব জাগরণের স্থচনা মান্র। কর্মহ্চী 
কই-এ-কে বৃপায়িত করবার? বামরুষ্জের 
দিথিজয়ী কূপ বিবেকানন্দ সেই কর্মস্থচী দিলেন। 
মাও দশ বছরের কর্মজীবনে তিনি আধুণিক 
ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব অধ্যায় স্থচনা 
ক'রে গেলেন। শ্রক্লামকুষেের চরণে আশ্রয় পেয়ে 
তিনি স্বভাবতই চেয়েছিলেন সর্বত্যাগী সন্গ্যাসীর 
পরমবাঞ্চিত আত্মার মুক্তির তপস্যা নিভৃত 
গুহায় চলে যেতে । ঠাকুর তার ম্বভাব্সিদ্ব 
ন্বেহের কে বলে উঠলেন £ তুই এত স্বার্থপর, 
নিজের মুক্তি খুঁজছিস্। ওরে, তোর মুখ চেয়ে 
আঞ্জ যে কোটি কোটি মানুষ বসে আছে। 
জীবকে শিবজ্ঞানে আরাধনা_-এই তো শ্রেষ্ট 
তপশ্তা। এখানেই দেশপ্রেমিক হিবেকানন্দের 
জন্ম হ'ল। সমগ্র ভারত পরিক্রম! করলেন 
তিনি, এব অবিশ্বাস্য দারিপ্র্য আর দুর্গতি মরমী 
সাধক বেদনার চোখে দর্শন করলেন । ভারতের 
দক্ষিণ সীমান্তে কন্তাকুমারিকার সমুদ্রতটে শিলার 
ওপর বলে ধ্যান করলেন শাশ্বত ভারতবষের, 
বর্তমানের সমগ্র দুঃখ নিজেব বলিষ্ঠ বুকে ভঙবে 
নিলেন, দেশের নামগ্রিক শোষণ, বঞ্চনা ও 
দুর্দশার তার অস্তর কেদে উঠল। ভগবানের 
আরাধনায় ধার চিত্ত নিমজ্জিত, অন্তর নিবেদিত, 
দেহ উৎসর্গাকৃত, সেই পৃতপবিত্র সত্তার অস্তস্তল 
থেকে উদাত্ত ঘোষণ। দিগবিদ্িকৃ কম্পিত ক'রূল £ 
আগামী পঞ্চাশ বংসর জননী জন্মভূমিই তোমাদের 
একমাত্র উপাস্য হউন! __হে ভারতবাসী, আঙ্জ 
থেকে তোমার একমাত্র উপাশ্তট দেবতা তোমার 
দেশ, অন্ত সব দেবতার পূজা এখন থাক। 


স্বামীজীর মন্ত্র জাতির ক্লীবত্ব পরিহারের মন্ত্র, 
জাতীয় মুক্তির আন্দোলন শ্বামীজীর জীবন 
থেকেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা পেল। গোধলে বলেছেন : 
আধুনিক যুগে বাংল! সমগ্র ভারতের গু, 
কি ভাবরাজ্যে-_কি কর্মক্ষেত্রে । স্বদেশী আন্দো- 
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লনের জন্ম বাংলাদেশে, আবার বিপ্লবপন্থীরাও 
শ্বামীজীর শক্তিবাদে অন্থপ্রাণিত। এটা 
ভাবোচ্ছাস নয়, নিছক এতিহাসিক সত্য। 
সম্প্রতি আমেরিকার মিস মেরী লুই বার্কের রচিত 
'নব আবিষ্কার নামে গ্বামীজীর আমেরিকা 
শ্রী্বনেব ওপর একখানা বিরাট প্রামাণ্য গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে এবং স্বামীজীর অপূর্ব কার্ধা- 
ব্লীর অনেক অপ্রকাশিত কাহিনী তাঁতে স্থান 
পেয়েছে। ভারতে শোষণভিত্তিক ইংরেজ 
শাসন তিনি কি ঘ্বণার চোখে দেখতেন, তা 
আমবা জানতে পেবেছি আজ । থৃষ্টধর্মের 
নিভএক সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন 
সভায় বারবার বলেছেন, ভারতে খুষ্টান ইংরেজদের 
নিষ্টুব শীনের কথা, ষে শাসন মানুষকে মানুষের 
অর্ধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। হ্বামীজীর 
মন্ত্রশিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা স্বদেশ ছেডে ভারতে 
এলেন গুরুর কাজে আত্মনিয়োগ করতে, এ 
দেশের বেদনা ও বঞ্চনা, আশা-আকাজ্ফষরি 
সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেলেন তিনি গুরুর প্রেরণায় । 
এই মহীয়লী নারীর জীবন থেকে এদেশের 
বিপ্লব আন্দোলন উৎসাহ পেয়েছে, তাও আমরা 
জানি। মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা ক'বে একদিকে 
জাতির সামগ্রিক মনুষ্যত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তির 
উদ্বোধনে গুক ভাইদের সহষেোগিতায় অপূর্ব কর্ম- 
স্থচী রচনা করলেন স্বামীজী, আর একদিকে 
মান্প-কন্তা শিবেদিতাকে দান করলেন দেশের 
মুক্তি-সীধনায়। কর্মযোগী বিবেকানন্দের নি্বার্থ 
বলিষ্ঠ সেবাত্রত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ভিত্তি-স্থাপন , হ্বাদেশিকতার মহতম প্রেরণা ও 
পথপ্রদর্শক নেতা স্বামীজী ! 

সপ্তদশ শতাবীতে শিবাঁজী-গুরু রাম্দাস 
যেমন মারাঠা' জাতির সংহত বলিষ্ঠ জাগরণের 
মন্োদ্গাত, এ ষুগে ম্বামী বিধেকাঁনন্ম সমগ্র 
ভারতের নবজাগরণের মন্ত্রোদ্গাতী।, শ্বাধী- 


রামরুষণ-আবির্ভীবের এতিহাসিক তাৎপর্য 


৪১৫ 


নত! আন্দোলনেব নেতাগণ অনেকেই তা 
স্বীকার করেন। জীবনের সায্মাহ্ছে রবীন্তর- 
নাথ তার অন্তরূষ্টি দিয়ে যে স্থভাষচন্দ্রকে 
দেশনায়কের প্দে বরণ ক'রে গিয়েছিলেন, তিনি 
মৃন্তকণ্ঠেই একথা বলত্বেন। বর্তমান ভারতের অন্ত- 
তম শ্রেষ্ঠ এতিহাপিক ডভক্টব রমেশচন্দ্র মজুমদার 
নিরপেক্ষ ইতিহাসের বিচারে দ্বিধাহীন চিত্তে 
ঘোষণ। করেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দো- 
লনের বীরাগ্রগণ্য দেশপ্রেমিক নেতাক্জী 
স্ভাষচন্দ্র, তাঁর অপামীন্য বলিষ্ঠ কর্মপারায় 
এদেশের স্বাধীনতার পথ স্থগম হয়েছে। তাঁর 
জীবনদর্শন স্বামীজীর দান, এ কথা হভাষচত্ত্রই 
বারবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 

আর স্বামীজী? সহস্র প্রতিকূলতার মাঝে 
শাশ্বত ভারতের সমন্থয়ী ধর্সের পুনরুজ্জীবনে 
মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে এবং দেশপ্রেম-মন্্রদ।লে 
এই সন্গ্যানী কি অপরিসীম শক্কি ও প্রেরণা 
পেয়েছেন তার গুরু ওই পাড়াগায়েছ সহজ 
সরল মানুষটির কাছে, যিনি দেহাতীত 
ক্ট্যোতির্ময় সততায় নর্দাই তাঁর কাছে কাছে 
থাকতেন--এ স্বানীজীর নিজেরই কথা । সত্যই 
বর্তমান ভারতের ইতিহাপ-শষ্ট) শ্রীবামকুফ, 
যুগন্ধর মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ তার ভাব 
ও সাধনার এক বিরাট সন্প্রপীরণ। 

আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়ে এ 
কথা আমাদের আরও গভীর ভাবে স্মরণ ও মনন 
করা প্রয়োজন। কারণ স্বাধীনতা পাওয়ার 
চেয়ে তাকে রক্ষী করার কাজ মোটেই কম 
দায়িত্বপূর্ণ নয়। আমাদের জ্বাতীয় জীবনের 
সকল স্তবে আজ অনেক ফাঁকি ও ছুর্নাতি প্রবেশ 
করেছে । কথার মাধুরী দিয়ে যতই আমরা 
ঢাকতে চেষ্টা করি না কেন, একথা আজ 
অন্ধীকার করার উপায় নেই যে আমাদের 
জীবনের ভারসাম্য আবার ন& হ্বান্স উপক্রম 


৪১৬ 


হয়েছে, সামগ্রশ্তের বা সমন্বয়ের স্তর আবার 
আমরা হারিয়ে ফেলছি। পশ্চিম আবার আঁমী- 
দের গ্রান করতে আসছে। ধর্মকে দুর্বলতা ব'লে 
পরিহার করতে চেষ্ট)। করছি অথবা ধর্মের নামে 
আবার ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। এদিকে 
আমাদের বাঁদ্বিক শাসনতঙ্থের কাঠামোর নাম 
দেওরা হযেছে দেক্যুলার ভেমোক্রেপি বা ধর্ম 
নিরপেক্ষ গণতর্্র_এও পশ্চিমের অন্থকরুণে। 
দুর্গত মানের দুঃখে কুম্তীরাশ্র বিদর্জন করছি, 
ব্তৃতা-মঞ্চ সরগরম রাখছি, কিন্ত আদলে সেবা 
করছি নিজ নিজ নগ্র স্বার্থের। আমাদের 
সাজানে। মিটি কথা! আজ যেন আমাদের স্বার্থমগ্র 
মনকে আডাল করাঁব বাহনে পরিণত হয়েছে, 
ভূলে গেছি শ্বামীজীর কথা--চাঁলাঁকির দ্বারা 
কোন মহৎ কার্ধ হয় না| দেশপ্রেম কি কথাব 
কথা? অপর এক মাঁচুষকে কি সত্যই ভালবাসা 
যায়, যদি না তাঁকে আমার আত্মাব আত্মীয় বলে 
মনে করতে পারি? কিভাবে ভালবামতে হয়, 
ঠাকুর তা দেখিয়ে গেছেন, কিভাবে দেশপ্রেম 
জন্মীয, স্বামীজীর জীবন ও বাণী তা প্রকাশ 
কবে গেছে । মানবতা-বাদের বডাই করি 
আমরা, সমাজতন্ব-বাদের স্বপ্র দেখছি আমরা) 
কিন্ত কোন কিছুই সার্থক হবে না, হ'তে পাবে 
না, ভারত যদি ্বণর্মচ্যত হয়। এই ধর্মই 
ভারতের প্রাণরস-সঞ্চারী, ভারতের ইতিহাসের 
নিয়ন্তা। এই ধর্শই বর্তমান জড়বাদের পটভূমিকায় 
মহালমখ়চার্য রামকৃষ্ের জীবন দ্বারা ন্বপায়িত। 

স্টধু রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক মতবাদ দ্বারা 
জড় সভ্যতার কাঠামোতে এক অখণ্ড পৃথিবী 
এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির এক সুখী পরিবার 
গড়তে গিয়ে আজ বিশ্ব এসে দীড়িয়েছে মহতী 
বিন্ষ্টির গহবর-মুখে। শাস্তির ললিতবাশী মুখে 
মুখে আওডানে হচ্ছে যত জোর গলায়, ততই 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 


বেড়ে খাচ্ছে পমরোপকরণের নব নব সম্ভার এবং 
সমাবেশ। পশ্চিমের বিবদমান ছুই মতবাদের 
ঠ1গ] লড়াইয়ের নাগপাশের বন্ধনে মনুযাত্তেব 
নাভিশ্বাপ উঠেছে । জ্ঞান-বিজ্ঞীনের অভূতপূর্ব 
অন্থশীলনের আশীর্বার্দে আজ পশ্চিম মানব- 
সভ্যতাকে কি অপূর্ব এন্বর্বের আঁভরণে সচ্জিত 
করেছে, কত কাছাকাছি এসেছে, কত ছোট 
হয়ে গেছে আজ মানবের বাসভূমি--এই সুন্দর 
পৃথিবী! তবুও পৃথিবীর কোটি কোটি নিরীহ 
মানুষ একটা কি অশুভ আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে 
উঠছে। ধরণীর এত শোভার মাঝে এ কি 
অভিশাপেনু বাণী লেখা ! 

ওদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানব-দর্দী মনীধিগণ 
--তীদের সংখ্যাও মোটেই কম নয়-তাই 
তাকিয়ে আছেন ভারতবর্ষের দিকে, ঘে ভারতবর্ষ 
সমন্থয়ী মানবধর্মের জন্মভূমি । অন্তরকে উপবাসী 
রেখে শুধু মস্তিষ্কের নিরলস চালনা দ্বারা পশ্চিম 
তার বিরাট কর্মসথচীর কল্যাণপ্রদ সমাপ্চি আর 
যেন দেখতে পাচ্ছে না। বিভ্রাট বেধেছে এই- 
থানে। দিব্যদুষ্টিতে জডলভ্যতার এ পরিণতি 
দেখেই ম্বামীজী, শুধু ভাবতবর্ষকে নয়, 
সমগ্রবিশ্বকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন £ এবাব 
কেন্দ্র ভারতবর্ণ। মস্তি ও হৃদয়ের ংযোগেই 
বিশ্বজোডা মানব্জাতিব এক স্বখী পরিবার গডে 


উঠতে পারে। মন্তি্ষ দিয়েছে পশ্চিম, হৃদয় 
দেবে ভারতবর্ষ, সে আশায় পৃথিবী কাল 
গুনছে। 


এত বড উত্তরাধিকার আমাদের! শুধু 
ভারতকে নয়, বিশ্বকে সহজ ও আনন্দমর করার 
বিরাট দায়িত্ব আমাদের । শুধু ভারতের ইতি- 
হাসে লয়, বিশ্ব ইতিহাসে যুগোপযোগী বিরাট 
পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ । এ এঁতিহ আমাদের শক্তি 
দিক, আমাদের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা দিক। 


তত্ববোধিনী সভা 


অধ্যাপক শ্রীদ্িজেন্দ্রলাল নাথ 


গোঠীগত প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে একটা! 
অনগ্রসব জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ঘে 
আকম্মিক রূপান্তর ঘটতে পারে তাৰ পরিচয়- 
বাহী হ'ল ১৮৩৯ খুঃ ৬ই অক্টোবর কলকাতায় 
'ত্ববোৌধিনী সভার প্রতিষ্ঠা । ১৮৩৯ খুঃ 
অক্টোবর হ'তে ১৮৫৯ খুঃ ডিসেম্বর--মাত্র এই 
বিশ বঙ্দর বাংলা দেশে এ প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় 
ভিল, কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প কালের মধ্যে 
এই এ্তিগানটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যতাঁগে 
বাঙালীর সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মজীবনে নতুন 
প্রাণচাঞ্চলা জাগিয়ে দিয়ে নয়া বাংলার গোঁড়া 
পত্তনে যে যুগীস্তকারা ভূমিকায় অবরতীণ হযেছিল 
তার তুলনা খুবই বিরপ। বস্ততঃ গত 
শতাব্দীর জ্ান- বিজ্ঞান- ও ধর্মচর্চামূলক এ 
সাংস্কৃতিক সংস্থা সে যুগেব সাহিত্য ও জাতীয় 
জীবনেব নবতর রূপদানে যদি বহুমুখী ও বলিষ্ঠ 
কর্মপন্থা গ্রহণ না ক'ত তাহলে আধুনিক বাংলা 
স[হিত্য ও সংস্কৃতিব অগ্রগতি যে বিলম্বিত ও 
ব্যাহত হ'ত ত| অনমান করা অহেতুক নয। 


॥ ১ ॥ 


যে এতিহাঁসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত 
শতাব্দীর প্রথমীধে” এই স্মরণীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে 
উঠেছিল, প্রথমে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
অপ্রাসঙ্গিক ন্য়। বাংলা দেশে ইংরেজ অধি- 
কারের প্রথম বিশৃঙ্খলার যুগ বহুদিন আগে গত 
হয়েছে । দেশেব শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছে 
বাজধানী কলকাতা শহরে। 
অন্ধকারাচ্ছন্ন কলকাতার চেহারা তখন আর 
চেনা যায় না। শাঁদনকার্ধের জন্ত বহু ইংরেজের 
সমাগম হয়েছে এ আজব নগরী কলকাতায়, 

৪ 


জব চানকের- 


আর সঙ্কে সঙ্গে বিদেশী বণিকও খুলে বসেছে 
তাপের বিচিত্র পণ্যের পশরা। ইংরেজরাজের 
রাজকার্ধে ও বিদেশী বণিকের বাণিজ্য-ব্যাপারে 
সাহায্য করবার জন্ত তখন রাজধানী কলকাতায় 
যুগপ্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে একদল অধইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙালীর । কিছু ইংরেজী শব্ধ আয়ত্ত 
করে যেন তেন প্রকারেণ ইংরেজ প্রতুব সঙ্গে 
কাজে কথা চালাতে পারলে বাজ্জপরকারে 
চাকরি হবে, কিংবা বণিক-বৃত্তিতে উন্নতি কর! 
যাবে, এই আশায় তৎকালীন কলকাতার বন 
পরিবাবেব ছেলে ই*রেজী শিক্ষা গ্রহণ করবার 
জন্তে উন্মুখ হ'য়ে উঠল। বিদেশী ইংবেজরাও 
স্থযোগ বুঝে কলকাতার স্থানে স্থানে ইংরেজী 
স্কুল স্থাপন ক'বে মহা উৎসাহে বাঙালী ছেলেকে 
ইংরেজী শিখাতে লাগলেন। শিবনাথ শান্ীর 
রামতন্গ লাভিডী ও তৎকালীন ব্গপমাজ পাঠে 
জান যার, সে যুগে ইংরেজী শিক্ষার গীঠস্ান 
ছিল চিৎপুর রোডে মার্ববণ (315001১0009) নামক 
ফিরিক্গীর স্কুল, আঁমডাতগাঁয় ফিবিঙ্গী মার্টিন 
বাউলের (11277773০19) স্কুল, আর আর- 
টুন পিউ্রান (47790900৩08) নামক ফিরিঙ্গীর 
স্কল। এ সমন্ত স্কুলে শিক্ষানবিশী ক'রে ধারা 
উত্তরকালে কলকাতার বিত্তবান সমাজের শীর্ষ- 
স্থান লাভ করেছিলেন তীদের দু'জনের লাম 
বাংল দেশের মকলেই জানেন , একজন মহুষি 
দেবেজ্্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর, আর 
একজন সথবিধ্যাত ধনী ও ফানিবীর মৃতিলাল শীল, 
এ ছাঁডা কান নিতাই সেন এবং খেোড়া অহ্বৈত 
সেনও ছিলেন সাহ্ব্দের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। 
এ সমন্ত স্কুলের শিক্ষার মান ছিল একটু অদ্ভুত 
রকমের! যে ছাত্ত যত বেশী ইংরেজী শব্ষ 


৪ ১৮ 


আয়ত্ত করতে পাঁরত, তাকে তত বেশী শিক্ষিত 
বলে গণ্য কবা হত। 

সে কালেব অধ ইংবেজী-শিক্ষিত বাঁডালী 
সামান্য ইংরেজী শবেব পুঁজি নিয়ে ইংরেজদের 
আপিসে আদালতে কাজ করত, আর ইংরেজ 
বণিকের স্ঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। ক্রমে 
ক্রমে প্রগতিশীল বাঙালীদের মধ্যেও ইংবেজী 
শিক্ষাকে সামগ্রিক ভাব গ্রহণ কববাব জন্তে 
একটা আন্তরিক আগ্রহ জেগে উঠল। কিন্ত 
“নেটিভদেব মধ্যে ইংবেজী শিক্ষাব ব্যাপক ব্যবস্থা 
কবলে পাছে এদেশবাধী নতুন বিদ্যাকে গুকমার] 
কাজে লাগায়, এ আশংকায় সে যুগের ইংবেজ 
গভর্ণমেণ্ট ইংবেজী শিক্ষা-প্রদারে বহুকাল 
উদাসীন হ'য়ে বইালন। শিক্ষানীতি সম্পর্কে 
সরকাঁরের একপ নিক্ষিয় অবস্থ। চলেছিল ১৮১১খ: 
যাঁবং! সে বসব বড লাঁট লর্ড মিন্টো এ 
দেশের জনসাধারণের মধো শিক্ষা প্রমাবেব জন্যে 
যে মন্থবা (07000) লিখলেন তাতেও তিনি 
এদেশীষ শিক্ষার এপবেই জোব দ্েপাঁৰ কথা 
বললেন | এ দেশেব শিক্ষাৰ ইতিহাসে ১৮১৩ খং 
একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘ্টল। পে বসব 
ইংলগ্ের কোর্ট অব ডিরেক্টাব্স্‌ ভাবত- 
সরকারকে দেশী শিক্ষা চর] প্রপারেব জন্য অন্ন 
এক লক্ষ টাকা খরচ করতে নির্দেশ দিলেন । 
১৮১৪ খুঃ 0077001/60 01101)110 00861620100 
নামক সরকারী শিক্ষাসংস্থা গঠিত হ'লে কমি- 
টির সভ্যপণ সে এক লক্ষ টাকা সংস্কৃত ও আববী 
গ্রন্থেব মুদ্রণ, পণ্ডিতদিগেব বুত্বি এবং সংশ্কৃভ 
শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বাবদ ব্যয় করতে শুরু করেন। 

সে যুগের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এ দেশে 
ইংরেজী শিক্ষায় প্রচারবিমুখ হলেও তৎকালীন 
প্রগতিশীল বাঙালী সমাজ যে দেশের মধ্যে 
ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসাবের উপ- 
ঘোগিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, 


উদ্বোধন 


৬১তম ব্ষ--৮ম সংখ্যা 


রামমোহন বায়ের শিক্ষাবিষ্তার আন্দোলনই তার 
প্রথম প্রমীণ। শিক্ষাপ্রেমিক ডেভিড হেয়ার, 
বিচারপতি হাইভ্‌ ইইউ, (91৮ 17109 71886) 
গ্রতরতির সঙ্গে মিলিত হয়ে রামমোহন ১৮১৭ খুঃ 
১৭ই জান্তআবি গরানহাটায় যে মহাবিগ্ালম় 
বা হিন্দু কলেজ স্থাপন করবার উদ্যোগ করেন 
এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা গ্রলাবেব ইতিহাসে 
সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা | শুধু কলকাতীয় 
ন্য, ১৮১৫ ৭ুঃ প্রীবীমপুবের মিশনারীদের্‌ চেষ্টায় 
শ্রীবামপুরেও একটি ম্িশনাবী কলেক্গ স্থাপিত 
হ'ল। ১৮২৪ খুঃ হিন্দু কলেজ সরকারী অর্থে 
নিমিত সংস্কত কলেছের পাশে একটি নতুন 
ভবনে স্থানান্তরিত হ'ল। ১৮২৮ খু হেনরি 
ভিভিয়ান ডিরোজিও এ কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত 
হলেন। তার যুক্তিবাদী শিক্ষায় এ সময় কল- 
কাতায স্থষ্টি হ'ল “ইয়ং বেঙ্গল নাঁমে অভিহিত 
শিক্ষিত সম্প্রদাঘ, এঁদের বিপ্রবমুখী সংস্কার 
প্রচেষ্টাফ আধুনিক বাংলাঁব শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত 
জীবনে অনুভূত হ'ল এক বিবাট প্রাণচাঞ্চন্য। 
ইয়ং বেঙ্গল'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 
ভূদেব মুখোপাধ্যাষ, (মাইকেল) মধুস্থদন দত্ত, 
বাজনারাযণ বন্ধ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামগোপাল ঘোষ, রূসিকরুষ্ণ মূলিক, শ্িবিচন্র 
দেব, হবচন্দ্র ঘেষ, প্যারীঠাদ মিত্র, রাঁধানাঁথ 
সিকদার, বামতম্থু লাহিডী প্রভৃতি । এদের 
মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন প্রাীনপন্থী, অধিকাংশ 
ছিলেন অবশ্য ভাববিপ্নবী নবীনপন্থী। 


একদিকে সংস্কভ কলেজের মধ্যমে প্রাচ্য 
বিদ্যা, আর একদিকে হিন্দু কলেজের মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য বিচ্যা_এ দু'ধাবায় বাংলা দেশেব শিক্ষা 
প্রবাহিত হ'তে থাকল আরও কিছুকাল। ক্রমে 
ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দেশের 
প্রগতিশীল শ্রেণীর দাবি জোরালে। হ'য়ে উঠল । 
১৮৩৫ থুঃ ভারতের শিক্ষা-সচিব তার এঁতি- 


তাঁর, ১৩৬৬ ] 


হাসিক শিক্ষা সন্বন্বীয় মন্তব্যে (00009) ইংবেজী 
ভাষাত মাধ্যমে সাহিতা ও বিজ্ঞান শিক্ষার 
হ্ৃপারিশ করলেন। তাঁর স্থপারিশ গ্রহণ ক'রে 
তৎকালীন গভর্নন জেনারেল লর্ড বেটিষ্ক কোর্ট 
অফ ডিরেক্টর কতৃক মণ্ুরীকৃত অর্থ (এক 
লক্ষ টাকা) ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা এ্রচাবের 
জন্য ব্যয়িত হবে বলে বিধি প্রচার করলেন 
(১৮৩৫, ৭ই মার্চ)। বাংলা দেশে ইংরেজীর 
মাব্ফতে শিক্ষাব্যবস্থা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ 
কাল) বিপ্লবপন্থী 'ইষং বেঙ্গল” সববান্তঃকরণে 
এ শিক্ষাব্যব্স্থাকে অভিনন্দন জানালেন । 
শুধু যে তারা এই নব-প্রবৃতিত শিক্ষাব্যবস্থাকে 
স্বাগত জানালেন তা নয, ভারতীয় সাহিত্য 
ও শিক্ষাদর্শ সন্ধে তারা মেকলের মতোই 
উন্নানিক মনোবুন্তর পবিচয় দিসে আন্মঙ্সীঘায 
স্ফীত হ'রে উঠলেন এ প্রনঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ 
শাস্্ী লিখেছেন £ 

ভীহীরা যে কেংল ইংরাঞ্গী শিক্ষার পর্ষপাতী হইয়। 
সর্ব ইংর।জী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা 
নহে; ডাহা রাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন 
যে-'এক দেলক্ষ, ইংরাজী গ্রন্থে ঘে জনের কথ! আছে। 
সমগ্র তারতথমূ বা আখবদেশের সাহিতো তা নাই)? 
তদবধি ইছাধের দল হইতে কালিদাদ সরিয় পড়িলেন, 
নেকস্পীয়র সেগ্ছলে অধিটিত হইলেন, মহানারভ, 
রামারণাদ্দির নীতির উপ্রদেশ অধকৃত হইয়। 7506/010)"5 
1515১ দেই হনে আদিল । ব্ইবেলের সমঙ্গে বে? কেদোনু 
গীতা প্রভৃতি গীড়াইতে পারিল না। 

[জটব্য ১ রাত লাহিডী ও তৎকালীন বঞগসমাজ-_ 
পৃঃ ১৪২।] 

সবকারী শিক্ষানংক্কারের পূর্বেই কিন্তু হিন্দু 
কলেজের প্রতিভাবান শিক্ষক ডিরোজিওর 
শিক্ষা ইয়ং বেঙ্গল'দের অন্তরে বিপ্লবের আগুন 
ধরিয়ে দিয়েছিল। শুধু যাত্র অধ্যাপনার মধ্য 
দিয়ে ডিরোজিও যে তাঁর ছাত্রদের অস্তরে স্বাধীন 
চিন্তা জাগিয়ে দিয়েছিলেন তা শয়। ছাজদের 


তত্ববোধিনী সভা 


৪১৯ 
নিয়ে 'আ্যাকাঁডেমিক এমোশিয়েশন” স্থাপন ক'রে 
বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমেও তিনি এ 
স্বাধীন চি্ত-প্রবৃত্তিকে তীব্রতর ক'রে তুলজেন। 
এ স্বাধীন চিন্তা থে সর্বাংশে হফলপ্রশ্থ হয়েছিল, 
তা বলা চলে না। সমাঈ- ও ধর্ষ-লংস্কারের 
উন্মাদনায় তাদের বাক্তিগত ও সংঘবদ্ধ জীবনে 
প্রবল প্রতিক্রিয়া লক্ষণ দেখ। দিল। প্রকাহো 
নিষিদ্ধ মাংদ ভোজন ও হ্থবাপান, জাতীয় 
জীবনে যা কিছু পুরাতন ও দনাতন-__তার প্রতি 
চরম উপেক্ষা প্রদর্শন তাদের সংস্কীর-প্রচেষ্টার 
প্রধান €বশিষ্টা রূপে পরিগণিত হ'ল। এদিকে 
ভাফ, ড্রিয়াল্টি প্রভৃতি মিশনারীগণ অবৈত শিক 
বিগ্যান্য় স্থাপন ক'রে ইংবেজী শিক্ষার মাধ্যমে 
যে শুধু খুষ্টপর্ম প্রচান্ করতে লাগলেন তা নয়, 
প্রকাশ্য সভাপঞ্ষিতি ক'রে থুষ্টধর্সের মহিমা! কীর্তনে 
ততৎপব হলেন। হিন্দু কলেঙগের হিন্দু সভ্যগণ এ 
সমস্ত কারণে শহকিত হয়ে প্রথমে ছাত্রদের 
উন্নার্গগামী কববাদ অপরাধে ভিরোর্িওকে পদ- 
চ্যত করলেন, তারপর খুষ্টার ধর্মপভায় ছাত্রদের 
উপপ্থিতি নিষিদ্ধ বালে আদেশ প্রচারিত হ'ল। 
হিন্দু সমার্জের মুখপাত্ধ বাজা রাধাকান্ত দেব 
ইংরেজী শিক্ষিতদেব মানলিক স্থিতিস্থাপক) 
ও স্বধর্মে আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্তে ধর্থমভা' 
নামে এক সভ। স্থপন করনেন। কলকাতার 
স্থানে স্থানে তার শাখ! স্থাপিত হ'ল, এবং তাতে 
সনাতন হিন্বধর্মের মহিম] কীতিত হ'তে লাগল । 

রাজ। রাাকান্ত দেব ছাড়াও সনাতন হিন্দু- 
ধর্মের মাহাম্ম্য প্রচারে ধারা সেই অনিশ্চয়তার 
যুগে অগ্রণী হয়েছিলেন তার মধ্যে 'িমাচার 
চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য। 

প্রাঈনপন্থী হিন্দুদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য 
ছিলেন রামমোহন । কারণ রামযে।হনই ছিলেন 
সনে বুগে ঘুক্তিবাদী ধর্মান্দোলনের প্রধান উতৎপাহ- 
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দাতা । রামমোহন প্রাটীন্পন্থীদের “চ্যালেপ্কে 
গ্রহণ ক'রে যে এতিহাদিক ঘন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন, তা সকলেরই সপরিজ্ঞাত। তারপর 
প্রাঈীনপন্থীদের আক্রমণের স্তৃতীষ্ষ শরগুলি 
পিক্ষিধ হ'তে লাগল ভাঁববিপ্লবী “ইযং বেঙ্গল 
দেবু প্রতি । “ইয়ং বেঙ্গল”ও এ আক্রমণের জবাব 
দিতে দেরি করলেন না। প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা 
গৃহতাঁড়িত ও লাঞ্চিত হ'য়ে হিন্দু কলেজের 
অন্নতম কৃতী ছাত্র কষ্চমোৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
"00৮ লামে সহবাদপত্র প্রকাশ কবে 
প্রাচীনপন্থীদের প্রতি তীব্র বিদ্রপবাণ নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন। এ পত্রিকাঁকে কেন্দ্র কবে 
নব-তস্ত্রের বিপ্লবী হিন্দুরীও দলবদ্ধ হ'তে লাগ- 
লেন। ১৮৩২ খ্ুঃ ২৩শে আগষ্ট [00170 
পত্রিকাতে একটা চাঞ্চল্যকর স্ংবাদ প্রকাশিত 
হল : ভিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে প্রধান এক 
ব্যক্তি--মহেশচন্দ্র ঘোষ গৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন । 
প্রাচীনপন্থীবা এ ধর্মাস্তবের সংবাদ পেয়ে শিউরে 
উঠলেন । সে বছরের ১৭ই অক্টোবর কঞ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও থুষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন । 
জনবব প্রচারিত হ'ল হিন্দু কলেজের সমস্ত ভাল 
ভাল ছাত্র থুষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে। এতে প্রাচীন- 
পন্থী হিন্দুমমাঁজের মনে আঁবও ভীতির সঞ্চার 
হ'ল। কিছুকাল পরে প্রতিভাবান্‌ “ইয়ং বেজল' 
মধুসথদন দত্ত এবং জানেজ্জরমোহন ঠাকুরুও খৃষ্টধর্ম 
গ্রহণ করলেন। সনাঁতিনপন্থী হিন্দুরা অনুভব 
করতে লাগঙেন এ ধর্মীস্তরের আোতকে বাধা না 
দিলে হয়তো বা বাঙালীর জাতীয় সত্তাই বিলুপ্ত 
ইঃয়ে যাবে। এ সনাতিনপন্থী হিন্দুদের অনেকেই 
ছিলেন উদ্দার মনোভাবের অধিকারী । পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সভ্যতাঁতে এ সমাজবিধ্বংসী প্রভাব 
দেখে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, জাতীয় 
জীবনে এ বিজাতীয় শতকে বাধা দিতে হ'লে 
এমন এক শিক্ষা বাবস্থার প্রচলন করতে হবে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


যার ফলে সংস্কৃতির দ্েত্ে বিপ্লবপন্থীরা আত্মস্থ 
হবে, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, এবং 
সমন্বজ্ধের ভিত্তিতে এমন একটা উদার জাতীয় 
সংস্বৃতি হুষ্টি করবে, যে স"স্কৃতি এনে দেবে 
বাঙালীর গোষীগত ও ব্যক্তিগত্ত জীবনের মুক্তির 
ইঙ্গিত। যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ 
বিপরীত ভাবশ্রেতেব মধ্যে জাতীয় শ্রেয়োবোধের 
আদর্শ দ্বারা অন্ত প্রাণিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন 
চিন্তাশীল ও কর্মবীর মহযি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এবং ফে সাস্কৃতিক সংস্থার মাধ্যমে সে যুগেব 
বিভ্রান্ত বাঙালী শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে 
একটা কল্যাণময় সতা-পথের ইঙ্গিত পেল, সে 
প্রতিষ্ঠানের নাম--তত্ববোধিনী সভা" | 
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জোডাপাকোব ঠীকুরবাডী। আধুনিক 
বালী সংস্কৃতি- ও সাহিত্য-বিকাশের অন্থতম 
প্রাণকেন্দ্র। এ বাভীবই কৃতী সন্তান দ্বারজানাথ 
ঠাকুর প্রথম ই*রেজী-শিক্ষিভদের মধ্যে উল্লেখ 
যোগ্য । ব্যব্সাক্ষেত্রে তার অক্নীস্ত চেষ্টা সর্ব- 
প্রথম বাঙাীকে বিদেশাগত ইংবেজদের নিকট 
সম্পর্কে এনে দিল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে 
সে সীমাবদ্ধ দৃর্টিতঙ্গীর যুগে এ প্রগতিশীল 
মান্সঘটি ইংলগ্ডে গিয়ে নিজের ধনৈশ্ব্ধের দীপ্ত 
গৌরবে ব্লদৃপ্ত ইংরেজের চোখে সে যুগের 
বাঙালীর আভিঙ্জীত্য-গৌরবকে বাড়িয়ে দেন 
শতগুণ। ইংবেজী শিক্ষা-গ্রচারেব প্রথম যুগে 
রামমোহনের দক্ষিণ বাহু ছিলেন দ্বাবকনাথ। 
মেডিকেল কলেজ হাঁদপাতাল, ডি্রীক্ট চেরিটেব্ল 
সৌসাইটি, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু 
জাতীয় কল্যাণমূলক কাজের জন্য তার মুক্তহস্তে 
দানের কথা বাঙালী চিরদিন রুতজ্ঞচিত্তে স্মরণ 
করবে। 

বন্ধু রামমোছনের মতো ধর্মমতের ক্ষেত্রে 
স্বারকানাথও প্রগতিবাদী , রামমোহনের নব- 
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উপলন্ধ মানবতাবাদী ধর্নবোধের তিনি একজন 
প্রধান সমর্থক। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ 
কিন্ত মানসপ্রক্কতির দিক দিয়ে পিতার সম্পূর্ণ 
বিপরীত । হিন্দু কলেজের শিক্ষা তিনি 
পেয়েছিলেন ১ কিন্তু হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সে 
ধুগের ইংরেজী-শির্গিতদের জীবনে বিপ্লাবের 
যে ঢেউ উঠেছিল, সে ঢেউ স্থিতধী দেবেন্দ্রনীথকে 
ভাপিয়ে নিতে পারেনি । সমলাময়িক শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিব প্রবল ভাবাবর্তের মধ্যে বান করেও 
তাঁব মনে দেশীয় প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
(ছিল অটুট। কর্মন্গেত্রে পিতার অসাধারণ 
ক্ষমতা হয়তো তার ছিল না, কিন্ত বেদাস্তবাদী 
হয়েও টৈ্ষয়িক ব্যাপারে তিনি যে মোটেই 
উদাসীন ছিলেন না, তার প্রযাণ আঁছে। পিতাঁর 
স্পিল বিশ্বের অধিকারী হয়েও বিষয়-বাপন] 
দেব্জেনীথের স্বভাবশুচি মনকে কখনও প্রলুব্ধ 
কবতে পারেনি । উপনিষদের খধিদের সত্যবর্ম ও 
জীবশ।দর্শ তাঁর সমস্ত চিন্তাকে জাগ্রত কবেছিল, 
আর উন্মেচিত কবেছিল তার মোহমুক্ত দৃষ্টির 
লামনে এক আদর্শ জীবনলোক । 

সনাতন ভাঁবতীয় সংস্কৃতির ধাবক ও বাহক 
এই মহপুরুষের মন সমসাময়িক ইংরেজী-শিক্ষিত 
যুবকদের উচ্ছঙ্খল জীবন-উন্মীদনা দেখে থে 
ব্যথিত ও গীডিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
স্বজীতি- ও ন্বদেশ-প্রেমিক দেবেন্্রনাথ তখন 
অন্তরের গভীরে অনুভব করতে লাগলেন জাতীয় 
সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠায় এমন কোন সন্রিয় কর্মপস্থা 
গ্রহণ করতে হবে, খার সাহায্যে সমসাময়িক 
ইংরেক্ী শিক্ষায় বিভ্রান্ত বাঙালী যুবকের 
আত্মস্থ হবে_আবর স্থষ্টি করবে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের স্মদ্বিত আদর্শে এক নব্য সংস্কৃতির । 
বাঙালী সংস্কৃতির নতুন রূপদান-পরিকল্পনায় 
দেবেন্্রনাথের চিত্ত যখন কুয়াশীচ্ছন্গ। রাঁম- 
যোহনের মৃত্যু হয়েছে তখন সুদূর ইংলগের 


তত্ববোধিনী সঙ 


৪২১ 


ব্রিস্টল শহরে (১৮৩৩ খৃঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর )। 
তিনি জীবিত থাকলে সে যুগের বাঙালীর 
জাতীয় জীবনের কেন্দ্রচ্যুতির কথ! দেবেন্্র- 
নাথকে হয়তো এত ভাবতে হ'ত না, এ 
জন্য যে বিরোধী শক্তির সঙ্গে বিরামহীন 
সংগ্রাম ক'রে জাতীয় জীবন-সংস্কৃতিকে একট! 
আঁদর্শলোকে পৌছিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় রাম- 
মোহনের ক্ষমতা ছিল তুলনাহীন। স্বদেশে 
থাকতে ও খিলাতে গিরে রামমোহনের বেদাস্ত- 
চর্চার উদ্দেশ্য ও ছিল বিশ্ববামীর সামনে সনাতন 
হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবকে নতুন ক'রে তুলে ধব1। 
তার অকালমৃত্যুতে এ মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত 
ঘ'্টল। চিন্তাশীল দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের 
অন্ুস্চত শীস্্ববিচারের পথেই জাতীয় সংস্কৃতি 
পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। তিনি 
অনুভব করলেন ধ্দোন্চর্চাব মাধ্যমে বাঁমমোহন 
ঘে জীবন-সত্যের সন্ধান করেছিলেন, মে মহত্তম 
শত্যে।পলন্ধিকে বিভ্রান্ত জাঁতির সামনে পুনরায় 
উপস্থিত কব প্রয়োজন। এ ছাড়া হিন্দু 
কলেজের শিক্ষার ফলে ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে 
প্রতিক্রিয়াশীল পরিণাম দোখ তিনি এ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হলেন যে, দেশীয় কৃতবিদ্য লোকের 
পরিচালনীয় দেশের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির 
আদর্শে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হলে উৎকেন্ত্রিক 
বাঙালী জীবনকে জাতীয়তা পাদপীঠে স্থাপন 
করবার আশা বৃথা । তীর পরিকলিত জাতীয় 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাঁধ, অথচ 
সে বিদ্যালয়ের পাগ্যতাঁলিক হ'তে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিতোর বিষয়ও বাদ যাঁবে 
না। দেশবাসীর বিচার-বিযুড চিত্তের সঙ্গে 
সনাতন ভারতীয় শাস্ত্রের সত্যোপলব্ধির মিলন 
ঘটাবার উদ্দেশ্টে প্রাচীন শাস্ত্রের অঙ্গ- 
শীলনের জন্তে প্রতিবত্সর চারজন ক'রে ছাত্রকে 
কাশীতে প্রেরণ করাঁও তার নবপরিকল্পিত 


৪২২ 


শিক্ষাব্যবস্থার ,একট প্রধান অক্গ ব'লে বিবে- 
চিত হ'ল। 


এ সমস্ত মৃহং উদ্দেশ্যকে কাঁধে রূপ দেবার 
জন্যে দেবেন্দ্রনাথ নিজ পরিবার এবং আস্মীয় 
স্বজনের মধ্য হ'তে মার দশজন সভ্য নংগ্রহ 
করে ১৮৩৯ খুঃ ৬ই অক্টোবর জোঁডাপাঁকোর 
বাঁড়ীতে এক সভানু প্রতিষ্টা করলেন, যান নাঁম 
দেওযা হ'ল প্রথমে তন্রবঞ্চিণী সভা" । সভার 
খিতীয় অধিবেশনে সভার প্রধান উপদেষ্টা বাম 
মোহনেব সহকর্মী রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশের পবামর্শে 
এঁ সভার নাম পরিবর্তন কান্পে নতুন নামকরণ 
করা হ'ল “তত্ববোপিনী সভা | 


প্রধানতঃ ধর্ম(লোচনা ও ধর্যপ্রচারেব জন্তে 
প্রতিষ্ঠিত হলেও তত্ববোধিনী মভা"র সঙ্গে ইত:- 
পূর্বে গতিষ্িত ধির্মসভা”ন পার্থক্য ছিল মৌলিক। 
সনাতন হিন্দুধর্মপন্থীদের ও পর্মপভাঁৰ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
অনেকটা একপেশে (17100111071) 1 এ ধবনেৰ 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গঠিত হ্যেছিল বলে সে ধর্ম_ 
সংস্থ। সে ঘুগেব ধর্ম- ও সমাঁজ-জীবনেৰ ভাঙন 
প্রবৃত্তিকে সম্পৃ বাঁধা দিতে পারেনি । কিন্ত 
“তত্ববোধিনী সভা”র সত্যেব। সংস্কারমুক্ত ও 
ত্যাদ্েধী দৃষ্টি দিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে যে নতুন আদর্শ 
স্কাপন করলেন তাঁব ফলে সমসামগ্নিক প্রবল 
বিরুদ্ধ ধর্মশোতকে বাধ! দেওয়া নহজ হ'ল। 
এ দ্বিক থেকে বিচার করলেও সে যুগে 
“তত্বঝোধিনী সত।'র প্রতিষ্ঠ। গভীর তাৎপর্যপূর্ণ 
সন্দেহ নেই। 


শুধুমাত্র বিকদ্ধ প্রবল ধর্মলোতকে বাধ! 
ছেওয়াব ক্ষেত্রে নয়, তদানীস্তন বাংলাদেশের 
সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবজাগরণের 
ইতিহীমে একটা গৌরবোজ্জল এতিহাঁসিক 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হক্েছিল “তত্ববোধিনী সভা”, 
তা ক্রমশঃ আলোচ্য । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৮ঠ সংখ্যা 


॥ ৩ ॥ 

স্বদেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও প্রসারের 
চেষ্টায় মনীষী দেবেন্দ্রনাথের এ মহৎ উদ্দেশ্য 
সমকালীন ইংরজৌ-শিক্ষিত বাঁডালীর দৃষ্টি 
শীত্রই আকর্ষণ ক'রল। ১৮৪৭ খুঃ হ'তে 
এর সভ্য-সংখ্য। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। 
এ বৎসর সভার সভ্য-সংখ্যা ছিল মাশ্র ১০৫ 
জন; কয়েক বছরের মধ্যেই মে সংখ্যা বেডে 
হ'ল ৮** জন। এই সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান 
সমকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী মহলে কতট। 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এব সভ্যসংখ্যা-বৃদ্ধিই 
তার অন্যতম প্রমাণ । 

সভার কাজে ধারা প্রত্যক্ষভাবে দেবেজ্্- 
নাথকে সাহায্য করতে লাগলেন তদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ শ্তামাচবণ শর্মা সরকার, 
ডাক্তার দুর্গাচারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার 
দত্ত, বাঙ্গনীরায়ণ বস্থ, বমাপ্রপাদ রা, অমুত- 
লাল মিত্র, শ্তনাথ পণ্ডিত, মানন্দরৃষ্ণ বন্থ, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যাঁাগর এবং বাঁজেন্্রলাল মিত্র। 
তবে প্রকৃতপক্ষে এ লভার নায়ক ছিলেন চার 
জন £ (১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যা- 
সাগর, (৩) অক্ষয়কুমার দত্ত ও (৪) রাজনারায়ণ 
বহ্থ। অবশ্ঠ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছিলেন সভার 
প্রধান উপদেষ্টা ও আচার্য ।১ কি ক্ষুরধার 
ব্যক্তিত্বে, কি মনীষায়, কি তীক্ষ সমাজচেতনায়, 
কি সংস্কৃতি-প্রনাবে সমদাময়িক বাংলা দেশে 
এদের স্থান কোথায়, মে আলোচন। বোধ হয় 
এখানে নিশ্রয়োজন। 

শ্ীযোগানন্দ দান ১৩৪৫ সনের চৈত্র-সংখ্যা 
প্রধাপীতে “তত্ববোধিনী সভার? ৬৪ জন সদস্যের 
নাম উল্লেখ করেছেন। এ তালিক1 হ'তে দেখা 
ঘাঁবে-_-এ সমস্ত ত্যেব অধিকাংশ বাংলা দেশের 


১ যোগেশচন্র বাঙ্গল, সাহিত্যদাধক-চর্িতমাল1-- 


ওয় থণ্ড, ২৩ পৃষ্টা । 


ভাত্র, ১৩৬৬ ] 


বেনেপণার প্রধান নাক। নিম়্ে সে তালিকা 
হতে কয়েকঙ্জনের মাম উল্লেখ করা হ'ল: 
পর্তিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যা- 
সাগব , অক্ষয়কুমার দত, বাজনারায়ণ বস, 
তারাচাদ চক্রবর্ত, নবগোপাল ঘোষ, বাজেন্্র- 
.ল মিত্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; ভুদেব মুখো- 
পাধ্যায়, ডাক্তার ছুর্গচবণ বন্দ্যোপাঁধ্যাধ, 
গঙ্গ/চরণ সরকার , কালীক দত্ব , রাজা দক্ষিণা 
বঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বামতম্থ লাঁহিডী, নন্দ- 
কিশোঁব বস্থ ১ কেশবচজ্র সেন, শিবচন্ত্র দেব, 
পিগন্গর মিত্র, ঘারিকানাথ ঠাকুর, পাখুরিয়াঘাটার 
দেবেজ্জরনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ , 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাঘ , প্যাবী্ঠাদ মিত্র, 
কিশোরীঠাদ মিত্র, কাশীগ্রলাদ ঘোষ , হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুপদন দত্ত। 

এ তালিকা পাঠে এ কথা স্পষ্ট হবে সম- 
কালীন বাংলা দেশের প্রতিভাবান্‌ কবি, লেখক, 
মনীবী, ভ্রীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠিত 
ব্যক্তি, এমনকি চধীসম্পন্ন ভূষ্বামী পর্যন্ব_-একই 
রঙ্গমঞ্চে আবিভূতি হয়েছেন পাশ্চাত্য ভাব- 
শ্রেতে ভাপমান বাংলা দেশকে ভানৃতীয় 
এঁতিহ্বের পটভূমিকাঁঘ আধুনিকতার পাদপীঠেব 
ওপৰ স্বাপিত করবার জন্যে। এ র্্গমঞ্চে 
মভিনেতীদেক প্রধান নায়ক অবশ্য মনীষী 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | পরিবতিত অবস্থায় বাঙালী 
সংস্কৃতিব নব ক্ষুপ দান করবার এবপ প্রচেই্া 
বাংল! দেশে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন" প্রতিষ্ঠার অ'গে 
আর দেখ! যায়নি । 

॥ ৪ ॥ 
শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্ম_-এক কথায় জাতীয়তার 
ভিত্তিতে বাঙালী সংস্কৃতি পুনকুজ্জীবনের যে 
বিপুল প্রয়্ান উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
বাংলাদেশে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল এবং অবশেষে 
সমন্বয়ের ভিভিতে থে নতুন নাহিতা ও সংস্কৃতি 


তত্ববোধিনী সভা 
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রচনা সভব হয়েছিল, তাঁর প্রাথমিক সুচনা! 
দেখি আমরা “তত্ববোধিনী সভার ভ্রিবিধ কার্ধ- 
ক্রমের ভেতর । সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবল বিরুদ্ধ 
শক্তিকে বাঁধা দেবার উদ্দেশ্বে সৃষ্ট হওয়ায় 
তত্ববোরধিনী সভার কার্ধধারার ভেতর হয়তো 
ব। কিছু প্রতিক্ষিরশীলতা ছিল ঝ'লে মনে হবে 
( যেষন, বেদীধ্যয়নের জন্য কাঁশতে ছাত্র 
প্রেরণ ), কিন্তু এ কথ! অন্বীকাব করবাঁব উপায় 
নেই যে তত্ববোধিনী মভ।ার অস্তিত্বের বিশ 
ব্খসর অর্থাৎ ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ খুঃ যাবৎ 
বাঙালী সংস্কৃতির স্জামান যুগ । 

তত্ববোধিনী সভার প্রথম কাজ হ'ল জাতী- 
যতার ভিত্রিতি একটি পাঠশালাৰ প্রতিষ্টা! । 
স্থজামনি বাঙালী সংস্বতির যুগে এ পাঠশালা- 
প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য কতখানি তা বুঝতে হ'লে 
সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থার একটু পরিচয নেওয়া 
প্রয়োজন । 

ত্তত্ববোদিনী পাঠশালা প্রতিগার আগেই 
দেশী বিছ্ভালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষার 
মাধামে পাশাাতা জ্ঞান-পিজ্ঞনেব আলোচন! 
শুক হরে গেছে। এছাড়া কিছু কিছু দাখিত্ব- 
পূর্ণ সরকারী পদে ইংবেজী-শিশিত ব্যত্িদের 
নিযোগের নীতিও গৃহীত হনেছে। এ অবস্থায় 
বিদেশী ইংসেজী শিক্ষার মাতামে শিক্ষা গ্রহণের 
জন্যে দেশবাদীর মন যে উদ্থ ভধে উঠবে-এ 
তো খুবই স্বাভাবিক । শিঙ্গাব ক্ষেত্রে ইংরেজীর 
ওপর বেশী জোর দেওয়াতে দেশের বাংলা 
পাঠশালা ও মাতভাষ! শিক্ষার যে খুবই দুরবস্থা 
হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য । সমপাষয়িক এক- 
চক্ষ শিক্ষাকে এই ক্রটি থেকে মুক্ত করবার 
উদ্দেশে হিন্ত্ু কলেজের কতৃপক্ষ প্রমন্নকুমার 
ঠাকুরের বিশেষ আগ্রহ ও অহরোধে একটি 
পাঠশালা স্থাপন করলেন ১৮৪৭ খৃঃ ১৮ই 
জ্াাস্থআারি। এ বিস্তালয়ের অন্যতম প্রধান 
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উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মাধ্যমে ইওরোপীয় ও 
ভার্তীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। এ 
পাঠশালার আদর্শই মনীবী দেবেন্দ্রনাথ ও 
তত্ববোধিনী সভার কর্মকর্তাদের অঙ্প্রেরণ 
দিল অনুরূপ একটি শিক্গা-গ্রতিষ্ঠান স্গ্রি ক'রে 
দেশীয় ভাষার মাধ্যমে দেশী-বিদেশী জ্ঞান- 
বিজ্ঞান প্রচার করতে । এ ছাড়া ধর্মশিক্ষার 
মাধামে ছাত্রদের মনে যাতে দেশীয ধম ও 
সংস্কৃতির "প্রতি শ্রদ্ধ৷ জাগরিত হয়, এ নতুন 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সেদিকেও দেবেন্দ্রনাথ ও 
তত্ববোধিনী সভার সভ্যদের দৃষ্টি রইল সদা 
জাগ্রত। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ববোঁধিনী সভ] 
প্রতিষ্ঠার এক বংসবের মধ্যেই ১৮৪০ থুঃ 
১৩ই জুন তানিখে “তিত্ববোধিনী পাঠশালা” 
প্রতিষ্ঠিত হ'ল কলকাতার সিমল। অঞ্চলে। 
সভার অন্যতম সদস্য অক্ষয়কুমার দত্তের যতো 
স্থপপ্তিত ব্যক্তি প্রথম থেকেই পাগশালার শিক্ষা 
দান-কার্ষে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু সমস্যা হ'ল 
পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। ইতঃপূর্বে হিন্দু কলেজের 
কতৃপক্ষ নিজ পাঠখ[লাব জন্যে যে সমস্ত বই 
কৃতবিদ্ত বাণ্তিদের দ্বারা বাংলায় লিখিয়েছিলেন, 
তাঁদের ভেতর যাতে প্রাচ্য দর্শন, রীতিনীতি, 
বা! ভাবধার! স্থাণ না পাষ সেইটেই ছিল 
তাদের বিমাতা-স্থলভ দৃষ্টি । তত্ববোধিশী সভার 
প্রধান নায়ক দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন, এ সমস্ত 
বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাহর্বে 
সভার আঁদর্শেব পরিপন্থী । দেত্রন্য দেবেন্দ্রনাথ 
নিজেই নতুন ধারায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় অগ্রসর 
হলেন। ছাত্রদের পাঠোপযোগী বাংল! ভাষায় 
একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ভিনি রচনা করলেন। 
পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তও 
ভূগোল, অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা! সম্বদ্ধে বাংলায় 
পাঠ্য বই বচন! করলেন। এ সমস্ত বই “পাঁঠ- 
শাল।'র ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে নিধারিত হ'ল। 


উদ্বোধন 
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মজে সঙ্গে বেদাস্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মতত্ব পাঠ্যস্থচীর 
অস্তভূক্ত করা! হ'ল। এ ভাবে তত্ববোধিনী 
পাঠশালা বাংলা দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে একট! 
নুন আদশের সন্ধান দিল। 

কিন্তু উদ্দেশ্য যতই মহ, ছোঁক, তরবোধিশী 
পাঠশালার শিক্ষা! অর্থকরী বিদ্যার অন্থুঞ্ল না 
হওয়ায়, এবং শিক্ষাব সমদ্ব (সকাল ভ্টা হ'তে 
৯ট1) ছাত্রদেব পক্ষে অস্থবিধাজনক হওয়ায় 
পাঠশাল।র ছাত্রসংখ্য। ক্রমশঃ হাস পেতে লাগল। 
এ সমস্ত কারণে পাঠশালা” কলকাতায় তিন 
বছবেব বেশী চ'লল ন!। কতৃপক্ষ তখন পাঁঠ- 
শালার কারমক্রমের কিছু পরিবর্তন ক'রে এই নব- 
প্রতিষ্ঠিত বিদ্ালযকে ছগলী জেলার অন্তর্গত 
বংশবাঁটী নাষক গ্রামে স্থানান্তরিত করলেন । 
পল্লীবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই বিদ্যালয় 
স্থানান্তরের প্রতীন উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত 
হলেও আদলে কলকাতা ইংরেজী শ্বলগুলর 
সঙ্গে প্রতিযোগিতার সামর্ঘ্যের অভাবই এই 
স্থানান্তরের প্রধান কারণ ব'লে মনে হয়। পাঠ 
শালার স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পাগ্যক্রমেবও কিছু 
পরিবর্তন সাধিত হল: “ইংরাজী, বালা ও 
সংস্কৃত ভাষায় উপঘুক্ত-মত (বৈষয়িক বিদ্া, 
বিজ্ঞান শা এবং ব্রন্ষবিদ্ভার শিক্ষারদীনেরও 
ব্যবস্থা হইল।,২ বংশবাটীতে পাঠশালা" প্র তিষ্ঠা- 
উতসব-বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও অক্ষয়কুমাব 
দত্ত উভয়েই শিক্ষার দ্ষেত্রে দেশীয় আদর্শের 
প্রয়োজনীয়ত। এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশান্্ ও 
ধর্মশাস্্ শিক্ষ'দানই যে পাঠশালার প্রধান উদ্দেশ্ট, 
সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত হ'তে বলেন ।৩ 

“পাঠশালা'ৰ দ্বিতীয় সাহ্বংসরিক বিবরণে 
প্রকাশ--বংশবাঁটার বিদ্যালয়ে ছাব্রসংখ্যা ১২৭ 


২ যোগেশচত্ 
ওয় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠ 


৩ জবা £ তত্ববোধিনী পত্রিক1- আঙ্ষিন, ১৭৬৫ শক। 


বাঁগল-__সাছিত্যলাধ্ক চরিতমাল।-- 


ভাজ, ১৩৬৬] 


জনের বেশী হম্মনি। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা যত কমই 
হক, তত্ববোঁধিনী পাঠশালার পঠন-বীতি ও 
শিক্ষার মান যে অত্যন্ত উন্নত ছিল তৎকালীন 
সরকারী শিক্ষাপরিষদও (000091] ০01 000- 
0৮৮০) ) তা ত্বীকার না ক'রে পারেননি । 

আরও তিন বৎসর পাঠশালাটি ধাঁশবেডেতে 
কৃতিত্বের সঙ্গে চলেছিল । কিন্তু কার ঠাকুর 
কোম্পানি ও “ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের ফলে 
পাঁঠশালা"র প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ আর 
প্রয়োজনীয় অর্থনাহাঁঘা করতে সক্ষম না হওয়ায় 
১৮৪৬ থুঃ পাঠশাল(র কাজ একেবারে বন্ধ 
হয়েযায়। 

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
বিকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় “তত্ববোধিনী পাঠ" 
শাঁলা"র শিক্ষাবিস্তার-প্রয়ান আজ অনেক পাঠকের 
নিকট হয়তো নেহা অকিঞ্চিৎকরু বলেই মনে 
হবে, কিন্তু এখানে শিক্ষা-বিস্তারের কথাটাই 
বড নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেকালের ইংরেজী 
শিক্ষানবীশ বাঙ্গালীর উৎকেন্দিকতাকে সুস্থ 
মাননবৃত্তিতে ব্ূপান্তরিত করবার জন্যে তব- 
বোধিনী সভার সত্যের তাদের সীমাবদ্ধ শক্তি 
নিয়েও কতটা নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে অগ্রপর 
হয়েছিলেন তা দেখাবার উদ্দেশ্যেই এ দীর্ঘ 
প্রসঙ্গের অবতারণ1। 

॥ € ॥ 


হিন্দু কলেজের শিক্ষিত “ইয়ং বেঙ্গল” যখস 
পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মস্থন 
কারে বাংলা দেশে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
রচনা-প্রস্তুতির জন্ত ব্যস্ত, সে সঙ্য় তত্ববোঁধিনী 
সভার প্রতিষ্ঠাতা দেকেন্দ্রনাথের অর্থব্যয় ক'রে 
কাঁশীতে বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ছাত্রপ্রেরণ 
কতকট। প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ বলে মনে 
হবে। কিন্তু যনীধী দেবেন্দ্রনাথ অনুভব কবে- 
ছিলেন, যে শিক্ষা বিছ্বার্থীকে স্ব-ধর্ম ও শ্বদেশীয় 

$ 


তত্ববোধিনী সভা 


৪৭৫ 


সংস্কৃতি বিমুখ ক'রে তোলে সে শিক্ষা মূল্যহীন । 
সেজন্ক দেবেন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হ'য়ে হিন্দুর 
সনাতন শাস্থ বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তিন জন 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কাশী প্রেরণ করেন ১৭৬৬ শকে 
(১৮৪৪-৪৫ থৃঃ)। এরা যে শুধু বেদের বিভিন্ন 
অংশ পাঠ করেছিলেন তা নয়, টাকা-মমেত 
উপনিষদ্‌ও এরা ভাল ক'রে পাঠ করেছিলেন । 
এদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র ( ভট্টাচার্ধ ) ব্দোস্তবাগীশ 
পরবতাঁকালে বাংলা দেশের সংস্কৃতি-বিকাশের 
ইতিহাসে বেদচর্ঠ ও আলোচনার ঘাঁরা তার 
ধাপ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন । দেবেন্দ্র- 
নাথের উৎসাহ পেয়ে মনীষী রাজনারায়ণ 
উপশ্যদের ইংরেজ্জী ভর্জমা করেন। এছাড়া 
দেবেন্্রলাঁথ শিজেও হিন্দুশাস্ত্ের মুলসমেত কিছু 
কিছু অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ক'রে হিন্দু- 
ধর্ম সম্পর্কে বিশ্ববাসীর গুঁৎস্থক্া জাগ্রত করেম। 
তত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে এবং মনীষী দেবেন্র- 
নাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ সমস্ত আলোচনা- 
গবেষণার ফলে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শুধু 
উৎ্কেন্দ্রিক কাঁলচার-বিলাঁদী বাঙালীর নয়, 
ভারতের এবং 1বিদেশেন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও 
সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। এভাবে তত্ববোধিনী 
সভার উদ্যোগে বাংল! দেশে বেদচর্চা বাঁডীলীর 
সংস্কতি-বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিল, 
সন্দেহ নেই। 
| ৬ ॥ 

উনবিংশ শতাবীর প্রথমাঁধে তত্ববোধিনী 
সভার মুখপত্র “তত্ববোধিনী পত্রিকা” বাঙালী 
সংস্বতি-বিকাশে যে এতিহাসিক ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিল ভা বাঙালী মাত্রেরই ল্মরণ- 
ঘোগা। কি সাংবীর্দিকতা, কি সাহিত্য, কি 
সমান্-সংক্কার, কি ইতিহাস-চেতনা, কি বিজ্ঞানা- 
সুরাগ--সংস্কৃতিব প্রায় সকল ক্ষেত্রেই "সভা"র 
মুখপত্র এই সংবাদপত্রধানি ষে উচ্চ মান স্থাপন 


৪৭ 


ক'রল, বাংলা দেশে তা অভূ্তপূর্ব। বহুবিস্তৃত 
বিদ্যার বিচিত্র ক্ষেত্রে এ সংবাদপত্রের লেখকদের 
অবাঁধ সঞ্চরণ বাঁডালী মানসিকতাকে আধুনিকতার 
তোরণে উত্তীর্ণ ক'রে দিল, এ পত্রিকার আলো- 
চনা-গবেষণাঁর মাধ্যমে বাডালীর স্বদেশ-চেতনাও 
একটা স্থষ্টিধর্মী রূপ পেল। এ পত্রিকার প্রগতি- 
শীল দৃষ্টিভঙ্গী সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিতদ্রও 
অনুপ্রাণিত ক'রূল নিজেদের চিষ্তাপ্রস্থত বিষয়- 
গুলিকে রূপ দিয়ে পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধ ক'রে 
তোলবার জন্তে । বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
মোড় ঘুরে গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি 
অঙ্গরাগ অক্ৃপ্ন রেখেও প্রাচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার 
প্রতি শরদ্ধাবান্‌ হ'য়ৈ উঠল এ পত্রিকার ইংরেজী- 
শিক্ষিত পাঠকেরা । 
পত্রখানিব প্রভাব ছিল ছ্িবিধ £ একদিকে 
এ পত্রিকা নব্যশিক্ষিত বাঙালীর জড়বাদী 
দৃষ্টিকে অধ্যাত্মমুখী কবে তুল্ল, আর একদিকে 
ভাবপ্রবণ বাঙালী মাঁনসকে যুক্তিবাদের কঠোর 
ভূমিব ওপর প্রতিষ্ঠা ক'রে আধুনিক বাঙাঁলী 
'স্বৃতি-রচনার অগ্রদূত হয়েছিল এই জ্ঞানগর্ড 
সংবাদপত্র । গুপ্ত কবি'র স্থবিখ্যাত সংবাদ প্রভা- 
করের সঙ্গে এ পত্রিকার পার্থক্য ছিল মৌলিক। 
গুপ্ত কবি'র 'সংবাদ প্রভাকর? যেখানে সমসাময়িক 
কাঁব্যকবিতার অন্যতম উৎসাহদাতা, তত্ববোধিনী 
পত্রিক! সেখানে কাঁব্কবিতা৷ প্রকাঁশের প্রতি 
একাস্তভাবে বিমুখ | “তত্ববৌধিশী'র সম্পাদকেবা 
ছিলেন অনেকেই সংস্কারক, তাই লাহিত্যশি- 
মূলক রচনা অপেক্ষা লৌকহিতকর রচনীই যে 
সে পত্রিকায় প্রাধান্য পাবে, তা খুবই শ্বাভাবিক। 
এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বর্ণন। প্রসঙ্গে স্থসাহিত্যিক 
ষোগেশচন্দ্র বাগল বলেন : শিক্ষায় শ্বাবলম্বন, 
মিশনারীপের আক্রমণ হইতে শ্বধর্ম ও স্ব-ধম- 
দের রক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা, স্থরাপান- 
নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ব-৮ম সংখ্যা 


অত্যাচার, বাজা-প্রজার সব্দ্ধ-নির্ণয়,। সমাজ- 
ংস্কার প্রভৃতি ব্ছ বিষয়ের আলোচনায় তত্ব- 
ধোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাপীদের অন্ুপ্রেবণা 
দিয়াছিল।ঃ 
তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ 
এবং প্রথম সম্পাদক ব্হু শাস্ত্রে হুপগ্ডিত সথলেখক 
অক্ষয়কুমার দত্ত সে যুগর পক্ষে বলা যায় 
মণি-কাঞ্চন সংযোগ | এ পত্রিকার মান যে কত 
উন্নত ছিল, তা বোঝা যায় প্রবন্ধ-নিবাচন- 
ব্যাপারে । এশিয়াটিক লোপাইটির অনুলরূণে 
একটি গ্রন্থব-কমিটি (8709: 00177316699 ) 
স্থাপন ক'বে দেবেন্দনাথ প্রত্যেকটি প্রকাশযোগ্য 
রচনাকে কমিটি বাবা অনুমোদন করিয়ে নেবার 
রেওয়াজ প্রবতন করেন। গ্রন্থ-কমিটির নদস্যরাঁও 
ছিলেন দে কালের সেরা লেখক, যেমন-- ঈশ্বরচন্দ্র 
বিছ্যাপাগব, রাজনারাযষণ বন্ব, আনন্দকষ্ বস্থ, 
রাজেন্্রলাল মিত্র প্রভৃতি । রচন! নির্বাচন- 
ব্যাপাবে এ গ্রন্থ-ক মিটির মতামতই ছিল চূড়ান্ত । 
এমনও হ'ত, কোন কোন সময় গ্রস্থ-কমিটি বচনা- 
প্রকাশ-ব্যাপারে পত্রিকা-প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দর- 
নাথের মতামত পর্যস্ত অগ্রাহ্ব করছেন। ব্যক্তি- 
ও মতামত-নিবপেক্ষ এ রচনা-নির্বাচনপ্রথা 
তত্ববোধিনী পঙ্রিকা-কে যে সর্বদনসমাদূত ও 
শ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছিল তা নি:সন্দেহ। 
প্রধানত: ব্রহ্ধবিদ্বা-গ্রচারেবক উদ্দেশ্রে 
স্থাপিত হয়েছিল তত্ববেধিনী পত্রিকীখানি । 
প্রকাশের প্রথমাবস্থাঁয় অধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনা 
রচনায় প্রীধাগ্ত লাভ করলেও যুক্তিবাদী পণ্ডিত 
অক্ষমকুমারেব বলিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ক্রমে 
পত্তিকার মেজাজ পরিবতিত হ'তে শুর করে। 
তার স্থযোগ্য সম্পাদনায় অধ্যাতবিষয় ছাড়াও 
যুক্তিবাদী জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক বিচিত্রধমী রচনা 


৪ যোগেশচজ্জ বাগল, সাহিঙ্যদাধক ঢরিতমালা-. 
ওয় থণড, পৃঃ ২৫ । 


ভাত্র, ১৩৬৬ ] 


পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান পেতে শুরু করে। বেদের 
অভ্রানস্ততায় বিশ্বাপী দেবেন্দ্রনাথ এ সমস্ত রচন! 
পছন্দ করুন আর নাকরুন, গ্রস্থ-কমিটির স্থচিস্তিত 
মতামত্তের ওপর তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন 
না। অবশ্য মত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
দেবেন্দ্রনাথ নিজেও যখন “যুক্তিবাদী হুঃয়ে পড়েন 
তখন এ শ্রেণীর রচনা-প্রকাঁশে তাৰ আব কোন 
দ্বিধা দেখা যেত না। পত্রিকায় র্চনা-প্রকাঁশে 
শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের মতামতই জয়ী হ'ল। 
বন্ততঃ তার সম্পাদনা-কালেই তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সমৃদ্ধি হয়েছিল সব চাইতে বেশী। 

জ্ঞানবিজ্ঞনিমূলক কত বিভিন্ন বিষয়ে কত 
জ্ঞানগরভ রচনা প্রকাশিত হয়ে তত্ববোধিনী 
পত্রিকা সে যুগেব ইংবেী-শিক্ষিত বাঙালীর 
রুচি ও জ্ঞান-পিপাঁপাঁকে তৃপ্ত কবতে পেরেছিল 
বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধের 
শীর্ধনাম থেকেই তার একট] পরিচয় পাওয়া! 
যায়।৭ এ তালিকায় অবশ্য অব্যাম্সবিষয়ক 
মস্ত বচন] বান দেওয] হয়েছে £ 

অভুত কীটীদু ; অয়স্থাস্তমণি , অলৌকিক রাগায়নিক , 
অনভ্য জাতির অভুত ভাব ও রীতি, অসভ্য জাতিগণের 
সৌন্দর্যে ভাব । অশোকচরিত , আকবর সাহার ধমবিষয়ক 
মত, আগ্রেয়গিরি ; আগেয় গোধা, আত্মনর্শন_ ভে তিক 
ও আধ্যাজ্সিক তত্ব, আদিম মনুস্য, আন্দীমান হীপবাপী- 
দিগের বৃস্তাস্ত; পারত্যজাতির নীতিশাস্ত; আধজাতির 
উপনিবেশ , আর্ধবংশের আদি ধর্ম; * * * 
নযুজধাত্রা। (প্রাচীন হিন্দুর্দিগের ), সিঙ্কুঘাটিক, দিপিয়! 
মৎদ, শূ্রুদিগের বেদপাঁঠে অধিকার বিষয়ে প্রাণ, হিসিশিলা, 
হীরক | ইংরেজীতে 2 £5 3360021চ হা। 0507025100, 
[72701725 1২6]167--1,55067 02150. 2000 1801) 
ঢা670815 56513510129) 01511050017 200 15]1£100 
[0 098510. (দ্রষ্টবা £ ইংয়েলীতে অধিকাংশ রচন। 
এবং পত্রের উত্তর ধর্মব্যিযক)। 

« এই নিবচিত রচনার নামগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 


যক্ষিত তত্ববোধিনী পত্রিকার ১ম হ'তে »ম কল্পের নির্ঘপ্টগত্জ 
খেকে সংগৃহীত--লেখক। 


তত্ববোধিনী সভা 


৪২৭ 
তত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিভিন্ন 
বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
তত্ববোধিশীর বিভিন্ন সম্পাদক ও লেখকের! 
আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রথম যুগে এমন 
সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা-গবেষণায় ব্যাপৃত 
ছিলেন যা এ কালের প্রগতিশীল সংস্কৃতির যুগেও 
আমাদের অনেক পত্রপত্রিকায় কম দেখা যাঁয়। 
বিষয় গুলির শ্রেণীবিভাগ করলে দেখ! যাবে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান-ব্যিয়ক নিমবোদ্ধত বিষয়গুলি তববোধিনীর 


পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছিল £ 

উত্ভিদবিষ্া, জ্যোতিষ, ভূবিগ্যা, নুতব্ব, দর্শন, ভূগোল, 
প্রাচীন কীতি_স্থাপত্য, পৃথিবীর শ্রেঠ শাস্তগস্থ আলোচন!, 
প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীববিষয়ক আলোে।চনা, পদার্থবিদ্যা, কাঁটতন্ব, 
স্বাস্থা-বিষ্ান। রাজা-প্রসা-ব্ষিয্নক আলোচনা, পশুবিজ্ঞান। 
গ্রাণবিগ্া। (20010:%), পৃথিবীতত্ব,। সমরতথ, প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষাতত্ব, ভ্রমণ বৃতীস্ত, জ্ঞান ও ধর্মের 
তুলনামূলক বিচার, গ্র।ভীন শাঙ্সের বৈশ্লানিক বিগ্লেমণ | 

তত্বকোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে 
সুদীর্ঘ বারো বদর € ১৮৪৩-১৮৫৫ খুঃ) যাবৎ 
এ পত্রিকার সম্পাদন! কবেন জ্ানতাপস অক্ষয় 
কুমাব দত্ত। তীর সম্পাদনা-কালেই তত্ববোখিনী 
পর্ধিকা শুধু যে বিষয়বৈচিত্র্য লাত করেছিল 
তা নয়, সমলাধম্িক শিক্ষিত বাঙালীর জ্ঞান- 
স্পৃহা সম্পর্কে জাগ্রত কৌতুহলকেও পরিতৃপ্ত 
করেছিল । সেকালে এ পত্তিকাখানির জনপ্রিয়- 
তার অন্যতম নিদর্শন হ'ল_-তীর সময়ে গ্রাহক- 
'খ্যার আশাতীতরূপে বৃদ্ধি এ সম্পকে 
“অক্ষয়-চরিতকার” নকুড়চন্দ্র বিশ্বাম ও মনীষী 
দেবেজ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ 


“অক্ষ্গবাবুর চচষ্টায় ইহাতে ধর্মবিষয় ব্যতীত সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, পুরাতবাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়গুপি আলোচিত 
হইতে আরম হয়।' (দ্রঃ অক্ষকুমীর-চরিত_পৃঃ ১৯-২১)। 

তিত্বযোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭** জন্‌ গ্রাহক 
ছিল, তাধা কেবল এক অক্ষয়বাবুর ছায়া । জক্ষ়কুমার 
দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না! করিতেন, তাহ! হইলে 
তত্বোধিনী পত্রিকাঞ্স এ্রয়ল উপ্লতি কখনই হইতে 
পারিত ন।' [গ্রষ্টব্য ঃ ব্রাঙ্মমসাঞ্জের পঞ্চবিংশতি বৎলরের 
পরীক্ষিত বৃঙঠান্ত, দেবেক্রনাথ ঠাকুর- পৃঃ ২১] 


৪২৮ 


অক্ষয়কুমার দত্তের র্লান্তিহীন প্রয়়াম ও 
মনীযাঁর স্পর্শে তত্ববোধিনী পত্রিকা উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা, 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মালোচনা এক কথায় 
ংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে বাঙালী 
মীনপিকতাব অন্ুর্বর ভূমিতে যে একটা যুগান্তরের 
সহি করেছিল--তা সর্বজন-স্বীকৃত। এ পক্রিকাঁর 
যুগোচিত আবির্ভাবের অনিবার্ধ ফলশ্রতি হ'ল 
তাবাবেগপ্রধান বাঙালী চিত্তে যুক্তিশৃঙ্খলাব 
সি, যে যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাধান্ত পরবতীকালে 
বিদগ্ধ বাঙালী গগ্যলেখকদের অন্ধপ্রাণিত করেছে 
মননশীল প্রবন্ধ-রচনায়। বস্ততঃ বৈজ্ঞানিক 
দৃ্টিভঙ্গী-প্রধান ও বিষয়নিষ্ঠ তন্ববোধিনী পত্রিকার 
এতিহাসিক আবির্ভাব না ঘটলে উনবিংশ 
শতাবীর বিচিত্রমুখী সংস্কৃতি-বিকাশ যে বিলম্বিত 
হ'ত-তা অনুমান কর! অহেতুক নয়। 

১৮৫৯ খুঃ তত্ববোধিনী সভা”র বিলুষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে বাংলা দেশের এ যুগান্তকাবী পত্রিকার 
প্রচারও বন্ধ হয়ে যামু ।৩ 


৬ সজনীকান্ত দান, 
১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ট| | 


সাহিত্যনাধক-চরিতমালা_ 


উদ্বোধন 


[ ৩১তম বর্_-৮ম সংখা 


॥ ৭ ॥ 

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাস 
আলোচনা করলে দেখা যায় যৌথ প্রয়াসের 
সাহায্যে দেশের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আমূল 
পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে নবযুগ সম্ভাবনা হয় 
স্থদুর পরাহত । উনবিংশ শতীববীর প্রথমার্ধে 
“তত্ববোধিনী সভা'র ভূমিকা সে যৌথ প্রয়াসেরই 
পরিচয়বাহী। বস্ততঃ তত্ববোধিনী সভা 
যদি ত্রিমুখী কর্মপস্থার মাধ্যমে সে সংঘাতপূর্ণ যুগে 
দেশের সর্বত্র সংঘমন'কে ছড়িয়ে দিয়ে একটা 
'যুগমন” গঠনে সক্ষম না হ'ত-_তা হ'লে বিজীতীয় 
সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালী সংস্কৃতি কি রূপ নিত 
তা ধলা কঠিন । শিল্প-চেতনার দিক দিয়ে না হ'ক 
বিষয়নস্তর বিস্তৃতি ও গভীরতার দিক দিয়ে 
বাংলা সাহিত্য তাত্পর্যময় হয়ে ওঠে এ 
ততববোধিনীর যুগে, আর আজ আমরা যে 
সমন্বিত আদর্শের বাঙালী সংস্কৃতিব ধারক ও 
বাহক--তার সুচনা হয় এই “তত্ববোধিনী 
সভা'র সমবেত গ্রচেষ্টায়। 


৭ 'সংঘমন' ও 'ধুগমন' কথ! হুটি--প্রবাঁসী চৈত্র (১৩৪৫) 
সংখ্যায় প্রীযৌগান্ন দাস কর্তৃক ব্যবহৃত । 


মগ্ন 
সুভ গুপ্ত 
ভোর হলো! মেঘে মেঘে, হয়তো প্রতীক্ষা! তবু 
হে আলোর পাখি, ফিরে ফিরে ডাকে এই 
সজল বাতাসে। 
ঢাঁকি 
কে তোমারে দিল ঢাবি দানা 
্রচ্ছ্ন ছায়ায়। হাওয়ার ইসার। 
তৃণে তৃণে শিশির-ন্বাঁক্ষর প্রাণের আড়ালে দেখি 
রেখে গেছে নিদ্রাহীন প্রজাপতি পাখ ন! কাপায়। 
ৃ হাদয় ছু'বাহু মেলে 
বারি বেদনা । পৃথিবীকে ফিরে পেতে চায়, 
আজে ম্লান ছায়া! কেন অতলের তল ছুয়ে 
দিনের মুকুরে! ফিরে পাই বাচার আশ্বান। 


খাছ কত্রিমতা 
অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন 


দুগ্ধ, মাখন, দ্বত, আট, ময়দ] প্রভৃতি খাচ্ছা- 
দ্রবো নানারপ ভ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ব্যবসায়ীরা 
বিক্রয় করে। লোতে পড়িয়া ধর্ম ও সতত! 
বিসর্জন দিয়া খাগ্যন্রব্যে নানাঁরপ ভেঙ্জাল মিশী- 
ইয়! ভাহা অথাগ্ে ও বিষে পরিণত করিতেছে । 
আমরাও অনেক সময় কেবল সন্ত! জিলিস ক্রয় 
করিতে আগ্রহ গ্রকাঁশ করি। ব্যবসায়ীর! গাঁটি 
জিনিস সস্তায় দিতে না পারিয়া খাঁটি দ্রব্যের 
সহিত অল্প যূল্যের জিনিস মিশাইয়৷ সস্তা দরে 
বিক্রয় করে। আমবা সকলে মিলিয়া চেষ্টা 
করিলে এই ভেজাল নিবারণ করিতে পারি। 
থণটি দ্রব্য ব্যতীত যদি আমরা সন্তাঁঘ় খারাপ 
জিনিদ না কিনি, তাহা হইলে ভেজাল নিবারণ 
করা যাইতে পারে | যুরোপ ও আমেরিকা যে 
উপায়ে ভেজাল নিবাঁবণ করিয়াছে, আমাদের 
তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ডাক্তার ছুর্গারতন 
ধব বলেন, “য়ুরোপ ও আমেরিকায় অধুনা আইন- 
প্রয়োগ, স্বাস্্যবিভাগের অধিকসংখ্যক কর্মচারীর 
বাবা খাগ্ঠাঁ প্রস্তুত করার কারখান। ও গে।শাল। 
পরিদরশন, সর্বোপরি জনসাধারণের স্বাস্থা সম্বন্ধে 
জ্ঞান এবং দায়িত্বপূর্ণ জনমতের গঠন এই সকল 
কুকর্ম হইতে ব্যবসায়ীদিগকে বিরত করিয়াছে ।” 
অসাধু ব্যবসায়ীরা! খাগ্দ্রব্যে নানাক্প ভেঙ্গাল 
দিয়া থাকে । নিত্াব্যবহার্ধ পদার্থ বিশুদ্ধ 
অবস্থায় না পাওয়া গেলে বড়ই অস্থবিধ! হয় । 


ত্গ্ধ 
ছুগ্ধে প্রধান ভেজাল জল) দুগ্ধে জল 
মিশ্রিত করিলে ইহা পাতলা হইয়া যায়, 
কাজেই গোরালারা জল মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত 


এবং মাখনতোলা দুধের সহিত আটা, ময়দা, 
বাতাণা, চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া বিক্রপ্ 
করে। মহিষছুপ্ধ গোছুপ্ধ হইতে ঘন ও সম্ভা, এই 
কারণে সময় সময় ব্যবসায়ীর! গোছুপ্ধের সহিত 
মহিষদুপ্ধ ও জল মিশ্রিত করে। কলিকাতায় 
ময়লা জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকে। 
এই ময়লা জল কলেরা, টাইফয়েড এবং 
আয়াশয়ের বীজাণুতে পুর্ণ থাকে, কাজেই এই 
ময়লাজলমিশ্রিত দুগ্ধ ভালব্বপ ফুটাইয়া ন! 
খাইলে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি বোগ হইয়া 
থাকে । আমাদের দেশে ছুপ্ধ-দোহনকারীর্‌ 
হস্তে ময়লা থাকে, পাত্রেও সময় সময় ময়ল। 
থাকে এবং কখনও কখনও বাটের দূষিত ঘাঁয়ে 
ছুপ্ধ দূষিত হয়। এইরূপ ছুপ্ধ ফুটাইয়া পা 
করিলেও সময় সময় পেটের অস্থ হইয়া থাকে । 
ক্া-বোগে পীভিত গাভীর দুগ্ধে এই রোগ- 
জীবাণু থকে এবং এই ছুগ্ধ খাইয়া অনেকে এই 
বোগাক্রাস্ত হয়। যদি ভালকপ ফুটাইয়। দুগ্ধ পান 
করা যাত্স, তবে এই ধোঁগের জীবাণু মিয়া যায়। 

ল্যাক্টোমিটার (7589৮0709৮০) নামক 
যন্ত্রে দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিণীভ হয়। 
দুগ্ধে জল মিশ্রিত থাকিলে এই যন্ত্রে ধরা যায়। 
দুগ্ধ চিনি বা বাতাঁদা মিশ্রিত করিয়া 
আপেক্ষিক গুরুত্ব সমান করিয়া দিলে তাহা এই 
যর দ্বারা ধরা যায় না। পাঁধারণতঃ খাঁটি ছুগ্ধে 
শতকরা ৩ই হইতে ৪ ভাগ মাখন থাকে ।. 
প্যাক্টোম্বোপ দ্বারা পরীক্ষা! করিয়া যদি দেখা 


যায় যে মাখনের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা কম, 
তাহ! হইলে বুঝা যাইবে দুগ্ধেখজল নিশিত করা 


৪৬০ 


হইয়াছে, অথবা মাথন তুলিয়া লওয়া হুইয়াছে। 
গোঁছুপ্ধে মহিষের ছৃপ্ধ এবং জল মিশ্রিত করিয়া 
যদি মীথনের পরিমাণ শতকরা ৩২ ভাগ রাখা 
হয়, তবে এইরূপ ভেজাল ল্যা্টোস্কোপ দ্বারাও 
ধরা পড়ে না। রাসায়নিক পরীক্ষা বারা এইন্ধপ 
ভেজাল ধরা যায়। 

পরীক্ষা ১৫ কিঞ্চিৎ ছুগ্ধ একটি টেষ্টটিউবে 
লইয়া তাহার সহিত সমপরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক্‌ 
অল্প যোগ করিবে। ইহার সহিত ২১ গ্রেন 
রিসোৌরসিন্‌ (799০:010 ) যোগ করিয়া উত্তাপ 
দিলে যদি সাঁদা-রঙবিশিষ্ট হয় তবে ছুগ্ধে চিনি 
মিশিত আছে। 

পরীক্ষা]! ২ 2 কিঞ্চিৎ ছৃপ্ধ একটি টেষ্টটিউবে 
লইয়া তাহাতে সমপরিমাণ হাইড্রোক্লোবিক 
অল্প যোগ করিবে। ইহার সহিত আয়োডিন 
দ্রাবক (10010০ 918107 ) যোগ করিলে 
যদি দুগ্ধে নীল রঙ হয় তবে বুঝিতে হইবে, 
দুগ্ধে ময়দা মিশ্রিত আছে। 


মাখন 


-। সাধারণতঃ মাথনে ভেজাল জল। 
উতকুষ্ট মাথনে শতকর] ১০।১২ ভাগ জল মিশ্রিত 
থাকে । কখনও কখনও মাথনে শতকরা ৩০।৪০ 
ভাগও জল থাকিতে পারে। 

২। ঘময় সময মাখনের সহিত চবিও 

মিশিত থাকে । 
[৩ কখনও কখনও মাখনের সহিত দর্ধি 
মিশ্রিত থাকে। 

৪1 ব্যবসায়ীরা মাখনের সহিত কলাঁও 
চট্কাইয়! মিশিত ককে। 

মানে যদি শুধু জল মিশ্রিত থাকে তবে 
উহ! কোনও পাত্রে জাল দিলে, ঘবতের পরিমাণ 
অধিক হইবে না এবং পাত্রের তলায় খাকৃরিও 
অধিক হইবে না। যদি খাকৃরি অধিক হয়, 


উদ্বোধন 


[ »১তম বর্ষ-৮ম লংখ্যা 


তবে বুঝিতে হইবে মাথমের লহিত চবি ও জল 
ছাড়া অন্য পদার্থও মিশ্রিত আছে। মাখনে 
যদি চবি মিশ্রিত থাঁকে, তবে দ্বতের পরিমাণ 
অধিক হইবে এবং পাত্রের তলায় খাকরি 
থাঁকিবে না। 


ঘুত 

অসাধু ব্যবসায়িগণ চীনে বাদামের ঠৈল, 
নারিকেল তৈল, মহুয়ার তৈল, রেভীর তৈল; 
পোস্ত বীজের তৈল, নানা প্রকার প্রাণীর চবি 
প্রতৃতি, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তৈল ঘ্বৃতের লহিত 
মিিত করিয়া থাকে। অধিক চধি মিশ্রিত 
থাকিলে ঘ্বত জমাট বীধিয়া যায়। 

স্বত নানা প্রকার মিষ্টান্গের প্রধান উপাঁ- 
দান। এ দেশে দ্বত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। ডাক্তীর জহরলাল দাস ও 
বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ তীহাদের প্রণীত ( চা 
£1200 ) পুত্তকে লিখিয়াছেন ঘে কন্পিকাতাস় 
প্রতি বখসর ২ লক্ষ ৭০ হাজার মণ ত্বত 
আমদানী হয়। এই ঘদ্বতের অধিকাংশ 
মৃহিষহুপ্ধ হইতে উৎপন্ধ এবং অবিশ্দ্ধ। অধিক 
ভেজাল থাকিলে গন্ধ, বর্ণ এবং আশ্বাদনের 
দ্বারাই বুঝ! ঘাঁঘ। সামান্য একটু ঘ্বত হাতে 
রাখিয়! ঘর্ষণ করিলে ভাল ঘ্বৃত সুগন্ধ হইবে। 
নিম্নলিখিত উপায়ে ঘুতে তেজাল আছে কিন! 
ধর যায়। 


পরীক্ষা ১: এক ভাগ ঘৃত ও বারো! ভাগ 
ক্লোরোফরম্‌ একটি টেষ্টটিউবে লইয়া তাহাতে 
কয়েক ফোঁটা ফস্ফো-মলিবডিক অমন ( চ1১০৪- 
4019) দিয়া বেশ করিয়! 
নাডিয়া দিলে মিশিত তৈল এবং খ্বতের সংযোগ- 
স্থলে একটি সবুজ বর্ণ অঙ্গুরীযধক দেখা ঘাইবে। 

পরীক্ষা ২ £ নয় অংশ কার্বলিক অগ্নে 
(08:2০0119 4010) এক অংশ জল মিশ্রিত 


[70০29015097 


ভান, ১৩৬৬ ] 


করুন। এই মিশ্র গ্রবোর আড়াই অংশ একটি 
টেষ্টটিউবে লইবেন এবং তাহার মহিত এক অংশ 
ঘুৃত মিশ্রিত করুন। এইক্প করিবার পর 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা! করুন। মাখন বা ঘ্বত জাতীয় 
পদার্থ অঙ্্রে ভ্রব হইয়া যাইবে, কিন্তু প্রাণীর চবি 
যদি দ্বতে থাকে তবে উহা উপরে উঠিবে । ঘ্বতের 
সহিত অধিক তৈল মিশ্রিত থাকিলে তৈল 
তরল অবস্থায় উপরে ভাদিবে এবং দানার অংশ 
অধিক হইবে না। গ্রীশ্মকালে বিশুদ্ধ ঘৃত গলিয়া 
সময় সময় তরল হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, 
এইরূপ ঘ্বতে কিরূপে ভেজাল ধর] যাঁয়। বিশুদ্ধ 
এব* ভেজাল স্ব তুলন| করিয়া যদি দেখ! যাঁয় 
যে দীনাঁর পরিমাণ কম, তাহা হইলে যেটিতে 
দানা কম, সেটি কৃত্রিম বুঝিতে হইবে। 


সবিষধাব তৈল 


কখনও্ড কখনও সরিষার তৈলের সহিত 
একক্প মেটে ( মৃত্তিকান্রাত ) তৈল মিশ্রিত করা 
হইয়া থাকে। 

সাধারণতঃ সরিষার তৈলের সহিত মাদ্রাজী 
বাদাম, পোশ্ু, সৌবগ্রজা, সম্ভাদবরের তৈল, 
ভুডহুড়ে বীজ, তার] বীজ, বেডীর বীজ প্রভৃতির 
তৈল মিঙিত করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত 
ত্রব্য সরিষার তৈলের সহিত মিশিত করিয়া 
ঘানিতে পিষিয়া তৈল প্রস্থত করা হয়। 


খান্তে কৃত্রিষতা 


৪৩১ 


কৃত্রিম ঠতলকে সরিষার তলের হ্যাঁ বাঁজ- 
বিশি্ই করিবার জন্য সজিনার ছাল এবং লঙ্কা 
মিশ্রিত করিয়া ঘানিতে পেষা হইয়া থাকে। 
অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বড় বড় দোকানে 
১নং ২নং ৩নং তৈল বিক্রয় হয়। ১নং তৈলে 
অধেকি সরিষা এবং অধ্ধেকি অন্ত দ্রব্য থাকে। 
২নং তৈলে সিকি সব্বিষা এবং বাকী অন্য পদার্থ । 
৩নং তৈলে নায্যাত্র সরিষা থাকে । 

ধাহারা সরিষা ক্রম করিয়া কলুর বাড়ী 
হইতে পিষিয়া আনিবেন, তাঁহারা খাটি তৈল 
পাইতে পাবেন । বাজারে খাটি ঘানির তৈল বলিয়া 
যাহ] বিক্ত্ব হয়, তাহাতে কিছু পরিমাণ ঘানির 
তৈলেব মহিত কলের তৈল মিশ্রিত থাকে । 


আট! মযদ। 


কখনও কখনও চাউলের্‌ গুঁড়া আটা ও 
ময়দার সহিত মিশিত কর। হয়। 

আমরা যদি অনুবীক্ষণ ঘন্ত্রেব সাহায্য লই, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে অন্ত দ্রব্যের 
গঁডা আটা ও ময়দার সহিত মিশ্রিত আছে 
কিনা। 

কলেব অয়দার সহিত চাঁক-খড়ির, ফক্াণি 
খড়ির (89001 0101) ও পাথরের গুডা 
(9০% ৪৮০৩) এবং এক প্রকার ঘাসের বীন্দ 
মিশ্রিত থাঁকে, ইহার ৪ আঁমবা প্রমাণ পাইয়াছি। 


অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, 
তব ঘ্বণা তারে যেন তৃণ পম দহে। 


_-ব্ুবীন্দ্রনাথ 


'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


তোমাতে আনন্দ মোর অনির্বচনীয়, 
তোমা চেয়ে আর কিছু নাহি লোভনীয় 
স্বর্গে, মর্ত্যে, বসাতলে__ওগো প্রিয়তম, 
আমার হৃদয়াকাঁশে ধ্বতারা সম 

জ্বলুক এ মহাঁলত্য £ 'দুস্রান কোঈ__ 
জীবনের মর্মমূলে যেন তোঁমা বই 

আর কেহ নাহি রয়। এ ছুটি নয়ন 
সর্বত্র তোমারে শুধু করিবে দর্শন । 


স্ম্স্ত মানুষে ভালোবাদিব তোমারে। 
তোমীর আনন্দ রবে সবার মাঝাবে। 

ভব পাদপন্মে যদি লগ থাকে হিয়া 

প্রতিটি নিমেষে--জানি লইবে তুলিয়া 
আমার সমস্ত বোঝা । ভাঙো অহঙ্কার । 
হে প্রভু, আমারে করো- তোমার তোমার । 


একান্ত আপন 


প্রীশাস্তশীল দাশ 


অনেকের মাঝে আছি , মনে হয়, 

এ অনেক কেহ মোর আপনার নয়। 
কারো 'পরে পারিনাতো৷ করিতে নির্ভর , 
যদিও তাদের সাথে আমার এ ঘর 
বেধেছি এখানে । দেখাশুনা প্রতিদিন 
হয়। হাপি, কথা কই , তবু বড় ক্ষীণ। 
সে বন্ধন__ছি'ড়ে যায় নিমেষে আঘাতে । 
মনে হয় : সঙ্গীহীন আমি, কারো সাথে 
নেই মোর কোন চেনা_ নিঃসঙ্গ, একাকী । 
তথন তোমার কথা মনে পড়ে , ডাকি 
তোমায় আকুল হ'য়ে, তুমিই আমার 
একাস্ত আপন জন; নেই কেহ আর 
তোমার মতন প্রিয় । বেদনাশ্র-জলে 
সপে দিই আপনারে ও চরণতলে । 


গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 
জ্ীগিরীশচন্দ্র সেন 


[ উ্জ্ঞানদেব-বিরচিত গীতার ব্যাখ্য। মূল দারাঠী “ভাব্ধ৭-দীপিকা'র নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুধাদ ] 


পঠিকপাঠিকাদের স্মরণ থাকিতে পারে গত বৎসর চারিটি সংখ্যায় গীতার এই অপূর্ব ব্যাখ্যার পঞ্চদশ অধ্যায়ের 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৩৬৪ উদ্বোধন, ১১শ ও ১২শ সংখ্যার সন্ত জ্ানেখরের সংঙ্গিপ্ত জীবনী পাওয়। 
যাইবে। নিগ্ে ব্যাধ্যার অন্তর্গত বন্ধনীস্থ সংখ্যাগুলি মুন 'জ্ঞানেশ্ববী'র ফ্লোক-দংখ/। উঃ লঃ 


আপনাবা একা গ্রচিত্তে অবধান করুন, আপনারা এই কথ! শ্রবণ করিলে সর্বস্থথের 
পাত্র হইব্ন--ইহা আমি স্পষ্টভাবে বলিতেছি, পরন্ত ইহা আত্মঙ্সীঘাপূর্ণ কথা নয়, আঁপনারা 
বিজ্ঞ, আপনাদের সমাজেব মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ইহাই আমার আত্ম্ীযতাপূর্ণ 
নিবেদন, কারণ আপনাদের গ্যায় শ্রীসম্পন্গ *মাতিগৃহ্ন থাঁকিলে প্রেমের সকল আবদার পূর্ণ হয়, 
মনোরথের মনোরথ সফল হয়, আপনাদেব কৃপাদৃষ্টির আদ্র তাঁয় প্রসন্গতার উপবন কফলফুলে 
হ্থশোভিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীস্ত হইয়া আমি তাহারই ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছি । হে গ্রতৃগণ, 
আপনারা স্থখামৃতের গভীর জলাশয়, স্থতরাঁ আমি আপন ইচ্ছামত স্থখামূত পান করিয়া 
শীতল হইতে চাহি-তাহাঁতে যদি আত্মীয়তা প্রকাশ কবিতে ভয় পাই, তবে আমি তৃথ্থ হইব 
কিরূপে? অথবা শিশুর অর্ধনূট বাণী শুনিয়া, বা তাহার আঁকাবাকা চরণের কৌতুকপূর্ণ গতিভঙ্গী 
দেখিয়া মাতাঁ যেমন আনন্দিত হন, তেমনই আপনাদের ন্যায় সম্তজনের প্রেম প্রাঞ্চ হইবার অন্য 
অতাধিক আগ্রহের সহিত আত্মীয়তা পূর্ণ অস্তবঙ্গতা করিতেছি , নতুবা আপনাদের স্তাঁয় জ্ঞাপী 
শ্রোতৃগণের সম্মুখে কি আমীব কিছু ব্লিবাঁর যোগ্যতা আছে? সরন্বতীর পুত্রকে কি পাঠ পড়িয়া 
বিদ্য শিক্ষা করিতে হয? দেখুন, জোনাকি যত বডই হউক না কেন, সর্ষের মহাঁতেজের 
সম্মুথে কি তাহার ছ্যতি নিষ্্রভ হইয়া যায় না? এব্ধপ কি বসপূর্ণ সুখাগ্য আছে, যাহা অধৃতের 
থালায় পরিবেশন কবা। যায় ? চন্দ্রকিরণকে পাখার বাতাস করা, অন'হত নাঁদকে গান শোনানো, 
অলঙ্কারকে অলঙ্কত করা কি কখনও সম্ভব? (১০) 

বলুন তো, পরিমল স্বয়ং কেমন করিয়া আঘ্রাণ করিবে? সমুদ্র কোথায় স্নান করিবে? 
এমন কি বৃহৎ বস্্থ আছে, যাহা সাবা গগনকে আচ্ছাদন করিবে? তেমনই এমন বক্কৃতা- 
শক্তি কাহার আছে যে আপনাদের শ্র“ণণের তৃপ্তি সাধন করিবে এবং আপনাদের এমন 
আনন্দ দান কবিবে যে আপনাবা বলিবেন “হা, ইহাই ঠিক? তথাপি বিশ্ব প্রকাশক সুর্ঘকে কি 
হাতের প্রদীপ দ্বার! আরতি করা যায় না? কিংবা, অঞ্চলিপূর্ণ জলে কি সমুদ্রকে অর্থ্য 
দেওয়া হয় না? আপনারা মহেশের মুতি, আর আমি দুর্বল, ভক্তি দ্বারা আপনাদের 
পূজা করিতেছি,অতএব আমার বাণী (নিগুড়ী* পত্রের ম্যান) নিগুণ হইলেও আপনার! 
কি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবেন না? বালক পিতার থালায় বসিয়া পিতাকে খাওয়াইতে 


* গঙ্গাবতী নিগুড়ীর প্--বিঘপত্রের অভাবে পুজার বাবহত হয় 
৬ 


৪৩৪ উদ্বোধন [ ৬১ত বর্_-৮য সংখ্যা 


আর্ত করিলে পিতা সন্তোষে পূর্ণ হইয়া মুখ বাঁড়াইয়া দেন, তেমনই আমিও বালক-বুদ্ধিতে 
আপনাদের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতেছি, আপনার! তাহাতেই সন্তষ্ট হইধেন--ইহাই প্রেমের 
রীতি, আর আপনাবা_-সস্ত শ্রোতারা বহু প্রক্যবে আমার প্রতি "াঁপনাদের প্রেমের পরিচয় 
দিয়াছেন, স্থতরাঁৎ আমি আপনাদের সহিত আত্মীয়তাস্থলভ ব্যবহার করিতেছি, তাহা আপনাদের 
বিব্রত করিবে না, মাতার স্তনে শিশুর মুখের ঝটকা লাগিলে স্তনে আরও অধিক দুগ্ধ 
নিঃকত হয়--অত্যন্ত প্রিয়জনের রোষে প্রেম দ্বিগুণ বর্ধিত হয়, আমীর বালকস্থলভ কথায় আপ- 
নাদের সুপ্ত কপালুতা জাগ্রত হইয়াছে ইহা জানিয়াই আমি এই তাবে বলিতেছি, নতুবা চন্্র- 
কিরণকে কি জাক দিয়! পাকাইতে হয়? বাঁযুকে কি গতি প্রদান কবিতে হয়? গগনকে কি 
জালে টানিয়। আনা যায়? (২০) 


শুন্ধন, জলকে আর তরল করিতে হয় নী, মাখনের মধ্যে মস্থনদণ্ড ঢোকানো নিশ্রয়োজন, 
তেমনই যাহাকে দেখিলে ব্যাখ্যান লঞ্জিত হইযা ফিরিয়া আসে- শুধু ইহাই নহে, শব্ব্রন্ম শু 
হইয়া যে পালঙ্কের উপর শান্ত হইযা শয়ন করিয়া থাঁকে, সেই গীতার্থ মারাঠী ভাষায় বলিবার 
যোগ্যত। (আমার ) কই? পরন্থ ইহাই আঁমাঁর ইচ্ছা, আমার একমাত্র আশা এই যে আমার 
ধৃষ্টতা দ্বারা তবাদৃশ জনের শ্রীতি উৎ্পাঁদন করিতে পারিৰ, এখন চন্দ্র হইতেও শীতল, অস্ত 
হইতেও অধিকতর সধ্তীবনীশক্তিবিশিষ্ট আপনাদের অবখান (মনোৌধষোগ ) দাঁন করিয়া আমার মনো- 
রথের পোষণ করুন। আপনাদের কৃপাদৃষ্টি বধিত হইলে আমার বুদ্ধি সকলার্থসিদ্ধির পরিপক্ষতা 
লাভ করিবে, অন্যথায় যদি আপনারা উদাসীন থাকেন, তবে আমার গ্রতিভার অঞ্ষুর শুকাইয়] 
যাইবে, আপনারা স্মরণ রাখিবেন, বত্ততাকে ঘি অবপাঁনরপ খাছ্য দেওয়া] যাঁয়, তবে শব্দের সহিত 
অর্থের সামগ্রস্য হয়, অর্থ শবের পথ দেখিতে পায় (শব্দের সহিত অর্থের প্রতিপত্তি হয়), এক 
অভিপ্রীয় ( অভিপ্রেত অর্থ) হইতে অন্য অভিপ্রায় বাহিব হয়, বুদ্ধির মন্তকে ভাবের কুস্থম- 
বৃষ্টি হয়, এই ভাবে (বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ) সংবাদের অন্ৃকুল পবন বহিতে থাঁকিলে হৃদয়া কাশ 
বৃতার সারম্বত (জ্ঞানপূর্ণ ) রসে ভরিযা যায়, শ্রোতা অমনোযোগী হইলে বক্তৃতার রস নষ্ট হইয়া 
যায়, চন্দ্রকাস্ত মণি দ্রবীভূত হয় বটে, পরন্ত তাহাকে দ্রব করিবার শক্তি চন্দ্রমীতেই আছে, তেয়নই 
তোতা (শ্রোতার অবধান ) বিনা বক্তী বক্তাই নয়, পরন্ধ তগুলকে কি বিনতি করিতে হয় যে 
“আমাকে গ্রহণ করুন” ? কাষ্টপুভলীকে কি (নাচাইবাঁর জন্ত ) স্ত্রধারকে প্রার্থনা করিতে হয ? (৩০) 
স্ত্্ধ(র কি কাষ্টপুত্তলীর কাজের (উপকারের ) জন্য তাহাঁকে নাচায? কি, আপনার 
কলানৈপুণ্য দেখাইবাব জন্য নাচাম? জতরাং আমার বৃথ। কষ্ট করার কি প্রয়োজন? 


তখন শ্রীপুর বলিলেন, “কি হইল? (তোমাব) এ সমস্তই আমি অঙ্গীকার করিয়। 
লইলাম, এখন নারাষণ ( ভগবান শ্রীক্ুষ্ণ ) যাহা নিরূপণ করিলেন তাহাই বলো, ইহাতে নিবৃত্তিদান 
( জানদেব ) সন্তষ্ট হইয়! উল্লাভরে বলিলেন, যথ] আজ্ঞা এখন শুনুন : 
গ্রীকষ্ণ এইভাবে বলিতে লাগিলেন-_ 
ইদং তু তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যননূয়বে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ জ্ঞাত! মোক্ষ্যসেহশুভাৎ॥১ 


ভাঁঙ, ১৩৬৬] গীতা-ক্জানৈশ্বরী ৪৩৫ 


হে অজুন, তোমাকে আমার হৃদয়ের অস্তত্তলের গুহ রহস্য--জআনের মূল বীজের কথা 
পুনরায় বধিতেছি , এইভাবে অস্তঃকরণের গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমকে কি গুছ রহস্যের 
কথা বলিবেন-_এইরূপ কোনও সহজ সন্দেহ ঘদি তোমার মনে উঠি থাকে, তবে হে প্রা, 
শোন-_তুমি (শ্রদ্ধার) প্রতিযৃতি, আমার কোনও বাক্য অবজ্ঞা কর না, এই জন্য আমি চাছি 
ঘে আমার অন্তরের গুঢ তত্ব বাছির হইয়া আন্থক, যাহা বলিবার নয় তাহাঁও ব্যক্ত করিতে 
বাধা হই, পরুন্থ আমার হৃদয়ে যাহ! কিছু আছে তাহা! তোমার হৃদয়ে গিয়া প্রবেশ করুক, 
স্তনে দুগ্ধ ভর] থাকে, কিন্ধ স্তন সে ছুগ্ধের মিষ্টত্ব আম্বাদন করিতে পারে না, যদি দুগ্ধ পান 
কৰিবার কোনও একনিষ্ঠ বস মিলে তবে তাহার ইচ্ছ। পুর্ণ হয়, যর্দি বীজের পান্স হইতে 
বীজ লইয়া তৈয়ারী জমিতে বপন করা হয়, তবে কি বলা যায় ঘে বীজ ছড়াইয়। নষ্ট 
কনা হইল। এইজন্য সুমনা শুদ্ধমতি অনিন্দক ও অন্ন্ভগতি প্রেমিকের কাছে গোপনীয় বিষয়ও 
স্থথে বলা যাঁয়। (৪০) 

এখন তুমি ভিন্ন এই সমন্ত গুণনম্পন্প শবন্ট কেহই নাই, স্থতরাং গুহা হইলেও এই রহুপ্য 
তোমার নিকট গোপন কর! উচিত নহে, বর বার *গুগ্ঠ বহন্ত” এই কথা শুনিতে শুনিতে তোমার 
হয়তো ইহা ( কাঁনাড়ী ভাষার ন্তাঁয়) দুর্বোধ্য মনে হইবে, এইজন্য আমি বিজ্ঞানের সহিত জান 
স্পষ্টভাবে উপদ্রেশ করিতেছি, আদল ও জাল মুদ্রা একত্র থাকিলে যেমন তাহ! পরীক্ষা করিয়া 
আলাদা করিতে হয়, তেযনই জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান পৃথক করিয়া দেখাইব, রাজহংস চঞ্চুর 
সাহায্যে জল হইতে ছুধ পৃথকু করে, তেমনই আমি তোমাকে “জ্ঞান; ও “বিজ্ঞান পৃথক 
করিগ্পা বুঝাইব, বাঘুব প্রবাহে তুষ উডিয়া যায় এবং শশ্ের দাঁনা রাশিকৃত হইয়া পড়িয়া 
থাকে, তেমনই জ্ঞানলাভের পর সংসারকে সংসারের মধ্যে রাখিয়া মোক্ষ-প্রর দিংছালনে 
গিয়া বসিবে। 

রাঁজবিদ্য1 বাজগুহং পবিত্রমিদমুত্তমম্‌ | 
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুম্থখং করতু মব্যয়ম. ॥২ 


যেজ্ঞান মুবিষ্ভার নগরে মুখ্য আচার্ধের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, খাহা সকল গুহা বিষয়ের 
স্বামী, পবিভ্র বস্থর রাজা, আর ধর্মের নিজ ধাম, উত্তমের মধ্যে উত্তম, ঘাহা প্রাপ্ত হইলে আর 
অন্য জন্মে আবশ্কতা হয় না, যাহা দ্ামান্য পরিমাণে ( দীক্ষাকানে ) গুরুর মুখে উদয় হইতে 
দেখা যায়, পরস্ধ যাহ! হৃদয়ে ম্বতঃপিদ্ধ (ন্বয়স্ত) এবং আপনা-আপনিই তাহার প্রত্যক্ষ অুভূতি 
হইতে থাকে, আতম্মস্থথেব পি'ডি বাহিয়। চডিতে চডিতে যাহার দর্শন পাওয়া যায-যাহ। প্রা্থ 
হইলে ভোক্তা তাহাতেই বিলীন হয়, (৫) 

পরন্ধ ভোগের (প্রাপ্তিস্থখের ) এপারের সীমানাতেই (লয় হইবার পূর্বেই ) চিত্ত স্থখে 
পূর্ণ হুইয়। স্থির হইয়া থাকে,_এই জ্ঞান হুলভ ও সহজ হইলেও উহাই পরক্রহ্ম, এই জানের আর 
একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উহা! একবার প্রাপ্ধ হইলে আর নষ্ট হয় না। আর অনুভব করিলে 
কমিক্কাও যায় না, নিপ্রভও হয় না; যদি তাকিকের ন্যায় তোমার মনে এই সংশয় হয় যে 
এই প্রকার বস্ত লোকের শ্রাদ হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইল-যে শতকরা একমুদ্রা সদর 


৪৬৬ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা 


জন্য জলস্ত অগ্রিতে ঝাঁপ দিতে পারে, সে অনায়াসে লভ্য এই আত্মহ্ুখের মাধুর্য কি করিয়া 
ত্যাগ করে? ইহা গৌরবের ও রমণীয়, সথখুলভা, স্ুম্থথ (স্থথকারক ) ও পরম ধর্ম্য ( ধর্মাহুকুল ১, 
ইহা হ্ব-স্থবূপ প্রাপ্ধ করাইয়া দেয়, একপে সর্বপ্রকারে অনুকূল হইয়াও ইহা লোকের হম্তগত 
হয় নাই কেন? এই শঙ্কার সত্যই কারণ আছে, পরস্ত তুমি এ আশঙ্কা করিও না। 


অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরস্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তস্তে মৃতাসংসাববত্মনি ॥৩ 

দেখ, দুগ্ধ অতি পবিত্র ও স্থুমিষ্ট, (গাভীর স্তনে ) ত্বকের একট! পরদার নীচেই মঞ্চিত থাকে, 
পরস্তু বুক্তপায়ী কীট তাহ! উপেক্ষা কবিয়া রক্ত পান করে , কিংবা কমলকন্দ ও ভেক একই স্থানে 
বাদ করে, পরম্থ ভ্রমর কমলের পরাগ আস্বাদন করে, ভেকেব ভাগ্যে কর্দমই জোটে , অথবা ছুর্ভাগার 
ঘরে ত্রব্যপূর্ণ সহস্র ভাগ্ড থাকিতে পারে, পবন্ত মে এ ঘরে বসিয়া উপবাপ করে বা দাবিদ্্য 
দিনপাত কবে) তেমনই পর্ব স্থুখের আবাম (বিশ্রামস্থল ) আমি “বাম” (আত্মাবাম ) হৃদয়ের মধ্যে 
থাকিলে ও লোকে ভ্রান্ত হইয়া বিষয় কামনা কবে । (৬০) 

(দুর হইতে ) মুগজল দেখিয়া মুখতরা অস্ত ফেলিয়! দিলে খেমন হয়, অথবা শুক্তি পাইয়া 
গলায় বীধা পরশপাথর ভাঙিয়! ফেলিলে যেমন হয়, তেমনই বেচারা জীব “অহুংতা” ও “মমতা'র 
পক্কে পড়িম্ণ। আমাকে পায় না এবং সেইজন্য জন্মমরণের দুই তীবের মধ্যে চুনানি খাইন্তে থাকে, 
বাস্তবিক পক্ষে আমি মুখের সম্মুখে সুধের মতো--পরন্ত স্থর্য কখনও দেখা যায, কখনও দেখা 
যায় না, আমার সে ন্যনতাঁও নাই, (আমাকে সর্বদা অনুভব করা যায )। 

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্মৃতিনা । 
মংস্থানি সর্বভৃতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥3 

যদি আমার বিস্তারের কথা বল, এ সমস্ত অগৎ্ই কি আঁমাব ম্বরূপের বিস্তার নহে? দুগ্ধ 
যেমন ন্বভাবতঃ জমিয়। দধি হয়, কিংবা বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ হয়, অথবা স্বর্ণ হইতে যেমন 
অলঙ্কার হয়, তেমনই এই জগৎ একমাত্র আম্াবই বিস্তার, আমার স্বরূপ অব্যক্ত অবস্থায় ঘনীভূত 
হইয়া থাকে, এই বিশ্বাকাব জগৎ ভাহারই তরল অবস্থা-এই ত্রেলোক্য আমার নিরাকার স্বরূপের 
সাকার বিস্তার, মহত হইতে দেহ প্যস্ত এই অশেষ ভূতগ্রাম আমীতেই প্রতিবিশ্বিত আছে-_ 
জলে যেমন ফেনা থাকে , পরন্ত হে পাওহত, ফেনার মধ্যে দেখিলে যেমন জল দেখা যা না, 
অথব। স্বপ্পের অনেকত! (স্বপ্নে দেখা অনেক প্রকারের রূপ) যেমন জাগ্রত হইলে অনৃশা হয়, 
তেমনই এই ভূতগণ আমার মধ্যেই ভালমান, আমি তাহাদের মধ্যে নাই_-এই উপপত্তি 
( যুক্তি) আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, অতএব যাহা বলা হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি করিষ 
না-এইজন্য ইহা! থাকুক, পরম্থ তোমার দৃষ্টি আমার স্বরূপে প্রবেশ করুক | (৭০ ) 


ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্ববম্‌। 
ভূতভূম্ন চ ভূতন্ছো মমাত্া ভূতভাবনঃ ॥ ৫ 
প্রক্কাতির অতীত আমার যে স্বরূপ তাহা যদি কল্পনা ( সঙ্কল্-বিকল্প )-রহিত হইয়া বিচার 
কর, তবে সমন্ত ভূতগ্রাম যে আমার মধ্যে অবস্থান করে, এই কথাও মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিবে 


ভাত, ১৩৬৬] গীতা জ্ঞানেশ্বরী ৪৩৭ 


_-কারণ আমিই সর্বশ্বরূপ , নতুবা সঙ্কল্প-বিকল্পের সন্ধ্যাবেলায়__যখন বুদ্ধির দৃহ্ি ক্ষণকালের জন্য 
তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন বুদ্ধির গোঁধুলি-নময়ে অথপ্তিত পরব্র্ষকে ভূত হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখে, 
সেই সন্ধ্যার যখন লোঁপ হয়, তখন অখণ্ড পরত্রদ্ম ম্ব-ন্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন--যেষন শঙ্কা দূর 
হইলেই মালার সর্পাভাস যাঁয়, মৃত্তিকা হইতে কি স্বতই কলসী-ঘটাদি উৎপন্ন হয়?--না উহ্াবা 
কুম্তকাবের বুদ্ধির গর্ভ হহতৈ উৎপন্ন হয়? অথব] সমুব্রেব জলে কি তরঙ্গের খনি আছে? উহা'কি 
"*ঘুবই অতিরিক্ত কার্য নহে? দেখ, কার্পাসের উদরে কি বস্মের পেটিকা থাকে? বাবহারনিপুণ 
ব্াক্তি দ্বারা বস্ত্র তৈয়ারী হয়, ম্বর্ণ হইতে অলঙ্কার তৈয়ারী হইলে কি তাহার স্বর্ণত্ব নষ্ট হয়? 
আর অলঙ্কারও-_যে ব্যবহার করে তাহার কল্পনা-অন্মারেই তৈতয়ানী হয়| ব্ল দেখি, গ্রতি- 
ধ্বনির প্রতুত্তর, ব| দর্পণে প্রতিবিষ্বকি নিজেরই কথা বলা বা দেখার ফল ?-না সত্য 
সত্যই সেখানে আমি থাকি? তেমনই আমার এই নির্মল স্বব্ধপে যে পঞ্চভূতের কল্পনা আরোপিত 
“ঘ, সেই সঙ্কল্পের জন্তই এই ভূতাভান হয়, কল্পশাকারী প্রকৃতির শেষ হইলে ভূতাভাসেরও 
'অশ্ হয় এবং একমাত্র আমারই শুদ্ধ অবিকৃত শ্বরূপই অবশিষ্ট থাকে | (৮০) 

এ কথা থাকুক, নিজে ঘুরিতে থাকিলে যেমন চতুর্দিকের পাহাঁড়-পর্বত ঘুরিতেছে দেখ! 
ঘাম, তেমনই নিজের মনে কল্পনা উত্পন্ন হইলে অখগ্ড ্রদ্ষস্বরূপে ভূতাভান হয়, দেই কল্পল! 
ছাঁডিয়। দিলে আমি ভূতমধ্যে আছি বা তৃতগ্রাম আমার মধ্যে আছে, ইহা ন্বপ্লেও ভাবা 
খায় না, আমিই ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি” অথবা আমি পঞ্চতৃতের মধ্যে আছি”_-এইমন 
কথা সন্বল্পবূপ সন্গিপাত-জরের প্রলাপ-বাকা, অতএব হে প্রিয়োতম, শোন-এইভাবে আমি 
বিশ্বের বিশ্বাত্মা, এই মিথা! ভূতগ্রামের আমিই অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, সুর্যকিরণের আধাবেই 
যেমন মিথ্য। মুগজলের আভা দেখ! যায়, তেমনই ভূতজাঁত সর্ব পদার্থ আমারই সবার যধো, 
এবং আমিও তাহাদের মধ্যে-ইহাই কল্পনা করা হয়, স্কর্য এবং সুর্যের প্রতা যেমন অভিন্ন, 
তেমনই ভূতভাবন আমিও সর্বভূত হইতে অভিন্ন, ইহাই আমার এশ্বধখোগ-_ইহা কি তুমি উত্বম- 
রূপে বুৰিয়াছ? এখন বলো, ইভাঁতে কি ভূততেদের তিলমাত্র স্থান আছে? এইভাবে তৃত- 
মাত্রই আমা হইতে ভিন্ন নয়__ইহাই সত্য, আর আমাকে কথনও ভূতগণ হইতে ভিন্ন মনে 
কবিও ন|। 

যথাকাশস্থিতে। নিত্যং বাধুঃ সবত্রগো মহান্‌। 
তথা সর্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥৬ 


আকাশের যতখানি বিস্তার, আকাশের মধ্যে পবনও ততখানি বিস্তৃত, সহঞ্চ সঞ্চালনেই 
তাহাকে পৃথক বলিয়া দেখা যার, নতুবা উহা তো আকাশই, তেমনই আমার মধ্যে ভূতজাত 
আছে-_ইহ! কল্পনা করিলেই তাহার আভাস হয়, কল্পনার অভাবে (নিবিকলে) এ আভাম 
চলিয়া যায়, তখন সমন্তই আমি হইয়া যাই । (৯০) 

সেইন্ন্য ভূতগণের “থাকা” বা 'নাথাকা, কল্পনার সংযোগেই হয়, কল্পনার লোপ হইলে 
তাহাদের অস্তিত্ব ষায়, কল্পনার সহযোগে তাহাদের আতাম হয়; কল্পিত পদার্থের মূল কল্পনাই 
ধখন থাকে না, তখন (ভূতগণের ) থাকা” না-ধাকা, কোথা হইতে আসিবে? লেইজন্ 


৪৩৮ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ_-৮ম সংখ্যা 


তুমি পুনবাঁয় আমার এশ্বরযোগ দেখ, অন্থভবরূপ বোৌধসমুপ্রে তুমি আপনাকে একটি তরঙ্গের 
মতে! দেখ__চরাঁচর বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত কবিলে অর্ধজ্র আপনাকেই দেখিবে। 
তোমার মধ্যে কি এই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে? এখন (তোমার) দ্বেত স্বপ্প মিথ) 

হইয়াছে কিনা? আবার কদাচিৎ যদি বুদ্ধিতে কল্পনার নিদ্রা] আসিয়। বাঁয়। তবে হ্বপ্রের ঘোরে 
এই অভেদবোধ চলিয়া যাইবে, এইজন্য এখন আমি সেই সত্যরূপ গৃঢ তত্ব প্রকাঁশ করিব, যাহাতে 
নিদ্রার পর্ব ভাডিঘ যাইবে, এবং তোমাকে নিখিল আত্মজ্ঞানের আলোকে পর্বদ। জাগ্রত রাখিব, 
হে ধনুর্ধর ধনগয়, ভূমি ধৈর্ধ ধরিয়া উত্তমরূপে অবধান কর-মায়াই সর্বভূতের উৎপত্তি ও 
বিনাশের কারণ । 

সর্বভূতানি কৌন্তেয় গ্রকৃতিং যাস্তি মামিকাঁম্‌। 

কল্পক্ষযে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্যজাম্যহম, ॥৭ 


যাহাকে প্রকৃতি কহে তাহা দ্বিবিধ, তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, গুথমটিতে অষ্ট প্রকারের 
ভেদ, দ্বিতীয় জীব-বপ , হে পাগব, এই প্রকৃতির সমস্ত বিষয়ই তোমাকে পূর্বে শুনাইয়াছি, 
স্থৃতরাং বারংবার বলিবাঁব প্রয়োজন নাই, মহাঁকল্পের অন্তে সর্বভূতগণ আমারই প্রকৃতিরূপ 
অব্যক্তে এক্য প্রার্ধ হইয়া বিলীন হয়। (১০০) 

গ্রীষ্মের আধিক্যে তৃণ ধেমন বীজ-সহিত পুনরায় ভূমির মধ্যে বিলীন হয়, অথবা বর্ধার 
আড়ম্বর শেষ হইলে যেমন শরৎ খতুর আগমন হয়, তখন আকাশের মেঘসমূহ যেমন আকাশেই 
বিলীন হয়, অথবা শুন্যগর্ভ আকাশের মধ্যে যেমন বাধু শান্ত হইয়া লুপ্ত হয়, কিংবা তরঙ্গ 
যেমন জলে বিলীন হইয়া যায়, অথবা জাগ্রত হইলে মনের স্প্র যেমন " মনেই মিলাইস্া যাঁয়, 
তেমনই প্রারুত (প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন ) জগৎ কল্পান্তে প্রকৃতিতেই বিলীন হয়, কল্পের গ্রারস্তে 
পুনরায় আমিই জগৎ স্থপ্টি করি--ইহাই লোকে বলে। এই বিষয়ে যথার্থ যুক্তি শ্রবণ কর: 


প্রকৃতিং স্বামবষ্টত্য বিস্থজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃংসমবশং প্রকৃতেরশাৎ ॥৮ 


হে কিবীটী, আমি সহজ লীলায় স্বকীয় প্রকৃতির অধিষ্ঠান হুইয়া! আছি, বয়নের কৌশলে 
ঘেমন তস্তর সমষ্টি বস্ত্র আকার ধারণ করে, সেই বয়ন-কৌশলের ছোঁট ছোট চতুষ্ষৌণ 
হইতে ঘেমন বস্ত্র তৈয়ারী হয়, তেমনই পঞ্চভূতাত্মক আকারে প্রকৃতি? হইতে স্থষ্টি উৎপন্ন হয়, 
দম্বল ( অন্ত) সংষোগে ছুধ যেমন জমিয়! যায়। তেমনই প্রকৃতিও স্ষ্টির আকার ধারণ করে, 
জলের সহিত সংযোগ হইলে বীজ যেমন শাখা-প্রশাখার রূপ ধাঁরণ করে, তেমনই ভূতস্থ্টির 
প্রদার আম! হইতেই হয়, “বাজা নগর বপাইয়াছেন, বলিলে ঠিকই বলা হইবে, পরস্ত যথার্থ 
দেখিতে গেলে রাজার হাত কি এই জন্য কষ্ট করে? (১১) 

আর আমি কিভাবে প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছি ?_যেমন কেহ স্বপ্র হইতে জাগ্রদ- 
বস্থায় প্রবেশ করে, হে পাওুহ্ৃত, স্বপ্ন হইতে জাগৃতিতে আপিতে কি পায়ে ব্যথা হয়? অথব! 
দ্বপ্লের মধ্যে কি প্রবাসযাত্রা! এবং যাত্রার কষ্ট হয়? এই সমস্ত বলিবার অভিপ্রায় এই যে এই 
ভূতস্থ্টির জন্ত আমাকে কিছুই করিতে হয় নাঁ_ইহাই তাহার অর্থ, রাজার আশ্রয়ে প্রজা 


তাত্র, ১৩৬৬] গীতা-জ্ঞানেশ্বরী ৪৩৯ 


ঘেমন আপন কার্ধের জন্য সমস্ত ব্যাপার আপনাকেই কিতে হয়, প্রকৃতির সহিত সঙ্গ (সম্বন্ধ) 
আমার তেখনই, তাহাকেই সমস্ত কার্ধ কবিতে হয়, দেখ, পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে সমুদ্রে অপার জোয়ার 
আঁনে, হে কিরীটী, তাহাতে কি চন্দ্রের কোনও পরিশ্রম হয়? লৌহ জড, পরস্থ চুশ্বকের কাছে 
আপিলে চলিতে থাকে, সান্জসিধ্যের জন্য কি চুম্বককে কষ্ট পাইতে হয়? কিংবহুনা, এইভাবে 
অমি নিজ প্রকৃতিকে অঙ্গীকার কবি এবং ভূতবর্গ একেবারে প্রস্থত হইতে আরস্ত করে হে 
স।৩খ, এই সমস্ত ভূতগ্রাম প্রকৃতির অধীন-বীজ হইতে লতা-পল্পৰ বাহির করিতে ভূমিই 
দেমন সমর্থ অথবা দেহসঙ্রই যেমন বাঁল্যাদ্ি অবস্থার মুখ্য কারণ, অথবা মেঘপুগ্জই যেমন 
আকাশ হইতে বর্ষণের কারণ কিংব! নিজ্রাই স্বপ্রের কারণ, তেমনই হে নরেন, প্রক্ৃতিই এই 
হট ভূত-সমুত্রের স্থষ্টি ক্রী । (১২০) 

স্থাবর-জঙ্গম, শুল-হপ্ম--অধিক কি বলিব সমস্ত ভূতগ্রামেস যূলই প্রকৃতি, অতএব 
ভুতয়ামের স্থষ্টি কিংবা সই প্রাণীর প্রতিপাঁলন--এই সমন্ত কর্মে সহিত 'মামার কোন সম্পর্ক 
নাই জলের উপর চন্দ্রকিরণের প্রপীর দৃষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্র তাহা (সেই প্রপার) করে না (দূরেই 
থাকে), তেমনই এই সমস্ত কর্ম আমা হইতে উদ্ভুত হইলেও আমা হইতে দূরে থাকে । 


ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবপ্ুস্তি ধনগ্াষ । 
উদ্শসীনবদাঁসীনমসক্তং তেষু কর্মস্থ ॥৯ 


সমুদ্রেক জলে তরঙ্গ উঠিলে লবণেব বাঁধ তাহাকে বোধ করিতে পাঁরে না, সকল 

কর্মের আমাতেই অস্ত হয়। কিন্তু এ কর্ম কি আমাকে বাধিতে পারে ? ধূমকণার পিঞ্জরে 
কি প্রবমাণ বাধুকে আটকানো যায়? কিংবা স্বর্ধবিশ্বের মধ্যে কি অন্ধকার গ্রবেশ করিতে 
পাবে? আর অধিক কি বলিব? বর্ষার ধারা যেমন পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে 
ন। তেমনই প্রক্কৃতিব যাবতীম় কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির 
এই নীঁমরূপাত্মক বিকারের আঁমিই একমাত্র আধাঁর জানিবে, পরস্ক উদাসীনের মতো আমি কিছু 
কপ্সিও না, করাইও না যেমন ঘরের মধ্ে রক্ষিত দীপ কাহাঁকেও কিছু করায় না, কিছু 
বাাঁও দেয় না, আর কে কোন্‌ ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে দীপ তাহা জানেও না, সেই দীপ যেমন 
সংক্ষীভূত হইয়া গৃহব্যাপারাদি কর্ধে প্রবৃত্তির হেতু হয়, তেমনই আমিও ভূতকর্মে অনাসক্ত থাকিয়া 
ভুতের মধ্যে থাকি । একই অভিপ্রায় (বক্তব্য) নানারূপ যুক্তি ছারা আর বার বার কত বলিব? হে 
স্থভদ্রাপতি, একবার ইহাই জানিয়া লও (১৩০)-- 

মর়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ শ্বৃযৃতে সচরাচিরম. | 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপবিবর্ততে ॥১০ 


সমস্ত লোকচেষ্টায় (ব্যাপারে) সথ্য যেমন শুধু নিমিত্বমাত্র, তেমনই হে পাওস্থত, আমাকেও 
জর্গতের উতপত্তির হেতুমাত্র জামিবে , আমাতে অধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতেই এই চরাচর বিশ্বের উৎ- 
পত্তি, সুতরাং আমিই এই উৎপত্তির হেতু (নিমিত্তকারণ)-__ ইহাই এ সম্বন্ধে উপপত্তি (যুক্তি)। এখন 
এই জ্ঞানের সভ্য প্রকাশে আমার শ্শ্বরঘোৌগ দেখিলে বুঝিবে যে ভূতমাত্রই আমার মধ্যে আছে, পরস্ত 
মামি ভূতের মধো নাই, অথবা ভূতগণও আমার মধ্যে নাই, আমিও ভৃতগপের মধ্যে নাই-এই 


৪৪০ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 
রহস্য তুমি কখনও ভুলিও না। আমার সমস্ত গৃঢ় রহস্য তোমার কাছে প্রকাশ করিলাম, এখন 
ইঞ্জিয়ের ছার রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইহা উপভোগ কর, এই মর্ম অধিগত না হইলে 
(বুঝিতে না পারিলে ) আমার সত্য ম্বরূপের উপলদ্ধি হয় নাযেমন তুষের মধ্যে শ্রস্তকণা 
প্রীপ্ধ হওয়] যায না অহ্মীনের সাহীষ্ে আমীর স্বরূপ জাঁনী ঘাঁত্ধ চনে হজ, দন্ত মুগজজলের 
আঁদ্র'তাঁয় কি ভূমি সিক্ত হয়? জলে জাল ফেলিলে মনে হয় চত্্রবিশ্বকে ধরা গেল, পরস্থ কিনারায় 
আনিয়া জাল ঝাডিলে কি তাহা! হইতে চন্দ্রবিশ্ব পাওয়া যায়? বলো। তেমনই বাক্যের বাচালতার 
বৃথাই প্রতীতির ( অঙ্গভবের ) চেষ্টা কর! হয়, পরস্থ যথার্থ বোধের সময় দেখা যায়__পত্যই 
কোনও অনুভূতি হয় নাই। _ (ক্রমশ.) 


অনুপম 
[ ইন্দিবাঁদেবীর মীরাভজনের অনবাঁদ ] 


শ্রাদিলীপকুমাব রায় 


দেখিনি তোমার মতন কাউকে শ্যামল--আমাঁব নযনে ! 
চিতচোব। আখিব আড়াল দিযে আসো চিন্তে কেমনে? 


অগণন আমাব মতন অনাথ, কে নাথ তোমাব মতন আব? 
তবুও বিন্দু মজে সিন্ধৃতে যেই--হয সে পাঁবাবাব। 
অকুলে কৃপাব মীবা ডুবল--কেটে কুলের বাঁধনে। 


বধু, কে তোমার মতন দযাঁল, নিঠুৰ কে তোমাৰ মতন ? 


পরশে যাব মিলিয়ে যাঁয পলে--ধন-গৃহ-পবিজন ! 
মধুম্য প্রেমিক--তবু দাও ন1 ধবা চাইলে মিলনে 
বাধলে কেমন প্রেমে-কাটলেও যাৰ কাটে না বন্ধন ! 
নামযাব যায় না ভোলা--থাকুক (কি বা থাক দূবে ভূবন। 
জনমে জনমে যার দাসী মীর চায় শ্রীচবণে। 


ওরা গায় ঃ তুমি ত্রিলোকপতি চক্র-নুদর্শনধারী 
আমি গাইঃ তুমি গোপাল আমার হুদি-বুন্দাবনচারী। 
হে পরম স্ন্নর নাথ বন্ধু মীরার জীবন-মরণে । 


স্মৃতি-কুস্থৃমাঞ্জলি 


ডাক্তার শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়* 


১৯০৬ থুঃ ফাস্ট আর্টস্‌ পরীক্ষা দিয়া 
শিবপুর ইন্জিনিয্বরিং কলেজে ভবতি হইবার 
জন্য দর্থাস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানকার 
এ্লানয়নের কার্ড পাওয়ার পরু ইচ্ছা হইল বি.এ, 
পনীক্ষ1 দিয়! ইঞ্জিনিযরিং পড়িব। রাজনীতিক 
কারণে এই সময় মোটেই পড়াশুনা করি নাই। 

১৯০৮ খুঃ মেডিক্যান কলেজে ভর্তি হইলাম । 

আমাদেব সাবেক বাঁভীর পাশেই স্বগীয় 
ড'ক্গাঁর বিপিনবিহাঁবী ঘোষ মহাশয্েদ বাড়ী 
ছিপ শ্রীপ্ীঠাকুরের সাঙ্গ পাজদেব অনেকেই সে 
বাড়ীতে আসিতেন । আমরা বিদ্রপ করিতাম, 
তখন এদিক সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম । 

আমাদের বাঁডীটি তিনমহল ছিল, বাঁহি- 
দলের মহলে একটি বড উঠানে আমরা খেলাধূলা 
কবিতাঁম। একদিন বৈকাঁলে অনেকক্ষণ ধরিয়। 
লাঁকালাফি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িযাঁছি এবং 
এ উঠানের দক্ষিণে টৈঠকখানাঘবের উত্তর 
নারান্দান্স বসিযা বিশ্র(ম কবিতেছিলাম । উঠানেব 
পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বাটীব দ্বিতলে ডাকার 
বিপিনব'বুর শয়নকক্ষ । হঠাৎ দেখি আমার 
বামদিকে শ্রীরামকফ্কথাম্বত' নামক একটি 
পুস্তকেব খাঁনকতক ছেডা পাতা পড়িয়া বহি 
যাছে। পূর্বে এই পুস্তকের নামও শুনি নাই। 
পাতা কয়খানি কুডাইয়া লইয়! পড়িতে লাগি- 
লাম। এত ভাল লাগিল যে চোখের জলে বুক 
ভাঁসিঘ! গেল! সমগ্র বইখানি পড়িবার জগ্ঠ 
বিশেষ আগ্রহ হইল । 

পু*টিয়ার মহাঁরাণীব জামাতা বিশ্বেশ্বরবাবুর 
ভগিনেয় বিভৃতিবাবু সিটি কলেজে বি. এ. 
পড়িতেন এবং আমাদের সমিতিতে আমার নিকট 
লাঠিখেলা শিখিতেন। সেই কারণে তাহার 
সহিত হ্ৃগ্ভত! জন্গিয়াছিল। তীহাকেই জিজ্ঞাসা 

ণ 


করিলাম, তিনি বইটির বিষয় কিছু জানেন কিনা। 
তখন এঁ পুস্তকের তিন ভাগ বাহির হইয়াছিল, 
তিনি আমায় তিন ভাগই পড়িতে দেন। 

পড়াব পর শ্রশ্রীঠাকুরের এবং তাহার 
সাঙ্গোপাঙ্গদিগের উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তির 
সঞ্চার হইল। এ সময়ের কিছুদিন পূর্বে আমাদের 
সাবেক বাড়ীর কাছে উদ্বোধন কার্ধালয়” ছিল 
এবং নিকটেই ছেলেরা একটি লাঠিখেল।র স্গিতি 
করিয়াছিল। আমাকে উহাদের খেল! দেখিবার 
জন্য ছুইবার লইয়া যাঁঘ। বেলুড় মঠের জ্ঞান 
মহাখান্দ (ব্রহ্মচারী জ্ঞান) তখন এ স্থানে থাঁকি- 
তেন। পরে শুনিয়াছিলাম উদ্বোধন কাধালয় 
ওখান হইতে বাগবাজারে কোথায় উঠি! 
গিয়াছে । 

“কথামত পাঠের পর শ্রা্ঠাকুরের ও তাহার 
সাঙ্গোপাঙ্গদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মসিবার পর একদিন 
বৈকাঁলে চিৎপুব রোড ধরিয়া লোককে জিজ্ঞাস! 
কৰি্তি করিতে শ্রাশ্রীমায়ের বাডীতে যাইয়া! উপ- 
স্থিত হইলাম। বাঁভীতে ঢুকিয়াই বামদিকে 
নৈঠকখানা-ঘবে প্রবেশ করিয়া ত্ীশ্রীপরৎ মহাঁ- 
রাজ (স্বামী সারদানন্দ )-কে দেখিতে পাইলাম 
এবং অতিশয় শ্রন্ধান্থিতভাবে তাহাকে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করিলাম। আমার সকল পরিচয় পাইয়া! 
তিনি জিজ্ঞ।সা করিলেন, আমি ঠাকুরঘরে 
গিয়াছিলাম কি না। আমি বলিলাম, এখানে 
এই প্রথম আসিতেছি, ঠকুরঘর কোথায় জানি 
না। তখন তিনি একজন সাধুকে আদেশ 
করিলেন_আামাকে ঠাকুরঘরে লইয়া যাইতে । 
আমি ঠাকুবঘরে যাইয়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া 
প্রসার ধারণ ককিয়া নীচে মহারাজের নিকটে 
আপিয়া পুনরায় বসিলাম। 

* বিবিধ সংবাদে লেখকের পরলোকগসদ-সংবাদ তষ্টব্য। 
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সেই সময় ডাক্তার কাঁঞ্িলালবাবু প্রত্যহ 
মায়ের বাড়ীতে আপিয়া সন্ধ্যার পূর্বে শরৎ 
মহারাজের নিকট গান শিক্ষা করিতেন। 
মহারাজ তানপুবা বাধিয় তাহাকে দিলেন__ 
তিনি প্রথমেই বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাজ্ী 
আমার, আমার দেখ” এই গানটি গাহিতে লাগি- 
লেন। ছেলের। মিছিল করিম এ গানটি গাহিয়। 
যাইতেছিল, শুনিয। আপিয়াছিলেন। এ গান 
ইহাব পূর্বে মভাসমিতিতে আমি বহুবার গাঁহি- 
য়াছি, সেইজন্য গানটির স্থর ঠিক হইতেছে না 
বলিয়া আমার অন্বস্তি হইতে লগিল। আমি 
বলিলাম, এ গানের স্ব আপনার হইতেছে 
না।” তখন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
গান জান নাকি ? আমি বলিলাম, “মহারাজ, এই 
গাঁন বহুবার গাহিযাছি ।” তখন মভাঁরাজ আমাকে 
গানটি গাহিয়। শ্রনাইতে আদেশ করিলেন । 


গান শুনিয়া মহারাঁ্গ জিজ্ঞাসা কবিলেন, 
শ্যাঁমীসঙ্গীত কিছু জান কি ন1।” উত্তবে বলিলাম, 
কিছু কিছু জানি। বলিয়া পাচ ছযখানি শ্ামা- 
সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইলাম। মহারাজ গান শুনিয়া 
বলিলেন, €তামাঁর বেশ গলা । তুমি গান শেখ, 
তান মান লয় শিখিলে তুমি উচুদরের গাঁম়ক 
হইতে পারিবে । আমি বলিলাম, “মহাবাজ, 
আঁমার গাঁন শিখিবাব খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু 
হইয়1 উঠিবে কি না বলিতে পারি না। 

সন্ধ্যা হইম্ীছে দেখিয়া আমি বলিলাম, 
“মহারাজ, আমি এইবারে আপি” আবার সাষ্টাঙ্ 
প্রণাম করিলীম এবং বাটা ফিবিবার জন্য উদ্যত 
হইলাম। মহারাজ বাটা ফিরিবার আদেশ দিয়া 
বলিলেন, “আবার এস |, সেই কথা শুনিম্। চোখের 
জলে বুক ভাসাইয়। বাঁড়ী ফিরিলাম। মনে হইতে 
লাগিল যে এত মিষ্ট করিয়। “আবার এস" এই 
কথা বলিতে কাঁহাকেও কখনও শুনি নাই 
এবং সেইদিস হইতেই শ্রীশ্টীগাকুর ও মহারাজদের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মাইল এবং নিয়মিত- 
ভাবে শ্রাশীমায়ের বাড়ী যাইতে লাগিলাম। 

সেই সময়ে অরবিন্মঘোষ-মৃহাশম্ম “বন্দে 
মাতরম্‌' ইংরেজী কাগন্গ সম্পাদনা করিতেন এবং 
বাংলা যুগান্তর” কাগজ দেবব্রতবস্থ-মহা শয় সম্প- 
দনা করিতেন। ছুইজনেই বোমারু মামলীয় ধৃত 
হইলেন। অরবিন্দববু পগ্ডিচেরী চলিয়া গিদনা 
সাঁধন-ভঙজজনে মনোনিবেশ করিলেন এবং সেই 
খানেই শ্রীঅরধিন্দরূপে শেষ নিঃশ্বান ত্যাগ করেন। 

দেবব্রতবাবুব বিকদ্ধে মামলা! প্রমাঁণাভানে 
প্রত্যা্হত হইলে তিনি শ্রাস্রীঠাকুর-মায়ের আশ্রয 
গ্রহণ কগ্সিরা জন্গযাসধর্মে দীক্ষিত হইলেন, 
্টাহার নাম হইল 'শ্বামী গুভ্ানন্দ । তিনি 
“মায়ের বাটা'তেই বসবাস করিতে ল'গিলেন | 
আমান সহিত তাহার বিশেষ পরিচয হইয়াছিল। 
তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং নকলের প্রতি সহৃদ্য 
ও সহমুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং সকঙগকেই সমান 
তাবে ভালবাদিতেন। তীহাব সঙ্গলাভে আমর? 
সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। 


সাধু সঙ্জন-পরিবেিত "মায়ের বাটীশটর পরি- 
বেশ অতি উচ্চ ধরনের ছিল। তাহার উপর যখন 
শ্ীশ্বীম। আপিয়! ওখানে খাকিতেন, তধন এ বাটার 
শোভা এবং আকর্ণ এত বাঁডিয়া! যাইত ঘে 


সকলেই আমগা আনন্দে ভরপুর হইয়া থাঁকি 
তাম। শ্রীশ্রীমা আহারান্তে ছুধ-ভাঁত মাখিযা 
একটি বাটিতে করিয! আমাঁদিগের জন্য প্রদাদ 
রাখিযা দিতেন । আমি এবং আমার মতো 
যাহার] প্রত্যহ বৈকালে মায়ের বাঁটাতে যাইত 
তাহার! সবলেই সেই প্রসাদ পরম আনন্দে একটু 
একটু করিয় ধারণ করিত। গ্রীগ্রীমায়ের যন্্ণিস্ত 
প্রবোধবাবু খুব শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন 
এবং বেশ মুদঙ্গ বাজাইতে পারিতেন । গ্রশ্রীমায়ের 
অবস্থানকালে সন্ধ্যার পর প্রায়ই গানবাজনা 
হইত এবং প্রবোধবাবু মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতেন । 
শ্রীশ্রাশরৎ মহারাজও সেই সময় আনন্দে ভরপুর 
হইয়! থাকিতেন। -_ (ক্রমশঃ) 


সমালোচন। 


দীক্ষিতের নিত্যকম“ ও উপাসনা 
শ্বকেবলানন্ন ব্রক্ষচাবী কতৃক সংকলিত। 
প্রকাশক- শ্পতীন্দচন্্র ঘোষাল, সন্টোষপুর 
“ডাঁন কলোনি, যাদবপুর, কলিকাতা--৩২। 
পৃষ্ঠা-_২৬৪ , মূল্য পাচ টাকা। 

শান্্ানুমোদিত সৎকর্মের আচরণে চিন্ত শুদ্ধ 
নী হইলে সাধন্মার্গে প্রবেশলাভ দুরূহ । কিন্তু 
গহনা কর্মণো গতি কর্মপ্রধান ধর্ষশান্ের 
অন্্শানন বিরাট ও জটিল বাঁলয়া স্মাঁচবণীয় 
কর্মসমূহের মর্সোদঘাটন সহজ নয়। দীক্ষ। গ্রতণ 
করিলে নিষমিত সাধন-ভজন ও দীক্ষিতের 
কর্তব্য যথাঁথ অক্ুষ্টানেব অভাবে দাথকেব জীবনে 
ঈশ্ববকৃপা শাস্তি ও আনন লাভ হয় না। 
ধাহারা সদ্‌গুরুর নিকট দীঞ্ষালাঁভ করিয়াছেন, 
তাহারা গুরু-সকাঁশেই অন্ুঠ্ঠান-পদ্ধতির আলো- 
চনা করিয়া সংশয় দিরদন করিবেন । ধাহারা 
৬পাপনা-রহহ্যা জানিতে উত্স্ক তীহাবা 
বর্তমানকাঁলোপযোগী মহজসাধ্য সাধনার দ্িগ.- 
দর্শন আলোচ্য গ্রস্থেধ দীর্ঘ ভূমিকায় (৫৮ পু) 
পাইবেন সন্দেহ নাই। 

পুপ্তকখানিতে অকাবাদি-ক্রমে একটি স্থচী 
প্রথমেই আছে বটে, তখাপি অধ্যায়াহুযায়ী 
একটি বিঘমস্থচীর অভাব অন্থভৃত হয়। 
গস্থারগ্ডে অব্যায়-স্থচী দিয়া গ্রস্থশেষে অকাঁর।দি- 
ক্রমিক সুচী দেওয়। ধাইতে পারে। 

শাস্ব ও শাস্মানুকূল যুক্তি সায়ে বৈধ কর্মের 
প্রশ্নোজনীয়তা স্থাপন এবং নান্তিক্যবাদ ও অশ্রদ্ধা 
হইতে মনকে মুক্ত করিয়া তাহাকে অস্তমু্থ 
করিবার উপায়গুলি সাধককে সাহায্য করিবে। 

আনন্দই জীবের প্রকৃত ম্বভাব, ত্রন্মের 
জীববধপে ন্ত্রান্তি, মায়া অতিক্রমণের পন্থা, ঈশ্বর 
নিরাকার হইয়াও সাকার, তন্ত্রের ভ'বত্রয়, ভাব- 


শুদ্ধিই লক্ষ্যের বস্তু, ইষ্ট-সাধনার পক্ষে যৌবন- 
কাঁলই অধিকতর উপধোগী, বিভিন্ন দেবদেবীর 
মন্্রপূজা-ধ্যান-জপ-প্রপালী, দক্ষিণাকালিকার 
বিস্তৃত পুজা ও হোম-পদ্ধতি প্রভৃতি বহু জাতব্য 
৩ত্বে পুম্তকটি সমৃদ্ধ । 

সাধনা গুরূপদেশ সাপেক্ষ) এবং গুরুর 
নিরদেশীশুঘায়ী কণীয়। চিবিষ্শার পুস্তক পড়ি 
যেমন বোগনির্য় বা উধধনিবাচন হয় না, 
মেইবূপ সাধন-পদ্ধতিঞ গ্রন্থ পড়িয়া সাধনা কর! 
ঘাষ না, তথাপি স্বীকার কবিতে হয় ইহা 
খানিকট। লাহাধ্য করে মাত্র। -_জীবানন্দ 

সরণী_-'ভাস? প্রণীত । শ্রকাখক-_বাণী- 
তীর্থ, ২৬-২বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। 
মূল্য ২1০ পৃষ্ঠা ১৪৫। 

বাংলা দেশেব সজল আবহাওয়াতে আপাত- 
অদৃশ্য কবিস্বকণাঁর প্রাচুরধ রয়েছে_ একথা 
নিঃপন্দেহেই বলা যায়। পরিচিত বাঙালীর 
মধ্যে এমন লোক খুব কম মেলে, ধারা জীবনে 
ছু"চার্বার পদ্য শেখার চেষ্ট/ও করেননি । এতে 
পবিহাসেব কোন কারণ নেই। ভাবলোকেন 
এই নীহাবিক| থেকে কিছুসংখ্যক নক্ষত্র-কবি 
আমাদের মানস-গগনে উদিত হবেন- এমন 
আশা করা যায়। বুনীন্-পবুবর্তী বাংল! 
কবিতার প্রতি ধাদের আগ্রহ আছে, তারাই 
একথা স্বীকার করবেন। দেশের বেশীর ভাগ 
মান্ধষের মনে এই কাব্যচর্চার প্রেরণা থাকার 
ফলে অজ্জশ্র কাব্যগ্রন্থ প্রতিবৎ্সরই প্রকাশিত 


হয়। “ভাম'-প্রণীত সর্ণীও তেমনি একটি 
কাব্যগ্রন্থ । রচন!র সার্থকতায় নয়, কবির 
আতন্তরিকতায় এ গ্রন্থের পরিচয়। মাঝে মাঝে 
কয়েকটি কবিতায় ভাবের গৌন্দর্য রয়েছে 
“অকাল” 'আজবদেশ”, “দিল্লী”, “রদ্ধন গ্রশস্তি' 
প্রভৃতি কবিত1 লক্ষণীয় । প্রণব ঘোষ 


শ্্রীরামকঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্যবিবরণী 

নিউ দিল্লী : রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৮ 
থৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত 
হইয়াছি। ১৯২৭ খুঃ এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। 
বর্তমানে রামকৃক্ট মিশন শাখা-কেন্দ্রসমূহেব 
মধ্যে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্বদৃশ্য মন্দিরে 
শ্রীরামরুষ্জদেবের পূর্ণাবয়ব মর্মর মুতি, ৯০* 
লোকের উপবেশনৌপযোগী প্রশস্ত ভাষণ-গৃহ, 
শিশুবিভাগ-সমস্থিত আধুনিক গ্রস্থভবন ও 
পাঠাগার, বৈজ্ঞানিক সবগ্রাম-সমন্বিত ত্রিতল 
যশ্া-ক্লিনিক প্রতিষ্ঠানটির ঠবশিষ্ট্য | 

ইহার বর্তমান কর্মধাল! £ 

(১) ধর্ম ঃ নিয়মিত আলোচনা ও সময়ে।- 
পযোগী বক্তৃতার মাধমে বেদীস্ভের জীবনপ্রদ ভাঁব 
ও শ্রীরামকঞ্চ-বিবেকানন্দের বাণী-প্রচারের চেষ্টা 
করা হয়। ঠৈনন্দিন ভঞ্জন, পৃজা, ধ্যান, মাঝে মাঝে 
রামনামকীর্তন প্রভৃতি সহাঁয়ে সমীজে যাহাতে 
আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয, তাহাঁরও বাবস্থ! 
অবলম্বিত হয়। 

(২) চিকিৎসাঃ এই বিভাগ কতকি 
আশ্রমে হোমিওপ্যাথিক ফ্রি বহিবিভাগ এবং 
কারোলবাগে ফ্রি যঙ্ারিিনিক পরিচালিত হুয। 
আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিতাগে 
চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪১,৪৭৬ (নৃতন ১৪,০২৭)। 
ক্া-বহিবিভাগে ১০৮,৬৪৪ জন বোগী (নৃতন 
১৯৩৭) চিকিৎসা লাভ করে, অস্তবিভাগে 
৫৩১ জন রোগী (স্ত্রীলোক ২৬২) পর্যবেক্ষণ 
করা হয়। ৪০০টি পরিবারকে বিনামুল্যে দুগ্ধ 
দেওয়া হইয়াছিল। গত বতপর একটি নৃতন 
এক্স-রে ইউনিট সংযোজিত হইয়াছে । 

(৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতি; আশ্রমে ফ্রি 
লাইব্রেরি ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। বর্তমানে 


্রশ্থাগারে পুস্তক-সংখ্য! ১০,৭৫১, পঠনাথে 
প্রদত্ত সংখ্যা ১০)৫৮১১ দেনিক প।ঠক-সংখ্য গডে 
পাঠাগাঁরে ১৪টি দৈনিক ও ১০৩টি লাম- 
ধিক পত্রিক1 লওয়া হয় | সংস্কৃত-শান্ত্ে আগ্রহশীল 
বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য সংস্কৃত-ক্রাসের ব্যবস্থ। 
আছে। তুলসী-পামায়ণে হিন্দী আলোচনও 
বিশেষ জনপ্রিয় হুইয়।ছে ৷ দিলী বিশ্ববিদ্ধালমের 
বেদাস্ত-সমিতির উদ্যোগে বিশ্ববিষ্ভালযের 
বিবেকানন্দ-হলে প্রতি ববিবার সকালে স্বামী 
রৃঙ্গনাথানন্দ পাতঞ্জল যোগস্থতেব? বলা কবেন। 
চাঁত্র ও শিক্ষক গিলিয়া গডে শ্রোতসংখ্য। ১৫০। 

(৪) প্রচার £ আলোচ্য বর্মে সাঞ্টাহিক 
বন্তৃতা-সংখ্যা আশ্রমে ২৫ এবং স্বাহিরে ২৩, 
শোতৃবৃন্দের মোট উপস্থিতি যথাক্রমে ৩১০০০ 
এবং ৩৬৩৫। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথ নন্দ 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আন্তর্জীতিক ধর্মে- 
তিহাস-সভায় আহৃত হইয়া! জাপানে শান, 
ফিরিবাঁব পথে পিঙ্গাপুব ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জেও 
বক্তৃতা দেন। ভারতের বাহিবে ৩২টি শভায় 
১৫১০০ শ্রোতা যোগদান কবেন । এই বৎসরের 
মোট বক্তৃতা ও আলোচনার সংখ্যা ২০৬, 
মোট শ্রোতৃদূংখ্য] ৯২,০২০। 

(৫) জন্মোৎসব £ শ্রীক্কষ্ণ, যীন্তপৃষ্ট, বুদ্ধ 
ও নানকেব জন্মদিন পুজা পাঠ ভজন 
আলোচনার মাধ্যমে যথোপযুক্ত গাম্ভীষ সহকারে 
প্রতিপালিত হয়। গ্বামী বিবেকানন্দের ৯৬তম 
জন্মোৎসব উপলক্ষে স্কুল ও কলেজেব ছাজদের 
মধ্যে আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ২,২৫০ 
ছাত্র যোগদান করে, এবং তাহাঁদিগের মধ্যে 
মোট ৩০৪টি পুরস্কার বিতরিত হইয়াছিল। 
বন্তৃতার বিষয় ছিল--ন্বাধীন ভারতে শ্বামী 


৩৫০ । 


ভান, ১৩৬৬ ] 


বিবেকানন্দের শিক্ষা” ও “ভারতের যুবকগণের 
প্রতি ম্বামীজীর বাণী, । শ্রীবামকুষ্খ-জন্মোৎ্সব 
আশ্রমে ও দিলীর বিভিক্ন অঞ্চলে স্থন্দরভাবে 
অনুষ্ঠিত হয়। 

(৬) সারদ! মহিলা-সমিতির সাংস্কৃতিক ও 
ক্নকল্যাখমূলক কার্য উল্লেখযোগ্যভাবে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। 

বলরাম-মন্দির ( কলিকাতা) : 
নিয়োক্ত ক্রম অন্যায়ী প্রতি শনিবার পাঠ 
ও বক্ত তাদি হইয়াছিল-_ 


ব্যিয় বক্তা 
এপ্রিল £ বাংলার নবধুগ ও ্রীরধীন্রনাধ রায় 
বিবেকান্ন 
শ্রীরা মকুঞ্ণ-কথা মৃত স্বামী দেবানন্দ 
শ্রীরামকৃকঃ ৮ জীবাশন্দ 
নারদীয ভক্তিহ পণ্ডিত দ্বিজপদ গোম্বাসী 
মেঃ বিবেকানন্দ অধ/ক্ষ অমিয়কুমার মঙজুসদার 
শ্রীরামকৃ্ঃ স্বামী স্থশাস্তানন্দ 
গীত ” দেবানন 
আখ্ঞ অমির শ্রীশৌরাঙ্গ শ্রীমচিন্তযকুমার সেনগুণ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্বামী সম্বন্ধানন্দ 
সমন্বয়ে রামকুষ 
যোগব।শিল্টে » জীবানন্দ 
জগতের উৎপত্তি 
জুনঃ জীরামকৃষের পণ্ডিত হুরেন্দ্রনাথ চক্রততা 
ষোড়শী পূজ। 
ধর্মজীবনের জ্রমবিকাশ শ্বামী সন্ুদ্ধাননদ 
গীত। » লাধনান্প 
রামকৃষ্ণ জন্ম প্রসঙ্গ ট্রীনরেন্্নাথ কাঞ্জিলাল 
শ্রীমন্তাঁগবত হ্বামী বোধাত্সানন্দ 
জুলাই £ স্বামীজী ও ৪ঠা জুলাই » নিরামগানন 


ভ্রীগামকৃ্ণ-ভাগবত পণ্ডিত বামেন্্রনদ্দর ভতক্তিতীর্ঘ 


শ্রীয়ামকৃষঃ শ্বীকেশবচন্ত্র গুপ্ত ও 
অধ্যাপক সমরেক্র যুখোপাধাযি 
নারদীয় ভক্তিহঙা পর্তিত দ্থিজপপ গোনম্বামী 


চিজলেপুট ( মাঁাজ ) : এই শাখা-কেন্দ্রের 
১৯৫৭ ও ৫৮ খুঃ কার্ধবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । বিগ্যালয়-প্রতিষ্ঠার মধ) দিয়! চিঙ্গলে- 
পুটে সর্বপ্রথম মিশনের কাজ শুরু হয় ১৯৩৬ খুঃ 
'ধবং ১৯৪০ খুঃ শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৪8৫ 


মিশনের অন্ততৃক্ত করা হয়। বর্তহানে এই 
কেন্দ্রে বালকের উচ্চ বিদ্যালয় ( ছাত্র-_-৪০০ ), 
বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয় (ছাত্রী-_-২৫৬ ), 
প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্র_-২৫৭, ছাত্রী--১৯৪), 
ছাত্রাবাপ, গ্রস্থাগার ও পাঠাগার ( পুত্তক-_ 
৪,৭৩০) পন্রপত্রিকা-২২) এবং ছাপাঁখান। 
পরিচালিত হইতেছে। বিচ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়া 
নৈতিক চরিত্র গঠন ও স্বাস্থ্যচর্চার প্ুতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা হয়। বাগান করা, ছাপার কাজ, 
অস্কন প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা আছে। 
মনোরম পরিবেশে আশ্রমটি অবস্থিত। 
সেবাকার্ধ 

রাজমহেক্ী 2 রাঁজমহেন্দ্রীতে যিশন-পরি- 
চালিত ১৯৫৬-৫৮ খুঃ ব্ন্যা-রিলিফের কাধবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । নদীর বন্যায় এই অঞ্চলের 
হরিজন অধিবাসিগণ চরম ছূর্দশা গ্রস্ত হয়। অন্ধের 
রাজাপাল তাহার তহবিল হইতে ২৪,০৬৫ 
দেন। ১২ একর জমি সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় 
মিউনিপিপ্যাল কতৃপিক্ষেব সহায়তায় ইহাকে 
৪০টি প্রটে বিভক্ত করা! ভঘ। প্রতিটি গৃহনির্াণে 
১,২৫০ টাঁকা খরচ পদ্দে। কলোনির জন্য মোট 
ব্যয হয় ৫০,৮৪০ টাঁকা। শ্রীরামকুষ্ণ মঠ ও 
মিশনের সাপারণ সম্পাদক ১৯৫৮ খৃঃ জুন মাসে 
এই কলোনির উদ্ধোধন করেন। 9০টি দুঃস্থ 
গৃহহীন হবিজন পরিবারের বাদের স্বব্যবস্থা 


হইয়াছে । সদাশয় গবর্ণরের নাম ম্মরশীয় করার 
উদ্দেশ্যে কলোনির নামকবণ করা হয় 
পত্রবেবী নগর" । 

শিক্ষাশিবির 


নরেজাপুর (২৪ পরগন। ) 3 সমাজ-শিক্ষার 
কার্ধে নিযুক্ত কম্জিগণকে লইয়া! গত ১লা জুন 
হইতে ১৫ই জুন পর্যস্ত সাক্গরোত্বর শ্রেণীর 
কর্মস্থচী সন্বদ্ধে শিক্ষাদানের উদ্দেশে লোকশিক্ষা- 
পরিষদের পরিচালনায় মূল কেন্দ্র নরেক্দপুবে 


8৪৬ উদ্বোধন 


১৫ দিনের এক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। 
লোকশিক্ষা-পরিষদ-পরিচালিত ১৫টি খাখা- 
কেন্দ্রের ৩০ জন কর্মী ছাঁডা বাহিরের ১৩টি 
প্রতিষ্ঠান হইতে ২০ জন কর্মী এই শিবিরে 
যৌগদান করেন। প্রতিদিন ভোর ৪-৩০ হইতে 
রাত্রি ১৭-৪৫ পযণ্ত সমম্ব-চীর মধ্যে নিয়মিত 
কাজ ছাড়া দৈনিক সাডে নয় ঘণ্টা কবিমা 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হঘ। মোট ৫ জন 
শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। 
শিক্ষাব্যবস্থার ৪টি ভাগ £ 


১। গ্রামে কাজ প্রতিদিন ২ ঘণ্ট। 
২। তাত্বিক শিক্ষ। ৮ 5 
৩। ব্যাবহারিক শিক্ষা ৮. ৩ ৮ 
৪1 বিশেষজ্ঞ হ্বার। বন্ৃত। রা 


বিভিন্ন দিনে বক্তৃতাব বিষয় ছিল £ শিবির- 
জীবনের উদ্দেশ্বা, ভারতের বাণী, বধঙ্ক-শিক্ষা 
আন্দোলনের ইতিহাস, গ্রামীণ নেন, সমাঁজ- 
শিক্ষায় ছারদেব ভূমিকা, যুবসমাজের প্রতি স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী, গ্রাম্য দলাদলি ও তাহার 
সমাধান, সংগঠন নীতি ও পদ্ধতি, গ্রন্থাগাব- 
সংগঠন, পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ও গ্রাম্য জীবন, 
সাক্ষবোত্তর শিক্ষায় শ্রেণীবিভাগ, গোঠা-ন্বাস্থ্য | 

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন £ স্বামী লোকেশ নন্দ, 
ব্রহ্মচারী বিপ্রচৈতন্ত, অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্ত্র দর্ত- 
চৌধুরী, অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদাব, 
শ্রীঅপীমকুমার দত্র, ডক্টব শ্রীরমেশচন্ মজুমদীব, 
শ্রীধনূর্ধারী বন্ধ, শ্রীননী দত্ত, শ্রীহ্নবোধ মুখো- 
পাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপরিমল কর, শ্রীনিখিলবঞ্জন 
রায়, ডাঃ বি পি. ত্রিবেদী | 

গ্রামীণ কাঁজের জন্য নিকটব্তণা একটি 
গ্রামের একটি পাড়া লওষা হয়। সেখানে 
২৩টি পরিবারের প্রা সকলেই কুস্তকার। 
স্তপীকৃত জগ্জাল ছাডা ঘরবাড়ীর চাবিধিকে 
তুপীকৃত তাও হাডিকলপীব টুকরা ছিল। 
শিবিরের ছাত্রের! গ্রীমবাঁপীদের সহায়তায় সে- 


[ ৬১তম বর্ষ - ৮ম সংখা 


গুলি পরিস্কার করিয়া! কিভাঁবে ঘরবাঁড়ীর চাঁরি- 
পা পরিষ্কার বাখিতে হয় শিখামু) সারের গত, 
সণমিবাগান, বেড়া গ্রভৃতি করিয়াও দেখাইয়া 
দেয়। ২য় সপ্তাহে গ্রামের রাস্তা মেরামত ও 
জলনিকাঁশের ভাল ব্যবস্থ। করিয়া দিয়! গ্রাম- 
বামীদের উন্নত জীবনের পথ ধরাইয়া দেয়। 

ব্যাবহারিক কাজেব মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির 
উপর জৌব দেওয়া হয় £ 

(১) পাঠ্য বশ্ব প্রণয়ন-_প্রাচীবপত্র, পোষ্টার, 
সছ্য-সাক্ষরদের জন্য বয়স্ক সাহিত্য, ছোট গল্প। 
(২) শ্রুতিচাক্ষুধী পদ্ধতিতে গীতি-আলেথ্য, 
একান্ক নাটক, ম্যাজিক লগ্ন, পিনেমা। 
(৩) হিসাব বাঁখা। (৪) প্রাথমিক শুর্শযা। 
(৫) দেশী খেলা। (৬) গোশালা, হাদ-মুরগী 
পালন, মাছের চাষ, মৌমাছি পালন, বই 
বাধা শেখা । 

১৪ই জুন শিবিরের সমাপ্তি-উত্সব পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের শিক্ষানচিব ডকটুর ভি এম দেনের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কৃতী শ্রতিযোগী- 
দিগকে পুবস্বার ধিতরণ কবেন কেন্দ্রীয় সরক;বের 
খাগ্ভবিভ!গের সেক্রেটারি শ্রীবি বি. ঘোঁষ। 
সভান্তে শিক্ষার্থীদের বচিত একটি গীতি-আলেখ্য 
ও একটি একাঁঙ্ক নাটকের অভিনয় হয়। 

অতিথিভবন-উদ্বোধন 

বাঁকুড়। ঃ গত ২৬শে জুলাই, বেল! ম্ঘটিকা্ 
শ্রীবামক্লষ্চ মঠ ও মিশনের সহা'খ্যক্ষ পৃজ্যপাঁদ 
শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কতৃক বাকুডা 
শ্রীরামকষ্জ মঠে শ্রিশ্রীমায়ের শতবাধিকী স্মৃতি 
অভিথি-ভবনেব দ্বাবোদ্ঘাটন-কাঁ্ধ স্থসম্পন্ন হয়। 
এই উপলক্ষে বাকুডা জেলাশীসক শ্রীরণঞ্জিৎ 
ঘোষ মহোদযের সভাপতিত্বে এক সভায় স্থানীয় 
মঠের অধ্যক্ষ স্বীমী মহেশ্বরানন্দজী অতিথি- 
ভবনের প্রয়োঙ্গনীয়তা বর্ণনা করেন । মভায় 
শহরের বনু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । 


ভাব, ১৩৬৬ ] 


বক্ততা-স্থৃচী 
গত মে ও জুনমাসে বোশ্বাই শ্রীরামরুষঃ 
মাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ কলিকাতা নগরী 
৪ তাঁহার উপকা নিযনলিখিত বক্তৃতীগুলি দেন £ 
স্থান বিষয় 
বাগবাঁজীর, বলরাম-মন্দির 
বিকাশ 


বেনুডমঠ। ট্রেনিং সেন্টার মহাপুক্ষদের পুণ্যস্থৃতি 
রহঢা, রামনৃষ্ মিণন বাঁলকাশ্রম মফল জীবন 


বারানত, মহাপুকষ শিবানন্দজীকে 
শ্রামকুঞ্ক শিবান্দ আশ্রম যের।স দেখিয়াছি 
কাণীপুর ক্লাব প্রাচীন ও নবীন ভাত 
[পাখি রামবৃষ্ঃ দংঘ যিনি বিবেকানন্দকে 
গড়িয়াছিলেন 
প্রীরানকৃষ্ আনন্দ আশ্রম ভাঁরভীয় বালিকাদের 
জীবনাদর্শ 
নরেজপুর, রাঘকুষ শিশন আশ্রম ছাত্রজীবণ 
টাপিগঞ্, জয়ী 'সবাপ্রতিষ্ঠান শ্রীরামকুষ্ণজ-অবতারের 
বৈশিষ্ট্য 


ঢাকুরিয়া, পল্লীমঙ্গল সমিতি 
€|[মপুকুর সারদা সংলদ 


ঞরামক্ধের মহত্ব 
তারতীয় নারীর আদর্শ 


বিবিধ সংবাদ 


প্রাচ্য ও পীশ্চতোর সময়ে 
প্রীরামকৃষ্ত, ধর্মজীবনের ক্রম- 


৪৪৭ 


আমেবিকাঁষ বেদান্ত-প্রচাঁর 
নিউইয়র্ক ঃ রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ সেপ্টার_- 
প্রতি রবিবার বেলা ১১টাব সময নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি আলোচিত হয় £ ূ 
এপ্রিল £ মায়ের দৈব উপাদান, আচাঁধ 
শঙ্গবের জীবন ও বাণী, শুদ্ধচৈতন্ত সম্বন্ধে 
সচেতনতা ধ্যানের প্রশীলী। 
মেঃ প্রকৃত এবং প্রতীরমান স্থখ, আধ্যাত্মিক 
জ্ঞনদীপ্তি। [এ পযন্ত স্বামী ধতজানন্দ একাই 
চাল!ইতেছিলেন, অত্রঃংপর ম্বামী নিখিলানন্দ 
ভাবত হইতে খিরিয়। আসেন । ] ভারতে যাহ! 
দেখিয়াছি, বুদ্ধবণী, আত্মার সন্ধ[নে মানুষ । 
জুন £ হিন্দুর ও আধুনিক সংশয়, ঈশ্বরের প্রক্কৃত 
অন্তসদ্দিৎস্্ কে? আধ্যাম্সিক পুনর্জাগরণের 
প্রযে(জনীবস্ত, যে(গাঞ্চতির গ্রবরতেদ | 


প্রতি মর্দলশীব ধ্যান ও নারদীয় ভঞ্তিস্ত্রের 
ক্লান এবং প্রতি শুক্রধান্ উপনিষদ অণ্যাপনা ও 
আলোচন। কবা হয়। 


বিবিধ সংবাদ 


পবলো কে ভক্ত ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যাষ 
আমরা গভীর ছঃখের সহিত জানাইতেছি 
গত ১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার শেব রাত্রে ৭২ বখ্সর 
ব্যপে কথ্থুলিয়াটোলায় নিজ বাসতবনে শ্রী্গাকুর 
ও মায়ের পরম ভক্ত ডাক্তাব শ্যামাপদ মুখোপা- 
ধ্যায়ু পরলোকে গমন করিয়াছেন । দীর্ঘকাল তিনি 
রোগ তোগ করিতেছিল্নে এবং গত বংসবু একটি 
অস্ত্রোপচারের পর হইতে শঘ্যাগত ছিলেন। 


ছাত্রজীবনেই শ্াম:পদ শ্রীরামকূষের লীলা- 
সহচরগণেরে সান্লিধ্োে আসেন এবং তাহাদের 
বিশেষ নেহ ও কৃপা লাভ করেন। তিনি ও 
তাহার সহধষিণী প্রশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ 
করিয়া সংসার-জীবনে উত্তম ভক্তের আদর্শ স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। 


মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া তিনি 
উত্তব কলিকাত।র লক্প্রতিট ডাক্তার বিপিন 
বিহারী ঘোষ-মহাশয়েব সহকারীক্ধপে কাজ 
আরম্ত করেন। উদ্বোধনে, মঠে ও ব্লর'ম-মন্দিগে 
শ্রীতীমায়ের ও  শ্রীবামকুষ্ণ-লীলামহছচরগণের 
চিকিৎস। ও নেবায় তিনি আত্মনিয়োগ 
করেন। 


উদ্বোধনের এই সংখ্যায় তাহার লিপিবদ্ধ 
স্মৃতি-কুক্থমাজলি'প প্রথমা'শ প্রকাশিত হইল। 
শরণাগত ভক্তের আত্ম! শাস্তি লাভ করিয়াছে। 
তাহার সহধমিণী কয়েক বৎপর পূর্বেই পরলোক 
গমন করিয়াছেন, আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
ব্্গকে সমবেদনা জ্াপন করিতেছি । 


৪৪৮ 


খাদ্য-পরিস্থিতি 

১৯৫৮-৫৯ খৃুঃ পৃথিবীতে ১৩৫ কফোটিটন ধান্ 
উৎপন্ন হইয়াছে, গত বদর হইতে প্রায় ৯০ লক্ষ 
টন বেশী। পাকিস্তান ও কাম্বোভিয়! ছাড়া এশি- 
মার সর্বত্রই ভাঁল বধার দরুন বেশী ফলল উৎপক্ন 
হইয়াছে । পাকিস্তানে এবার গমের ফলন প্রচুর 
হয়। অভাবের দেশসমূহে যথেষ্ট ফলনের জন্য 
ব্সরের প্রথম দিকে আমদানি-রপ্তানি অন্য 
ঘংসরের তুলনায় এবার কম ছিল, তবে ভারতকে 
প্রতিবেশী ব্রন্দদেশের চাল আমদানি করিতে হয়। 
[7.4 0. হইতে সংকলিত] 


আমেরিকায় দেশবিদেশের ভাষা শিক্ষা 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নৃতন কর্মস্চী অনুসারে 
ব্যাপকভাবে এশিয়ার ও আফ্রিকার ভাষা ও 
কৃষ্টি শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে । ভারতীয় ভাষা- 
গুলির মধ্যে বাংলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, তামিল 
ও তেলুগু শেখানো হইবে। 

শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের 
সেক্রেটারি আর্থার ফ্রেমিং বলেন: অপর দেশের 
শুধু ভাষাই যে আমাদের শিখতে হবে তা নয় 
তাদের অর্থনীতি এবং কৃষ্টিও আমাদের জানতে 
হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কর্ণস্থচীতে ৩০ 
লক্ষ ডলার খরচ করবেন, লারা যুক্তরাষ্ট্রে 
ছড়ানো ১০টি বিশ্ববিষ্ভালয়ে ভাষা-শিক্ষাকেন্ত্ 
স্থাপিত হচ্ছে। ২০ জন গ্রাজুয়েটকে হিন্দু- 
স্থানী, রাশ্যান, চীনা, আরবী, জাপানী ও 
পোটু'গীজ ভাষা শেখবার জন্য ফেলোশিপ দেওয়া 
হুবে। ২০টি গব্ষেণা-পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া 
হয়েছে--ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও বিভিন্ন প্রতি- 
ঠানের মাধ্যমে । [0975 হইতে সংকলিত] 


ভারতীয় বিজ্ঞানের গুণগান 


সম্প্রতি লগ্নে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুবক- 
দের বিজ্ঞান-পক্ষে ([08973901091 ০০] 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ম--৮ম সংখ্যা 


90160009 ৮'0:0181) বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সার 
আলেকজাগ্ার ফ্রেক তাহার সাম্প্রতিক ভারত 
ও পাকিস্তান সফর উল্লেখ করিয়া বলেন : 
ভারত বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া নানা দিকে 
উন্নতি করিতেছে, আগামী আণবিক যুগের 
জন্যও ভাবতে যথেষ্ট মোনাঁজাইট মজুত 
আছে। 

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমশঃ বিজ্ঞানের 
জটিলতর সমন্যা-পমধানে সক্ষম হইতেছেন, 
এবং তাহারা আধুনিক বিজ্ঞানের হৃখ-স্থবিধা 
কাজে লাগাইতে অগ্রলর। যদিও ভারতে তিন 
চতুর্থাংশ লোক লিখিতে বা পড়িতে জানে না, 
তথাপি বিজ্ঞানের নানা বিভাগে শিক্ষিত যথেষ্ট 
গ্র্যাজুয়েট আছেন-ধাহাব। যন্ত্রশিল্পের সকল দিক 
না হইলেও বর্তমানের বু প্রয়োজন মিটাইতে 
পারেন। 


সার আলেকজাগ্ডার প্রাচীন ভারতের 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভারও স্বখ্যাতি করিয়! বলেন £ 
জল-সরবরাহ ও জলনিকাশ-বিজ্ঞানের নিদর্শন 
মহেন্জোদাড়োয় দেখিয়াছি । রোমানরা বুদেনকে 
সভ্য করিতে আসাব পূর্বেই ভাবত ইম্পাত প্রস্তুত 
করিয়া রপ্তানি কবিতে শুরু করিয়াছে । বীর 
আলেকজাগাঁরকে তিন টন ইস্পাত প্রর্দত্ত হয়_- 
একথা ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের 
মধ্য দিয়াই ইস্পাত সিল্ক কাগজ কাচ ও 
বিক্ষোরকত্্রব্য-প্রস্তৃতপ্রণীলী ইওরোপের দিকে 
গিয়াছে । একজন ভারতীয়ই পঞ্চম শতকে 
ভ্রিকোণমিতির সাইন (810০ )--সমকোণী 
ত্রিভুজের বাহুগুপির অনুপাত ধারণা করেন। 

পরিশেষে ভিনি বলেন ; এই সব দৃষ্টাস্ত 
দ্বারা বুঝা যাইবে বিজ্ঞানের বিস্তৃতি একমুখী নয়, 
আজ প্রাচ্যদেশগুলি পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান 
শিখিতেছে। আমরাও তাহাদের কাছে বিপুল 
ভাবে খণী | 
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শ্ীশ্রীতুর্গাস্তোত্রম্‌ 


ব্রহ্মচারি-মেধাচৈতন্ত-বির চিতম্‌ 


যামাবাধ্যামবরিপুববো রাঁবণে। বাহুদর্পা- 
লঙ্কারাজ্যং কনকবচিতং শাঁসদাসীদবাধম্‌। 
বিষ্রাঁমো নয়নকমলেনাপি সংতোষয়স্তাং 
বক্ষোরাজং তৃণমিব শিখী নাশয়ামাস জিষুম্‌ ॥১। 
রুদ্রঃ শূলী স্বয়মপি বিধির্ষন্তয়ানুক্রিতাক্ষঃ 

শেতে ভূমৌ শব ইব শিবো বূপমস্তাঃ ম্মরন্‌ সঃ। 
দক্ষেজ্যাধাং তন্ুুমপি ষদ1 হীযমানাং যদীয়াং 
স্বন্ধাবঢাং বহতি বিপুলং ভারতং সা শরণ্যা ॥২॥ 
ধদ্দেহাংশা ভবতবসতাকে কপঞ্চাশদস্তাং 
পীঠক্ষেত্রায়তনস্থকৃতিস্থাণরূপাণি জগ্ম.:। 
যামাশ্রিত্য প্রথমপুকষঃ স্থপ্টিকার্যং বিদধ্যো 
সাম্মাকস্ত প্রকৃতজননী সৈব পূজ্য1 শরণ্যা ॥৩॥ 
বিশ্বাবাধ্যা ভবতি জননী বিশ্বাভৃতাহদ্বিতীয়! 
দৃশ্যং সর্বং তব বিলসিতং নৈব কিঞ্চিদ্ধতং স্যাৎ 
কালার্কাগ্নিগ্রহস্থবপতিন্যোমবায্‌গ্লিসিন্ধু- 
ক্ষিত্যাগ্যাস্তে জডচিতিগণাঃ ক্কাসতে ত্বাং বিহায় ॥8॥ 
কিংবা সর্বং ন বিতথমিদং সত্যমেব ত্বদীয়ং 

কার্ধং মিথ্যা ভবতি স্থু কথং কারণে তত্থভৃতে । 
লীনং দৃষ্টং ঘদপি চ ভবেদ্বর্ততে তদ্িধাক্র্যা- 
মুভূয়াপি প্রথিতমখিলং ত্বত এব প্রকৃত্যাঃ 7৫1 


অন্ুবীন্ঘ--ধাহাকে আরাধনা করিয়া দেবগণের প্রবল শক্র রাঁহণ বাহদর্পে নিবিদ্বে সুবর্ণরচিত 
লক্কারাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, স্বপ্নং বিধু প্রীবামচন্জ্রজপে নয়নপঞ্সের সায়! তাঁহাকে সন্ত করিদ্ধা 
বিজন্বী হইয়া অগ্নি যেমন তৃণ ভশ্বীভূত করে সেইরূপ লেই বাক্ষমাধিপত্তিকে হ্বিনাশ করিয়াছিলেন 1১) 


৪৫০ উদ্বোধন [৬১তম বর্-_৯ম সংখ্যা 


জিশৃলধারী রুদ্র শিব সবপ্ং বিধাতা হইয়াও ধাহার ভয়ে চু মুদ্রিত করিয়া ইহার রূপ স্মরণ 
করিতে করিতে ভূমিতে শবের মত শয়ন করেন, এবং দক্ষের যে াহার বিগ্রহ পরিত্যক্ত হইলে 
সেই মৃত্তি স্বদ্ধে ধারণ করিয়! বিশাল ভারতভূমি ভ্রমণ করেন, তিনি (আমাদের ) শরপ্য 1২ 


ধাহার দেহের অংশনকল এই ভারতবর্ষে একপঞ্চাশৎ পুণাস্থানরূপ পীঠক্ষেত্র হইয়াছে, প্রথম 
পুরুষ ( বিরাট্‌) ধাহাকে আশ্রয় করিয়া স্ষ্টিকার্ধের চিন্তা করিয়াছিলেন--তিনিই আমাদের প্রকৃত 
জননী, তিনিই পুজ্য, তিনিই শরণ্য ॥৩। 

জননী বিশ্বের আরাধ্য বিশ্বর্ূপা অদ্ধিতীয়া। সমন্ড দৃশ্য পদার্থ তাহার লীলাবিলাদ--কিছুই 
পৃথগ ভাবে সত্য নয়। কাল, সর, ইন্দ্র, অগি, গ্রহ, আকাশ, বায়ু, তেজ, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত 
জড় ও চেতন পদার্থ, তিনি ছাঁড়। কোথায় থাকে 1191 


অথবা কিছুই মিথ্যা নয়, সবই সত্য । (হে মাতঃ1) কারণস্বব্ূপ তুমি যখন সত্য, তখন তোমার 
কাধ কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? ধাহা কিছু উৎ্পন্ হইয়া প্রথিত হইতেছে, যাহ কিছু বর্তমান, 
যাহ। কিছু লয় পাইতেছে, সে সমস্তই প্রকৃতিভূত তোমা হইতেই হইতেছে ॥৫1 


শারদা বরদা এন মা জননী 


শ্রীহৃদয়রগ্জন কাব্যতীর্ঘ 


শারদ বরদ] এস মা! জননী দৃশভুজ1 ভগবতি ! 

র প্রিত করি ভূলোক দ্যুলোক দশদিকে তৃলি জ্যোতি। 
দা ক্ষায়ণি, মাগো তোমার পুজার ঘট। কিবা ঘরে ঘরে, 
ব ন্দনাগীতি গাহে বিহগেরা বন-মন্দিরে ভোরে । 

রূ ক্ত কমল স্বচ্ছ সায়র়ে উঠিয়াছে শত ফুটি, 

দ্বানিতে অর্ধ্য পূজিতে মা তব বাতুল চরণ দুটি। 

এ কান্ডে বসি সেবিকা শেফালী গাথিছে হীবকহার, 

স মীরণ লদ| পিঞ্চিয়া চলে শৃন্তে স্থরভিদার। 

মা ল। গেথেযায় লতায় পাতায়, ছড়ায়ে সবুজ শাখ! 
জ ননি, তোমার অঙ্গ ব্যজনে শাখীর। ছুলায় পাখা। 
ন দী-টসকতে প্রীস্তরে ক্ষেতে নিত্য দিবস রাতে; 
নী রবে বসিয়া কাশ-কুমারীরা শুরু চামর হাতে! 

দ্ধ শদিকে এ বাজে নহবত- দোয়েল-শ্যাঁমীর শিস, 
শরৎ তোমাকে শ্যাম-স্যমায় সাজায় অহন্গিশ। 

স্ভু বনে তৃবনে তোমার পৃজার চলিতেছে আয়োজন; 
জাগে মহামায়া জাগাও যোদের স্থপ্রিমগন মন। 
ভয়ে ভীত মাগো মর্ত্য-মান্য সদা সঙ্থটে পড়ি, 

গা নিছে গ্রহর অহর-নাশিনি, তব আশাবাণী ম্মরি। 
ব্‌ রদার বেশে পলকের তবে দেখা দাও অহা মায়। 
তিরোহিত হোক যতেক মোদের ছুঃখশোকের ছায়া। 


কথা প্রসঙ্গে 
মাতৃভাবের মাধূর্ব 


ঈশ্বরের এ্বর্ষ আমাদিগকে অভিভূত করে, প্রেমস্বরূপের সৌন্দর্যে আমরা 
মুগ্ধ হই, মাতৃভাবের মাধুর্যে আমরা ডুবিয়া যাই । 

স্থ্িস্থিতিলয়কাবী ঈশ্বরের বিবাট বিশ্বে চন্ত্রন্ূর্য গ্রহতাবা-নদীসমূদ্র বনপবত 
প্রত্যক্ষ করিতে করিতে, নিত্যনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিব খতুন্ৃত্য উপভোগ 
কবিতে করিতে আমবা স্থপ্টিকর্তীকেই ভুলিয়া যাই। 

বহিমুর্ধী ইক্জ্রিয়নিচয় চলিয়াছে নিজ নিজ ভোগ্যবিষয়-সন্ধানে-চক্ষু 
চলিয়াছে বপেব সন্ধানে, কর্ণ ছুটিয়াছে ধ্বনির সন্ধানে, মনোমত বূপরসগন্ধশব্দ- 
স্পর্শের সন্ধানে জীবনের এই অভিযান !--কোথায় এর আদি ? কোথায় এর অন্ত ? 
কবে আমি বাহির হলাম ?--কোথা হইতে? কেন? কাহার আশায়? 

স্থুল সুক্ষ বনু বিষ্য গ্রহণ করিয়', বর্জন করিয়। ক্লাস্ত মন যখন প্রশ্ব করে £ 
“কা আমাব ঈপ্লিত-তম ? কোথায় আমাব বিশ্রাম-স্থীন ? কবে আমার যাত্রা শেষ? 
তখনই শুক হয় প্রত্যাবর্তনের পাঁলা--উৎসমুখ সম্ধানের অভিযানে! মন হয় 
অন্তমুখী, কর্ণ শোনে দূবাগত বংশীধ্বনি, চক্ষে ভাসে প্রেমময়ের প্রতিচ্ছবি ! 
প্টাবসী নর্তকী প্রকৃতি আর পারে না দর্শকেব মনকে মুগ্ধ করিতে-_-আর 
পাবে না তাহাকে বাঁধিয়া বাখিতে! শ্রীস্ত ক্ৰান্ত মন তখন ঘরে ফেরার 
জন্য ব্যাকুল) 

কে আছে ঘরে? কে সেখানে তাহার জন্ত অনন্তকাল অনিমেষ-নয়নে 
প্রতীক্ষা করিতেছেন? কে নিশ্চয়ই জানেন-_ খেলাব শেষে ক্লাস্ত শিশু ভাহারই 
কাছে ফিরিয়া আসিবে, ছুটিয়া আসিবে বিশ্রীমেব জঙ্য--ঘুমাইয়া পড়িবার 
জন্য--ক্ষয়ক্ষতির পর পবম পুষ্টির জন্য ! 

মায়াব খেলার পরে মহামায়াব লীলা শুক! ঈশ্বরের এশ্বর্য আমাদিগকে 
বিস্ময়বিহবল করে , প্রেমম্বরূপেব সৌন্দর্য আমাদের মন প্রাণ আকর্ষণ করে; 
মাতৃভাবের মাধুর্ষে মগ্ন হইয়া আমরা আত্মহার] হই, আমাদের হারানে৷ স্বরূপ 
ফিরিয়া! পাই! উৎসেরই বুকে পরিসমাপ্তি ; যেখান হইতে যাত্রা শুরু সেইখানেই 
তো যান্রা শেষ! 


স্বামী আত্মবোধানন্দের দেহত্যাগ 


আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত »ই সেপ্টেম্বর ( ২৩শে ভাদ্র) বেলা 
১১-৪৮মি: সময়ে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রানতি (ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভ্ভনিং বডির সদস্ত) এবং 
বাঁগবাজার রামরুষ্জ মঠের ও উদ্বোধন-কারধালগ্বের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবোধানন্দ ৬৮ বৎসর বয়সে 
মৃত্রাশয়বিকার রোগে উদ্বোধন-ভবনে (ভ্রীশ্রীমায়ের বাভীতে ) দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক 
বৎসর যাবৎ তিনি রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন , শেষ কয়েক মাস মৃত্রগ্রন্থির 
(0409৮) ক্বোগই তীহার প্রধান কষ্টের কারণ হৃইয়াছিল। কলিকাতার হৃত্রোগ-বিশেষজ্ঞ 
ভাক্তার শ্রীযোগেশচজ্ গুপ্ত দীর্ঘ দিন ধরিয়া শ্বয়ং তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই রোগযস্রণার অনেকটা উপশম হইত। শেষ দিন বেলা ১১॥টায় ভোগ নামীর পর 
ঠাকুরঘর বন্ধ হইলে ম্বামী আত্মবোধানন্দ ম্ানচেষ্টার ময় সহসা কিছুক্ষণ হদ্যস্ত্রে তীব্র যন্ত্রণা 
অন্থতব করেন, এবং চরণামুত ধারণের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনিতে শুনিতে তিনি চিরনিপ্রিত 
হন। প্রবল বারিবর্ষণ ও দুর্যোগ সত্বেও বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে উত্তর কলিকাতায় 
কাশীমিত্র শ্বশানঘাটে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে তীহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। 

স্বামী আত্মবোধানন্দ ১৮৯১ খুঃ (১২৯৮, আষাঁচ ) মফ্নমনসি*হ জেলায় মাঁতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ 
ক্পেন এবং চাঁর বৎসর বয়লেই মাতৃহীন হন। তীহার পূর্বাশ্রমের নাম সত্যেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এবং 
পৈতৃক বাসভৃমি নেত্রকোণা মহকুমার নওপাড়া গ্রাম। তাঁহার জোট্টভ্রাতা শ্রশ্রমাঘ়ের চরণাশ্রিত 
প্রনগেন্্রচন্্র চৌধুরী এখনও জীবিত আছেন। তাহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বামী বিবিদিষানন্দ 
বিংশাধিক বর্ষ যাব আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে দিয়েটল্‌ শহবে রামকুষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ । 

বাল্যকালেই সত্যেন্দ্রে মন আর্তসেবাব জন্য ব্যাকুল হইত , বিছ্যালয়ে পাঠের সময়ই 
দেশের পরাধীনতা তাহাকে ব্যথিত করিত এবং তাহার মন দেশসেবাব দিকে আকৃষ্ট হইত। 
১৫ বৎসর বয়সে একবার একটি কলেরা-রোগীকে সৎক।র করার পর জীবন্রে অনিত্যতা উপলদ্ধি 
করিয়া তিনি হরিদ্ারে চলিয়া যান) ১৯১৪ খুঃ তিনি ৬কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান 
করেন; এব* পরবখপর মায়াবতী (হিমালয়) অদ্বৈত আশ্রমের কমা হইয়া সেখান যাঁন। এই 
স্থান হইতে তিনি দুর্গম ঠকলাঁদ এবং পরে অমরনাথ প্রভৃতি হিমাঁলম্-তীর্ঘ দর্শন কবেন। 

১৯২০খুঃ তীহাঁব দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ ম্বামী ত্রহ্মীনন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্যাস গ্রহণ 
করেন। এই সময় কলিকাতার কলেজ ট্রিট মার্কেটে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের যে প্রকাশন- 
বিভাগটি খোল! হয়, স্বামী আত্মবোধানন্দ উদ্বোধনে” থাকিয়া তাহাব পরিচাঁলনা করিতেন । 

১৪২৬ খৃঃ সংঘের প্রথম মহালশ্মেলনের (0০705০76107) সময় তিনি বেলুড মঠে আসেন এবং 
নবগঠিত ওআকফিং কমিটির অন্ততর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন । ১৯২৯ খুঃ জুলাই মাসে স্বামী 
বিরজানন্দজীর সহকারীরূপে তিনি বাগবাজার মঠে আসেন, এবং উদ্বেধন-কার্ধীলয়েব কার্যাধ্যক্ষ 
নিযুক্ত ছন। ১৯৩৭ ডিসেম্বর হইতে এই কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ভার তাহাব উপর হ্যন্ত হয়। শেষ দিন 
পর্যস্ত অক্লাস্তভাবে এবং কৃতিত্বের সহিত তিনি এই গুরু দায়িত্ব বহন করিয়া গিয়াছেন। 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] চলার পথে ৪৪৩ 


১৯২৯ হইতে ১৯৪৫ খুঃ পর্যস্ত তিনি মিশনের বাগবাজারে অবস্থিভ নিবেদিত বালিকা 
বিদ্ভালয়ের সম্পীদক-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেলুড়ে অবস্থিত মিশন সারদাপীঠের প্রথমে তিনি 
সহসভাপতি ছিলেন, সম্প্রতি সভাপতি হুইয়াছিলেন। এতঘ্যতীত কলিকাতা! বিবেকানন্দ 
সোসাইটি ও বন্থবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মোসাইটি অনাথ ভাগ্ারেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। 

কাজকর্মে শৃঙ্ঘলা, কর্তব্য নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, প্রকাশনার ক্ষেত্রে শিল্পচেতনা, সজ্ঘের ও বাহিরের 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যাপারে শাস্ত ধীর ন্ুবিবেচনা, সকলের সহিত--বিশেষ্ভাষে প্রতিযেশীদ্গের 
সহিত অমায়িক ব্যবহার এবং তাহাদের হথে ছুঃখে সহানুভূতি ও বিপদে আপদে পরামর্শদান--লব 
মিলিয়া একটি ন্নেহকোমল সবল স্বন্দর সাধুজীবন গডিয়া উঠিয়াছিল, যাহা আঙ্গ চোখের অগ্তরালে 
চলিয়া গেল। শ্রীরামরষ্ণ-সজ্ঘে তাহার অভাব অপরিপূরণীয়। সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা! চির 
শাস্তি লাভ কবিয়াছে। গু শাস্তি: ! শাস্তি: 1 শাস্তি: 1 


চলার পথে 
যাত্রী” 


তুমি কে মা? এমন ক'রে, আমাদের নকল জীবন ভরে, আমাদের সকল শিক্ষায় ব্যাপ্ত হয়ে, 
আমাদের দর্ব-ভাবের আঙ্গিনা ঘিরে ও আমাদের সমস্ত উন্নতির পরিবেশকে ধরে রয়েছ রয়েছ 
আমাদের জীননের সকল সম্ভাবনার স্বাভাবিক শ্বর্ূপতায় ! 

আমাদের এই প্রিয় দেহের স্ষ্টি-সহাঁয়ক তুমি--তাঁব পরিপোঁষণ ও পরিপালনেও তোষার 
আস্তরিক অবদান অবারিত । শুধু কি তাই। তোমাত় মাতৃমুতিবি কল্যাণ-অন্ক না পেলে কি 
আমরা এই পৃথিবীর আলে! আশা ও আনন্দকে আপনার ক'রে নিতে গাব্তাম? পারভাহ কি 
আমদের ধমনীতে উষ্ণ প্রজরবণ বহাতে, তোমার শ্তন্ত-হধার অমৃত-আম্বাদন না পেলে ? 

আমাদের জীবনের প্রতিটি অণুতে অনুষ্থাত রয়েছে তোমার দান, প্রতিটি চিন্তায় বিজভিত 
রয়েছে তোমার স্বতি, চলা-ফেরার প্রতিটি ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে তোমার শক্তি, জীবনের সবখানিকে 
ঘিরেই তোমার লীলাখেলা চলেছে, মা। নিংশ্বাস-প্রশ্বাসের ম্বাভাঁবিকতার ষৃত ত| আবার এষন 
সহজ ক্রমে ও পরম প্রেমে উত্পারিত হচ্ছে যে আমাদের জীবনের সবকিছুকেই যে তুমি প্রথয় চালিয়ে 
দিয়েছিলে--তার প্রীরস্ভিক গতি দিয়েছিলে _ত মনে রাখতেই ভূলে যাই । ভূলে যাই--এ পৃথিবীতে 
আসার আগে তোমারই জঠনে থাকার সময, তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা, তোমার পুটিধ 
সঙ্গে আমাদের পু, তোমার স্পন্দনের ছন্দে আমাদের স্পন্মনের সমতানতা পরিষাহিত হয়েছিল 
বলেই আমরা আঙ্গ ম'ছ্ষ হ'তে পেরেছি! তোমার জীবনের ঘড়ির সঙ্গে প্রথম ঘড়ি মিলিয়ে 
নিয়েছিলাম বলেই তো আজও নময়বোধ যায়নি, জীবনবোও হাবাইনি। তোমার আীবনের কণা 
কণা কুডিজ্কেই তে! আমরা গেথেছি আযাদের জীবনের ন্র্ণহাঁর | তা ছাডা আমাদের জীবন- 
সততায় তোষারই জীবনসত্তার গোঁপন পরিক্রমা! আজও চলেছে অব্যাহত--এ কথা ষখন ভাবি, 
খন আমাদের জীবনে যে তোমার জীবন লর্তোতাবে বিধৃত এই কথাই মলে জাগে! 


৪8৪ উদ্বোধন [ ৬১তম ধর্ষ--৯ম মংখ্য। 


এত দিয়েও, আমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাঁও না কেন, মা? মনে হল, মাতৃক্ষপে 
তৃমি মানবী নও, তুমি দ্েবী। মানুষ হ'পে কি আমাদের এত দিয়ে, পরিবর্তে কিছু না চেয়ে কি 
থাকতে পারতে? দেবীত্তের তথা মহাযমানবতার এক স্থউচ্চ মণিকোঠায় তোমার মনটি বাধা, তাই 
তুমি নিজের মর্মেব শত-বন্ধন ছি'ডে, আমাদের জন্য সব দিয়ে, ফতৃর হ'য়ে আমাদের “মা' হয়েছ । 

বাস্তব জীবনের সবখানিকে ঘিরেই যখন তোমার এই অভিব্যক্তি, তখন আমাদের চিন্তাব 
রাঁজোে, আমাদের আধ্যাত্মিক সীধনায় তোমাকে আহ্বান করলে তুমি কি আমাদের না দেখা 
দিয়ে পারবে? পারবে কি মাতৃরূপের পরম পবিত্রতার মাধ্যমে, আমাদের অধ্যাত্ব-রূপ ফোটাবার 
অন্ত যখন তোমাকে "মা" বলে ডেকে, আমাদের সবকিছুকে, সেই ভাবের কান্নায় উজাড ক'রে 
ঢেলে দেব, তখন কাছে না এসে দুরে সরে থাকতে ? আমাদের ছোট বয়সের সেই অজানা-ক্রন্দনে- 
আকা ব্যথার আড়ালে দাড়িয়ে কতবার তো কোলে টেনে নি্সেছিলে ,_আর আজকের এই 
অঝোর ক্রন্দনে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারবে? পারবে কি না এসে, যখন আকুল কান্নায় 
উতবৌল হয়ে বলব ₹_ 

হিংসাঁয় উন্মত্ত পৃথিবীর স্নেহহীন আকর্ষণে ব্যথিত হায়ে সস্তা তোমা ডাকে, তুমি এস মা, 
সংসারের হৃয়হীনতায় আহত হয়ে সস্তান তোমায় ভাকে, তুমি এপ মা, জীবনের ভাঙা ভেলায় 
পার হবার সময় ভরসা দেবার জন্য সম্তান তোমায় ভাকে, তুমি এস মা, চাবিদিকের দেওয়া-নেওয়াব 
হিসাব নিকাঁশে বিপর্ধস্ত হয়ে সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা) ওপারের অজানা কথায় সংশমিত 
হ'য়ে তোমার অন্তরধন তোমায় ভাকে, তুমি এম মা, আধ্যাত্বিকতার উদ্ভাসিত আলোকে আমাদের 
ন্নান করিয়ে দেবার জন্য সন্তান তোমায় ভাঁকে, তুমি এস মা । সংশয়াতীত হয়ে তোমার কোলে 
থাকবার জন্য স্তন তোমায় ডাকে, তুমি কৌল প্রসারিত ক'রে এস, মা। 

জানি, অন্তরে তোমার শক্তিই আমাদের মাঝে দেখা দিয়েছে আমাদের আত্মারূপে,_ 
বাহিরে আবাঁব সেই শক্তিই বিকশিত হয়েছে প্রক্কৃতি'পে। আর এই দুয়ের ছ্বন্দেই জন্ম 
শিয়েছে মানুষের জীবন, তার মন্ুষ্যত্বও। আমরা য| কিছু করছি, যা কিছু বলছি, তা সবার 
পেছনে তোমারই শক্তির স্বীকৃতি_-এ কথা শান্ত্রও স্বীকার করে। আমাদের ছুদিনে আমাদের 
সকল বন্ধুই_দাঁরা পুত্র পরিজন সকলেই--আমার্দের ছেডে যেতে পাবে, কিন্তু তুমি তো মা, 
তখনই আমার্দের বেশী নিকটে এসে, ধুলো! মুছে, কোলে তুলে নাও। জানি, সন্তানের শত 
অপরাধে মায়ের কল্যাণহাদয় অমুতের আম্বাদন ঝরায়। 

তাই বলি, চল বন্ধু, যাকে হৃদয়ের নিবিড় নিভৃতে আহ্বান ক'রে নিতে চল-_চল, তাঁর অঙ্কে 
আমাদেব একান্ত নির্ভরতার পরাশাস্তি পেতে চল । কোনকপ প্রতিদানের, কোনরূপ ভয়ের লেশমাত্র 
না বেখে, এই একাধারে ভীষণ ও মধুরা, ভয়ঙ্করা ও শুভস্কর__মহামাস্ার বিশ্বময়ী-মাতৃরূপকে হৃদয়ের 
মৌনগেহে আহ্বান ক'য়ে সার জন্য সেবাছতির সাধনা জালাও। তীকে জানাও-_ “অর্ঘ্য তোমার আনিনি 
ভরিয়া বাহির হ'তে, ভেসে আসে পুজা পূর্ণপ্রাণের আপন শ্বোতে।” দেখছ নাকি, পথিক, মেঘ-মেছুল 
ব্ধার ক্রন্দনময়ী পৃথিবীর অশ্রু মুছিয়ে শরতের এই সোনার রোদ মায়ের মতই আখি মুছিয়ে 
তার হাঁসি ফুটিয়ে দিয়েছে । চল পথিক, আমরাও মায়ের এ শারদীয়া মৃত্তির চরণে আন্ত হ্ঃয়ে 
প্রাণের প্রণতি রেখে হাসি ফুটিয়ে নিই। চল, চল, আর দেরী নয়। শিবান্তে সম্ভ পল্ছানঃ। 


রাঁজনীতি ও ধর্ম 


শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 


এখন আমরা ধর্ম বলিতে বুবঝি-1০118100, 
ধ4 প্রকৃতপক্ষে মান্ষেরু কর্তব্য । যাহার যাহা 
কর্তব্য, তাহাই তাহার ধর্ম-ইহাই গীতায় বল! 
হইযাছে। সে ধর্ষ_10116197 নহে, কারণ, 
তাহাব সহিত আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ না-ও 
থাকিতে পারে এবং তাহার মহছিত ঈশুববাঁদ 
সংযুক্ত না-ও হইতে পারে। 

বর্তমান কালে রাজনীতিকে ৮১০1%707 
সম্পর্শৃন্ত করিবার একটা চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। 
সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে-_-অর্থাৎ কর্মনাশার 
জলে জাতীয়ত] বিসঙ্দিত করিয়া যাহারা ভারত- 
বর্কে-_-বদরীনারায়ণ হইতে কন্তাকুমারী ও চন্ত্র- 
নাথ হইতে দ্বারকা এই দেশকে ধাহারা বিভক্ত 
বরির়াছেন, কীহাবা ভারতের অন্য যে শাননভন্ত্ 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতকে ধির্স- 
নিবপেক্ষ বল! হইয়াছে । বাষ্ট্রের কোন ধর্ম 
নাই। কেহ কেহ ইহার ব্যাপা করিয়াছেন__ 
রাষ্ট্র ধর্মকে বর্জন কবে নাই, কোন বিশেষ ধর্ম 
স্বীকার করে না। সম্রাট অর্থাৎ জারকে নিহত 
করিয়া! রুশিয়ায় ষে রাষ্ী গঠিত হইয়াছে, তাঁহ।তে 
ধর্ম একেবারে বজিত হইয়াছিল, পূর্বে ব্যবস্থা 
অন্থবূপ ছিল_-রাজো একটি- ধর্ম গ্বাকৃত 
ভিল এদং রাজ! ধর্মের বক্ষক-19160007 ৭1 
0.০ 781৮) বলিয়। অভিহিত হইতেন। কিন্ত 
রাজ্যে যে অন্য কোন ধর্মমত থাক্কিতে পারিত 
না, এমন নহে। ভারতবর্ষ যখন হিন্দুস্থান ছিল, 
তখনও অগ্নির উপালক পার্শীরা মৃনলমানের 
ধর্মী্ধতার ও পরধর্ম সন্বস্ধে অদহিষ্ুতার জন্য 
পলাইয়! আনিম্বা ভারতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। 
কাঁলিকটের রাঙা (জামোরিন ) তাছা্দিগকে 


আশ্রয় ও অভয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের 
অগ্নির উপাঁপনায় আপত্তি করেন নাই, কেবল 
শর্ত করিয়াছিলেন যে তাহাবা গোমাংন ভক্ষণ 
করিবেন না। হিম্দুদিগের বৈশিষ্ট ছিল-- 
তাহারা পবধর্মঘেধী ছিলেন না এবং অন্ত ধর্মাব- 
লম্বীকে হিন্দুর সমাজে গ্রহণ কবিতেন না, সেই 
কারণে তাহার! নিবিবাদী ছিলেন । 

মুগলমানরা! সেরূপ ছিলেন না। তাহার! 
অন্য ধর্মবলম্সীকে ইসলাযে দীক্ষিত করা 
পুণ্য কার্য বলিয়া মনে করিতেন। সেই 
জন্য তাহার! অত্যাচারী ছিলেন। থুষ্ট ধর্মীব- 
ল্বীরাঁও মনে করেন, তাহাদের ধর্মই একমাত্র 
সত্যধর্ম। তীহারা মনে করেন, আর সব 
ধর্মের লোক অন্ধকারে রহিয়াছে-_তাহারাই 
তাহাদিগকে সত্যধর্ষেব পথে লইয়া যাইতে 
পাবেন 
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কিন্তু সকল ধর্মই_-অল্প বা অধিক পরিমাণে 
আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত । কারণ, মানুষ 
্বভাবতই দেবত্বের আ্রেষ্টত্ব স্বীকার করে। 
ধর্মকে বাদ দিলে যে রাজনীতি হয়, তাহা 
মান্ৃষের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। কিন্তু 
জডবাদ তাহাই চাহে, কারণ তাহা ইহ- 
কালসর্বস্ব ৷ 

যা্ষধ আপনাকে যত ক্ষমতাবান্ই মনে 
করুক না কেন, সে যে সর্বশক্তিমান নহে এবং 
হইতে পারে না, তাহা সে হ্বীকার করিতে বাধ্য । 
আর মাহুষের মন স্বভাবতই তাহা শ্বীকার 
করিবার প্রবণতা অস্থভব করে। 


৪৫৬ 


হিন্দুর সমগ্র সমীজ-জীবন ধর্মের সহিত 
সংশ্সিষ্ট। কোন ইংরেজ লেখক ভারতে ই*রেজ 
কতৃক প্রবতিত শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি প্রদর্শনার্থ 
বলিয়াছিলেন £ হিন্দুদিগের শিক্ষা-পছ্ধতি মানুষের 
তিনটি প্রয়োজন নিবেচনা করিয়া বচিত হইয়া- 
ছিল--(১) শৃঙ্খল, (২) লস্তোৌষ, (৩) ধর্ম। 
আর ইংরেজ আপনার স্বার্থপিদ্ধির জন্ত তাহার 
প্রবতিত শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে সেই তিনটিই 
বর্জন করিমীছিল। এ দেশে শিক্ষা-পদ্ধতি 
শৈশবাবধি মানুষকে এ তিনটি বিষয়ে অবহিত 
করিত, ইংরেজের শিক্ষা-পদ্ধতি এক্ধপ না 
হওয়ায় বিপদ উৎপন্ন হইতেছে । 

ভিনি বলিয়াছেন_এ দেশে বিদ্যালয়ে 
শুভ্যেক ছাত প্রথমে দেবালধর স্ডেত গাঁদ ব1 
পাঠ কবিত, তাহার পরে লিখিবার সময়, 
প্রথমে ঈশ্বরের নাম লিখি পরে অন্য কিছু 
লিখিত। এখন যে ঈশ্বর অস্বীকত-_শিক্ষা যে 
ধর্মবজিত, তাহার ফল ভয়াবহ হইবে। 

রাজনীতি যদি আধ্যাত্মিকতা অস্বীকার 
করে, তাহ] যদি ধর্ম উচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াসী হয়, 

বে তাহা মায়ের মনের অভাব অবজ্ঞ| কবিষ। 

যে ব্যবস্থা করে, তাহা কল্যাণক৭ হয় ন1। 


দেশের লোককে ধর্মাচরণের স্বাধীনত] 
দিলে তাহাতে মানুষ সন্ষ্ট হয়। কিন্তু অপ- 
রের ধর্মীচরণে বাঁধাদানের অধিকার অন্বীকার 
করিতে হয়। 


আধ্যাত্মিকতা-ব্জিত সমাজ পশুত্বের আদর 
করে এনং তাহা মন্ুদ্যাত্বেব শক্র | 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--*ম সংখ্য! 


রান্মনীতিকে ধাহার1 ধর্স অর্থাৎ আধ্যাত্ি- 
কতা বর্জিত করিতে প্রয়াদ করেন, তাহারা 
তাহাকে কেবল জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
কবেন-__তাহা মানবজাতির কল্যাণকর না হইদ1 
দর্ববিষয়ে অকল্যাণের কারণ হয়। স্বামী বিবেকী- 
নন্দ ভীরত কর়াক বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, 
পেজয় অস্ত্রের দ্বার নহে__আধ্যাত্মিকতার দ্বারা । 
ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দুষ্থান একদিন যে নানা 
দেখে তাহার প্রভাঁব বিস্তার করিয়াছিল, মে-ও 
তাহার আধ্যাত্বিক শ্রেত্বেব জন্য । সেই 
আধ্যাত্বিকতাই হিন্ুকে পবমতসহিষুর করিয়া- 
ছিল এবং ভারতের আধ্যাত্মিক প্রভাবই চীনে, 
জাপানে, কোরিয়ায়, যব প্রভৃতি দ্বীপে- ভিন্ন 
ভিন্ধ জাঁভিনধ মধ্যে- মুন্দভ: এক, কিন্তু হাঁছ্ছিক 
তাবে বিভিন্ন সত্যতার স্থপ্টি করিগ্লাছিল। 
অরবিন্দ সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বিজ্ঞানে 
নানাদিকে প্রাচীন ভারতের অপাধারণ কীত্তিএ 
কারণ সন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, 'ড19),০0০ 
9, 0996 &150 001008 07807101118 110৮ 01)100 
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সেই শিক্ষা ও শৃঙ্খলার কারণ ধর্ম আধ্যাত্বি- 
কতা। তাহা ঘদি রাজনীতি হইতে বর্জন কর৷ 
হয়, তবে মানুষের সভ্যস্তার অবপান হয়, এবং 
মাছ্ষ পশ্ুত্বের -আদর করিয়া! সভ্যতার ধ্বংস 
সাঁধন করে। 


“একৈবাহং জগত্যত্রকক 
স্বামী নির্বেদীনন্দ 


চণ্ডীতে একটি হন্দর ভাব রয়েছে। মা 
রঙ্গাণী ইন্দ্রাণী প্রভৃতি রূপ ধারে শুস্তের সঙ্গে 
গঙ্ছেন দেখে সে হেসে বললে, 'এই তোমার 
একা যুদ্ধ করা! তুমি তো দেখছি অনেককে 
সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করছ । মা তখন হেসে বললেন, 
মূর্খ, জগতে আমি একাই তো রয়েছি! এর! কি 
আমা থেকে আলাদা? এরা যে আমার ভেতর 
থেকেই বেরিয়েছে, বলেই মা তাদের নিজ 
শরীরে লীন ক'রে নিলেন। এখন ইন্দ্রাণী, 
কদ্রাণী, ক্রচ্গাণী এদের যেমন আমরা মা বলেই 
মনে ক'রে থাকি, তেমনিধারা যদি জগত্টাঁকে 
মায়ের বিভূতি-_মা হ'তে উদ্ভূত ব'লে ভাবতে 
পারি, জানতে পারি, তবেই তো মব গোল চুকে 
ঘায়। তিনি কি শুধু ইক্জাঁণী, কুত্রাণী প্রতভৃতিকেই 
সৃষ্টি করেছেন? এ সমস্ত জগৎকেই তিনি ভেতর 
থেকে বের করেছেন, আবার 'প্রলয়কালে 
নিজের ভেতর টেনে নিচ্ছেন। তবে ইন্দ্রাণী, 
রুদ্রাণীকে যেভাবে আমবা শ্রদ্ধা করি, জগতের 
আঁর সকলকে সেভাবে করি নাকেন? মকলই 
তে! মায়ের বিভৃতি। এরূপ ভাবাই হচ্ছে 
পরম সাধন। দিনরাত এইভাবে সবকিছুকে 
মায়ের বিকাশ বলে জানতে হবে। শ্রীরাম 
এই ভাব নিয়েই তো বেশ্টাকেও মা ব'লে দেখে- 
ছিলেন। বস্ততঃ শুস্তের মতো! চশমা চোথে 
আছে বলেই আঁমরা জগৎকে মা বলে ভাবতে 
পারি না, গৃথক্‌ পৃথক দেখি । সে চশমা খুলে 
গেলেই দেখব মাঁই সব হয়েছেন। ইন্দ্রাণী, 
অন্ধাণী, ক্ষপ্রাণী মানে কিনা ইন্ছের শক্তি-ত্রদ্ধার 
শক্তি-_রুপ্রের শক্তি, মা যে শুধু এই ইন্দ্রের 
ইন্ত, ক্রদ্ষার ক্রদ্বত্ব, কদ্রের কুদ্রহ__তা নয়; 

* বিভা আশ্রমে প্রদত্ত ধর্মপ্রলঙ্গ । 
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তিনি বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, মানের মমুত্ত্ব_-সকলের 
সকলত্বরূপে বিরাঁজ করছেন । 
গীতায়ও-_-বিশেষ ক'রে বিভৃতি-যোগে এই 
ভাঁধটি রয়েছে। সকলকে ভগবানের বিভূতি 
ব'লে ভাঁবা কঠিন; ফেঙ্জন্ত যেখানে যা কিছু 
বিশেষ শক্তি সবই ভগবান তার নিজের ব'লে 
বর্ণনা করেছেন। অঙ্ঞুন বলে আলাধা একটি 
লোক রয়েছে-_এ ভাবার চেয়ে পাগুবদের মধ্যে 
তিনিই অজ্ুনরূপে বিরাজ করছেন, এ ভাব] 
অনেক ভাল। যা কিছু বিশেষ শক্তি-_-সবই 
ভগবানের ঝলে ভাবতে ভাবতে আমরা ক্রমে 
সবই তার শক্তির বিকাঁশ--এটি ভাবতে সক্ষম 
হব। ভগবান নিজের বিভূতির কথ। গীতায় অনেক 
বলে শেষে বলেছেন, 'আমার বিভূৃতির অস্ত 
নেই, যেখানে যা কিছু শ্রীপম্পন্ন, অর্থাৎ উদ্জিত 
বলঘুক্ত-সবই আমার শক্তির অংশসভ্ভৃত। 
অধিক কি বলব-- আমার একাংশেই অগৎ বিধৃত 
রয়েছে |, খষিরা এই তত্ব বহু প্রাচীনকালেই 
সাক্ষাৎকার করেছিলেন ১ মুণ্ডকোপনিষদে আছে 
অগ্নি থেকে যেমন নানা সজাতীয় ( অগ্রিধর্মী ) 
স্বূলিঙ্গ বেরোয়, তেমনি অক্ষর (ত্রহ্ধ) থেকে 
বিবিধ জীব বেরিয়েছে, আবার তাতেই লয় 
পাচ্ছে। অগ্নি আর তার ন্দুপ্িঙ্গ একই। 
আবার কঠোপনিষদে বয়েছে-__ 
অগ্নির্থৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো 
রূপং বপং প্রতিকপো বন্ধুব। 
একম্তথা সবসৃতাস্তরাত্ম! 
রূপং রূপং প্রতিন্ধপে। বহিশ্চ ॥ 
খথেদের পুরুষন্ক্জেও আছে 
সহত্রশীর্ষ! পুরুষঃ সহম্বাক্ষঃ সহভ্রপাঁং। 
স ভূমিং বিশ্কতে। বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশানুলম্‌ ॥ 


৪৫৮ 


দেই সহশ্রশির, সহশ্রচক্ষু পুরুষ সমস্ত বিশ্ব 
জুড়ে রয়েছেন, আবার তাঁকে অতিক্রম কষেও 
রয়েছেন। এই স্থুল জগৎ তিনি বই আর কিছু 
নয়, আর এর পারে যে সুদ জগৎ কারণ জগৎ 
রয়েছে_-সেও তিনি | সমস্ত জগৎকে তীর বিকাশ 
লে ভাবতে না পারলেও আঁমরা যদি বিশেষ 
বিশেষ গুণসম্পন্ন বস্্রকে তীর বিকাঁশ ব'লে ভাবতে 
আর্ত করি, তাহলেও আমরা এগোতে পাবব। 
এই সব মহারাঁজকে (ঠাকুরের মস্তানদের ) 
আমরা ঘদি ঠাকুরের বিভূতি ব'লে ভাবতে পারি 
_-তিনিই তার ভেতর থেকে এদের বের ক'রে 
মানাকূপে লীলা করছেন ব'লে ভাবতে পাঁবি-_ 
তাতেও আমাদের অনেক সাধন হয়ে যায়। 
এভাবে যতই একত্বের দ্রিকে এগিয়ে যাওয়া ঘায় 
ততই আনন্দ, ফেবল আনন্দ | তাই উপনিষদে 
আছে_-ঘো বৈ ভূমা তৎ সথথম্‌ নাল্পে হখমন্তি' 
অর্থাৎ তৃমাতেই পূর্ণানন্দ এবং ঘ্্রান্যৎ 
পশ্যত্যন্তচ্ছ োতান্যত্বিজানাতি তদল্লম্ঠ অর্থাৎ 
এবত্বাহ্ুভৃতি ন! হওয়া পর্যস্ত আংশিক আনন্দ । 

এই জগৎ মহামায়াঁর বিভূতি__কি ক'রে যে 
তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এই নিয়ে 
অনেক আলোচনা হয়েছে। (জ্ঞানিকরাও 
বলছেন, খধিরাও অনুভব করেছেন, এই 
বাইরের স্থূল জগৎ 'আলোকের স্পন্দন বই আব 
কিছু নয়। ইঈথর-এ নানা রকম স্পন্দন হচ্ছে 
আর আমরা তাকেই ব্ধপ, রস, মানুষ, ঘোড়া, 
গরু ব'লে ভাবছি। একি রকম করেহয়? 
মন রয়েছে ব'লে একপ হওয়া সম্ভব হচ্ছে। 
মনেতেই আকাশের কোন স্পন্দন রূপ, কোনটি 
রস, আর কোনটি মানুষ বলে অনুভূত হুচ্ছে। 
আর মনের পশ্চাতে বোধন্বর্ূপ চৈতন্য রয়েছেন 
ব'লে এ-পকলের জ্ঞান হচ্ছে। সেই মহাঁশক্তি 
একরূপে জড় মম ও আকাশ হয়ে রয়েছেন, 
সার একরূপে চেতন হয়েছেন, আর ছুয়ের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--৯ম সংখ্যা 


ংযোগে জগৎ ব'লে একটা পদার্থের ভান হচ্ছে। 
মনট। যেন একটা কালে। পর্দা_-তার মাঝখানে 
একটা ছিদ্র আছে । আকাশের স্পন্দনে আকার 
কেবলই পরিবতিত হচ্ছে। সে কখন স্থখেব 
আকার ধরছে, কখন হুঃখের আকার ধরছে , কখন 
হাতী, কখন বাঁ মানুষ হচ্ছে। আর এ পর্দার 
পশ্চাতে রয়েছেন চৈতত্ত । ছিজ্জের ভেতর দিয়ে 
চৈতন্যের আঁলো৷ বাইরে আপছে, আর আমাদে 
সুখ, ছুংখ, হাতী, মানুষ এই সবের অনুভূতি 
হুচ্ছে। মাঁয়াব ছুটি শক্তি আছে, একটি আবরণ- 
শক্তি, অন্যটি বিক্ষেপ-শক্তি। একটি শক্তি 
পরদা, চৈতন্যকে দে ঢেকে রেখেছে, তাই অনস্ত 
চৈতন্যের অনুসতি হচ্ছে না। আর যে শক্তি 
বলে ছিদ্রটির আকার বদলাচ্ছে, তা হচ্ছে বিক্ষেপ 
শক্তি, তাতেই চৈতন্তের রশ্মি পড়ে নানারূপ 
অন্গভূতি জাগাচ্ছে। চেতনের স্বভাবই হচ্ছে 
ষে সে নিজে রয়েছে বলে অনুভব করে। জড 
কাকে বলি? যাঁর নিজের সম্বন্ধে বোধ নেই। 
আমরা কি ভাবতে পারি যে আমর নেই? তা 
কখনও হয় না, কাজেই আমর! চেতন | কাউকে 
যখন ক্লোরোফরম দ্বারা অজ্ঞান ক'রে দেওযা হয়, 
তখন তার রূপ-বসের অন্গভূতি হয় না, কারণ 
তখন তার মনেব ক্রিয়। বন্ধ হ'য়েযায়, স্ুযৃপ্তিতেও 
তাই। সেই মহাশক্তিই নব হয়েছেন । ভগবানকে ও 
আমরা প্রতি মুহূর্তেই বোধ করছি প্রতিটি অন্থ- 
ভূতির মধ্যে। আমাদের থে স্ত্রী-পুরুষ বোধ 
হচ্ছে_সেই বোধের শুধু বোধটুকুই তিনি, তিনি 
বৌধস্বরূপ। বুহদাঁরণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবন্ধা- 
মৈত্রেয়ী-সংবার্দে আছে £ নানারকম বাগ্যব্ত্রে নানা- 
রূপ শব্ধ হচ্ছে, সেখানে নানাক্ষপত্ব বাদ দিয়ে 
কেবল শব্দ বলে যেমন একটি পৃথক তত্ব রয়েছে, 
তেমনি নানারকম বোধের নানাত্ব বাদ দিলে যে 
নিবিশেষ বোধটুকু থাকে, তাই ভগবান বা চৈতন্য । 
একেরই বিভিন্ন বিচিত্র বিকাশ। 


বিবেকানন্দ-শতবাধিকী -- সমাস 
ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ 


শ্রীমতী বার্ক-এর গ্রস্থের১ সঙ্গে স্বামীজীর 
এগ্রাবলী পড়ান স্থযোঁগ হ'ল আবার । ইখরেক্ী 
পত্রাবলীর (১৯৪৮-_সংস্করণ) অধিকাংশ চিঠি 
লেখা হয়েছে (৬৫--৩৬৭ পৃষ্ঠা) তাঁর শিকাগোতে 
আবির্ভাব, ধর্মমহাসম্মেলনে এবং প্রায় তিন 
বছর (১৮৯৩-৯৬) প্রধানত: আমেরিকা ও 
ইংলগ্ডে বেদান্ত-প্রচার বিষয়ে । সেই ব্বাট- 
পব? শেষ ক'রে দেশে ফিবেই শ্রীরামকষ্$ মিশন 
ও বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ উিছ্যোগ-পর্চ। 
তখন যে বীজ তিনি বপন করেছেন আঁজ তা 
মহীককহ ৷ ১৮৯৯-১৯০৭ খুষ্টান্বে শেষ বিদেশ-ভ্রমণ- 
কালেই বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, বেলুডের গল- 
তীবেই তার নির্বাণ (১৯০২) আপন্ল। শা 
৪৯ বছরের জীবনে ঘুদ্ধপর্ব মেরে তার শাস্তি- 
পর্য | এত অল্প দিনে এত বড কাঁজ আর কে 
করেছেন, আমি জানি না। শুধু জানি থে 
ভারতবা্ীকে, বিশেষভাবে বাঙালীকে প্রস্তুত 
হ'তে হবে - উপযুক্তভাঁবে বিবেকানন্দ-শতবাধিকী 
ব্রত উদ্যাপন করতে । আজ ভগিনী নিবে- 
দিতার অভাব বিশেষভাবে অনুভব কৰি। 
১৯০১ থেকে ১৯১১ সালে তাঁর অকালমৃত্যু 
পর্দস্ত, নিবেদিতা একাই কত কাজ ক'বে গেছেন, 
ভাব 21১৮৮ 45 1 9৮৮ 71৮) প্রভৃতি অমূল্য 
বচনাই তার প্রমাণ । আশা দেবী (প্রত্রাঞজিকা 
মুক্তিপ্রাণা )-রচিত নৃত্তন নিবেদিতা-জীবনীও 
তার লাক্ষ্য দেয়। তেমনি আরও গ্রন্থ ও 
প্রবন্ধ রচিত হবে-_-সে আশ! করেই দু'একটি 
কথা ব্লছি। 


১9৮৪2) 10020200510) ঠাচগ্রাতে | তত 
চ0)5005510165 [3 2২12076 [:00156 (0110 (1958), 


ক্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন? 
পত্রিকার নিষ্মমিত পাঠকরূপে মম্পাদক মহা- 
শয়কে জানাই যে তিনি গত ব্ছর শার- 
দীয়! সংখ্যায় উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যার প্রবদ্ধ- 
তালিকা ছেপে আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করে- 
ছেন। এবার অন্রোধ, তিনি যেন সমালঙ্গ 
বিবেকানন্দ-আন্মশতাব্ধী মনে রেখে (১৮৬৩- 
১৯৬৩৩) ধারাবাহিক ভাবে বিবেকানন্দ-যুগেন্র 
অন্গনদ্ধান (79860101)) শুল্ক করান। আমার 
কু শক্তিমত আগেই কিছু ইঙ্জিত করেছি-_- 
এবারও 'উদ্বোধনে” সে- গ্রসঙ্গ তুলছি। কারণ 
১৯৫৩ সালে, অর্থাৎ 78101907956 01 [0112100 
এর ৬ৎ্বর্ধ-পৃতি অথবা হীরক-জস্তী বংলরে 
আমি শিকাগে! গিয়েছি এবং লেখানে স্বামীত্রীকে 
স্মরণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আবার 
গত বছব (আগষ্ট, ১৯৫৮) শিকাগো বিশ্ববিষ্ঠালছে 
যে ধর্মলশ্মেলন* বনে, দেখানেও হিন্দুধর্ম বিভাগের 
নেতৃত্ব করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার । 

সেখানে পুনর্দশন পেলাম ৮০৬. 18৮০৮ 
এর, রেভারেগু লেখপ একেন্বনবাদী প্রচারক । 
তিনি আমাদের গল্প শোনালেন £ 

১৮৯৩ মালে তিনি শিকাগোতেই ছিলেন--শ 
বাবে! বছরের ছোকরা, কষ্ট ক'রে লেখাপড়া 
করেন_-হুঠাৎ খবর পেলেন গৈরিকধাবী এক 
ভারতীয় সাধুপুরুষ (বিবেকানন্দ) এসেছেন ভাষণ 
দিতে। কিন্তু তাঁর দর্শন পেতে হলে টিকিট ফেটে 
ধর্মলশ্মেলনের হলে যেতে হবে। কিদ্ত টাকা 


কোথা? তবু তাকে দেখবান্ন এত আগ্রহ য়ে 
বাড়ী বাড়ী ফাই-ফরমাস খেটে তরুণ লেখপ 


২:1100611509গ21 0071806550৫ [6181008 
ঢ0165900), 


৪৬০ 


১ ডলার উপার্জন করেন ও টিকিট কিনে 
বিবেকানন্দ দর্শন ক'রে আর তার দিব্য বাদী 
শুনে ধন্য হন। যেন সেদিনের কথা। আজ 
৮* বছর বয়সের লেখপ রুতজ্ঞচিত্তে সেকথা 
আমায় শোনালেন । 

শ্রীমতী মারী লুইন বার্ক 9৪1 791 
08170 11] /11091108) ্িতমে [01900917199 
(১৯৫৮) গ্রন্থে অনেক নৃতন তথ্য সংগ্রহ করে- 
ছেন, স্বামীজীর জীবনে অভিনব আলোকপাত 
তিনি করেছেন। তার প্রধান সন্ধান-ক্ষেত্র 
আমেরিকা তাকে বহু পত্ত্িকাদি সরবরাহ 
করেছে এবং তার ফলে ৬০০ পৃষ্ঠার উপর এক 
বিরাট গ্রন্থ আমরা পেলাম । 

অথচ স্বামী বিবেকাননের জন্মভূমি বাংল! 
তথা কলকাতা ভারতের পত্রিকা-সাহিত্যের 
খনি, সেখানে খননকার্ধ চাঁলাবার মত সুদক্ষ 
কর্ষী আজও আমর! পাই না কেন? তথাকথিত 
হ্বাধীনতা-সংগ্রাম বা 10018) 17)06105 থামার 
দশ ঘছরের মধ্যেই (১৮৫৯-১৮৬৯ ) দেখি 
কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব : জগদীশচন্দ্র 
ও বিপিনচন্দ্র ( ১৮৫৮), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১), 
প্রফুল্লচন্জ্র ও নরেজ্নাথ (১৮৬৩) ও মোহনদাল 
গা্ধি (১৮৬৯)-_ষেন এক অনিবাধ কারণেই 
আবিভূ্ত হয়েছিজেন। পে কারণ যেন ভারতের 
তথা এশিয়ার সর্বাঙগীণ স্বাঁধীনতা-_বিজ্ঞানে ও 
দর্শনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে, চিন্তায় ও সাধনায়, 
মাহিতে) ও শিল্পে সর্বক্ষেত্েই এক নব প্রেরণার 
ও অভিনধ যুগের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ ও 
নরেন্্রনাথের জন্মশতবাধিকী প্রায় কাছাকাছি 
উদ্ষাপিত হবে। নেই হ্বর্ণস্থযোগে দেশের 
তরুণতকুণীদের আহ্বান কবি_-পরাধীনতার 
মিথ্যা! জাল ছিন্ন ক'রে সত্যানুসক্ধান ছারা এক 
গৌকবের ইতিহাদ রচনা! করতে । রাজনীতি 
ও অর্থনীতির সঙ্গে তার! প্রকাশ করুন সে 


উদ্বোধন 


| ৬১তম বর্-__৯ম সংখ্যা 


কালের অধ্যাত্ম সম্পদ ও ভাবধারা_-ধর্মে ও 
কর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে । সেই তো হবে স্বাধীন 
ভারতের ও প্রবুদ্ধ ভারতের সার্থক উদ্বোধন। 

১৮৬৩ থেকে ১৮৮৩ খুঃ পর্ষস্ত নরেন্দ্রনাথেব 
প্রথম কুড়ি বছরের জীবন এখনও অনেকখানি 
অস্পষ্ট আছে। অথচ তার জন্মস্থান শিমুলিয়া 
ও শিক্ষাস্থান “জেনাঁবেল এসেম্রী” কলেজও 
স্থপরিচিত। দক্ষিণেশ্বর ও কাঁশীপুরে ঘনিষ্ট- 
ভাবে শ্রীরামকষ্ণ-সঙ্গলাভ ( ১৮৮৩-৮৬) নানা 
ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে), কিন্তু তৎকালীন 
পত্রিকাদি আজও ভাল ক'রে দেখা হয়নি। 
'সংবাদপ্রভাকর? বন্ধ হলেও তত্ববোধিনী পত্রিকা, 
সোমপ্রকাশ, আর্ধদর্শন, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি 
মূল্যবাঁন্‌ বাংল! পত্রিকা এবং ইংবেজী 171000০ 
[80006 09101276510) 11018) ঠা 
"07 ও অমুতবাঁজার পত্রিকার ছুশ্রাপ্য ফাইল 
ঘেটে সংকলন করলে “রবীন্-নরেজ্্র' যুগের 
আদিপর্ব হুম্পষ্ট হয়ে উঠবে । আবার ১৮৯৭- 
বিবেকানন্দ-জীবনের এই শে পাচ 
বছরের বনু মূল্যবান্‌ তথ্য ভারতের তথ বিদ্বেশের 
নান। পক্জিকাযস আমরা নিশ্য় পেতে পারি। 
কিন্তু দে ক্ষেত্রেও কাজ করা হয়নি। 

বিশ্ব-বেদাস্ত-সাহিত্যের গ্রন্থপপ্জী (3111০. 
[509 ) আঙ্জও করা হয়নি। অথচ তার 
মধ্যে রামমোহন থেকে রামরুষ্ণ এবং বিবেকানন্দ 
থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ প্রভায় দেখা দেবেন; 
শুধু আমাদের সেই গ্রন্থপঞী সাজিয়ে ছেপে 
দিতে হবে। পরিভাঁযাঁস্চীতে শ্রীমতী বার্ক 
(8189) তার কিছু আভাষ দিয়েছেন, 
কিন্তু তার 8919০৮-7099২--আমেরিকায় বসে 
তার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। 

তার মৃল্যবান্‌ গ্রন্থে একজন রুশ মনীধীর নাম 
পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি । ভারঞ্চেয় সঙ্গে 
চীন ও জাপান শিকাগো-নভায় যোগ দিয়েছিল, 


১৪৯৩২ 


আশ্বিন, ১৩৬৯ ] 


কিন্ত তৃকাঁ ও রাশিয়া দূরে ছিল। দর্শক ছিলাবে 
দেখি শ্বামীজীর অস্থরাগী প্রিক্দ ভল্কনস্কি 
( [71009 /01%:9031--709818009 0619- 
৪০) ছিলেন; তীর সঙ্ধদ্ধে আলবার্ট স্পালডিং 
(10976 ৪1801010% ) লিখে গেছেন যে, 
গারত-অনভিজ্ঞ মাঁকিন প্রেস স্বামীজীকে নান 
অদ্ভুত নামে ডেকেছিল যথ]_-41700190 19001) 
11119 17160 6058৮ 0£ 73787710৭89 
[010015196 1১01986+) %[1)9090101)196, ইত্যাঁদি। 
কিন্তু রুশ ভলকনস্কি € ৮701/90820 ) বিবেকা- 
শন্দের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং কিছুকাল দুজনে 
পত্রব্যব্হারও করেন। অথচ দে সব চিঠি 
আমর এ পর্যন্ত পাইনি, হয়তো কোন রুশ 
গবেষক একদিন সেগুলি আবিষ্কার করব্নে। 
মনীষী রম্য রালার সঙ্গে যখন মহাত্সা! গাি, 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-জীবনী নিয়ে কাজ করি, 
তখনই জেনেছিলাম যে খধি টলট্ট (10150) ) 
বিবেকানন্দের রাজযোগ? (1215 ০£% ) গ্রস্থ- 
খানি পড়েছিলেন তীর মৃত্যুর (১৯১০) দশ-বারো! 
বছর আগেই । ১৯৫০ সালে যখন আমি "০158০ 
200 0001)1) লিখি, তখন দেখিয়েছিলাম যে 
বিবেকানন্দের 'রাঁজযোগ' (মাকিন সংস্করণ) কোন 
এক বন্ধু (হয়তো! ড$০010:00875 ) টলট্টম্নকে 
উপহার দেন এবং মেই বই পাঠ ক'রে তিনি 
উপকৃত হয়ে তাঁর শিষ্য পল বিরুকত কে (7৪. 
চ1:8]:9% ) বলেন। সেকথা বিরুকতের মুখেই 
আমি শুনেছি যখন ১৯২৩ সালে তিনি তার 
"101860য ৪00. 019 0100৮ রচলায় আমার 
সাহাধ্য চান। রুশ-জাপান যুদ্ধে তার দেশ ঘখন 
উদ্ভ্রান্ত ( ১৯০২-১৯০৪ ) তখন টলই্ বেমী 
ক'বে ভারত ও এশিয়ার অধ্যাত্ তত্বে ডুবে- 
ছিলেন , তখনই অর্থাৎ তার মৃত্যুর ছুই তিন 
বছর আগে গাদ্ধিজীব সঙ্গে টলই্রয়ের পতালাপ 
হয়। বৈদাস্তিক বিবেকানদ ও টবষ্$ব-নেত। 


বিষেকানদ্দ-শতবাধিকী -_. সীসঞ্জ 


৪8৬১ 


বাব! ভারতী” থেকে শুরু ক'বে বিপ্রবী তারক্‌- 
নাথ দাস ও গা্ধিজী যে টলট্য়-জীবনীর অস্তভূক্তি 
হ'য়ে গেছেন, সে বিষয়ে রাশিয়ার ও ভাবতের 
দি আকর্ষণ কর! হয়নি । 

খ্বামী মাধবাননাজীর আমন্ত্রণে শ্রীরামকৃষ্ণ 
জন্মোৎ্সবে বেলুড়ে একবার বলেছিলাম ঘষে 
ধর্মে তথাকথিত ওদালীন্ত দেখালেও বাশিছ। 
একদিন রুশ ভাষায় 'কথামুত” অনুবাদ করবে। 
আজ নিশ্চয় জেনেছি যে ঘেই “কথামত, 
অনুবাদের বহুল প্রচার তথাঁকঘধিত নাস্তিক 
রাশিয়াতেও হয়েছে । 

ক্ষশ-জাপান যুদ্ধের আগেই বিবেকাননের 
দেহান্ত হয়; অথচ তিনি কোন এক দিব্য দৃষ্টির 
বলে যেন স্বচক্ষে দেখেই বলে গেছেন £ বিংশ 
শতকের প্রারস্ে-_ ইউরোপের অভ্্যুপয় শেষ হ'য়ে 
তার পতন যেন শুরু হচ্ছে । শ্মার তাদের চেয়ে 
বড় হয়ে দেখ! দিচ্ছে শ্রমিক-তাস্ত্রিক ছুই 
দেশ, চীন ও রাশিয়া! ১৯১১তে চীন-বিপ্লব ও 
১৯১৭তে রুশ-বিপ্লব ঘনিয়ে এসে বিগত অর্ধ 
শতাঁবী ধরে যেন হ্বামী বিবেকানন্দের ভবিস্তৎ 
বাণীকেই স্পষ্ট কূপায়িত কবছে। শিকাগোতে 
তার মনে স্বপ্ন জেগেছিল--বিতর্কের উধ্বে” এক 
বিশ্ব-ধর্মে পূর্ব ও পশ্চিম সম্মিলিত হবে15'* * 

৩ সম্প্রতি যে সব শ্ান্ধতীয় পুস্তক রাশিয়ান ভাবায় 
অনুদিত হয়েছে তাঁর তালিকায় 'কথাদতে'র নাম দেখেছি। 


৪ শিকাগোর প্রপিদ্ধ পত্রিক। '৮০০1%য সম্পারদিক। 
বিখ্যাত কবি হারিয়েট মনরে (750190 81 00105) ১৮৯৩ 
সালে দ্বামীজীর় ভাবণ শোনেন এবং ১৯৩৬ সালে ££57- 
চো0এতে 712 বৈ 002087555 ও শ্রীয়ামকৃষ-শতবার্ষিক 
উৎসবেদ্ন পর দেই কাহিনী আমায় শোনাদ) তার ক্ষিছু দিন 
পরেই কবি 175110166 24101006 দেহত্যাগ করেন। ভার 
আঁজ্মজীবনী 4 2০৩5 [06 গ্রন্থে তিনি হী (বেকাননদ 
বিহক্বে এই কথাগুলি লিখে গেছেন £ 


[79 4৮/021018 ঠ196 0911900670৮ 01 101- 
8107089910৩] ৪, 6799৮ 100,900670% 10 10087091 
11960৮7 0:0099৮১০ 01 096 0:01057500 100% 918 
01 601915706৪0. 09996. 


৪৬২ 


হয়তো! তাঁর জন্মশতবাধিকী উৎসবে সেই স্বপ্ন 
অভিনব ব্ূপ পরিগ্রহ করবে। সেই জাশায় 


95/81001 ড%1%91811800% 100 10090111191 
88০19 8132 ৮10019৪1707 &220 ০80৮5৮৪ 0৪ ৮০চ০, 
**১7000 10900901106 110071]0 11) 6100 018060 ₹009 
£%৮59 0৪ 11) 09:10 7/081157) 6, 10098892109109, 
৪ 06150091055 00100170906 804 008,509 ; 
1018 €0109$ 2101) 8,8 8, 170:0026 16]] ? 6106 0010- 
০0119 10:50 01 1)15 10911176 ) 01১9 ০০995 01 
118 209888,£9 6০ %1)9 9৪66] %/01210 109 ₹/৪৪ 
180506 10: ঠ1)9 99% %11009--6959 00900031560 
৮০ 85০ ৪ 8 280 0100 06100 100.010061) 01 
৪107:97009 01000681010. 16 788 1)51009%7) 91000917909 
8৮ 768 177617636 10701), 


(0109 0901006 261)6৪৮ & [০7190 10000)91)6- 
8100 10671)%5 01 6757075 60 0099 09910 9112708% ৪, 
৪9109178686100 711) 1000, 70005 11008967100 9707 
6০ 1098: 15 91:81)9000, 8099. 89110) 00717) 
0109৮ 90605100170 500. ৮৮1771681 দ/0010 106 %/2৪ 
10081527600 0 609 ৪0078) 60 1015 17009 
০1 9:0161006 17989 890 ০8৮ 0 9 চ/01]0 7012- 
81010) 500৮9 600 6100018 01 0০0730৮20%928 ৮, 


%109 1307109, 9৮7829) 150158188,70% £ 1০৮ 
1078009%2198--08£9৪ 89 60. 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বরধ--৯ম সংখা 


আমার দেশবালীদের আহ্বান করি বিবেকানন্দ- 
যুগের তথ্যাহুসন্ধানে অগ্রলধ হ'তে । 


[ভাবামুবাদ £ পৃথিবীর প্রথম ধর্মনহাসম্মেলন'"'মানবেতি- 
হালে এক মাহেশ্রক্ষণ ; শীন্তি ও পরমত-সহিষুতার প্রতি- 
শতিময় নবধুগের সপ্তাবনায় পূর্ণ । 

মছিনময় ম্বামী বিবেকানন্দ সারা সম্মেলনের হৃদয় 
হরণ ক'রে শিকাগোবাসীর চিগ্ধ জয় করেছিলেন। গোরিক- 
পরিহিত সেই হুন্দর সন্নাদী শুদ্ধ ইংরেদীতে দিলেন সর্োষ্তম 
ভাঁবপূর্ণ ভাষণটি। অপরকে প্রতাবিত ও আকর্ষণ করার 
শক্তিপূর্ণ ভার ব্যক্তিত্ব, গীর্জার ধণ্টার মতে গম্ভীর তার 


কণম্বর, ভার সংযত আবেগ, পাশ্চাতা জাতির সহিত প্রথম 
সাক্ষাতেই প্রদত্ত তার বাণীর দৌন্দর্ঘ---সব মিলে আমাদের 
দিয়েছিল চরম আবেগের একটি পরম ছুর্লত মুহুত? যার 
পুনরাবৃত্তি অসন্ভব,***মে চেষ্টাও আমার ব্যর্থ হয়েছে "ঃ 
তাই আমি আর সে বছর শরতে ও শীতে বিবেকাননোের 
বন্তৃত। শোনার চেষ্টাই করিনি, তখন তিনি প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যকে বিতর্কের উধ্বে” এক বিশ্বধর্মে মিলিত কর।র 
আশায় শত শত ব্যক্তিকে ঠার ভাবে দীক্ষিত করছিলেন। ] 


উপনিষদের বাণী 


স্বামী বোধাত্মানন্দ 


উপনিষদের বাণী বল-বীর্ধের ঘাণী, আত্মার 
মুক্তির বাণী। উপনিষৎ বলেন, মানুষ যে নিজেকে 
দুর্বল অলহায় মনে করে_ তাহার কারণ নিজ 
স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞতা। বস্ততঃ মানবাত্মার মহত্বই 
উপনিষৎ ব্যক্ত করেন। মানুষ যে কতবড়, 
কত মহান্‌, সে যে সত্যদত্যই নিষ্পাপ নিত্য- 
মুক্ত অনৃতস্বরূপ আঁজ্মা, এই কথাই উপনিষৎ 
তারস্বরে ঘোষণা করেন। ভ্রমবশতঃ সত্য না 
জানার জন্য মানুষের এই হীন অবস্থা । জ্ঞানের 
আলোকে অজান দূরীভূত হইলে মানুষ তাহার 
নিজ আনন্দম্বর্ূপ আত্মাকে ফিরিয়া পায়। স্বামী 
বিষেকানন্দ একান্তভাবে ইচ্ছা! করিতেন যে 
এদেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদের চর্চা 
করে, উপনিযদুক্ত আত্মার মহত্বে বিশ্বাসী 


হইয়া ভয় দুর্বলতাঁকে জয় করে। আর এই 
অজ্জর অমর আত্মাক্স বিশ্বাসী হওয়াই সকল 
দুর্বলতাকে-_দর্বপ্রকাব ছুঃখকে জম্ম করিবার 
উপায়, পরম আনন্দ লাভের ও একাস্ত অভীঃ 
হওয়ার উহাই নিশ্চিত পথ । 

বেদের প্রথম দিকে বিবিধ যাগযজাদির 
কথা থাঁকিলেও সাধারণতঃ অন্তভাগে অর্থাৎ 
উপনিষদ উপাপনাঁর কথা, পরম তত্বের কথা, 
আত্মার শ্বক্পপের বিষয় বণিত হইয়াছে । উহ! 
মানুষকে নিঃশ্রেয়ন কল্যাণের পথ দেখাইয়। দেয় । 

হিন্দুধর্মের মূলতত্ব এই উপনিধদে নিবন্ধ। 
উপনিষৎপাঠে জান| যায়__আর্ধ খধিগণ কত 
উচ্চতত্ব-আলোচনায় নিবিষ্ট খাঁকিতেন, কত 
উচ্চ আনন্দের তাহারা অধিকারী হইয়াছিলেন। 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


দীর্ঘবা ধরিয়া উপনিষদেহ পুণ্য প্রভাব 
এদেশবানীর উপর পতিত হইয়াছে । ইহার 
তাবগাস্তীর্ধে বৈদেশিক দার্শনিকগণও মুগ্ধ । 
জার্মান দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক শৌপেনহর এই 
উপনিষদের ল্যাটিন ভাষায় অঙ্গবাদ মানত 
শঠ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন ; উপনিধদের 
মতো এন কল্যাণকর ও উচ্চভাবগ্রদ বিছ্যা সমগ্র 


জগতে আর নাই। জীবনকালে ইহা আমাকে 
পান্থনা দিয়াছে, মরণেও ইহা আমাকে 
সাস্তবনা দিবে। 


মাহষ চায় হুগ, শাস্তি, সে চায় অনস্থ 
জ্ঞান। এই আশায় সে নানাবিধ কর্ম করে, 
জ্ঞানতৃষ্ণ! যিটাইবার অন্য কত বাহিবের বিদ্ধা 
শিক্ষা করে। কিন্তু পরে সে স্বকীয় অভিজ্ঞতার 
ফলে বুঝিতে পারে, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়” । 
বাহিরের প্রকৃতি-জয়ে বা তাহার জ্ঞানে সেই 
তষমানন্দ পাইবার আশা নাই দেখিয়া সে 
অন্তর্জগতে প্রবেশ করে। সেই সত্য, সেই 
আনন্দ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। 
মুণ্ডক উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই: এই 
ভাবে ধন-মানযশে অতৃপ্রচিত্ত সত্যজিজ্ঞান্থ 
মহাগৃহস্থ শৌনক সর্বত্যাগী তত্বজ্জ খষি অঙ্গিরার 
নিকট উপস্থিত হইগ়্া নিবেদন করেন, 'কশ্মিন্‌ 
স ভগবে বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি১? 
মহাশিয়! কোন্‌ বস্তকে জানিলে এই জগতের 
সব ক্জনিন জানা হয়? লোক-পরম্পরায় 
শ্রবণ করিয়াই হউক বা নিজ অভিজ্ঞতা বলেই 
ইউক, শৌনকের এই ধারণ! মনে আসিয়াছিল 
যে জগতে এমন একটি বস্ত আছে যাহ! 


জানিলে মানুষ সর্বজ্ঞ হয়, যাহা পাইলে সে 
আকাম হয়। আর সেই বস্ত্র জানিবার, 
পাইবাব তীব্র আকাজ্ষা শৌনকের প্রাণে। 

৯ সুগডক-- ১1১1৩ 


উপনিধদের বাণী 


৪৬৩ 


খষে অঙ্গর। সেই নিত্যধনে ধনী, সদাতৃধ। 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেমন করিয়া সেই তত্ব 
শৌনককে বুঝাইবেন, কেননা সেই বস্তুটি এমন 
ঘে তাহা সাধারণভাবে বর্ণনা করা যাক না। 
অতি বুদ্ধিমান বাক্তিও সে তব সহজে অবধারণ 
করিতে অসমর্থ । বুদ্ধিব সাহাযো মাচুয যতদূর 
ঘাহতে পারে, যতদূর চিন্তা কৰিতে পারে সেই 
বন্ত ঘে তারও পারে । তাই তিনি উত্তর দিলেন, 
দে বিচ্যে বেদিতব্যে পরা চ অপর চ।” ছুই 
প্রকার ধিগ্চা অর্জন করিতে হইবে--এক জপরা, 
যাহার দ্বারা জাগতিক বিষয়ের জান, মানুষের 
হেটি জাগতিক রূপ সেই শরীরেন্তিযসংঘাতের 
আনলাভ হয়, তাহীর চাহিদা মিটালো যায়। 
আর মাচুষের এই জাগতিক কূপের পাবে তার 
ষে নিত্যবপ নিত্যনত্তা বিগ্কমান, যে শ্বূপটিকে 
না দেখিয়া তাহাকেই লে শনীবেজিয়বপে, এই 
বহির্জগৎরূপে নিয়ত গরহণ করে, দেই এক 
তত্ব-যে বিদ্যার দ্বারা শাক্ষাৎকার কর] ঘায়, 
তাহাই পরা বিষ্তা। 

এই পরা বিগ্যার বিষয় আত্মা বা ত্রচ্মকে 
শৌনকের বুদ্ধিতে ক্রণশঃ আক্দট করাইবার জন 
থধি বলিতে লাগিলেন : এই ব্রঙ্গ হইতেই অন্ন 
প্রাণ মন, পঞ্চহক্্রভৃত, সণ্তলোক, কর্ম, কর্মফ্গ 
সকলই স্ষ্ট হইয়াছে । '“তদেতৎ সত্যং শঙ্ত্েমু 
কর্মাণি ঘান্পশ্যন্‌্?২ বৈদিক মন্ত্রে যে সকল কর্মের 
উল্লেখ আছে, মেখুলি সত্যফলপ্র্দ বলিয়া তত্ব 
দশিগণ দেখিয়াছেন।। অধিক কি কর্ম, উপাদনার 
সহিত সংযুক্ত হইলে উহা! পাঁধককে সর্বোচ্চ 
ব্দ্ষলোকে লইয়া যায়। ইহাও সত্য । 
বৃহদারণাকে৪ আমর! পাই--ধেমন অরি হইতে 
দমধর্মাপয় বিস্ফুলিঙ্গ সকল বাহির হইয়া আসে 
নেই্কূপ সেই এক আত্মা হইতে সকল প্রাণ, 
সকল লোক, দেবগণ ও ভূতলমূহ বহির্গত হয়। 
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ইার পর কথিত হুইয়াছে, প্প্রাণা বৈ মত্যং 
তেষামেষ (আত্মা) সত্যম্‌*_প্রাণ প্রভৃতি 
মত্য, আত্মা তাহাদিগের অপেক্ষা সত্য। 
কেনোপনিষদে এই তত্বকে প্রাণের প্রাণ, 
চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হুইয়াছে। 
এখানে আমরা সত্যের তর-তম ভাব স্পষ্টতঃ 
দেখিতে পাই । কাজেই সৃষ্ট জগৎকে আকাশ- 
কুহ্থমের মতো! অলীক বলা যাঁয় না, অথচ ত্রন্ষের 
মতো চিরসত্যও বলিতে পারি না। 

অতঃপর অঙ্গিরা বলিতে লাগিলেন ; এই সব 
সষ্ট জগং সত্য, কিন্তু অনিত্য। নিত্যান্ুখ, 
তুমানন্দ এই জগতের কোথাও নাই। উহ! 
পাইবার সন্ধান ব্রক্ষঙ্ছ গুরুর নিকট হইতেই 
লাভ করিতে হয়। অস্তরের সমগ্র শ্রন্ধা, আকুল 
আগ্রহ লইয়াই তাঁর নিকট উপস্থিত হইতে হয়। 
ঘাহার চিত্ত বিষয়ের আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া 
সম্যক্‌ প্রশান্ত হইয়াছে, মন স্বভাবতঃ অস্তমু্ধীন, 
খিনি শ্রন্ধাবান্‌ ও তত্বজিজ্ঞান্থ, এইরূপ শিষ্যই 
যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী । আর আত্মজ্ গুরুরও 
এই রীতি যে এইরূপ উপযুক্ত শিশ্ত উপস্থিত 
হইলে যে প্রকারে শিষ্ব ব্রহ্মাবিধয়ে জান লাভ 
কবিতে পারিবে, দেই ভাবে তিনি তাহাকে 
উপদেশ দান করেন। গুরুব অহেতুকী রুপাই 
তীহাকে শিষ্তের কল্যাণে নিযুক্ত কবেন, তাহার 
আর কোন উদ্দেশ্ট নাই । 

বিদ্যালাভের উপায়ের কথা বর্ণনা করিয়া 
খধি এখন শৌনকের মূল প্রশ্নের উত্তর দিবার 
জন্য বলিতে লাগিলেন : এই বৈচিজ্রাময় জগৎ 
মেই এক ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে । কিন্তু এই- 
মা বলিয়াই ধষি নীরব হইলেন না। তিনি মহা- 
সত্য উচ্চারণ করিলেন, “পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম 
তপো ক্রন্ম পরাম্ৃতম্‌। এতদ্‌ যে বেদে নিছ্িতং 
গহায়াং সোইবিস্তাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য” | 
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এই কর্ম-তপোধুক্ত বিশ্ব পুরুবই---অর্থাৎ পুরুষ 
হইতে অপৃথক্‌। এই পুরুষ--এই ত্রদ্ধাকে খিনি 
নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করেন তিনিই অবিস্তার 
পাশ হইতে মুক্ত হন। তীহার আর "আমি 
আমার? ভাব থাকে না। সর্বস্বরূপ ব্রঙ্গের সহিত 
একত্ব অন্থভব করায় তিনি অজ্ঞানের পারে 
চলিয়া যান। 

এখন পুরুষই কিরূপে এই বৈচিত্যম্নয় জগৎ 
হইলেন? যদি এই জগৎ ব্রন্ষের পরিণায হয়, 
তাহা হইলে ব্রক্ম আর নিধিকার অসঙ্গ থাকেন 
না। বিস্তু শ্রুতি বলিতেছেন : এষ আত্মা অসঙ্গো 
ন হি সঙ্যতে অনস্তরমবাহম।« এই আত্মা 
অলঙ্গ--ইহার বাহির ভিতর বলিয়া কিছুই নাই । 
কাজেই বলিতে হয়, এই জগত ত্রচ্ষের প্রতীয়মান 
রূপ, ঠিক ঠিক রূপ নহে-_অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য 
সত্যই জগৎ হইয়া যাঁন নাই। খধিগণ চরম 
সত্যের আলোকে অনুভব করেন ষে ব্রন্ধই 
আছেন__আর কিছুই নাই। অন্ত উপনিষৎও 
এই সত্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। “নেহ 
নানান্তি কিঞ্চন*৬-__এই ত্রন্মে কোনরূপ তেদ নাই। 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্” ব্রহ্ম একই, দ্বিতীয়-বহিত। 
খগবেদও বলেন, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ুতে । 
মায়ার দারা পরমেশ্বর এই বনুরূপ ধারণ করি- 
ছেন। এশ্বরিক এই মায়া এই অচঞ্চল, নিবিকার 
ব্রদ্মের উপর এই নামরূপাত্মক জগং স্থষ্ট্রি করেন। 
যতক্ষণ মায়াকে সত্য বলিয়া মনে হয়, ততক্ষণ 
সত্যের এই পূর্বকিত তর-তম ভাব পরিদৃষ্ট হয়। 
এই মায়া, এই অজ্ঞান অপন্থত হইলে সর্বত্র ব্রহ্মই 
উপলব্ধ হন, জগৎ নহে। তাই অঙ্গিরা বলিলেন, 
ব্রন্মেবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রচ্ধ পশ্চাৎ ব্রন্ধেযোদং 
বিশ্বমিং বরিষ্টম্‌। ৮-_সর্বদিকে ক্রদ্দই পরিব্যাপ্ধ 
রহিয়াছেন। পূর্বে অজ্ঞানবশত: ষে নামক্সপাত্মক 
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জগৎ অত্রন্ধরূপে দেখা যাইতেছিল, আজ জঞানা- 
লোকে সেই জগতের অস্তিত্ব নাই, তংস্থলে 
্রদ্ই একমাত্র রহিয়াছেন। এই একের জ্ঞানে 
সকল বিষয়ের জান হইল। কেননা শৌনক 
এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন £ সেই এক ব্যতীত 
বার কিছু নাই। সেই একই চিরস্তশ সত্য, 
তাহার সত্বাতেই জগতের সত্ত]। 

বৃহদার্ণ্যক উপনিষদেও এই একই সত্য 
বণিত হইয়াছে । সত্যদ্রষ্টা যাঁজ্ঞবন্ক্য মৈত্রেরীর 
নিকট আত্মতত্ব বর্ণন! করিয়া বলিতেছেন, 'আম্মনি 
থন্বরে দৃষ্টে শ্ররতভে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং 
বিদ্িততম্৮*_-এই আত্মা দৃষ্ট শ্রুত বিচারিত ও 
বিজ্ঞাত হইলে সর্ব তত্ব বিদিত হয়। 

ধষি বাঁজ্ঞবন্য পরম তত্বের কেবল সন্ধান 
দিয়াই নিরস্ত হন নাই। এই তত্ব যাহাতে 
অন্থৃতভব কৰা যাঁয় তীহাঁর উপায়ও বলিয়াছেন ঃ 
আতা বা অরে দ্রষ্টবাঃং শ্রোতব্যো মন্তব্যো 
নিদিধ্যাপিতব্য১*। এই আত্মতত্বের উপলব্ধির 
জন্য শ্রংণ মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্বাক। শাস্ত্র 
ও গুরুমুখে এই তত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। এ 
শ্রবণ তখনই শেষ ভইবে যখন সাধক সম্যক 
প্রকারে এই ধারণায় উপস্থিত হইতে পাঁবিবে 
যে, সকল উপনিষদের লক্ষা চর্ম প্রতিপাছ্য বিষয় 
এ এক অদ্বৈত তত্ব। তাবপর মনন । শ্রুতি- 
দিদ্ধাস্তে্ অন্তকৃন যুক্তি দিয়াই দাধকের নিজের 
বুদ্ধিতে সেই চরম সত্যটি দৃঢ প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ নান! দৃষ্টান্ত ছারা 
এ তত্ব বুঝাইয়াছেন | ষখন দ্বৈত দর্শন হইতেছে 
ব্যাবহারিক দর্শন-শ্রবণাদি চলতেছে, তখনও 
কিন্ত চরম সত্যের দৃষ্টিতে এ দর্শন-শ্রবণ বাস্তব 
নয়। নিক্ষিয় আত্মাতে এ দশন-শ্রবণক্রিয়া 
আরোপিত হইভেছে মাত্র। তাই তত্বজ্ঞ মহা 
পুরুষের শরীরেক্িয়াদির ছারা নানা কল্যাণকর 
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কার্ধ কৃত হইলেও তিনি নিজেকে কোন 
ক্রিয়ারই কর্তা বলিয়া বোঁধ কবেন না । 

অজ্ঞানবশতঃ সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়াদির 
প্রত্যেক ব্যাপারের প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্তা বলয় 
নিজেকে মনে করে। মেই শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ 
ত্রদ্দই আমার স্বরূপ এ ধারণায় আসিতে ষে 
অপস্তব ভাবনা বা বিপরীত ভাবনার উদয় 
হইবে, তাহারও এরূপ যুক্তি ও গুরুবাক্যবলে 
নিরপন করিতে হইবে। জীবাত্মার স্বক্ূপ ষে 
্রদ্ষ, এই মহাঁসত্যটি উপনিষদে 'তত্বমমি” প্রভৃতি 
মহাঁবাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এই ভাবে জীবাত্মা যে বস্ততঃ ক্রক্ষই--এই 
দিশ্ধান্তে আসিয়া এ এঁকাবিষয়ে নিরস্তর ধ্যান 
করিতে হইবে। উহারই নাম নিদিধাঁসন। এ 
নিিধ্যাসনের ফলে মন ত্রদ্মাকারাকারিত হইয়া 
নিবিকল্পবূপে অবস্থান করে। এক্যবোধের 
প্রতিবন্ধক অজ্ঞান অপহ্তত হয়। চিদ্দাভাস্‌ 
পরব্রন্মের সহিত এক হইয়া যায়, ঘটাকাশ 
মহাকাশে বিলীন হয়। 

এই সত্য-উপলন্ধি-ব্ষিয়ে শুদ্ধ মূনই প্রধান 
সহায়। ধ্যান ও সমাধি, সবিকল্প ও নিবিকল্প _ 
এ সবই মনের অবস্থাবিশেষ। এগুলি জীবের 
নিকট আত্মার প্রকাশেব প্রতিবন্ধক দুর করে। 
টমক্্।য়ণী উপনিষৎ সত্যই বলিয়াছেন £ 

মন এন মন্হাণাং কারণং বন্ধমোক্ষযোঃ ॥ 

বন্ধায় বিষয়াসক্ত" মুটক্ত্য নিবিষয়ং স্ৃতম্‌ ॥ 
মন যতদিন বিষয়-চিন্তায় আপক্ত, ততদিন মুক্তি 
ঈশ্বরলাভ প্রভৃতি কথার কথা। মুন থে পরি- 
মাণে ঈশ্বরে নিবিষ্ট, সেই পরিমাণে বন্ধনের নাশ 
_ সত্যের অনুভূতি । ষোল আন! মন ঈশ্বরে 
সমপ্পণ করিলে ঈশ্বরের যখাঁষথ শ্বব্ধপের অনুভব 
_-সাংদারিক ভাবের আত্যস্তিক বিনাশ । 

উপাসনাদিত ফলে ধাঁহাদের মন অন্তমূ্ধীন 
ও ুক্প্পতত্ব অবধারণে সমর্থ, তাহারা বিচারের 


৪৬৬ 


দ্বারা এই তত্ব সহজেই বুদ্ধিতে আড় করাইতে 
পারেন। অপব সকলকে গুকুনিদিষ্ট পথে ধ্যানা- 
দির অভ্যাস করিয়! বুদ্ধির এ শ্তদ্ধাবস্থা আনমুন 
করিতে হয়। তত্বের দিক দিয়! দেখিতে গেলে 
শুদ্ধ আত্মার বন্ধন নাই, কাজেই তার মুক্তিও 
নাই। তিনি সদামুক্ত। বন্ধন জীবের, অর্থাৎ 
অজ্ঞানবশত্তঃ অন্তঃকরণের সহিত একীভাবাপন্ন 
চৈতন্যের । তত্বতঃ চৈতন্য অন্তঃকরণের সহিত 
এক হইয়া যায় না। কেননা জডের সহিত 
চৈতন্তের এক হওয়া সম্ভব নয়, তথাপি সাধারণ 
মানুষের ব্রহ্ষবিষয়ে এই অজ্ঞান স্থপবিচিত। 
পরিচ্ছিত্ন অজ্ঞান সেই অপরিচ্ছিন্ন ত্রহ্ধ- 
চৈতন্তকে কখনই আবৃত করিতে পারে না, 
কিন্তু উহ! যাঁছষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে 
অর্থাৎ জীবের বুদ্ধিতে এই জ্ঞ।ন আসিতে দেয় 
না যে, সে সত্য সত্যই অজ্ঞানের পারে অবস্থিত 
নিত্যমুক্ত আত্া।। ভোগাকাজ্ষারূপ মলিনতা 
সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইলে শুদ্ধচিত্ত সাধক গুরু- 
মুখে সত্য শ্রবণ করিয়া তাহার মর্ম সম্যক 
অন্ধাবন করিতে পারেন। তিনি তখন প্রাণে 
প্রাণে বুঝিতে পাবেন যে তিনি চিরকাল মুক্ত 
আত্মই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন) 

নিজ মন দেখিয়াই সাধক তাহা বুঝিতে 
পারিবেন তিনি কিদ্ূপ অধিকারী । বিশেষ গুরু 
এ বিষয়ে পরম সহায়ক। উপনিধৎ অনধি- 
কারীকেও অধিকারী করিবার জন্য নানাবিধ 
উপাপনার ব্ধান করিয়াছেন । উহা দ্বারা 
সাধক উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ 


করিয়া! পরিশেষে চরম সত্যের দ্বারে উপস্থিত 
হন। সংযত জীবনযাপন করত সাধক যাহাতে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হুন, তজ্জন্ত কঠোপনিষদে 
সাবধানী বাণীও শ্রুত ছয় £ 
ন।বিরতে! দুশ্চবিতাৎ নাশাস্তো নাসমা হিতঃ | 
নাশাস্তমীনসো৷ বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্ু,য়াৎ ॥ 


- যিনি অসৎ কর্ম হইতে বিরত, স্ংযতেক্িয়, 
প্রশাস্তমনা, সমাহিতচিত্ তিনিই জ্ঞানের দ্বারা 
এই আত্মীকে উপলব্ধি করেন--অপরে নহে । 


উপরি-উক্ত সাধনাদির দ্বার। সিদ্ধ মহাপুরুষ 
শরীবে থাকিলেও অশরীরী | তাহার ইজ্জিয়- 
গুলি কর্মবধত হইলেও তিনি অকর্তাী। এত- 
কালের ধাঁধ। তাহার দৃষ্টিপথ হইতে অপহ্ছত। 
সেই জীবনুক্ত পুরুষের আত্মা আর সীমাবদ্ধ 
নতে, সকলের আত্মাই আজ তাহার আত্মা। 
এ জগতে কেহই তীহার পর নাই, সকলেই 
তাহার আপন। ভয় বা ছুর্লভার আর স্থান 
কোথায়? অপর কেহ থাকিলে তে! ভয়! 
শবীরাদিতে অভিমান থাকিলে তো হূর্বলত। ! 
ভিনি যে আজ জ্ঞানবলে বলী | 

আঙ্গ বিশ্বে যে নানা ভাববিপর্যয়, পরস্পরের 
প্রতি যে ছ্বেষ ও অবিশ্বীস, পরম্পরকে বিনাশের 
যে অশ্রতপূর্ব আয়োজন দেখ! যাইতেছে, 
উপনিষদুক্ত এই একাত্মবাদই তাহার প্রতিষেধক । 
এই মহতী চিন্তাধাবাই পৃথিবীর সমগ্র মানব- 
সমাজকে একতাহ্ত্রে বন্ধন করিতে সমর্থ । 
উপনিষদের ভাব্ধারায় মাত সম্দশ্ণ মৃহাপুরুষই 
অন্তরের গভীরতম অন্ভূতির সহিত এই 
কল্যাণময়ী বাণ উচ্চারণ করিতে পারেন : 


নর্বে ভবন্ত স্থখিনঃ সর্বে সন্ত নিরাময়া; | 
সর্ধে ভত্রাণি পত্যন্ত মা কশ্চিৎ ছুঃখমাপয়াৎ ॥ 


ছুই আমি 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


আমি দিবালোকে দাঁড়াইয়া আছি-রাঁজ- 
পথের পাশে, শহরের মাঝখানে, আকাশের 
নীচে। পথের উপর দিয়া গাড়ী ছুটিতেছে, 
মানুষ হন্তদস্ত হইয়া চলিতেছে, নগরীর বস্ৃতর 
কর্মব্যত্ততার নানাবিধ শব্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে আমার 
কানে আপিয়া ঢুকিতেছে। বিশ শতাব্দীর 
আকাশে পাখীরা ভানা নাডিতেছে বটে, কিন্ত 
অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে--কেননা সেথায় আধিপত্য 
করিতেছে বিকট গোঁডানি তুলিয়া! তীব্রবেগে 
উড্ডীয়মাঁন ছোট বড কত রকমের বিমাঁন। 
পাখীরা তো ভয় পাইবেই। দিনের আলোতে 
দাডাইয় আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন হইয়া 
আমার পারিপাশ্বিকের কথা, আমার নিজের 
কথা ভাবিতেছি। 

আমার দশদিকে যে বিপুল চাঞ্চল্য, আমিও 
উহার সহিত মিশিয় আছি। এ চাঞ্চল্য 
অপরিহার্ধ প্রয়োজনে কৃষ্টি করিয়াছি আমিই 
এবং আমাবই মতে! হাজাব হাজার নরনারী । 
জীবনধ।রণেবু জন্য এবং জীবনের বহুমুখী আনন্দ 
উপভোগেব জন্য আমাদের প্রত্যেককে ভাবিতে 
হয়, নানা উদ্যম আনিতে হয়, বহু দিকে বহু 
ভাবে ছুটাঁছুটি করিতে হয়। চুপ করিফা বসিসা 
থাকিলে চলে না, তাহার অর্থ জীননকে 
প্রত্যাখ্যান করা। কিন্তু আম তো বাচিয়া 
থাকিতে চাই, বাচিয্লা থাকাকে নানাভাবে 
সার্থক করিয়। তুলিতে চাই, অতএব আমাকে 
ছুটিতে হুয়, প্রচণ্ড গতিবেগ আনিতে হয় আমার 
দেহে, মনে, আামুষগুলীতে, রক্তপ্রবাহে, আমার 
চারিপাশে , আমার পক্ষে উপায়াস্তর নাই । যত- 
গণ আমি দিবালোকে রাক্সপথের পাশে দাড়াইয়া 


আছি, ততক্ষণ আমার কর্মচঞ্চল পরিবেশ আম! 
হইতে পৃথক্‌ নয়। আমিও চঞ্চল, চাঞ্চল্য আমার 
স্বধ্ম। আমাকে অতি সকালে বাজারে গিয়া 
শাক মাছ আটা হলুদ তেল কিনিয়! সওয়া 
সাতটার মধ্যে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতে হয়, 
নতুবা কিছু নীকে মুখে গুজিয়া সাড়ে নয়টায় রাম 
ধরিতে পারিব না। আমাকে সাত আট ঘণ্টা 
_-ভাগ লাগুক বা না লাগুক-_অ।ফিসে বলিয়া 
কলম পিযিতে হয়, তাহার পর আবার বাসে 
টরামে.ভিড় ঠেলিয়। দ্াডাইয়! বা বসিয়া অর্ধসৃত 
অবস্থায় গৃহে ফিরিতে হয় । তখনও ছুটি নাই। 
গৃহের কত রকমের সমস্া লইয়া! ভাঁবিতে হয়, 
উ্বাদদের সমাধানের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। 
খাইয়] দাইয়া যে কয়েক ঘণ্ট ঘুমাইয়! থাকি, সেই 
সময়টুকু বোধ করি ছুটাছুটি হইতে নিদ্বৃতি পাই। 
অবশ কখনে! ভগ্মানক ছুংশ্বপ্র দেখিয়া ঘুমের 
ব্যাঘাত ঘটে । পুনযায় সকাল, পুনরায় থলি 
লইয়া বাজারে যাওয়া, আফিস, বাতী | দিনের 
পর দিন এই ভাবে আমার দিন কাটে-__ছুটিয়া, 
হাপাইয়া, ঘামিয়া, আধমরা হইয়া । নিয্নমিত 
কার্ধক্রম অনুসরণ করিয়াও নিষ্কৃতি নাই । মাঝে 
মাঝে ছুটাছুটি বাঁড়ে-_অস্থখ-বিস্ৃখ, সাংসারিক 
আপদ-বিপদ, টাকাঁর টানাটানি, সামাজিক লেন- 
দেন ইত্যাদি তো লাগিয়াই আছে। কিন্ত 
করিব কি? ইহা যে আমার জীবন-ধর্স, ইহা 
যে আমার ঈপ্সিত | 

আমি ঘি কলিকাতা শহরে মার্চেন্ট 
আঁফিসের কেবানী না হুইয়া উকীল হইতাম, 
কিংবা! ভাঁক্তার বা ইনসিওরেন্সের এজেস্ট বা 
ব্যবসায়ী হইতাম, অথব! মাষ্টার বা অধ্যাপক হুই- 
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তাম_-তাহা হইলে আমার থাকা-খাওয়।-পরার 
স্বখের হয়তো কিছু তারতম্য ঘটিত, কিন্তু জীবনে 
প্রবল ঘূর্ণাবর্ত হইতে অব্যাহতি পাইতাম কি? 
ছুটাছুটি খাঁমিত কি? না। কেরানী-জীবনের 
কতকগুলি নিই অলিগলি আছে, আমি 
উহাদের ভিতর দৌড়াদৌডি করি, উকীলবাবু 
ডাক্তারসাহেব, মাষ্টারমহাশয় প্রভভতি-_ 
ইহাদের ছুটিতে হয়, তবে অন্য বান্ত। দিয়__এই 
পর্যস্ত । দিবালোকে, রাজপথের পাশে শহবের 
মাঝখানে, আকাশের নীচে আমরা সকলেই 
একটি জায়গায় এক, _আঁমর। প্রত্যেকেই ছুটি- 
তেছি, ছুটিতেছি, ছুটিতেছি-__রাঁজপথে গাডী- 
ঘোড়াপ মতো, আকাশে এয়েরোপ্রেনেব মতো। 
চরৈবেতি চরৈবেতি'_এই বেদমগ্ত্র বোঁধ করি 
আমাদেরই জন্য উচ্চারিত হইয়াছিল । 

ছুই হাজার বপর আগেও মাঙুষ ছুটিত। 
যে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায়, যে মাঁগব এই 
স্থন্দর পৃথিবীতে জীবনের পানপাত্র পরিপূর্ণ 
ভাবে পান করিতে চায় তাহাকেই ছুটিতে হয়। 
ইহা বিশ শতাব্দী আগেও যেমন সত্য ছিল, এই 
বিংশ শতাব্দীতেও তেমনই সত্য । তবে বিংশ 
শতাব্দীতে মানুষের আশা-আকাজ্কার প্রক্কৃতি 
অনেক ব্দলাইয়াছে, উহা প্রাচীনকালের তুলনায় 
অনেক বেশী অটিল এবং সেইজন্য মানুষের 
ছুটিবার ধরনও এখন বহুতর বক্র । আগে মানুষ 
ছুটিতে ছুটিতে এক একবার পিছনে তাকাইত, 
একটু দম জ্ইবার অবপর পাইত, মাঝে মাঁঝে 
লাভ লোকপান খতাইয়া দেখিত। এখন মানুষকে 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছুটিতে হয়, আশে পাঁশে 
তাকাইবার মৌকা নাই, একদণ বিশ্রামের 
ফুরলত নাই। সংসারের এত জিনিস এখন 
করায়ত্ত করিতে হয়, এত রকমের জ্ঞান বিজন 
মগজে ঢুকাইতে হয়, এত বিচিত্র তামাস৷ দেখিয়া 
লইতে হয়, এখন মান্নষের নিশ্বাম ফেলিবার 


উদ্বোধন 
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সময় কোথায়? বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে 
দেহ-মনমূক্ত যে মানুষ আমি-_আঁমার সহিত 
বিংশ শতাব্দীর অনেক তীব্রগতি যস্ত্রের আশ্চথ 
সাদৃশ্ট আছে। আমরা উভয়েই কর্ম-পাঁগল, 
আমরা উভয়েই অনবরত ছুটিয়া চলি, ছুটিবার 
মুখে প্রথর তাপ উদ্গিরণ করি, অপরের চোখ 
ঝলপাইয়া দি। আমরা উভয়েই ছুর্বার, দুরন্ত, 
শির্মম। 

আমার জীবনের এই যান্ত্রিক গতিবেগের ভাল 
মন্দ ছুটা দিকই আছে। ভাল দিক এই যে, 
উহা! আমাকে উন্নতির পথে, স্থখের পথে, সমৃদ্ধিব 
পথে লইয়। যায়, আমার অসাঁড অস্তনিহিত সপ্ত 
শক্তিকে জাগ্র্ করে, আমার পৌকুষকে সার্থক 
করে। আর মন্দ দিক বোধ করি এই ঘে, উহা 
আমাকে গতাগ্গতিকতার দৃঢ় বক্ষনে আবদ্ধ 
করিয়া রাখে, আমার আত্মিক স্বাধীনতা খর্ব 
করে, আমাকে ভাবিবার অবলর দেয় না, বর্তমান 
গতিবেগের উধ্বে” কোনও উচ্চতর স্থিতির প্রশ্ন 
একেবারেই চাপিয়৷ রাখে । 

স স ্ 

আমি দিবাশেষে রাজপথ হইতে কিছু দূরে 
বসিয়া আছি। শরীর অস্স্থ হইয়াছে, পর পর 
অনেকগুলি দ্বন্দে মনও অবদন্ন। রজপথের শব্দ 
কানে আমিতেছে, কিন্ত আমার কাছে উহা যেন 
বিরক্তিকর বোধ হইতেছে । শ্রীর-মনে বল 
পাইতেছি না, উৎপাহ পাইতেছি না। জীবনের 
গতিবেগ যেন মন্দীভৃত হইয়া গিয়াছে । উল্টা 
প্রশ্থ মনে উঠিতেছে, এত ছুটিতেছিলাম কেন? 
টাকার জন্য ? পারিবারিক নিরাপত!-_সাংসারিক 
স্থখের জন্য ? সামাজিক প্রতিপত্তি, বিদ্যার 
খ্যাতির জন্য? হা, তাই। এইগুলি চাই 
বলিয়াই আমাঁকে খাটিতে হয়, ছুটিতে হয়। 
“এই সবে আমার প্রয়োজন নাই” ঘ্দি জোর 
করিয়! বলিতে পারিতাঁম, তাহ! হইলে অনেক 
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ঝঞ্কাট মিটিয়া যাইভ। কিন্তু একপ বল তো! 
আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাহ! ছাডা এরূপ 
বল। সমীচীনও কি? মাহুধ হইয়া জন্সিয়াছি 
যখন, তখন মানুষজীবনের শ্বাভাবিক চাহিদা- 
গুলি হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? 
৬হ| তো মৃত্যুর লক্ষণ। লক্ষ লক্ষ মানুষ যে 
বিদ্কা উপার্জনের জন্ত, অর্থোপার্জনের জন্য, পাঁরি- 
বাবিক স্থখের জন্য, নানাবিধ আমোদগ্রমেদের 
জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে, আমাকেও এ 
পথে যাইতে হইবে। ইহাই তো স্বাভাবিক, 
ইহাই তো! সঙ্গত। অন্ত প্রকার ভাবাও যে ব্ড 
দুঃসাহসের কথা । 

কত বিদগ্ধ বুধমগ্ডলী জীবনের জয়গান 
করিয়া গিফাছেন। সংসারের উন্নতি, স্ত্রীপুত্র- 
পরিবারের স্বর্গীয় ভালব।সা, সামগস্থপূর্ণ গৃহের 
নিবিড় শাস্তি, জ্ঞানবিজ্ঞ/ন, শিল্পপাঁতিত্য, নৃত্য- 
গীত, সামাজিক সম্মেলন, উৎ্সব--এ সবই মানব- 
জীবনের ভি ভিন্ন পিক। তীহারা নানাভাবে 
এই সকলের মহিমা ঘোঁষধণা করিয়াছেন, এই 
সকল বিষয় লইয়ী' কত বড় বড় বই লিখিয়া- 
ছেন। প্রত্যেকটির মুল্য আঁছে, প্রত্যেকটি র 
গভীর সার্থকতা আছে। অতএব জীবনের এই 
সব মুল্য আমাকেও স্বীকার করিতে হইবে। 
এঁ সব ক্ষণঞ্ন্ম। প্রসিদ্ধ [নী গুণী ব্যক্তির চেয়ে 
আমি কি বেশী বুদ্ধিমান? অতএব না, আমি 
জীবনের স্বাভাবিক গতি সম্বন্ধে কোন 
সংশয় ভূলিব না। ম্থবোধ বালকের মতো 
জীবনকে স্বীকার করিব। জীবনের সার্থকতার 
জন্ত অপরিহার্ধ যে ছুটাছুটি তাহ! মানিয়! লইব, 
ঘাম ছুটিবে--তা ছুটুক। কষ্ট হইবে, কখনো 
হাত পা ভাডিবে, তা উপায় কি? দিবাঁশেষের 
চিন্তা আমার অলস ছুঃম্বপ্র । দিবালোকের উজ্জল 
সত্যই আমার অগ্রত্যাখোয় সত্য, দিবালোকের 
ন্বকুষ্ঠিত অন্থদবশই আমার স্বধর্ম। 


ছুই আমি 
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আমার পায়ের নীচে এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী, 
এই পৃথিবীর বুকের উপর মীনুষের অসংখ্য কীতি, 
আমার মাথার উপর অনস্ত আকাশ । আমি 
আজ অনস্ত মহাকাশকে আমার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়া 
পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছি। একদ। 
আমি বিশ্বপ্র্তির বিশালতায় ভীত, বিমৃঢ় 
হইতাষ। তখন মনে হইত প্রকৃতির নানা 
শক্তির কাছে আমার জীবন একটি অসহাম়্ 
ক্রীডনক মাত্র। এখন আর আমার সে ভয়-_ 
দে অদহায়্তা নাই। প্রকৃতির বহণ্খনিচয় 
আমি আজ একটির পর একটি উদ্ঘাটন করিয়া 
চলিয়াছি । বিশ্বগ্রকৃতি বিশাল-_অতি বিশাল, 
সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি সেই বিশালতার 
মর্মবোদ্ধা। আমার মেধা, আমার উত্ভতাবনী 
প্রতিভা বুক ফুলাইয়৷ প্রকৃতির সাঁষনে ধ্লাড়াইতে 
পাঁরে। আমি বিংশ শতাব্ধীর দিবাঁলোকের 
মাহ্ছষ_আমি বৃহৎ, আমি অপরাজেয় । 

৬ ০ ধা 

কিন্ত জানিত।ম কি প্রাবুট কালে আকাশে 
কাশে। খেঘের নিরুপম শোভা দেখিতে দেখিতে 
এক মুহূর্তে অঘটন ঘটিতে পারে? এক মুহুর্তে 
মেঘের বুক চিবিয্া বিদ্যুৎ চমকাইত্তে পারে-- 


চম্কাইয়। ঘনপ্রপারিত মেঘপুঞ্জকে চোখের 
পলকে ছিন্পবিচ্ছিম্ন করিয়া দিতে পাবে? 
আকাশে তাকাইয়া ছিলাম, মেধের থেল। 


দেখিতেছিলাম, বিদ্যুৎ যে কোথায় লুকাইয়া 
ছিল, জানিতায না। কিন্তু হঠাৎ যখন সে 
দেখা দিল--তাহার আকাশ-হইতে-ভূমিতল- 
স্পর্শ-করা বিশাল দীপ্তি দেখিয়া অবাক হইলাম । 
আকাঁশে মেঘ থাকে, বিছাৎও থাকে--কিন্তু 
বিছাতের শক্তি এবং ক্রিয়া মেঘের অপেক্ষা 
কত অধিক । 

আমার দিবালোকের পৃথিবীকে চমকিত 
করিয়া দিবালোকচারী আমার দৃপ্ধ অহমিকাঁকে 


৪৭০ 


স্তভিত করিয়া বিছ্যান্েখার দীপ্তির মতে! এক 
নৃতন সত্য আমার চেতনায় নামিয়া আসিল, 
কোথা হইতে আসিল, কেমন কবিয়া আপিল-_ 
তাহা জানি না, জানিবার প্রয়োজন নাই। 
সেই সত্য আমাব অতি পরিচিত রাজপথকে, 
বাঁঙ্পথের কর্মপ্রবাহকে, আমার গতাঙ্গতিক 
জীবনযাত্রীকে, আমার আমাকে_-আকাক্ষাকে, 
লক্ষ্যকে, চেষ্টাকে যেন “ন শ্যাৎ্। করিয়া দিতে 
চায়। আমার প্রাচীন সংস্কার, আমার চিরা- 
চরিত অভ্যাস, আমার বিশ্বাস, জ্ঞান, যুক্তি, 
শক্তি সকলই যেন আমার নিকট হইতে সরিয়! 
যাইতেছে । আমি যেন আমাতে নাই, আমার 
পুরাতন 'আমি'র এক অভিনব রূপান্তর ঘটিয়াছে। 
এক নূতন 'আমি” আমাতে ভর করিয়াছে । 
এ কি মৃত্যু না নৃতন জন্ম? একি অন্ধকার 
না আগম্তক আলোক? এ কি রিক্তা, না 
সম্পম্নতা? 

যে আমি লক্ষের একক্ষন হইয়া, ধাবমান 
সংসারঘাত্রায় নিজেকে লীন করিয়া, ঘাত- 
প্রতিঘাত আশানিরাশ! তৃপ্রি-বেদনার মধ্য 
দিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া ফিরি-_-যে আমি 
অবিচ্ছিন্নগতি পারিপাশ্বিকের ঘূর্ণাবর্ত হইতে 
নিজেকে কিছুতেই পৃথক করিতে পারি না, 
ঘূর্ণাবর্তের সহিত মিশিয়া অবিরত ঘুরিয় মবি-_ 
দে আমি এই নৃতন আমির কাছে-_বিছ্যুতের 
কাছে মেঘের মতে! একান্তই সাধারণ, ক্ষুব্র, দুর্বল, 
ডনুর। আমার সেই ক্ষুদ্র “আমি” এত কাল এত 
ভাবে যাহা কিছু ভাবিয়াছে, বলিয়াছে, করিয়াছে 
তাহাদের নিজন্ব মূল্য ছিল-__সার্থকতা ছিল, 
কিন্ত আমার বৃহৎ নৃতন “আমির বিদ্যুত্বীপ্তির 
নিকট সে মূল্য সামান্ত, সে সার্থকতা অকিঞ্চিংকর। 
পুবাতন “আমি দেছের মধ্যে ছুটাছুটি কবে, 
প্রাণের শ্গন্দনের সহিত নাচে, মন-বুদ্ধির 
আন্দোলনের সহিত ওঠে নামে, ইন্ছ্রিয়াবেষ্কা বন্ত 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ--৯ম সংখ্য 


ও ঘটনানিচয়ের বাহিরে আর কিছু দেখিতে 
পায় না, দেখিতে চায় না। বৃহৎ “আমির কিন্ত 
কোন লীমা নাই । দেহ, প্রীণ, মন, বুদ্ধি, এই 
অতি বিস্তৃত দেশ-কালে পরিধির অসংখ্য বস্তু ও 
ঘটনাসমূহ বৃহৎ “আমি"র মাত এক তুচ্ছ বিন্দুতে 
অবস্থান করে। বুহৎ আমি'র অনস্ত অপরিসীম 
ভূম৷ সত্য ক্ষুত্র 'আমি'র সকল কল্পনার বাহিবে। 
আমার বৃহৎ 'আঁমি' খন আকাশে লুকাইমা 
আছে, তখন রঙ্গমঞ্চের সমস্ত দৃশ্থ নৃত্য সঙ্গীতের 
অপ্রতিদ্বন্দী অপিনায়ক হুইল আমার ক্ষৃত্র 
“'আমি' যে-আমি কেরানী, যে-আমি উকীল, 
ডাক্তার, ব্যবসায়ী, মাষ্টাবব-ঘে আমি অনবরত 
ছুটিতেছে, এই সংসারকে একাস্ত সতা বলিয়৷ 
গ্রহণ করিয়াছে_যে-আমি এই সংসারের বিত্ব- 
বিভব জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিবার-সমাজের একনি 
উপাঁদক। বিংশ শতাব্দীতে আমার এই 
ছেটি-আমির বিদ্যা ও এশর্ষেব অভিমান, 
কীন্তিব দত্ত, ক্ষমতার উদ্ধত্য--সকল ভব্যতাঁর 
মাত্রা ছাড়াইঘ্বা গিয়াছে । সেক্ষেত্রে বৃহৎআমির 
আকাশে লুকাইয়! লুক্ণীইয়া হাস! ছাড়া আঁর কি 
করিবার আছে? ক্ষুদ্র-আমির সহিত বঙ্গমঞ্চে 
প্রতিযোগিতা ? ছি ছি লঙ্জার কথা । বৃহৎ-আমি 
যে সম্রাট --তাহার তো কোন অভাব নাই, 
দৈন্য নাই, আকাজ্ছ নাই, প্রয়োঙ্জন নাই। 
আমার ছুই আমি-ক্ষুপ্রআমি ও বৃহৎ 
আমি। ক্ষুদ্র-আমিব উপাদান কাঁঠ, মাটি, খড, 
আলকাতরা , বৃহৎ-আমি হইল উৎপর্ভি ও 
বিনাশহীন ম্বয়ংজোতি চৈতন্য । ক্ু্-আমি 
অন্ধ, মৃঢ, বদ্ধ__বৃহৎআমি সর্বত্রষ্টা, সর্বজ, 
চিরমুক্ত । যখন বৃহৎআমির সন্ধান পাই নাই, 
তখন ক্ষুত্র-আমির সহিত মিশিয়া কত উন্মত্ত 
আচরণ করিয়াছি, কত প্রলাপ বকিয়াছি, কত 
ভয় পাইফাছি, কত বেদনা, কত অপমান 
সহিয়াছি। বৃহতৎআষিকে যখন বুঝিয়াছি 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


তখন সে আমাকে শাস্ত করিয়াছে, নম্র করিস্নাছে, 
নির্ভয়, নিপংশয় করিয়াছে । 

আমার বৃহ “আমি” আমার অনুপম এশ্বর্য। 
বৃহৎ আমি'তে দশড়াইয়াই আমি জীবনের 
প্রকৃত অর্থ খুজিয়৷ পাই জন্ম ও মৃত্যু, আশঙ্ক। 
ও অভাব, নংখাঁম ও পরাজয়--এই দবন্বসমূহের 
পার নিরাব্রণ সত্যকে লাভ করি। বৃহৎ 
'আমিতেই মানুষের সর্বোতম, বৃহত্তম, সুন্দরতম 
মহিমা__মাহষেব ঈপ্সিততম ভালবাসার পুর্ণ 
অভিব্যক্তি। 

যখন বৃহৎ “আমি'কে দেখি নাই তখন 
তাবিতাঁম-আমার ক্ষুত্র “আমি'ই বুঝি সব। 


শ্যামাঁললীত 


৪৭১ 


বৃহৎ আঁমি'কে দেখিয়া বুঝিলীম, কী ভূলই 
করিয়াছি! 'বৃছুৎ আমি*রূপে আমি আছি, 
বরাবরই আছি। ক্ষত আমি" সাজিয়া আমি 
যখন আত্মস্তরিতা করি, তখনও আমি জানি 
আর ন। জানি, আমি “বৃহৎ আমি'তেই আশ্রিত। 
ক্ষু্রআম বৃহৎ-আমির একটি বিকৃত ছায়া মাত্র। 
আঁমি যেন আমাকে টাকিয়া না রাখি। 
আমি যেন আমাকে বরণ করি, বিশ্বাস করি, 
গ্রহণ করি। আমি যেন আমাকে দেখিয়া 
ভীত না হই, সংশয়াচ্ছন্ন না হই। আমি 
যেন আমাতে বান করি, বিলাল করি, আমি যেন 
আমাতেই তৃপ্ত হই, শান্ত হই, পূর্ণ হই। 


শ্যামাসলীত 


কবিশেখর শীকালিদাস রায় 


মাগো, ডাকিতে জানি না তাই, তাই ভূমি আস ন1। 
চাহিতে জানি ন! তাই মিটেনাক বাসন] । 
বথা কবি আরতি মা বৃথা কবি প্রণতি, 
হৃদয়ে মোদেব নাই এক কণা ভকতি, 
বাহুতে পাই না! তাই বীরোচিত শকতি 
হাসিতে জানি না মাগো; তাই তুমি হাঁস না। 
কদ্রোণীবূপ তব, নহ তুমি নিদয! 
ভয়েব ছলন। কব, জানি তুমি অভয়া 
জননী কি হয় কভু অকরুণ-হৃদয়া, 
না যাচিতে কর দয়া, মাগে। তাপনাশনা ॥ 
এক হাতে বরাভয় আর হাতে খঙ্জা, 
তব পদে রাজে মাগো চারি অপবর্গ, 
যে পায় তোমার কৃপা চায় ন! সে বর্গ, 
নরকবারিণী তুমি অস্তক-শাসনা ॥ 
তনয় ভূলিতে পারে; মা তো! কৃ ভোলে না, 
দ্বারে করাঘাত দিলে ম! কি দ্বার খোলে না? 
ছুলাল অশুচি বলি মা কি কোলে তোলে না? 
সেই ভরসায় রই শিব-হাদয়াসনা ॥ 


প্রাণের ঠাকুর এস ফিরে 


প্রীসাবিত্রীপ্রপন্ন চট্টোপাধ্যায় 


মানুষ বিভ্রাস্ত আজি পরাশ্রয়ী অশান্ত জীবনে, 
পর্য ক্ষুধায় তার চিত্ত নহে অস্থির চঞ্চল, 
উদরে ক্ষুধার জালা, আক তৃষ্টায় ক্ষণে ক্ষণে 
পৃথিবীরে মনে হয় সর্বরিক্ত চির্-নিঃসম্বল। 


আজন্ম অশেষ স্সেহে যে শম্তশালিনী ভূমি-মাতা 
নিবিচারে পস্তানেরে পালন করেছে অকাতরে, 
বৈমাত্রেয় দুষ্ট বুদ্ধি আজি হ'ল পরামর্শদাতা, 
তারে চির-বদ্ধা। বলি পরিহার করে অনাদরে | 


স্বদেশের স্বর্ণধূলি শ্রদ্ধীভরে রাখে না মাথায় 
দেবতারে দুরে ঠেলি সভা করে পুজার মন্দিরে, 
তুলেছে সাধন-মন্ত্র, নান্তিকের গ্রশন্তি-গাথায় 

ন-স্যাৎ করিয়া দেয় শুভস্করী বিক্য়-চণ্তীরে। 
তাইতো! প্রার্থনা করি, হে ঠাকুর, এস এস ফিরে-_ 
তব যাছুষ্পর্শে 7াও নব্জন্ম আর এক জীবনে, 

চরণে আশ্রয় মাগি পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে 
চিক আপন মায়ে, মাতৃপূজা শুভ উদ্বোধনে । 
মহাঁলগ্রে দেবীপৃজা, বঙ্গভূমি পাদপীঠ তার, 

তুমি তার পুরোহিত, তোমার অঞ্চলি হ'তে দেবী 
নিজ হস্তে নিয়েছেন হান্তমুখে অম্বতসম্ভার 

তব চিত্তবিনিঃস্ত। মহা তপস্যায় ইষ্টে সেবি 
দাড়ালে সেদিন তুমি, অন্ধকারে মগ্র চারিধার-_ 
আনিলে বিবেক-জ্যোতি, প্রভাতেব উৎসারিত আলো, 
মানব-চৈতন্যে এল কি অপূর্ব অনুভূতি তার । 

বু পথ বহু মত-_-এক হয়ে তোমাতে যিলালো । 
তোমারে ম্মরণ করি, হে পরমতৃষা-নি বারণ, 

বু তপন্তাঁয় লব্ধ তব মহাজীবনের স্বরে 

ব্যাপ্তিতে তৃপ্তিতে আজ দীপ্ত হোক অপ্রবুদ্ধ মন; 
গঙ্গার তর্জভঙ্গে মোছের মালিন্ত যাক দৃরে। 


আলোহীন প্রাণহীন এ নীরজ্ সংশয়-তিমিরে 
এন এস প্রাণারাম, প্রাণের ঠাকুর এস কিরে। 


সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ 
ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 


একদিন এক ত্রাঞ্ধ ভক্ত শ্ররামকর্চকে জিজাস। 
করেছিলেন, “মহাশয়! ঈশ্বরের শ্বপ নিয়ে 
নানা মত কেন? কেউ বলে- সাকার, কেউ 
বলে_ নিরাকার, আবাব লাকারবাধীদের নিকট 
নানা কূপের কথা শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল 
কেন? গ্ররামরুষ্ বললেন, “যে ভক্ত যেক্সপ 
দেখে, সে মেইক্প মনে করে। বাস্তবিক কোন 
গগুগোল নাই | ত্বাকে কোন রকমে ঘ্দি এক- 
বার লাভ করতে পারা যাঁয়। তাহলে তিনি সব 
বুঝিয়ে দেন। মে পাডাতেই গেলে না, সব 
খবরু পাবে কেমন ক'রে ? 

ঈশ্বরের হ্বরূপ সন্বস্ধে শ্রারামরুঞ্ণ একদিন যা 
বলেছিলেন, আজ তাঁর সম্বন্ধেই তা গরুযোজ্য 
বলে মনে হয়। তার মধ্যে এতগুলি ধর্মভাবের 
ও আধ্যাত্মিক অন্ভূত্তির সমাবেশ ছিল যে তাকে 
সম্পূর্ণদূপে বুঝা ও তার সর্বভাবের কথ] ঠিক 
ঠিক ভাবে বল! আমাদের মতে। লোকের পক্ষে 
এককূপ অপস্ভব। তাই আজ তার সম্বন্ধে 
শিক্ষিত ও পণ্ডিত লোকদের মধ্যে নান! মত 
দেখতে পাই ও নান! ভাবের কথা শুনতে পাই। 
অবশ্য তারা সকলেই ভার সবধর্ম-সমন্থয়ের 
কথ! স্বীকার করেন। কিন্তু এই লর্বধর্ম- 
সমন্বস্বের মূলে যে তীর ষধ্যে সব ভাবের ও 
অনুভূতির সমাবেশ আছে, সে কথ! তার] সব 
সময় বুঝেন বা স্বীকার করেন ঝলে মনে হয় না। 
কেহু তাকে পরম কালীভক্ত বলেন, কেহ পরম 
জ্ঞানী বলেন; কেহ অছ্ৈতবাদী, কেহ হ্বেত 
বা বিশিষ্টাঞ্িতবাদী বলেন; কেহ তাঁকে পরম 
যোগী মনে করেন, কেছ বা তাকে নিষ্ষাঁয কম 

? 


বলেন। আবার কেহ কেহ তাঁর ভক্তি ও 
অদবৈতজ্ঞানকে বিরুদ্ধ ভাবের অনংহত ও আসন 
সমাবেশ মনে করেন। 

শ্রীরামরুষ্ের আধ্যাস্বিক বন এবং ধর্মীয় 
ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে এক্দপ বিভিন্ন  বিকদ্ধ 
ধারণা তার অপূর্ব অলৌকিক অধ্যাত্ব-জীবনেক 
সম্পূর্ণ বা সত্য বর্ণনা নয়। এক একট্রিধারণা তার 
দিব্য জীবনের এক একটি দিক স্পর্শ করে যা 
এবং উছা! আহংশিকভাবে সভ্য হলেও সম্পূর্ণ 
সত্য নয়। এস্বলে ভগবান বৃদ্ধ ও ঘুগাবভার 
শ্রবামকুষের ছুটি উপদেশপুর্ণ গল্পের কথা মনে 
পড়ে। এক লময় বুদ্ধদেব তাঁর শিল্তদেক্ব বকে 
ছিলেন, চার অন্ধ ব্যক্তি যেমন এক হছাতীর 
দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্ণ ক'রে ভাব নম্বুষ্ধে 
ৰিভিঙ্গ ধাঁরণ। পোষণ করে এবং প্রত্যেকে নিজ 
ধারণাঁটিকেই সন্তা ঝলে পরম্পর কলহ করে, 
তেমনই পরমতত্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগ্নণ আংশিক 
সত্যমাত্র তেনে পরস্পরের মত খগ্ডন করবাএ জ্ন্ত 
কলহে প্রবৃজ্ত হন।' শ্ররামক যে গল্পটি 
বলতেন তা] আরও স্বন্দর ও শিক্ষাগ্রদ। তিনি 
বলতেন £ একজন বাহ্ছে গিছিল। সে দেখলে 
যে গাছের উপর একটি জানোয়ার বয়েছে। 
মে এসে আর একজনকে বললে, “দেখ, অসুক 
গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে 
এলাম), লোকটি উত্তর করলে, "আমি যখন 
বাহে গিছিলাষ, আমিও দেখেছি--ত মে লাল 
রঙ হতে যাবে কেন? সে থে সবুজ রঙ) 
আর একজন বললে, না, না আ্বাখি দেখেছি-_. 
হলদে । এইকূপে আরও কেউ কেউ বললে 
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না জবরজগা, বেগুনী, নীল” ইত্যাদি । শেষে 
ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, 
একজন লোক বসে আছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করতে সে বললে, “আমি এই গাছতলায় থাকি, 
আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি-_-তোমবা 
ধা যাব'লছ,সব সত্য--সে কখন লাল, কখন সবুজ, 
কধন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত কি 
হয়। আবার কখন দেখি, কোনও রঙ নাই ।, 
জীবামকফ্ের জীবন ও সাধনায় যেন অনন্ত 
ভাবধারার সমাবেশ ও সমন্থয় দেখ! যায় । তাঁকে 
যিনি যেভাবে দেখেছেন, অথবা তিনি ধার 
কাছে যেভাবে দেখা দিয়েছেন, তিনি তাকে 
সেইভাবে বুঝেছেন। তই কারও কাছে তিনি 
জগন্মীতার একনি ভক্ত, আগ্াশক্তি কালীর 
শ্রেষ্ঠ উপাঁসক বা শাক্ত, কারও কাছে ভগবান 
বির পরম ভক্ত বা বৈষ্ণব, কারও কাছে 
শিষের পরম ভক্ত বা শৈব, কারও কাছে দ্বৈত 
বা বিশিষ্টা্ৈত মতাবলম্বী বেদাস্তী, কারও কাঁছে 
ধ্যানমশ্ন বাজযোগী, কারও কাছে নিষ্কাম কর্ম- 
যোগী, আবাঁর কারও কাছে সর্ধভাবাতীত নিগ্ুণ 
ও নিরাকার ব্রন্ষে সমাহিতচিত্, নিবিকল্প 
গযাধিমগ্ন অদ্বৈতবেদাস্তী বা পরম জ্ঞানযোগী | 
কখনও তিনি অহ্ৈতজ্ঞানে প্রতিষ্টিত হ'য়ে 'ব্র্গ 
সত্যং জগন্িখ্যা” এই উপদেশ দিয়েছেন, এবং 
এবং যোগ্য পাত্র দেখে তাঁকে সর্ধত্যাগী সন্ন্যাসী 
হার প্রেরণ। দিয়েছেন এবং সন্তালীর জীবনাদর্শ 
যে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ ও জীবসেবা তাও 
বুঝিয়ে দিয়েছেন। আবার কখনও ভিন্ন 
অধিকারীকে হ্ৈতজ্ঞানের ও ভক্তি-পথের কথা 
বলেছেন, এবং ঈশ্ব্ই চতুবিশংতি তত্ব সব 
হয়েছেন একথা বলে, নংসারে থেকে ভগবানে 
মন রেখে সংসারধর্ম পালন করতে উপদেশ 
দিয়েছেন । তাস কাছে যিনি যে ঈশ্বরীয় ভাব 
নিয়ে যেস্তেন, তাকে তিনি সেই তাবেই ভাবিত 
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ও অনুপ্রাণিত করতেন। তার শ্রীমুখ-নিঃক্ত 
উপযা তাতেই প্রয়োগ ক'রে বলতে হয়, তিনি 
এন এক দিব্য রঞজক ছিলেন মে তাঁর কাছে 
যে যে-বুডে কাপড় ছোঁপাতে চেয়েছে তাকে তিনি 
সেই রঙেই তা ছুপিয়ে দিয়েছেন, তার এক আধা- 
রেই সব রঙ ছিল, কখন কখন তাতে কোন রউই 
দেখা যেত না। এখন আমরা ঘদ্দি বলি, তিনি 
ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী নয় , শাঁক্ত ছিলেন, বৈষ্কব 
বা শৈব নয় , দ্ৈতবাদী ছিলেন, অধ্বৈতবাদী 
নয়, তবে আমাদের শ্রীবামকষ্জের স্বরূপ-বর্ণনাঁ_ 
বন্ৃব্ধপী লাল নর়-_-সবুক্গ, সবুজ নয়-_হলদে 
ইত্যাদি বর্ণনার মতো আংশিকভাবে সত্য হলেও 
সম্পূর্ণদ্ধপে সত্য হবে না। শ্রীরামরুষ্-কল্পতকুরর 
তলে ধিনি সর্দ! বসে থাকতেন, সেই স্বামী 
বিবেকানন্দ তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : 
ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা কবা যাক না, তিনি 
ছিলেন একাধাবে সমভাবে ছৈত ও অদ্বৈতবাঁদী, 
ভক্ত ও জ্ঞানী ।--এই বর্ণনাই সর্বভাব্ময় 
প্ররামকষ্ধের থার্থ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনা । 

অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মাহুষের যন জ্ঞানকূপ 
স্ষের মেঘাবরণ। মেঘ যেমন মধ্যে মধ্যে 
সুর্ধকে আবৃত ক'রে আমান্দের দৃষ্টির অগোচর 
করে, তেমনই অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মন কুট তর্ক- 
জাল বিস্তার ক'রে জলস্ত ও জীবন্ত সত্যক্ষে 
অন্পষ্ট ও আবৃত কবে। কঝোম কোন পণ্ডিত 
ও সাধুলোক বিভিন্ন ধর্মভাঁব ও আধ্যাত্মিক অনু- 
ভূতির একত্র সমাবেশ শ্বীকার করেন না, অথবা 
সে লম্বগ্ধে সন্দেহ ও আপত্তি করেন। তাদের 
ধারণা শান্ত মত সত্য হ'লে বৈশ্কৰ বা শৈব 
পিদ্ধাস্ত সত্য হ'তে পারে না। সেইক্ষপ দ্বৈত- 
বেদান্ত ঠিক হ'লে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাত্বৈত ঠিক 
হবে না, এবং অধৈত মত ঠিক হ'লে দ্বৈত ব। 
বিশিষ্টাঘৈত ঠিক হবে না। বে্দোস্ত আলে 
চনার সময় একদিন একজন খ্যাতনামা ত্বৈত- 
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বেদাস্তী সাধু আমাকে এই কথাই বলছিলেন। 
বেদন্ত-দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলি পরস্পর 
বিরোধী নয় এবং তীর্দের একটা সমন্বয় সাধন 
কব] ঘায়,-একথা বলায় তিনি আমাকে অনেক 
ভতৎ্পনাও করেছিলেন । বোপ হয় সমন্বয়াচার্য 
এবামরষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে তার কোন 
পরিচয় নেই। যাই হ'ক তার বছ তর্কযুক্তির 
উত্তরে তীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “দি 
কোন লোক আপনার সম্মুখভাগ দেখে আপনার 
এক রকম বর্ণনা দেয়, এবং আর একজন লোক 
পশ্চাৎ্ভাগ দেখে আর এক রকম বর্ণনা 
দেয়। তবে দেই দুইটি বর্ণনার মধো কোন্টি 
ঠিক, আঁর কোন্টি ভুল-_ব্লতে পাবেন? তিনি 
এ প্রপ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না” শুধু 
বললেন, উপমার দ্বারা তত্ব-নির্ণয় হয় না।' 
কথাটা একেবারে মিথা। নয় । 

তত্বান্ুভৃতি বা তত্বদাক্ষাৎকারই তত্বনির্ঘ্বের 
প্রকুষ্ট উপাগ্ধ। আর একথাও সত্য যে তত্বা্ছু- 
ভূতির প্রকার্ভেদে তত্বপ্রকাঁশ ও তত্বনির্য়েরও 
প্রকারভেদ ঘটবে। সকলের তত্বাহভূতি এক 
প্রকার হয় না এবং সেজন্য সকলের তত্বনির্ণয়ও 
একরূপ ধা একপ্রকার হবে না। মানুষের মল 
যখন যে তৃমিতে থাকে, তার জ্ঞান তখন নেই 
ভ্তরে ওঠে এবং তার তত্বাহ্ভূতিও সেই প্রকারের 
হয়। এ-সন্বন্ধে বেদে মনের সপ্তভূমির কথ! 
আছে। মন যখন লিঙ্গ, গুহা এ নাঁভিদেশে 
থাকে তখন মাজষের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ব্বয়ে ও 
ইন্ছ্রিরত্বখে নিবদ্ধ থাকে, এবং তার কাছে 
পরম তত্ব রূপ রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্খ-গুণযুক্ত জড়- 
জগত্রূপে প্রকাশিত হয়। মনের চতুর্থ ভূমি 
স্বদয়, পঞ্চম ক, বষ্ঠ ভূমি ভ্দধ্য। মন খন 
এসব ভূমিতে ওঠে, তখন মানুষের এশ্ববিক 
জ্যোতিঃ ও ঈশ্বরীম্স ভ্বপ দর্শন হয়। কিন্ত 
তখন জ্যোতিঃকূপে বা ঈশ্ববীয় রুপে প্রকাশ্রিত 


সর্বভাব্ময় শ্রীরাম 


৪৭৪ 


তত্ব এবং মানব মন বা যান্বাত্মার মধ্যে একটা 
ব্যবধান থাকে এবং তাদের মধ্যে একটা তেদ- 
জ্ঞানও স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে থাকে | এই শবে 
জানের উৎকর্ষ ঘটালে মন সমাধিস্থ হয়। এ 
সমাধিকে যোগশান্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাখি 
বলা হয়েছে। এ অবস্থায় সাধক পরম তত্বকে 
পরা শক্তি, পরমেশ্বর বা সগ্ুগ ত্রদ্মক্পে অন্থভব 
করেন। তত্বান্ুভূতির এই প্রকার ভেদে ও 
জ্ঞানের এই স্তরে জীবাজ্সা ও পৰুমাত্মার যধো 
ভক্ত-ভগবানের সম্বদ্ধ স্থাপিত হয়, এবং তার 
উপরই শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ষের এবং হৈত, 
বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাছৈত প্রভৃতি বৈষধ বেধাস্ত- 
মতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 

শিরোদেশ মনের সপ্তম ভূমি । সেখানে হন 
গেলে সব চিত্তবৃত্তিপ নিরোধ হয়। তখন আর 
আতা ও জেয়। বিষয়ী ও বিষয়, জীব ও ঈশ্বর 
ইত্যাদি দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। মন তথে লীন 
হয় এবং পরম তত্ব পরম ত্রদ্ধের প্রতাক্ষ দর্শন 
হয়। অনুভূতির এই অবস্থাকে তুরীয় বলে এবং 
জানের এই শ্যরকে অসম্প্রজ্ঞাত বা নিষিকল্প 
সমাধি বলে, এবং এখানে তত্ব সচ্চিদানম্দ পরবরক্ষ- 
রূপে প্রকাশিত হম। এটি শুদ্ধ অভেদ জ্ঞানের 
অবস্থা, ইহাই অখগ্তাচৃভূতি বা অছৈত আন। 
এই নিবিকল্প সমাধি ও অথণ্াচ্ুভূতির উপর 
যোগীর শুদ্ধ আত্মজ্ঞান ও বেদাস্ত্ীর অধ্বৈতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত। 

এখন আমরা বুঝতে পারি থে অনের 
বিভিন্ন ভূমিতে, জ্ঞানের বিভিন্ন স্তবে তত্ব কেমন 
বিভিন্ন ব্ূপে প্রকাশিত হয় এবং তা থেকেই 
বিভিন্ন ধর্মের ও দর্শনমতের প্রতিষ্ঠা হয় । 
এগুলি বিভিন্ন হলেও এদের মধ্যে একটি মাত্র 
সত্য, অপরগুলি মিথা এ কথা বলা যায় না। 
ঘেমন একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সত্বদ্ধে পিতা, পুত্র, 
স্বামী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্বোধনে অভিহিত কৰা 


৪৭৬ 


ক্স এবং তাঁর কোনটিই মিথ্যা নয়, কেননা 
গ্রত্যেকটিতেই তিনি কোন না কোন ভাবে 
বিদ্ভমান, তেষনই একই পরম তত্বকে প্রকশি 
ভেদে আগ্যাশক্তি কালী, মহাবিফু, পরম শিব, 
আত্মা, ভগবান, লগুণ বা নিগুণ ত্রক্ষ বল] ধায়) 
তায় কোনটিই মিথ্যা নয়, কারণ প্রত্যেকটিতে 
একই তত্ব কোন ন! কোন ভাবে প্রকাশিত। 
তাই শ্ররামকঞ্ণ বলেছেন, “ঘে ব্যক্তি পর্বদা ঈশ্বর 
চিন্তা! করে, সেই জানতে পারে- তীর স্বরূপ কি? 
সে ব্যক্তি জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, 
নানাভাবে দেখা গ্েন-তিনি সগুণ আবার 
ভিনি নিপ্ড 1” 

নানা সাধন! ক'রে শ্রীরাম তত্বের বিভিন্ন 
গু অচুভূতিই লীভ কর্সেছিলেন এবং জ্ঞানের 
সর্ব স্তর থেকে তত্বের সর্ধ পের ও ভাবের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


সাক্ষাৎকার করেছিলেন । তাই তিনি সর্ব ধর্ম 
ও দর্শনের মহালমন্বয়ের বাঁণী দিয়ে গেছেন-_- 
ঘত মত তত পর । এখন আমরা যদি তার 
ধর্ম বা দর্শনমতকে একটি ক্ষুদ্র কোটরে আবদ্ধ 
করি, অথব! তাকে এক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিবন্ধ 
করি, তবে তার সব সাধনা ও শিক্ষাকে অস্বীকার 
করা ছবে। কিন্তু সেটা শুধু তুল হবে না, 
স্তর গ্রতি বড় অবিচারও করা হবে। শ্রীবামক্ঃ 
ছিলেন সর্বভাবঙন়্ পরম পুরুষ, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের 
যুগাবতার । যুগপ্রয়োজনেই তার আবির্ভাব হয়ে- 
ছিল। সে যুগপ্রয়োক্জন হ'ল-_বিশ্বব্যাপী ধর্ম- 
হন্ব, ধর্মসন্গ্রদায়গুলির কলছ, সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও 
দর্শনযতের বিরোধ দূর ক'রে তাদের মহামিলন 
সাধন করা। এই ঘুগগ্রয়োজন আজ সিক্িন পথে 
যাত্রা শুরু করেছে, এবং কালে তা. পূর্ণ হবে । 


প্রতীক্ষান্তে 


শ্রীশাস্তশীল দাশ 


চিরন্গম্দর আমার জীবনে আসবে সে কোন্‌ রূপে 1 
দিনের আলোকে ক্ষিপ্র চরণে অথবা আধারে চুপে, 


নানালঙ্কারে বিভূষিত হয়ে, অথবা নিরাভরণ, 


ক্ূপখানি তার সযতনে ঢেকে বেশবাসে নাধারণ,_ 
কিছু তে! জানি না, বসে আছি শুধু আকুল প্রতীক্ষায়, 
অনাদরে যেন দেবতা আমার ফিকে নাহি চলে যায় । 
দিন কেটে যায় পথ পানে চেয়ে, আধারে সন্ধ্যা নামে, 
পথ প্রান্তর জনহীন হয়, কলকোলাহল থামে ; 
তবু তার দেখ। মেলে না তো, কই-স্থুন্দব এগ না থে 
মনের গভীরে অস্ফুট সুরে হতাশার সুর বাজে । 
আলবে না সেকি? আমার সময হয়নি এখনে। পার ? 
ব্যাকুল এ মন আদা-পথ পানে ফিবে চায় বারবার। 
নিশীধ রাজি, শতক গভীর, চারিদিক লিঝ ঝুম, 
ক্লাস্ত চোখের পাতা দু'টি ঘিরে নামে বিষঞ্ন ঘুম। 
নে ঘুমের মাঝে দেখি বিশ্পয়ে-_ খুঁজি ঘারে বার বার, 
আমার সমুখে সে আছে ধাভায়ে, হানিমাখা মুখ তার। 


গ্রন্থাগারে 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


আঁমার বই-এর ছোট্ট আলঙান্সিতে সাত্রি 
সারি বিরাজ করেন সমুত্রের এ-পারের এবং 
ও-পারের মনীষীরা। তদের কেউ বা অতীতের, 
কেউ বা বর্তমানের । কাঁজের ফাকে ফাকে 
এদের কথা শুনি, শিক্ষাও পাই, আনন্দও 
পাই। মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীট। পাগলা- 
গার । হৃদয়ে ঘপিয়ে আপে নৈরাশ্ের অন্ধকাবু। 
বুঝতে পাঁবিনে-_কি রকমের পবিবর্তন দরকার, 
কল্যাঁণময় জীবনের বৈশিষ্ট্যই বাকি? তখন 
আশার আলো খুঁজে পাই দেশ-বিদেশের চিস্তা- 
বীরদের লেখার মধ্যে। 

ই, পৃথিবীতে ধারা চিন্তার অগিশ্ফুলিঙ্গ 
ছড়িয়ে গেছেন দিখিদিকে, তীদের সঙ্গে সত্যি 
কারও তুলনা হয় না। বারও. বাঁসেলের 
[21001001950 50০181  2১9০038006107 
পড়তে পড়তে দেখি এক জায়গায় লেখা রক্কেছে : 
111) [০০৮ ০ 60927৮20005 1076 0, 
13 09869] 0080 200 00109] 1001091) 0০৮01, 
মাছের নান! রকমের শক্তি আছে, চিন্তার 
শক্তির কাছে তারা কিছুই নয়। আর একথা 
হ'জার বার সত্যি যে পৃথিবীতে যুগাস্তকারী যত 
বড় বড় আন্দোলন হয়েছে তাদের উৎসমূলে তো 
মুষ্িযেয় চিস্তাবীবের “আইডিয়া, | 

তাই আমার বইয়ের ছোট্ট আঁলমাবিট! আমার 
কাছে একট! মহাতীর্ঘ। এই দূর গ্রামে সেবা 
কাজের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে বাধার পর ঘখন বাধা! 
পেয়েছি, শ্বামীজীর পজ্জাবলী প*ড়ে তখন নাহল 


এসেছে, ধৈর্য এসেছে- এসেছে আশা, উদ্দীপন], 
উদ্ভধম। ১৮৯৪ খুঃ আমেরিকা প্বেকে লেখা 
একখানি পঞ্জে দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে : 


হায়! যঙ্দি ভারতে একট মাঁখাওয়াল! 
কাজের লোক আমায় সহায়তা করবার 
জন্ত পেতাম। কিন্তু তার ইচ্ছাই পূর্ণ 
হবে-_-এখন দেখছি, আমাকে একলা ধীরে 
ধীরে কাজ করতে হবে। 


১৮৯৬ থুঃ লন থেকে লেখা আঁর একখানি 
পত্রেও একই নিঃদঙ্গতার কথা । লিখেছেন £ 
জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে 
যাচ্ছে। যে দেশে লোকের গাবরাশি 
সহলে কাঁধে পরিণত হ'তে পারে সেই স্থানে 
এবং সেই সকল লোকের সঙ্গে গ্রত্যেকের 
থাকা উচিত। হায়। যদি ত্বাদশ জন মাক 
সাহসী, উদার, মহৎ ও অকপটহদয় লোক 
পেতৃম ৷ 
আবার একখানি পত্রে লেখা রয়েছে £ 
“আর একট! তত যদি আমার মতো পেতৃম 1 
পড়ি, ভাঁবি আর অবাক হয়ে ধাই। জনতা 
মধ্যে ্বামীজী কি রকম নিঃসঙ্গ ছিলেন! কি 
পর্বতপ্রমাণ বাধাবিদ্বের মধ্যে তিনি কাজ ক'রে 
গেছেন । লগুন থেকে লিখছেন এক মহিলাকে £ 
আমি শীদ্রই ভারতবর্ষে ফিরবো, পরিবর্তন- 
বিরোধী থস্থসে মাছের ন্থায় অস্থিমজ্জাহীন 
জড়প্রায় বিরাট দেশটার কিছু করতে পারি 
কি না দেখতে। 
কিন্তু একদিকে যেমন নিংলঙ্গ ছিলেন তিনি 
আরু একদিকে কি সাহল, কি ধৈর্যা দিগন্ত- 
প্রসানী অন্ধকারের মধ্যে বসে দিকে দিকে বইস্ষে 
দিয়ে গেলেন বৈপ্লবিক চিস্তার বিছ্যত্প্রবাছ। 
হৃদয়ের যধ্যে এ আশা আজান ছিল-_তার ভাব- 


৪ 4৮ 


রাঁশি ব্যর্থ হবে না কখনও । একদিন না এক- 
দিন সেই ভাবের তরঙ্গ মালা তীর স্দেশবাণিগণের 
হদয়ে হাদয়ে জাগাঁবে একটা নৃতনতর প্রেরণা) 
সকল ক্লান্তি, সকল নেরাহী মিলিয়ে যাবে দেশ- 
জোড়া উদ্দীপনার এবং মহাঁবীর্ধের মধ্যে । 


আমার এ ছোট্র লাইব্রেরির মধ্যে বিরাজ 
করছেন ধারা, তাদের বাঁণীর মধ্যে কী আশ্চর্য 
মিল খুঁজে পাই। মাঝে মাঝে পৃ7৩ ৮০ 
[0110 ০ 21৮০, নেডে চেডে দেখা অভ্যাসের 
মধ্যে দীডিয়ে গেছে । মগজের কসরত ভালই 
হয়- আখ চিবোলে যেমন হয় চোয়ালের | 
আর প্রেটোর বুসবোধও কী স্থতীব্র! প্লেটে 
যে একজন বূসিক পুরুষ ছিলেন-_-এতে কোন 
সন্দেহে নেই। কতকাল আগে তিনি লিখে 
গেছেন তার 7৯০1০০01701 কিন্তু সেদিন তাঁর 
কাঁছে যে-সব আইডিয়া” সত্য বলে প্রতিভাত 
হয়েছিল, আজও তারা আমাদের মনকে কী 
বকম নীভা দেয়। ব্হু যুগের ওপার থেকে 
ভেসে-আসা প্রেটোর আইডিয়াগুলি আমাদের 
কাছে মনে হয় যেন উত্তঙ্গ গিবিশিখবের বায়ু, 
যার মধ্যে আছে নবজীবন-সঞ্চারিণী শক্তি। 
মাদকদ্রব্য-বর্জন সম্পর্কে তার মন্তব্য আজও 
কত সত্য। একজায়গায় বলছেন £ 

400 00. 1] 706 8119৮ 0 20191006855) 
90071011090 800. 10100989 278 10708$ 0101১9- 
090100108 110 £09101805, 

যাঁর হবে রাষ্ট্রের অভিভাবক, রাষ্্রতরণীবর 
পরিচালক, রাষ্রকে রক্ষা করবার দায়িত্ব থাকবে 
যাঁদের হাতে, তার। যদি মদ্যপ হয়__-তবে তাদেরই 
রক্ষা করবার জন্তে তো রক্ষী লাগবে। প্লেটো 
রসিকতা ক'রে বলছেন, গা] 7৮ ০০৪1৭ 
1১9 71930901003 0: ৪, £0870197 90 290019 
৪ 2087৮ -বক্ষককে রক্ষা করবার জন্তে রক্ষীর 
প্রয়োজন, সত্যি একটা হাশ্তকর ব্যাপার! 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ-_৯ম সংখ্য। 


প্লেটো বলেছেন : 4. £08701%0 18 60৪ 185৮ 
[97505 7) 606 ৮0:19) 18180010910) ৮০ 
৮০ 21190 6০ £9৮ ৫20010 800 0০৮ 200 


*ম11015 109 18 
গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব মাঁকিন কবি হুইট- 
মানের কবিতাতেও প্রচুর। গছ্যপানকে 


হুইটম্যানও ছুচক্ষে দেখতে পারতেন না। 
হুইটম্যানের কাছে পবিত্রতা এবং স্বাস্থ্যের 
তুল্য আর কিছু নেই। নতুন যুগকে জয় 
করবার জন্যে স্থখ-সম্পদ-মাঁয়ামমতার বন্ধন 
ছিডে পথে বেরিয়েছে যারা, তাদেরই জয়ধ্বনি 
কবির কণ্চে। পথ দুর্গম, বাঁধা বিপুল । নতুন 
পৃথিবীকে কৃষ্টি করবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কবির 
সহযাত্রী হবে যাঁরা, তাঁরা হবে %81:%0 11510 
7090 1 তাদের যোগ্যতা-পরীক্ষার মাপকাঠি 
সাহস এবং স্বাস্থা। তিন শ্রেণীর মাচ্ুনকে 
কবি সঙ্গে নিতে নারাজ । প্রথম-_যারা ব্যাধি- 
গ্রস্ত, দ্বিতীয়-_যাঁরা মদ্যপায়ী এবং তৃতীয় _কুৎ- 
দিত ব্যাধিতে রক্ত যাঁদের দূষিত। ১০7 ০£)9 
0৮০0 7১০৪৭ কবিতায় হুইটম্যাঁন বলছেন £ 
০ 0199890 [00:9010) 100 010-0:101:91 0: 
6706798] 08206 18 0910015880 10012 
মাতালকে তিনি তাঁর সহযাত্রীদলে ঠাই দিতে 
মোটেই রাজী নন। হুইটম্যান আগে থাকতেই 
বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় মতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন : 
1006 7008 00209 60 6)৪ 681 111] 1) 
যদি 
দেহে স্বান্ক্য এবং মনে সাহল থাকে, তবেই 
এগিয়ে এসো বাছাঁধন। আর যদি ধেছের 
মধ্যে রোগ বাপা বেঁধে থাকে, অজানায় 
ঝাপিয়ে পডতে মন ভয় পায়, তবে ঘরের 
ছেলে ঘরে ফিরে যাঁও। 

স্বামীজীর বাণীব মধ্যেও একই স্ুর। 
পত্রাবলী” পড়তে পড়তে দেখতে পাই কত 


0] 8106 101108 000850 800 17081]. 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


স্বরে, কত ভঙ্গীতে স্বামীজী নহ্যভারতের কানে 
গুনিয়েছেন শক্তি অগিমন্ত্র-শরীরে শজি, 
মনে শক্তি) হুইটম্ান যেমষশ বলেছেন, 
4010] 00099 107 0018)6 "1)0 0028 1] 
569৮ &70 09691011760 1000168 স্বামীজীও 
তেমনই বলেছেন, "আমি চাই এমন লোক যাঁহা- 
দের শরীরের পেশীদমৃহ লৌহের ম্যায় দুঢ ও 
স্লাধু ইস্পাত-নিশ্িত হইবে, আর তাহাদের 
শবীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, 
যাঙ্থা বজ্র উপাদানে গঠিত | বীর্য, মনুয্যত্ব 
ক্ারধীর্য, ব্রদ্ধতেজ ।” শ্বামীজীর বকে বারংবার 
শুনতে পাই ২ 'সাহলী হও, সাহসী হও,-_মাশষ 
একবারই মবে। আমার শিষ্েরা ষেন কখনও 
কোঁনমতে কাপুরুষ না হয়। 139 11895: 
৪ 1 ৪ছম 110) এক অপূর্ব গ্রস্থ। এই গ্রন্থে 
নিবেদিতা লিখছেন__এডেনের কাছাকাছি এক 
মন্ধ্যায় স্বামীজী তার এক প্রর্সেব উত্তরে বললেন £ 


18০] 7079%00) 020]% 806 [07050191585 
[1 500 10010) ০০. আ1]] ড10 67501] 0080 
170৮8" 0506890 92010106006 608 700%- 
400 01 0109 [00901910908 16 75 
1099--9679106612, 1706 


(10106988609 ০01 9098 800 90510109006. 


013172508. 


01] 61186 009 


%)] 1198 10 61396 008 00. 

--এই জন্য আমি কেবল উপনিষদের কথাই 
বলে থাকি। তুমি ঘদি দেখ, দেখতে পানে 
আমার সমস্ত কথার মধ্যে শুধু উপনিষদের বাঁদীই 
উদ্ধৃত হয়েছে । আর উপনিষদের ভিতর থেকে 
শুধু শক্তির ভাবই আমি পরিবেশন করেছি। 
বেদবেদাস্তের সার কথা এ শিক্তিঃ। 

এই অমূল্য গ্রন্থে নিবেদিতা আর এক 
জায়গায় গুরুদেষ সম্পর্কে বলেছেন £ 38:20], 
9৮:9061), ৪৮508৮88005 ০01 ৭9৪ 
6৮, 138 91190 10: 10 02080 93 10 0320. 


গ্রন্থাগারে 


৪৭৯ 


বাছাধাছা বইগুলির উপরে চোখ বুলাতে 
বুলাতে বিভিন্ন দেশের বিতিন্ন কালের মহামানব- 
দের কঠে একই আইডিয়ার সমর্থন খুজে পেলে 
মনে হয় দিশেহারা চিত্ত সংশয়-সাগরে একটা 
আশ্রয় খুজে পেল। 

যাঁরা পৃথিবীটাফ্ষে নৃতন ক'রে গড়ে তুলতে 
চায়, তারা যেন সুখের আশা না করে-_এই 
কথাটা কত ষ্নীষীর কণ্ঠে কত ভঙ্গীতেই না 
প্রকাশ পেল। বাঁসেলের 17710070168 01 
5300181 10001056:006190এর শেষ পরিচ্ছেদ 
দেখতে পাচ্ছি লেখা রয়েছে ২ 11099 ঘা)০ 
010 &০ 108] 66 29909780100 ০৫ 0179 
৮০10 0708৮ 1809 10209110988, 01770816101, 
7০৮০, ০0105. -ধার। দুনিয়াকে নবজীব- 
নের পথে এগিয়ে দেবার কাঞ্জে হাত দেবে তাদের 
নিঃসঙতার, বাধার, দারিস্থ্যোের এবং লোকনিম্দার 
সম্মধীন হতেই হবে। খেতড়ির মহাবাঁজকে 
লিখিত স্বামীজীর পত্রে দেখতে পাচ্ছি-_- প্রত্যেক 
কার্কেই তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয় 
--উপগ্ীস, বিঝোধ ও পরিশেষে গ্রহণ । যে কোন 
ব্যক্তি তাব ল্ময়ের প্রচদিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে 
আরও উচ্চতর তত্ব তাবে ও ভাঁষায় প্রকাঁশ করে, 
তাকে নিশ্চিতই লোকে ভুল বুঝবে। ১৮৯৫ খুঃ 
আধহেরিকা থেকে লিখিত পত্রখানিতে লেখা! আছেঃ 

বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সম্তাঁন- 
গণের মধো কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে। 
তোমাদের মধ্ো সর্বাপেক্ষা যে সাহসী, সর্বদা তার 
সঙ্গ করবে। ঝড় বড়ব্যাপার কি কখনও স্হজে 
বিনা বাধায় হয়ে থাকে? সময় ধৈর্য ও অদম্য 
ইচ্ছাশক্তিতেই কাজ হয়) 

ছইটম্যানের 9০1% 0: ৮) 07000 7১০8৭ 
কবিতায় যাদের তিনি মুক্ত পথে আহ্বান 
করেছেন তাদের উদ্দেশে বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই 
ঘোষণা করেছেন £ 


৪৮০ 


156 80108 সা) 1006 £098 01652 6 
81088. 2156, 70059:5, জোঘা 806100198) 


068951৮1005, 


_ আমার সহ্যাত্রীর ভাগ্য অধর্ণশন, দারিদ্র 
ক্রুদ্ধ শত্রদল, আপন জন তাকে ছেড়ে যাবে। 


রবি ঠাকুরের “বলাকা'য় শুনি হুইটম্যানের 
বিবেকানন্দের ও রাসেলের প্রতিধ্বনি । যাদের 
হাতে পুরাতনের জয়পতাকা, সেই প্রবীণ এবং 
পাকার! তাদের আঘাত তো হানবেই যার! 
নতুনকে নিয়ে আসছে আবাহ্‌ন ক'রে। 
“তোরে হেথাঁয় করবে সবাই মানা 
হঠাৎ আলে। দেপবে যখন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--»স নংখ্য। 


মাহ্ষের আত্মা দেশকান্কে অতিক্রম ক'রে 
আছে। বুদ্ধ, খু্ট, সক্রেটিস, ছসটম্যান, টলস্টয়, 
রাক্কিন, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীচৈতন্ত, শ্রামরুফ, 
বিবেকানন্দ-_মাহ্ষকে মর্যাদা! দিলেন না কে? 

আর নতুন সমস্ত ঝলে কি পৃথিবীতে কিছু 
আছে? এক বন্ধুর বাড়ীতে ষধ্যাহুভোজনের 
শেষে (কোন্‌ বইতে ঠিক মনে নেই) 
পড়ছিলাষ £ 
ট)০ */0210 ) 85976 %:9. 0015 ৮১৪ 014 
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মানুষের প্রকৃতি আগেও যা ছিল, আঁজও তেমনই 
আছে । তপোবধনের খধিরা ঘে সকল সমন্তাঁর 
সম্মুধীন হয়েছিলেন, আমাদের সামনেও সেই সব 


ভাববে একী বিষম কাগ্ডখানা। চির পুরাতন সমস্যা । শুধু নচিকেতার মতো! 
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা বেগে, স্বচ্ছ বুদ্ধিকে সহায় ক'রে যদি মৃত্যুর জাঁলকে 
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে, ছি'ডে যেতে পারতাম! মহৎ সাহিতোর মধ্যে 
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে ভ্ষেগে পথেব নির্দেশ, আসক্তিকে জয় করবার ইঙ্গিত, 
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সশচায় ভালোবাসার জয়গান, ছূর্বলতার উপরে 
আয প্রম্নত্, আয়রে আমার কাচা? কটাক্ষপাত। 
শরৎ-সকাল 
শ্রীপ্রণবৰ ঘোষ 
সবুজ সক'লখাঁনি, এখানে প্রাণের তারে 
ঘাসের শীতলপাটি গান বাধে! 
আডিনায় পাতী__ হে যোর স্বদেশ, 
নবম ধানের গুচ্ছে কোমলে শ্টামলে মিলে 
লক্ষ্মীর আপন, আলোকে শিশিরে, 
আম জাম নারিকেলে অশ্রর আনন্দ দিয়ে 
দিগস্ত গহন, পূর্ণ করো সুর, 
ছড়ানো মাটির বুকে মেঘে যেঘে নীলে নীলে 
বৌদের আলপনা । দূর হ'তে দূর। 


প্রতিভা 


প্রীদিলীপকুমার রায় 


গ্রতিভার সংজ্ঞা ও উৎস কি?-_এ-সম্বদ্ধে 
এমার যা মনে উঠেছে_-তাই বলছি, ধর্দিও 
প্রশ্ব-ছু'টির উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়। 

কেন সহজ নয়? কারণ আমরা সংসারে 
অনেক কিছুরই সম্বন্ধে |! যা জানি তাদের মধ্যে 
অনেকখানি অংশই পাতলা! মেঘের মতন আমা 
দের জ্ঞানের আলো-কে খানিকটা আবছা 
অনির্ধচন্ীীয় কবে তোলে । এই অনির্বচনীযুতীকে 
ইংরেজী ভাষায় “যিস্টিক” বিশেষণ দিয়ে ব্যক্ত 
করা হয়। কিন্তু “মিস্টিক" কথাটিও কম মিস্টিক 
নয়) অর্থাৎ ওর তাব হৃদয়ে থিতিয়ে গেলেও 
রূপেব নাগাল পাওয়া শক্ত । আমার্দের মনের 
গভীবে রকমারি আঁলো, প্রভা, শ্বলিঙ্গ বিকৃমিক্‌ 
কবে, কিন্তু তাদের ছেশায়! গেলেও ধরতে গেলেই 
ফসকে ঘায়। 

'প্রতিভ।” কি বস্? “মলৌন্দধ কাকে বলে? 
ম্বরুচি'র সংজ্ঞা কি? “মায়া মানে কি? 
এই জাতীয় নানা প্রশ্থই আমাদের মনের ছুয়ারে 
টোকা মাবে প্রীয়ই । কিন্তু ছুমার খুলে তাঁদের 
আপ্যাঘ্িত করতে গেলেই দেখি, তাদের সংশয় 
গ্শ্থি ছিন্ন করা ভার হয়ে ওঠে। এক কথায় 
যে-সব প্রশ্ন নি্ধে দিনের পর দিন ঘর করতে 
করতে মনে হয়, তাদের উত্তর খানিকটা জনি; 
তাদের সঙ্গে নির্জনে মুখোমুখি হ'তে না হ'তে 
দেখি যেজানাৰ মতন জানি না। 

এত কথ! বলছি এইজন্য যে, সংজা! নির্ণয় 
করতে যাওয়ায় বিপদ পর্দে পর্দে' একটা খুব 
জানা উদাহরণ দিই। প্রত্তিভা কালেভড্রে 
আসে, তাছাড়। সাধারণ মাস্ুঘেব প্রাতিভা নিয়ে 
বাথ! ব্যথা নেই ব'লে প্রতিভার সন্বদ্ধে তাদের 

৫ 


বোঝাবার প্রশ্ই ওঠে না। কিন্তু কখনও ভাঁল- 
বাসেনি এমন লোক দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া ভার। 
অর্থাৎ ঘি বাম-্তাম-যছু-মধুকে জিজ্ঞাসা কব! 
যায়-_প্রেম সন্বক্ধে তারা কি বোঝে, দেখা যাবে 
সাড়ে পনেরো-আন! মানুষই ভূল জবাব দেবে 
এবং এক পাই মানুষকেও বোঝানো বাবে না 
যে প্রেমের প্রাণের কথাটি হ'ল--ভালোবাসতে 
চাওয়া, ভালোবান। পাওয়া নয় , অর্থাৎ সত্যিকার 
প্রেম দেওয়া-নেওয়া নয়। নিধুবাবুর একটি গানে 
আছে £ 
'ভাঁলোবামিবে ব'লে ভালোবাসিনে-_ 
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানি নে।, 

এক তরফা ভালোবাপায় কেউ পুরোপুরি স্থখী 
হ'তে পাবে না, কিস্তু একথা নিশ্চয়ই বলছি ধে 
ভালোবাসার যদি স্বতাঁব এই হুয় থে প্রতিপানে 
»|ই প্রেমাম্পদের ভালোবানার অঙ্গীকার, তবে 
সে হ'ল বাণিজ্য, আইনের ভাষায় £ 08১0 100 
19০--আমি দিচ্ছি এই, তুমি দাও উই । বিশেষ 
ক'রে আজকের মাহুধকে বোঝানো অস্স্তব থুষ্ট 
কি বলতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, 
“নেওয়ার চেয়ে দেওয়ার আনন্দই বেশি।, 
অপস্তভব এইজন্যে থে মনের মধ্যে খানিকটা অন্ততঃ 
নিফ্ষামভাব না এলে 'নিষফ্ষাম প্রেম' শুনলে মনে 
হয় সোনার পাথর-বাটি বা আকাশ-কুস্থয- 
অর্থাৎ ও হয় না, অবাস্তব। তাই হাজার চেষ্টা 


করলেও তারের বোঝাতে পারা যাবে না হে 
বাধার প্রেমেব মূল তত্বটি হ'ল আত্মদান, দর- 
কষাকি নয়-_তুমি ভালোবাঁসলে তবেই আমি 
তোমাকে ভালোবাসব, নইলে নলয়। রাধার 
মনের গাব অঙ্গীকার কবেই তো শ্রচৈতন্য 
বলেছিলেন ঃ 


৪৮৭ 


আঙ্লিত্ত বা পাদরতাং পিনষ্ট, মাম্‌ 

আদর্শনান্‌ মর্মহতাং করোতু বা। 

বথা তথ! বা বিদধাতু লম্পট 

মত্প্রাণনাথস্ত প এব নাপরঃ ॥ 

কোন নব্যা এ কথায় ফোস্‌ ক'রে উঠে ব্ল- 
বেন £ আহা! কি কথা! আধুনিকাদের “আল্টি- 
মেটাম" ছুটে -উঠেছিল বস্কিমচন্দ্রের ভ্রমবেরই 
মুখে যে লতী হয়েও করতে চেয়েছিল শর্ত, 
গোবিন্দলালকে বলেছিল : “যতদিন তুমি ভক্তির 
ঘোগ্য ছিলে ততদিনই তোমাকে ভক্তি করি- 
ক্লাছি-'.১ ইত্যাদি । ভ্রমর গোবিন্দলালকে যতই 
ভালোবেসে থাকুন না কেন, তার সে নিবিড় 
প্রথয়ও ছিল নীতিসম্মত প্রেম, রাধার প্রশ্নহীন 
শর্তহীন প্রেম নয়-ঘে প্রেম শুধু ভালোবেসেই 
সার্থক--থে প্রেম বলে, তোমাকে যদি নাঁও 
পাই, তাছ'লে আর কাউকে চাইব না। 

সংজ্ঞা-নিকপণের ছুন্হতা যদি প্রেমের 
সম্বদ্ধেই সত্য হয়--যার ছিটেফোটা অনুভব 
ষাচুঘমান্রেই করেছে, তাহ'লে দুলভ প্রতিভা 
বলতে কি বোঝায় তা বোঝানে। কি বিষম দায় 
তাই কাউকে বোঝাবার চেষ্টা! না ক'রে ব'লে 
যাই গ্রত্িতা বলতে আমার ঘা মনে হয়েছে । 

সংস্কতে ছুটি বিশেষণ দিয়ে প্রতিভাকে 
বোঝীবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি; 
নবনবোন্েষশালিন্ী প্রজ্ঞা; অন্যটি : মাযার 
উপমায়--অঘথটনঘটনপটায়সী শক্তি। 

প্রথার তান্য--_প্রতিভ1 নিজের পথ নিজেই 
কেটে চলে নিত্য-নতুন পথে। একথা কে না 
মান্বে ঘে প্রতি প্রতিভাই অদ্বিতীয়? প্রতি 
মাছুষড ভাই-__সত্য, কিন্তু প্রতিভার অদ্ধিতীয়ত্্‌ 
বিশেষভাবে সত্য, কেননা অনন্ততঙ্গতা তার শুধু 
রক্তে নয়_মজ্জীয়। তাকে যেন চেপে ধরে 
চাজাঝ এক অন্য ভাগিদ--শ্পিবিট | স্পিরিটের 
“তৃত” প্রতিশব্দও এখানে খাটে। কারণ প্রতিভা 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


যে তার প্রেরণা, খানিকটা ভূতে-পাওয়া মাহ 
যেন» মতনই যেন নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিজে 
ষায-_সে চলে খানিকটা যেন বিবশ হয়েই । 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো আমান 
বক্তব্যটি পরিফার হবে। ইওঝোপের স্বশ্রেঠ 
সঙ্গীতকার, প্রতিভার বরপুত্র বিটোভ.ন্‌ গামলায় 
মুখ ধুচ্ছেন, এমন সময় তার মাথায় এল স্থর- 
সম্পাত। তৎক্ষণাৎ মুখ ন৷ মুছেই বসলেন তিনি 
স্বরলিপি করতে । ঘর জলে জলময়-_তার 
ল্যাগুলেডি (গৃকত্রী) রেগে আগুন, কিন্ত 
বিটোভ নেব গ্রাহাই নেই। 

আর একটি দৃষ্টান্ত ; এমার্সন লিখছেন 
দার্শনিক প্রবন্ধ । স্ত্রী অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে বললেন, 
“আমার এক জাল। হয়েছে তোমায় নিযে | শীতে 
কেঁপে মরি, চাকর পালিয়েছে । অথচ এই ঠাণ্ডা 
ঘরে বসে তুমি লিখে চলেছ কি ধে মাথামুু। 
যাঁও বাগাঁন থেকে কিছু চেলাঁকাঠ নিয়ে এসো, 
এ-ও কি আমাব কাজ নাকি? এমার্পন দীর্ঘ- 
নিংশ্বা ফেলে লেখা ছেড়ে উঠলেন। বাগানে 
গিয়ে কুডুল দিয়ে কয়েকটা কঞ্চি কেটে স্ত্রীর 
সামনে দিয়ে বললেন, “এই নাও । এখন আমি 
শুরু করি-_যা জীবনে একমাত্র বাস্তব সত্য-- 
রিয়াল । এই বলে লিখতে বদলেন দার্শনিক 
তত্বকথা। তার কাছে শীতে কাপার দুঃখও 
তেমন বাস্তব সত্য ছিল না, ঘেষণ সত্য ছিল তাঁর 
দার্শনিক ভাবধারাকে ভাষায় ঝ্ুপাত়িত কর]। 
তাই না কিলি হয়েছিলেন জগতের একজন 
সেরা দাশনিক। ভাব এলে তার আর নিস্তার 
ছিল না--তাঁকে যতক্ষণ ন। ভাষায় ফুটিয়ে 
তুলতে পারছেন, ততক্ষণ তার পক্ষে আর কোন 
কাজে মন দেওয়। ছিল অসস্তব। 

হাল আমলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখতে 
পাই এ-প্ররণার ফলে কী-ভাবে তিনি চলছেন, 
'মংপুতে রবীন্ত্রদাথ' ঘইছিতে এই সতোবই 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


পরিচয় পেয়ে মন অভিভূত হয় থে দারুণ রোগ- 
যস্ত্রণীও তাকে ঠেকাঁতে পারেনি কবিতা লেখা 
থেকে । যখন কলম ধরতে পারছেন না, তখনও 
লিখলেন_ মানে, আবৃত্তি করলেন-__অপরে টৃকে 
নিল: 

দুঃখের আধার রাত্রি বারে বারে 

এসেছে আমার বাবে *' 
যতবার ভয়ের মুখোশ তাব করেছি বিশ্বাস 
ততবার অনর্থ হয়েছে পরাজয় ।' ? 
অবসন্ত চেতনায়ও কবি কী অনুভব করলেন, 
তাকে ছন্দে ফুটিয়ে না তুলে রোগশযধ্যায়ও চুপটি 
ক'রে শুয়ে থাকা তার পক্ষে অসভ্ভব হ'য়ে উঠল-_ 
তাই-না লিখতে হ'ল তাঁকে £ 
“দেখিলাম, অবদন্ন চেতনার গোধুলি-বেলায় 
দেহ মোর ভেসে যায় 
কালো কালিন্দীর আ্োত বাহি? "* 

তবু প্রতিভার প্রেরণা জাগালে। তাঁর 
বুকে প্রার্থনা £ 
« উধ্বে”চেয়ে কহি জোড় হাতে_ 
হে পৃষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজীল 
এবার প্রকাশ করো তোঁমার কল্যাণতমরূপ, 
দেখি তারে_ যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।' 

আর এক বিরাট প্রতিভ। শ্রীঅরবিন্দ | 
চোখে দেখতে পেতেন না তিনি শেষ কয় 
বংসর | কিন্তু মুখে বলে চলেছেন, আর একজন 
টুকে নিচ্ছে, এইভাবেই তিনি রচনা করেন তার 
মহাঁকাব্য--“সাবিত্রী' । শুনতাম এ-বুগ হ'ল 
লিরিক্‌ কাব্যেরই যুগ, এপিকু আর কেউ রচন! 
করতে পাঝবে না। এ-যুগের শেষে এপিক্‌ ন! 
হোক আধা এপিক্‌ হ'ল মিন্টনের 'প্যারাভাইজ 
লষ্* কারণ তাতে এপিকের ছন্দ থাকলেও 
বিপুল বিস্তৃতি নেই। পাবিআী'র যধ্যে আছে 
এপিকের কল্লোল তথা উদার্ধ--বাঞ্ধি, এহেন 
এশিক তিনি প্রায়ান্ধ অবস্থায়ও মুখে-মুখেই রচন! 


প্রতিভা 


৪৮৬ 
ক'রে গেলেন। এরই নাষ তো অটনদ্ঘটন- 
পটীয়সী প্রতিভা । বিন্বাট কাবা মুখে-মূখে 


বূচনা--তার কত ভাব, কত অঙ্থসভৃতি, কত 
আবিষ্কার-_নবনবোম্মেষশালিনী প্রচ্ঞ। আর কার 
নাম? তিনি দেখতে পেলেন বে আমর! য1; 
করি, ভাবি, সাধি--তার পিছনে রম়েছে এক 
চিরন্তন প্রেরণা সেই চালাম্ম এ বিশ্বভূবনকে £ 


£ 0055৮19 100081%৩ 02165 
606 ৪887৪ 9100 80008... 


4 00181767 900791056005 সগ1৮হ 0010109, 
প্রাতিভ প্রেরণা এক নিয়ঙজ্িত করে হৃর্ধতারা:.' 
কালের বাহিকা এক মহীয়সী অলোক-প্রকৃতি | 


এবার প্রতিভার উৎস-মুখে প্রান এনে 
গেছি। প্রতিভার ইতিহাসে এমন গভীরদর্শ 
ক-জন জন্মেছেন? 'সাবিভ্রী'র সপ্তম স্ন্ধে ঘষ্ঠ 
উল্লাসে তিনি লিখছেন : 


[01)9 8972)08 $00 79981568 
(010 50206 0181) 100129, 


00010999190 170 % 9009177%1 890190%, 


[7199 ০01] 605৮ 67৮95 10101 
810 11000007651 08109, 


1106 ০70৭ 6109 10172)9 8106 0135730) 
108 81075 8100 £295 


/519 00188101090 910871055 01 8 86109700008 (15. 
- প্রতিভাঁও এক তুর্ঘ মহান্‌ গহন খআলো কে 
আদ্দি-উৎম হ'তে পায় তাজ মিতা-্থইীর প্রেরশী, 
যার বরে সে লতে অমর্দী কীতি এ-ধরায়। 
লাবণা মহিমা ভাব-কূপায়ণ হলাদিনী হুষমা, 
তারি মহীয়ান অনলের বাপীবাহী বহ্ছিকণা | 
গ্রতিতার আঁদি-উত্ন নম্ঘদ্ধে এর চেয়ে সুন্দর 
স্পন্দমান সংজ্ঞা আর কোখাঁও পড়েছি ব'লে 
মনে পড়ে না। এ-স্কলে জীঅববিন্দব আরও 
একটি মৃল্যবাঁন্‌ কথা বলেছেন; এই খ্বরগাঁর 
প্রেরণা মানব-ষনের সীমাক্রিক্ন ছোয়্াচে খানিকটা 
খুইয়ে বসে তার ক্সাঙ্িম দিব্য দীতিত £ ৮1197 
1988৮ 06%০90১ 6890. 18 16 13086 01%1709, 


৪৮৪ 


-_ মাঁনসের মীন স্পর্শ হ'তে মুক্তি লভে মে যতই 
ততই লে হয় তার স্বর্গীয় স্বরূপে মৃতিমতী । 

এর বেশী আর কী ব্লা যেতে পারে 
গ্রতিভার অমর্ত্য শ্বরূপের সম্ব্ধে? শ্রীঅরবিন্দ 
ভার 70679 01 702৮ গ্রশ্থে চমত্কার করে 
ব্যাখ্যা করেছেন নানীশ্রেণীর কবিতার প্রেরণার 
্ভর। সে ব্যাখ্যার মূলে আছে প্রতিভার 
কবিদের এই চিরন্তন অনুভূতি যে তারা যে- 
পরিমাণে নিজেদের উচ্চতর সত্যলোকের কাছে 
খুলে ধরে সেই পরিমাণেই তাদের মধ্যে নেমে 
আপে সে অলক্ষ্ায লোকের পিজন্ব ছন্দ ছ্যতি বর্ণ 
রাগ। এদের নিয়েই মানুষ আবহ্মানকাল শিল্পের 
দর্শনের কাব্যের সঙ্গীতের পপারী হ'য়ে এসেছে। 
অর্থাৎ, আদল কথা £ আমাদের মর্ত্যমানস ষে- 
অনুপাতে অমর্ত্যের বাহন হবে সেই অঙ্গপাতেই 
সে প্রতিতাধর হু”য়ে ফুটে উঠবে। 

এ-বাপীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মেলে অধ্যাত্ 
জগতে ) কারণ, শিলে কাব্যে দর্শনে মাজুষের 
মন নিরস্তর হানা দিয়ে অমল প্রেরণাকে 
খানিকটা চুুত করেই তার মলিন ছোঁয়া-তে। 
তাই এছেয়াচ থেকে সবচেয়ে বেশি মুক্তি 
পায় কবি শিল্পী মনীষী নয়-যোগী, খষি, 
অবতারকল্প মহাপুরুষ। এ-ধুগে একথার 
সবচেয়ে উজ্ল দৃষ্টান্ত মিলবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 


উদ্বোধন 


| ৬১তম ধর্-_নম সংখ্যা 


দিব্যজীবন পর্যালোচনা করলে। সচরাচর 
মহাপুরুষ মহাত্মা্দের আমরা প্রতিভীধর নাম 
দিই না। কিন্তু বিচক্ষণ অল্ভাস্‌ হাক্সলি-- 
যিনি প্রতিভার একজন দেরা বোদ্ধা--ঠিকই 
বলেছেন যে ধর্মের জগতেই আমর! সবচেয়ে 
বেশি দেখতে পাই দিব্য প্রতিভার মত্যলীল।। 
ঠিকই বলেছেন এইজন্য যে ধর্দের জগতেই 
মান্ষ সবচেয়ে বেশি 'আমি'-র লয় সাধন করতে 
পারে--ভগব্তপ্রেমের আত্মহারা লাধলায়। 
তাই, প্রতিভার চরম পরিচন্ন মেলে লেই 
অবতারকল্প দিব্য পুরুষের সাধনায়, ধার] আমি-র 
ক্লে থেকে মুক্তি লাভ ক'রে হয়ে উঠেছেন 
ভগব্দ্ভাব ও ভগবৎশক্তির বাহন । পরমহংস- 
দেব সন্বদ্ধে তাই তো! স্বামীজী হ্বলেছিলেন 
তার একটি বক্তৃতায় £ মানুষ মর্যজীবনে যে 
কী ভাবে বিশুদ্ধ দেবত্বের পরিচয় দিতে পাৰ, 
তার দীপ্ততম দৃষ্টান্ত হ'য়ে এসেছিলেন এ-ুগে এই 
আশ্চধ প্রেমের প্রতিভাঁধর, ধীর প্রেমের শক্তি 


ছিল অঘটনঘটনপটায়সী-_অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই 
ধার প্রতিভা সার! বিশ্বে গ্রকট করেছিল ভাগব্তী 
শক্তির মহিমা । পরমহংসদেব বলতেন £ 
আকাশজোড়া মুখ ক'রে ডাকতাম মা । আর 
মাকে আনতাম টেনে। এই আবাহনের 
শক্তিই হয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও ভাগবততী 
প্রেরণাই তার উতৎস-গোমুখী । 


ভক্তি-অধ্য 
শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 


জননি । জগদীশও তোমার অধীন । 

পরা-অপরা এস্র্ধে নদ! পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার, 

তাই কত দাও মোরে ; আর আমি? দীন, অতি দীন 
কোথা পাব বল কণা মাত্র তার? 

তবু আজও হাঁয়। আছে ভক্তি নীলপন্ম-রূপে, তোমারি দয়ায়__ 
এ হৃদয় মানস-সরসে £ যদি লহ করুণায়-_ 

তাই দিব অর্থা, তব কমল-কোঙ্ল রাঙা পায়। 


মেকালের কথকতা 
শ্রীস্থুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


লেকাঁলে কথকতাই ছিল আমাদের দেশের 
জননাধারণের মধ্যে শিক্ষা-্দীক্ষা বিস্তারের প্রধান 
বাহন। দেশের নিরক্ষর বিরাট জনতা 
কথকতার আদর থেকে স্বল্প আয়াসে ধর্ম-জান, 
নীতি-শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে শাস্তি ও আনন্দলাভ 
ক'রত। বন্ততঃ নে ঘুগে কথকতাই ছিল এদেশের 
পাধাবণ জ্বনগণেব, বিশেষতঃ পল্ীবাসীর্দের 
লমহিগত ভাবে শিক্ষা দীক্ষালাত ও চিত্তবিনোদনের 
একমাত্র উপকরণ । অবশ্ঠ পরবর্তীকালে পাঁচালি, 
যাত্রা, নাটক, তরজা, পালাকীর্তন প্রভৃতিরও 
ক্রমশঃ উত্তব এবং প্রচলন হয্ম। সম্প্রতি চল- 
চিত্র, বেতার, দংবাদপন্্ এবং আরও কত 
চিত্তাকর্ষক উপকরণ সমাজ-শিক্ষার ক্ষেজ্ে 
পাওষুা! যেতে পাবে। 

ইদানীং দেশের সাধাৰণ জনগণের মধ্য থেকে 
নিরক্ষরতাও ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে। মুক্রিত 
পুত্তক-পুন্তিকা এবং পক্র-পত্জিকািও প্রকাশিত 
হচ্ছে। পল্ীতে পল্লীতে পাঠশালা, গ্রামে শ্রামে 
উচ্চ বিগ্যাযতন, শহরে শহরে কলেজ গড়ে 
উঠেছে । নারী-শিক্ষার প্রচলন এবং প্রসারও 
হয়েছে । মেয়েদের কুল-কলেজগুলিতে তাদের 
স্থান সন্কুলান হয় না। 

স্ৃতরাঁং এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সমাঙ্জ- 
শিক্ষায় তথ! আমাদের জাতীয় প্রগগতিতে কথ- 
কতাঁর অব্দানের ব্যিয় বিচার করতে গেলে 
মনে হয়, সে সন্বদ্ধে সম্যক ধারণা লাত করা 
অসভভব হবে। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতাঁর 
ভূমিকা ঘে কিরপ গুরুত্বপূর্ণ এবং কত ব্যাপক, 
ত। শঠিকভাবে নির্ণয় করচ্তে হলে প্রথমে 


আমাদের দৃষ্টিকে প্রদারিত ক'রে দূর অতীতের 
পারিপাশ্থিকতায় নিয়ে যাওয়া দরকার | 


তখন মুদ্্রণযস্ত্র অথবা মুদ্রিত পুম্তক-পত্রি- 
কাদি কিছুই ছিল না । হাতে লেখা তালপাতার 
পুখিই ছিল স্থল এবং তার সংখ্যা ছিল 
নিতাস্তই কম। ত্রান্মণ-পপ্ডিতগণের টোল বা 
চতুষ্পাঠীগুলিতে লেখাপড়া এবং বিদ্যাঁচর্চা হ'ত, 
তাদের সংখ্যাও যথেই ছিল নাঁ। তা ছাড়া 
দর্বপাধারণের বিগ্যার্জনের কোঁন সুযোগই ছিল 
না। দেশময় ছেয়ে ছিল নিরপ্ষতার নিবি 
ছায়া। অতএব সেই যুগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে 
তবেই আমাদের লোক-শিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতার 
বিরাট ভূমিকা এবং মহান অবদান সম্বন্ধে যথার্থ 
ধাপশ] হবে। 


এখন প্রশ্ন হতে পারে, মে যুগে দেশের 
জনসাধারণ নিরক্ষতার জন্য কি অজ্ঞ ও অধপতিত 
ছিল? তারা কি জ্ঞান-বিজ্ঞনের আলোক 
থেকে বঞ্চিত ছিল ?--তা কখনই নয় । বরং 
বর্তমানের তুলনায় তখন তাদের নৈতিক থেকু- 
দণ্ড দৃঢ় এবং চারিত্রিক মান উন্নততর ছিল। 
বস্ততঃ এর মূলে ছিল শিক্ষাব্রতী কথকগণের 
সরল স্থললিভ কথকতারই অদৃশ্য প্রভাব । 
কথকতার আদরে বিমুগ্ধ শ্রোতৃব্্গ কেবল ধর্ম ও 
নীতি-শিক্ষাই নয়, ভার সঙ্গে আমাদের মহাকাব্য, 
সংস্কত লাহিত্য, জাতীয় সাধনা, অধ্যাত্ম 
সংস্কৃতি, আচার-পন্ধতি, কর্তবাপালন, পরার্থ- 
প্র্তা গ্ুভৃতি ব্যিষেও হথেই জান আহরণ 
ক'রত। নারী-পুরুষ, বাঁলক-বৃদ্ধ, ধনী-দকিত্র 
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নিবিশেষে সর্বসাধারণের জন্যই কথকতার আসর 
সদ। উন্যুক্ত ছিল। 

বিশাল জনমণ্ডলী এ আসরে বর্ণমালা- 
পরিচয়ের অবকাশ না পেলেও, জ্ঞানলাতের 
প্রচুর যোগ পেত। ফলে দেশের জনসাধারণ 
কথকতা শুনে মুখে-মুখে যথেষ্ট জান ও শিক্ষা- 
লাভ ক'রত। নিপুণ কথকগণের সরন কথকতায় 
এমনই চমৎকারিত্ব ছিল যে, তাশুনে বিশাল 
জনতা সহজেই আকৃষ্ট হ'ত। অজ্ঞ, নিরক্ষর 
শ্রমজীবীদেরও কোমল চিত্তে তার অপরিলীম 
প্রভাব পড়ত। এইজন্য সেই সমস্ত কথা-কাহিনী 
বা উপদেশ-প্রসঙ্গ একবার মাত্র শুনেই সেগুলি 
তারা অনায়াসে ধরতে পারত, কথাবার্তায় তা 
ব্যবহারও করত এবং জীবনের আচরণেও এ 
সব সংশিক্ষ! ফুটে উঠত। 

প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যায় বাংলার পল্লীতে, 
শহুরে নগরেও কথকতার আমর বসত। চণ্তী- 
মণ্ডপ অথবা অন্ত কোন দেবালয়ের প্রাণ 
কিংবা ধর্মপ্রাণ গৃহন্থের বৃহির্বাটাই ছিল 
কথকতার আসরের স্থান। পুরাপ-শাস্ত্রাদির 
মনোহর কথামালা এবং সাধু-মহাত্মাদের অমর 
জীবন-কাহিনী শোনার আকাঙ্ষায়, সন্ধা! হ'তে 
না হতেই, দলে দলে আঁবালবৃদ্ধবনিতা পরম 
আগ্রহতরে লম্মিলিত হত। কথকগণ বাস্তব 
উপমার মাধ্যমে, স্থমধুর সঙ্জীতলহ সরস কথাচ্ছলে 
এঁ পমস্ত পুণ্য প্রসঙ্গ বিচিত্র ভঙ্গিমায় কথকতা 
ক'রে শোনাতেন। শুদ্ধ বস্ব-, উত্তরীয়- ও 
যজ্জোপবীত-পরিহিত এবং মাল্যচন্দনাদি-ভূধিত 
নধয়কাস্তি শক্তিমান কথকঠাকুরকে দেখে 
শ্রোতৃবৃন্দের অস্তর ভাবে ও ভক্তিরনে আপ্লুত 
হ'য়ে উঠত। লোক-শিক্ষক কথকগণ অতিশগ্প 
আঁচারনিষ্ট, পবিজ্রাত্মা ও ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন। 
কাব। নিজেদের তদছ ও মনের শুচিতার প্রাতি 
সর্বদাই তীক্ষ দৃহি বাখতেন। 


উদ্বোধন 
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সেকালে আমাদের দেশে বারো মামে কেবল 
তের পার্বণই নয়, সারা বছর অগণন পাল-পার্ধণ 
ও শ্রতোৎ্পব লেগে থাকত । তখন দেশের 
আঘধিক অবস্থা ছিল যেমন সচ্ছল, লোক-চিত্তে 
ধর্মতাবও ছিল তেমনই প্রবল। ফলে, লোকে 
সংকার্ধে ব্যয় করত অকুগচিত্তে, পার্বণ-উৎস- 
বাদিতে খর্চপত্র ক'রত মুক্তহন্তে। পাঁল-পর্ব 
উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ রাজা, মহারাক্গা এবং জমিদাব 
ও ধনী গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহে কথকতা 
করাতেন। তারা এই সকল অঙহ্নষ্ঠানে বেশ 
সমারোহও করতেন। জকজমক এবং আড়ম্বর 
নিয়ে কখন কখন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রতি- 
যোগিতারও সি হ'ত। 
শ্রীশস্ত প্রাঙ্গণে রঙবেরডের বিস্তীপ সামিয়ানা 
টাঙানে! হ'ত। তার নিম্নে এক পার্থে কথক- 
ঠাকুরের বসার জন্ভ নিমিত হ'ত হুসজ্জিত 
মঞ্চ বা বেদী। তার চারি কোণে কলা- 
গাছ, উধেরে স্বঘৃশ্ঠ চন্দ্রাতপ এবং চতুর্দিকে 
আত্পলব, চীদমাল, কুস্থমন্তবক ও পত্র-পুষ্পা- 
দির মাল্য শোভা পেত। মণ্ডপে সামিয়ানার 
নীচে নানা বর্পের উজ্জ্বল প্রদীপমাঁলার ঝাড সব 
ঝুলত। শ্রোতাদের বসার জন্য সমস্ত মণ্ডপ 
জুড়ে গালিচা, নতরঞ্চ প্রভৃতি বিছানো হু'ত। 
মছিলাদের জন্ত পৃথক আসন নির্দিষ্ট থাকত) 
তাদের আসন “চিক' দিয়ে আড়াল করা! 
হ'ত। চিকের ফাক দিয়ে তারা স্থরসিক 
কথকঠাকুরের বিচিত্র ভাব-ভঙ্গিমাদকল বেশ 
স্পষ্টই দেখতে পেতেন। 
মঞ্চ বা বেদীর উপন্বে কখকঠাকুরের জস্ 
পাতা হত নুদৃষ্ট আমন। এ আসনের সম্মুখ 
ভাগে থাকত শুদ্ধ বন্ত্রে আচ্ছাদিত একটি জ্বল- 
চৌকি অথবা পিড়ি। কথকঠাকুর তার উপর 
কথ্চকতার গ্রন্থ বা পুঁথি রাখতেন। আদমের 
ভাগে শোস্তা পেত একটি তাকিয়া। বাম 
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পার্থ থাকত জলপূর্ণ গাড়, এবং তার উপর 
একটি গাষছা অথবা বন্বখণগ্ড। কথকঠাকুর তা 
দিয়ে প্রয়োজন-বোধে হাত মুখ মুছতেন | দক্ষিণ_ 
তাঁগে থাকত তীর আচমনাদির জন্য পবিজ্ঞ 
জলপূর্ণ কোশাকুশি বা পঞ্চপান্র। পুষ্পপাজে 
থাকত ফুল, চন্দন, তুলসী, দূর্বা, মাল্য গ্রভৃতি, 
আর একটি বড় পাতে থ।কত দেবতাঁকে নিবেদনের 
পন্য ফল-মূল, সন্দেশ-বাতাপা প্রভৃতি । সামনে 
তৈল কিংবা স্বতের প্রদীপ জলত।; ধৃপ-ধুনা 
দেওয়া হ'ত, তার মধুর সৌরভে চারিদ্রিকে 
আমোদ্িত হ'য়ে উঠত। 
মঞ্চে লামনের দিকে এক পার্থে একটি টবে 
শোভা পেত তুলসীবৃক্ষ | এ টবটি স্থদ্দরভাবে লাল 
শালু দিয়ে আচ্ছাদিত থাকত। এ স্থানে তুলসী- 
মঞ্চ স্থাপনের একটি নিগুঢ অর্থ ও আধ্যাত্মিক তাৎ- 
পর্ধ রয়েছে । এ সম্পর্কে পুরাণে পাওয়া যায় £ 
তুলসীকাননং যত্্র, যন্ত পদ্মবনানি চ। 
পুরাণপাঠন যন্ত্র তত্র সম্গিহিতো। হবি | 
_যে স্থানে তুললীকানন থাকে, যে স্থানে পদ্ম- 
বন থাকে এবং যে স্থানে পুরাণশান্ত্র পাঠ হয়, 
সেই স্থানে সাক্ষাৎ শ্রীহরির আবির্ভাব ঘটে। 
কথকঠাকুর যে মঞ্চ, বেদী বা উচ্চাসনে বসে 
পুরাণশাস্ম কথকতা করতেন, তাঁকে বলা হ'ত 
'ব্যামালন” হা “ব্যাসপীঠ” । এ আমনকে ভাগবতত- 
পুবাণার্দি-প্রবক্ত মহধি কৃষদৈপাত্ন বেদব্যাস- 
দেধের আসন আন করা হ'ত। কথকঠাকুর এ 
আসনে উপবেশন করার পূর্বে পন্পম ভক্কিভরে 
“ব্যাসাসলাক় নমঃ? কিংব! “ধ্যাসপীঠায় নম? বলে 
ভাঁতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন । কথকতা! 
শেষেও তিনি আপন হ'তে নেমে আবার এ 
ভাবে ব্যাধাসনকে বন্দনা ও প্রণাম করতেন । এ 
আমনে উপবিষ্ট থাকাকালে তিনি কথকতার 
প্রস্থ ছাড়া জন্ত কোন কথাবার্তা কংরও সঙ্গে 
বলতেন না। কখনও বিশেষ প্রয়োজনে কারও 


সেকালের কথকতা 
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সঙ্গে অন্ত কথ! বললে তিনি আচমন ও বিুল্মবণ 
করতেন। তার পর আবার যথারীতি কথকডা 
ক'রে যেতেন। তিনি আত্মাভিমান ত্যাগ ক'রে 
এ আপনে উপবেশন করতেন, ভাই তীর সুমধুর 
কথকতার উপসংহারে তাঁর ভক্কি-গদ্গদ কে 
শোনা যেত--অগ্য ভগবান বেদব্যাস এই 
স্বানেই বিরাম ( বিশ্রাম ) গ্রহণ করলেন। 

ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃমগ্ডলীও ব্যাসাসন এবং কথক- 
ঠাকুরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-সম্মান ও ভক্তি-মধাদ। 
প্রদর্শন করতেন। তার কথককে কথকতাকালে 
সাক্ষাৎ 'ব্যাসদেষ-বূপে দেখতেন। এই অন্ত, 
কাবা এ সময়ে তাকে কোনও গ্রশ্ধ অথবা তার 
ব্যাখ্যাদি সন্ধে কোনোরূপ কটু মন্তব্য করতেন 
না। কারও কিছু জিজ্ঞান্ত থাকলে তিনি 
কথকতাশেষে এ আসন থেকে নেমে এলে তবে 
তাঁকে প্রশ্ন করতেন । এই সময়ে কেউ ইচ্ছা 
করলে তার সঙ্গে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কও 
করেতে পারতেন। কিন্তু তিনি ব্যাপাপনে 
উপবিষ্ট থাকাকালে কেউ কখনও তার প্রতি 
কোনরূপ 'অসৌজস্ প্রকাশ করতেন না। 

বিশেষ বিশেষ পবা ছাড়াও কতকগুলি 
সামাজিক ক্রিয়াকর্মে_ যেমন অব্প্রাশন, 
উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষেও ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ- 
গণ নিজেদের গৃহে কথকতা করাতেন। বৈশাখ 
মাস হিন্দুদের নিকট অতি পবিজ্ঞ মাস। এই 
জন্ত অনেকেই এই মানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজ 
নিজ গৃহে কথকতার আসর বসাতেন। আবার 
“নিয়মসেবা” উপলক্ষেও নানাস্থানে এক মাস 
ব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যায় কথকতা হত । আশ্বিনের 
শুরা একাদশী থেকে কাঁতিকের শুক্লা একাদশী 
পর্যস্ত অথবা আশ্বিনের সংক্কাস্তি থেকে কার্তিকের 
সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যহ যথাবিধি ভাগবতাদ্ি পাঠ 
ও কথকতা হ'ত। এই কথকতাই নিয়মসেবার 
কথকতা বলে প্রসিদ্ধ। 


৪৮৮ 


নিয়মসেবায় ঘটস্থাপনা ও সংকল্প ক'রে পাঠ 
এবং কথকতা হ'ত। যে শাস্ত্রের কথকতার 
ংকল্প হ'ত, প্রত্যহ পূর্বাহে সেই শাস্ত্র ও তার 
অধিজেবভাঁর যথারীতি পৃজাচনা করা হ'ত। 
প্রাত:কালীন এই অনুষ্ঠান কথকতার যঞ্চ বা 
মণ্ডপে না হ'য়ে নিকটবর্তী আর একটি স্থানে 
হ'ত। কথকঠাকুর প্রত্যহ এই সময়ে এ গ্রন্থ ও 
দেবতার অচনাদি ক'রে গ্রন্থের মূল শ্লোক গুলি 
কিছু কিছু ধারাবাহিকভাবে পাঠ করতেন । 
পূর্বাহের এই অন্ষ্ঠানকৃত্য-সম্পাদনে কথক 
কোন কারণে অক্ষম হ'লে, তিশি সংকল্প করিয়ে 
অন্য ব্রাহ্মণকেও এ কর্মে নিযুক্ত করতে পারতেন। 
ধাকে এ কার্ধে ব্রতী করা হ'ত তিনি “পাঠক? 
নামে অভিহিত হতেন। 
সকাল বেলার এই অঙ্গষ্ঠানে আর ছুইজন 
ব্রাহ্মণকে ব্রতী করা হ'ত--একজন 'ধারক” এবং 


একজন “শ্রোতা? । ধাঁরকের কাঙ্গ ছিল, পাঠকের 
পাঁঠে যাতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি না ঘটে, সেই 
উদ্দেশে গ্রস্থরক্ষা” করা। অর্থাৎ পাঠকের সঙ্গে 
সঙ্্রে মনোযোগ সহকারে তার নিজের পুঁথি 
দেখে যাওয়া। পাঠকের পাঠ বা উচ্চারণে ক্রটি- 
বিচ্যুতি ঘটলে ধারক তা সংশো্ন ক'রে তাকে 
ধরিয়ে দিতেন । আোতার কাজ ছিল অর্থবোঁধ 
মহ নিবিষ্টচিত্তে পাঠকের পাঠ শ্রব্ণ কর! । 
ধারক এবং শ্োতাও যথাবিধি সংকল্পা্দি ক'রে 
নিজ নিজ কাধে ব্রতী হতেন। 


একট] লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি-_সেদ্দিনও ছিল--আঁজ আর নাই। 


বলিতেছি। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৯স সংখ্যা 


পূর্বাহ্ের এই পাঠে নিত্যই কিছুসংখ্যক 
ধর্মপ্রাণ শ্রোতাও সেখানে বসে ভক্তিভরে এ পাঠ 
শ্রবণ করতেন। প্রোতাঁদের বোঝার স্থবিধার 
জন্য পাঠক এ সময়ে কোন কোন কঠিন শ্লোকের 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও করতেন । প্রত্যহ সকালে 
যতখানি পাঠ হ'ত, সাক্ক্য আসবে কথকঠাকুর তা 
বিচিত্র ভঙ্গিমায় শ্রোতৃমগ্লীকে কথকতা কা'রে 
শোনাতেন। 


কথকতার উদ্যাপন উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ 
রাঁজা-মহারাঁজ! এবং জমিদার ও ধনী গৃহস্থগণ 
মহোৎসব করতেন। ব্রাঙ্ষণভোজন, পণ্ডিত- 
বিদায়, দরিন্রকাডালসেবা এবং আত্মীক্সবর্গ, 
বন্ধুবাঞ্ধব ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানো প্রভৃতি এ 
উত্সনের অন্ততম অঙ্গ থাকত। কণক-ঠাকুরদেব 
প্রাপ্থিযোগও বেশ মোট! রকমের হত । তারা 
মূলযবান্‌ পটবস্থ, উত্তরীয়, শাল, স্থবর্ণাঙ্থুরী, বিবিধ 
তৈজস, শঘ্যা-পাঁলক্ক, ছত্র-পাঁছুকা, ্থপাকৃতি 
ভোজ্যাপামগ্রী এবং গিনি-মোহর প্রতৃতি যথেষ্ট 
দান-দক্ষিণা পেতেন । কথকতার বিশেষ বিশেষ 
পালার দিনে- যেমন কথকতার অন্তর্গত প্রসঙ্গা- 
ভযাঁমী অক্পপ্রাশন, বিবাহ, বাজ্যাভিযেক, বাঁমন- 
ভিক্ষা গ্রভৃতিতে ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃমণ্ডলীও কথক- 
ঠাকুরকে বহু খস্্, অর্থকডি, অলঙ্কার, বাঁপন- 
কোন, ভোজ্য প্রভৃতি দান-প্রণামীরূপে দিতেন । 


কথকতার কথ! 


' ***শ্ষে লাঙ্গল চধে, যে তুলা পেজে, ধে কাট্না কাটে, যে ভাত পান, যেন! 


পায়, সেও শিখিত,'"'শিখিত যে ধর্ম নিত্য, ' ঈশ্বর আছেন পাপপুণ্য আছে,'''পাপের দণ্ড, 
পুণ্যের পুরুস্কার আছে; জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য '". _-সে শিক্ষা কোথায়, সে 


কথক কোখা়? কেন গেল? 


- বঙ্িমচজ্দ 


শ্রীকঞ্ঠের বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ 


ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 


ভারতের ধর্শনশাস্্র যে সর্বদিক থেকেই 
জগতে অতুলনীয়, সে কথা আমরা গৌরবের 
সঙ্গেই ঘোষণা! করতে পারি । এই দর্শনশাস্ত্রের 
মধ্যে আবার বেদাস্ত-দর্শনই যে তারাগণের 
মধ্যে একশ্চন্্ঃঃ বূপে দেদীপ্যমান, তাও অবশ্া- 
স্বীকার্খ। পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হবার 
জীবাত্মার যে শাশ্বত আকৃতি__তীবই প্রপৃতি 
দৃষ্ট হয় বেদাস্তের 'তত্বমসসি, প্রমুখ মহাবাক্যে। 
সেজন্যই বেদাস্তকে ভাঁবুতের আত্মার মূর্ত প্রতীক- 
রূপে গ্রহণ করা চলে। বে্দাস্তের জনপ্রিয়তা 
এবং সর্বদ্নীন প্রভাবের মূল কারণও এই। 
অন্য কোন দর্শনের এবপ অসংখ্য ভাষ্য টাকা 
ব্যাখ্য। প্রকৃতি বিরচিত হয়নি, এবং অন্য কোন 
দার্শনিক সিদ্ধান্ত থেকে এত অধিকসংখাক সাধক- 
নম্প্রদায় উদ্ভৃত হয়নি । শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ, 
রামাম্ুজের বিশিষ্টাদৈতবাদ, নিশ্বার্কের স্বাভাবিক 
দ্বৈতবাদ, মধ্যের দ্বৈতবাদ এবং বল্পভের 
শদ্ধাদতবাদ--এই প্রখ্যাত 'পঞ্চ-বেদান্ত-সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে শেষোক্ত চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, 
বিষ্ুষ্বামীর “শুদ্ধাত্তবাদ, ও পরবর্তা বলদেব 
(বিদ্যাভৃষণ প্রতৃতি প্রপঞ্চিত “অচিস্তা-ভেদাতেদ- 
বাদও বৈষ্ণব বেদাস্ত-সম্প্রদায়। কিন্তু বেদাস্তের 
শৈব সম্প্রদায় সন্বদ্ধে সেরূপ অধিক কিছু জান! 
যায় না। প্রক্কতপক্ষে_বেদাস্তের ছ'একটি মানত 
শৈব সম্প্রদায়ের বিষয়ই আমর কিছু জানি-_ 
তাদের মধ্যে অধিকতর প্রখ্যাত শরীক শৈবাচার্ষের 
“বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ? | 

শ্বীক্-বিরচিত একটি মাত্র গ্রন্থের কথ! 
আমবা জানি, সেটি তার সবিখ্যাত ব্রক্ষনুত্র- 
ভাস্ক । এই ভান্তে হুনিপুণতাবে তিনি শৈব- 
হতীক্্যামী বেদাস্ত-ব্যাথ্যা করেছেন৷ ছুঃখের 

৬ 


বিষয়, এই অমূল্য গ্রন্থ বর্তমানে তুশ্রীপ্য। 
স্ুগ্রপি্ধ দার্শনিক ও আলঙ্কাতিক অগ্গয় দীক্ষিত 
ষোড়শ বা নদশ খৃষ্টাব্দে এই তাষ্যের উপর 
“শিবার্ক-মণি-দীপিকা' নামক একটি পাগ্ডিতাপুর্ণ 
টীকা রচনা করেন । এই শৈব-বেদাস্ত-ভাষ্য 
শৈবগণের পরম আদরের বস্ত। শক দ্বয়ং 
এর গুণব্ণনা ক'রে ধলেছেন £ 
শ্রীমতাং ব্যাস-সথতজ্রাণাং প্রঁকঠীক্বঃ প্রকাশতে | 
মধুরো। ভাষ্যপন্দর্তো মহার্থো নাতিবিস্তরঃ ॥ 
সর্ব-বেদাস্ত-সারশ্ত সৌরভাম্বাদ-মোদিনাম্‌। 
আর্ধাণাং শিবনিষ্ঠানাং ভাধ্যমেতন্মহানিধিঃ 8(৬-৭) 
শ্রীকণ্ঠের জীবনী ও আবির্ভাবকাঁল সম্বন্ধে প্রান 
কিছুই সঠিক জানা যায় না। তার ভাঁষ্যের 
প্রারস্তে তিনি তার গুকু শ্বেতাচারধকে এইভাবে 
গ্রণতি নিবেদন করেছেন £ 
নমঃ শ্বেতাভিধানায় নানাগমবিধায়িনে। 
টৈবল/কল্পতরবে কল্যাণ-গুরবে নমঃ ॥ (৪) 
প্রীকষ্ঠের আবির্ভাৰ-সময় যথাযথভাবে নিরূপণ 
করা সম্ভবপর না হ'লেও) তিনি যে শঙ্করাচার্ধের 
পরবতী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। শ্বীষ্ন ভাষ্যের 
প্রারম্ভে তিনি সেই ভাষ্যরচনার কারণ নির্দেশ 
কবে বলেছেন £ 
ব্যাস-স্থত্্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্ধদর্শনে। 
পূর্বাচার্ধে: কলুধি তং শ্রীকণেন প্রসা্তে ॥ (৫) 
এস্কলে 'পুর্াচাধ শব্দের অর্থ যে শব্করাচার্য, তা] 
নিঃপন্দেহ। খপ্য়দীক্ষিত তার 'শিবার্কমণি- 


দীপিকা'তে এই অর্থই গ্রহণ ককেছের। 
এতহ্যতীত, শ্রীক্-ভাব্যের বহু স্থলেই শক্করযত 
বা অধ্বৈতবাঁদের উল্লেখ ও খণ্ডন আছে। যথা, 
২-৩-১৯। ২-৩-৪২, ২-৩-৪৯ প্রমুখ সুত্রে অদ্বৈত- 
৪4 উপাধিবাদ প্রভৃতির খওন-গ্রচেষ্টা 
ৃষ্ট হয়। 


6৪৯০ 


বর্ষ 

সাম্দায়িক মতানুসারে, গ্রীক সর্বোচ্চ তত্ব 
বাত্র্ধকে 'শিব'রূপে গ্রহণ করেছেন। ত্রক্ম বা 
শিব ভব, 'শর্ব, পিশুপতি”, “মহাদেব, শিড়ু” 
'কুত্রে, 'নীলকঠ”, ত্বিলোচন+ উম্বাপতি" প্রভৃতি 
অসংখ্য নামে অভিহিত হুন। কিন্তু এইগুলি 
কেবলমাত্র অর্থহীন নাম নয়, উপরস্ত প্রত্যেকটির 
মাধ্যমেই আমরা শিবরূপী পরব্রদ্দের অনন্ত স্বরূপ, 
গুণ ও শক্তির আভাস পাই। ১-১-২ স্তরে 
শরীক শিবের আটটি প্রধান নামের উল্লেখপূর্বক, 
তাদ্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ 

ভব-শর্বেশান-পশডপতি-রুদ্রে! গ্র-ভীম-মহাদেবা- 
ভিধানাষ্টকশ্যাধিকরণং বাচ্যং পরংব্রহ্ধ (১-১-২)। 

- সর্বআ্র সদা ভব্তীতি ভব-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম । 
শর্ষশষেন সকল-সংহর্ত ব্রক্ষ প্রতিপা্তে । 
নিরুপাধিক-পরমৈশ্বর্ধ-বিশিষ্টত্বাৎ ঈশান-শব্ব বাচ্যং 
ত্দ্ধ। ঈশ্বরশ্তেশিত-ব্যাপেক্ষতয়া পশুপতি- 
শব্ধবাচ্যং ক্রদ্ম। সৃংসার-রুগদ্রাবকত্বাৎ রুত্র- 
শব্ববাচ্যং ত্রজ্ধ। পরতেজ্বোভিবনভিভবশীমত্বাৎ 
উগ্র-শব্ববাচ্যত্বং ব্রন্ষপঃ | নিয়ামকত্তেন নাখল- 
চেতনভয়হেতৃতয়া ভীম-শবদাভিধেয়ং ক্রহ্ম। 
মহত্বেন দীপ্যমানতয়! মহাদেব ইতুযচ্যতে শিখঃ। 

অর্থাৎ সর্বত্র দর্বদ বিরাজমান ব'লে তিনি 
“তব”, সর্ববস্তর সংহারকর্তা লে তিনি 'শর্ 
অন্তহীন পরমৈশ্বধবিশিষ্ট বলে তিনি “ঈশান”, 
সর্বজীবের শীসক ব'লে তিনি 'পশুপতি” , সংসার- 
ক্লেশ দূ করেন ব'লে তিনি “রুদ্র, অপর কতৃক 
গনভিভবনীয় বলে তিনি "উগ্র", সকল জীবের 
নিয়ামকরূপে ভীতি-উৎপাদক বলে তিনি “ভীঞ 
এবং মহান্‌ ও দীপ্থিমান্‌ বালে তিনি “মহাদেব” । 
এরূপ আটটি প্রধান গুণ এবং অন্যান্ত অসংখ্য 
গুণবিশিষ্ট পর ব্রদ্ধ পরমবিশুন্ধ ও মঞ্গলতাজনক্ূপে 
“শিব'প্বাচ্য। 

পরমতরন্ধ শিবই বিশ্বত্রপ্ধাণ্ডের আদি ও মূল 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ-_-»ম সংখ্য। 


কারণ পাংখ্য-সন্দত প্রকৃতি (১-১-১২), জীব 
(১-১-১৬), জীবসমগ্রিকপ হিরণ্যগর্ড (১-১-১৭) 
বা অন্ত কোন বসব লয়। শিব জগতের অভি 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । সাধারণতঃ নিমিত্ব ও 
উপাদান কারণ পরম্পরু ভিন্ন এবং একে অন্যের 
বহিভূততি হয়। যেষন, মুন্সয়-ঘটের উপাদদান- 
কারণ হৃৎপিণ্ড এবং নিমিভ-কাঁরণ যন্ত্রাদি- 
সমন্বিত কুস্তকার, একে অন্ত থেকে ভিন্ন ও একে 
অন্টের বহিঃস্থিত। কিন্তু সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্‌ 
পরমব্রদ্ষের বাহিরে ও তার থেকে ভিন্ন অপর 
কিছুই নেই। সেজন্য তিনি নিজেই নিজের 
্বূপকে অগদ্রপে পত্িণত করেন- এক্পে 
তিনিই জগতের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান 
উভয্ব কারণ। (১-১-২) স্ুজ্ব্যাখ্যায় £ 
'নিরন্ত-সমত্ত-সংসার-কলম্কতয়। নিখিল- 
মঙ্গলাধার্তয়া শিবতত্বং য্দব্গম্যতে তছুক্ত- 
স্বভাঁবতয়া সকল-অগজ্জন্মাদি-কারণং ভবতি। 
তত্র তাদৃশ-মহিম্সি জগদুভয়কা রণত্বসস্তবাৎ্।” 
পরমব্রক্ষ শিব তাঁর মায়া বা ইচ্ছা-শক্কির 
মাধ্যমে জগতের উপাদান-কারণ হন বা জগৎ 
স্থষ্টি করেন। ১-২-৯ শ্বত্বে শ্ক£ জগৎম্থট্রি- 
প্রক্রিয়া সংক্ষেপে এক্ধপে বর্ণন। করেছেন £ 
“অসস্কুচিতবিশ্বঃ পরমেশ্বরো হি সিহ্ুক্ষু 
বন্ুপ্রপঞ্চভবনায়াত্মনো। মায়ালক্ষণামিচ্ছাকপাং 
শক্তিমাশ্রয়তি । তপস্হ্থব্ূপিকয়। জঞানাত্বিকয় 
শক্তযা সকলজীব-কর্মাছগুণ-ত্তত্তচ্ছরীরসা গ্রী- 
মালোচয়তি। আলোচ্য চ..*"' ক্রিয়াশক্যা 
ইচ্ছাশক্রিভূতৌ নিখিল জগচ্চিত্রমুন্সীলয়তি । 
সকলকার্ধ-জাতমন্থ প্রবিশ্য শক্তি-জরয়সম্বদ্ধেন 
ব্রিগুভিন্নমৃতিত্রয়াদি-প্রপঞ্চক্ধপো! ভবতি ।, 
অর্থাৎ স্তটিকালে পরমেশ্বর মান্নাকুপ ইচ্ছা- 
শক্তির সাহাধ্যে জগৎস্তিতে ইচ্ছুক হুন। 
তৎপরে তিনি তপোরূপ জ্ঞান-শক্তির সাহাঘ্যে 
জীবগণের কর্ম এবং তঙছসারে নৃতন সইতে 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


তাদের অবস্থা বিষয়ে চিন্তা করেন। পরিশেষে 
পূর্বোক্ত ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী ক্রিয়াশক্তির 
সাহায্যে জগৎ স্থষ্টি করেন । এরূপে পরমত্রদ্ষ 
শিবের ইচ্ছা, জান, ক্রিম্া_এই ত্রি-শক্কির 
মমহয়েই বিশ্বস্ত হয় । 


এই উপাদানরূপী শিবই বিষণ ব1 নারায়ণ 
(১-২-৩), একপে বিণ শিবাশ্রয়ী হয়েও শিব 
থেকে অভিন্ন। “যতো বিষুশিবয়োরুপাদান- 
নিমিভয়োববস্থাভেদমস্তবেণ স্বব্ূপভেদো নান্তি? 
(১-৩-১২)। পুনরায় জীবসমহি হিরণ্যগর্ভ বিষ 
আংশ্রয়ী ও বিষু তার উপাদান (৪-৩-১৪)। 

পরব্রহ্ধ শিব শিগুণ নন, সগ্ুণ। এক 
পক্ষে তিনি অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর। 
অপব পক্ষে তিনি সমস্ত হেয়গুণ-বজিত। 


“নিরম্ত-সমস্তোপপ্লব কলঙ্ক-নিরতিশয়জ্ঞানা- 
নন্দাদি-শক্কিমহিমাঁতিশয়বত্তং ত্রহ্গত্বম্ঠ (১-১-১)। 


এই সকল গুণের মধ্যে নিয়লিখিত ছয়টি 
গুণ বিশেষ ভাবে ত্রথের শ্বরূপ-ঞোতক £ 


“সর্বজ্ত্বং নিত্যতৃপ্তত্বম অনাধিবোধত্ম্‌ 
স্বতন্ত্ত্বম অলুধশক্তিমত্বম অনস্তশক্তিমত্ম্” 
(১-১-২)। -_পরমব্রদ্ষের জ্ঞান ইন্জিয়াদি- 
করণনিরপেক্ষ নিত্য, নিষ্ষলঙ্ক এবং নিখিলবস্ত- 
ব্যাপী- সেজন্য তিনি “সর্বজ্ঞ । পরব্রহ্ম সমত্য 
দোষকলহ্বশূন্ত এবং নিরতিশয়্ আনন্দপরিপূর্ণ 
সত্তা, সেজন্ত তিনি “নিত্যতৃপ্ধ ৷ পরত্রন্দের 
জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ পূর্ত ও সীমারহিত সেঙ্গন্য 
তিনি 'অনাদি-বোঁধ। পরক্রদ্ষের শাসক পালক 
অন্ত কেউ নেই, তিনিই সকলের শাসক ও 
পালক, তীর আশ্রয় অন্য কেউ নেই-_তিনিই 
সকলের আশ্রয় ও ধারক, সেজন্ত তিনি 
্বতন্থ' ৷ পরব্রদ্ষের অসংখ্য শক্তি শ্বাভাবিক--. 
্বভাবজাত ও নিতা, অনবৈতষতান্যাদ্দী উপাধি- 
জাত ও অনিত্য নয়-সে-জন্ত তিনি “অলুধ- 


শ্রীকণ্ঠের বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ 
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শক্তি | পরব্রদ্ম অদংখ্যশক্তিবিশিষ্ট,) মে-জস্ত 
তিনি 'অনস্ত-শক্তি?। 

ব্রদ্ের গুণাবলী ছুই শ্রেণীর-_ভীবণ ও 
মধুর । একদিকে তিনি ভীঘণং ভীষণানাম্‌+_- 
অনন্ত অনীমশক্তিবিশিষ্ট শাঁসকরূপে ভয়জনক । 
“কল্যাণ-মৃতিবপি পরমেশ্বর: শানকতম়া ভয়- 
দর্শনো। ভব্তি' (১৩-৪*)। কিন্ত অন্তদিকে 
তিনি আনন্বস্বপ্ূপ এবং জীবগণেরর আনন্দ- 
দায়ক । 'ত্রন্ষানদ্দ নিরতিশয়-শিরক্কক্ষেনা ডাল্তে । 
** তম্মাদানন্দময়ো! পরমেশ্বর এব' (১-১-১৩)। 
স্বয়ং প্রচুবানন্দো পরান আনন্দয়তি।' 
(১-১-১৫)। পরমানন্দস্বন্ূপ পরমাত্মা এরূপে 
জীবগণের নিকট ভীতিগ্রদ কঠোর শাসকই 
কেবল নন-_নিকটতমষ, আনন্দোচ্ছল, আনলপ্রম 
সখা । তিনি সকল জীবের অঙ্ছপ্রাহক বন্ধু, এবং 
তীর প্রসাদেই জীবগণ মুক্তিলাতে সমর্থ হয়। 

চিৎ ও অচিৎ পরব্র্ষের শক্তিন্বরপ। 
প্রলয়কালে চিৎ ও অচিৎ প্রচ্ছন্নভাবে ব্রন্ষে 
বিলীন হ'য়ে থাকে, স্যা্রকালে ব্যক্তরূপে জীব 
ও জগতে পরিণত হুয়। 

নাম-বপ- ব্ভাগানহ-কুক্ঘ-চিদচিৎ- প্রপঞ্চী- 
শক্তি-বিশিষ্টতয়। শিবঃ কেবল ইত্যুচ্যভে। শ 
পুনঃ সর্গকালে স্বসংকর্পমাতেণ হ্ন্মাৎ লকলং 
চিদচিপর্থজাতং স্জতি প্রকাশয়তি'(১-২-৪)। 

চিৎশকি ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া_এই ভ্রিশক্তির 
সমাহার (১-২-৯), এবং অচিৎশক্তি ক্ষিত্তি, 
অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম-_এই পঞ্চ মহাতৃত্তের 
সমাহার। আ্রন্ধা, জনারন, ড্র, ঈশ্বর ও লদাশিব 
ঘথাক্রমে এই পঞ্চ মহাতৃতের অধিষ্ঠাত-দেবতা। 

উপরি-উক্ত অষ্টরূপবিশিষ্ট চিৎ ও অভি 
পরমরক্ষের শরীরশস্থানীয় | 'সর্ব-চিদচিৎ-প্রপ্- 
বিশিষ্টং অন্ধ সর্বপদ-বাচ্াযম (১-২-৪)। 

অন্যদিক থেকে বলতে গেলে চিৎ অচিৎ-_ 
ব্রদ্ধের বিশেষণ বা গুণ, দেহ ঘেষন আত্মাকে_- 


৪৪৯২ 


নীলত্ব যেমন নীলোৎপলকে_-বিশেষণরূপে বিশিষ্ট 
করে, চিৎ ও অচি২ তেমনই ব্রন্ধকে গুণ বা 
'বিশেধণরূপে বিশিষ্ট করে। 

চিদচি?বিশিষ্ট ব্রদ্ধের ছ্বিবিধ কূপ বা অবস্থা 
কারণ বা অব্যক্ত রূপ এবং কাধ বা ব্যক্ত 
রূপ। কারণাবস্থায় ত্রন্মের চিদচিৎ্-প্রমুখ গুণ 
ও শ্রক্তিসমূহই সুস্্রভাঁবে ব্রদ্ষেই বিলীন হ'য়ে 
থাকে। কার্ধাবস্থায় সেই সকল গুণ ও শক্তি 
বিচিত্রনামরূপ-বিশিষ্ট বস্তরজাতে প্রকটিত হয়। 
এন্সপে পরমেশ্বর একাধারে শ্রষ্টা কারণ ও স্থষ্ট 
কার্য উভয়ই__-জগৎ-প্রপঞ্চ ত্রহ্মাত্বক, ব্রহ্গ- 
সত্বাময়। 

বর্ষ জঞানম্বরূপ ও জ্ঞাতা বা সর্বজ্ঞ উভয়ই_ 
অর্থাৎ জান তার যুগপৎ স্বরূপ ও গুণ। শ্রুতিতে 
তাঁকে “শত্যং জানমনস্তং ত্রহ্দ' ব'লে বর্ণনা করা 
হ'লেও, তার জ্ঞাতৃত্ব বা সর্ধজ্ঞত্ব তাতে নিষিদ্ধ 
হয়নি । “যথা দ্বর্ণরূপং কিরীট মিত্যেতৎ স্বর্ণরূপতা 
মাজকথনপরং, ন তত্খচিতরত্াদিনিষেধপরং 
তহ্বদ্দিতি” ( ৩-২-১৬)। 

একটি রাঁজমুকুটকে "্বর্ণম্বব্ূপ? বালে উল্লেখ 
করলে, তাঁর শ্বর্ণকূপতাই স্ৃচিত হয়, কিন্তু 
গ্বর্ণের উপরে খচিত অন্যান্য ব্ছ রত্বের অভাব 
বা বিলুপ্তি ঘোষিত হয় না। একই ভাবে 
সত্য ও জ্ঞানন্বরূপ বন্ধের জ্ঞাতৃত্ব বা সবজ্কত্‌ 
বিরোধী নয় | 

ত্রক্ম ভোক্তা _অবশ্ত জীবের মতো কর্মফল- 
ভোকা নন, কিন্তু স্বীয় অনস্ত স্বব্ধপানন্দের 
নিত্যান্বান্দী (১-১-২)। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তষ বর্ধ_-*ম সংখ্যা 


পরিশেষে ব্রন্ধ কর্তা। তাঁর রুত্য-পঞ্চক 
হা পাঁচটি কার্ধ এই £ জন্ম, স্থিতি, প্রলম্ন, অস্ব- 
গ্রহ ও তিরোভাব। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 
তিনিই বিশ্বচরাচরের অভিন্ন নিষিত্ব ও উপাদান 
কারণ-_জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় তাঁরই 
কার্য। উপরস্ত জীবের বন্ধ ও মোক্ষেরও হ্যব- 
স্বাপক একমাত্র তিনিই (১-১-২)। 

পরমব্রঞ্ধ শিব অপীথিব দিব্যদেহধারী। 
শবীর-সন্বন্ধাদন্মবীদিবদীশ্বরস্য নসংমারদোষাপত্ডি 
শ্রতিরেব ভগবতী হৃস্য শরীর-সহ্বন্ধং পসর্বপাপ- 
রাহিত্যং চ প্রতিপাদয়তি? (১-১-২১)। 

নথথ-ছাখভোগ-হেতুভ্যো জীব-শরীরেত্যে 
্রক্ষরূপশ্যান্তি হি বৈশেষ্বম। ইচ্ছাগৃহীতত্বাদশ্য 
তেষাং কর্মমূলত্বা্চ।  অতএবাপ্রাকুতানি 
পাপ-জরা-মরণ-শোকাদি-রহিতানি স্বেচ্ছাঁসম্পা- 
দিতানি লীলা-মঙ্গলরূপাণি পরমেশ্বর স্থিরাণি 
নিত্যানি বিজ্ঞায়ন্তে(১-২-৪)। অর্থাৎ পরত্রদ্ধ 
শরীরবিশিষ্ট হ'লেও, জীবের ন্যায় কর্মফলতোক্তা 
ও পাপপুণ্যভাগী নন। কারণ, তাঁর দেহ 
স্বেচ্া-প্রস্থত, সকাঁম কর্ষের ফল নয়, সেজন্য 
দেহধারী হয়েও তিনি সর্বপাপরহিত; 
বস্ততঃ পাপ-জবা-মরণ-শোকাদি-রহিত লীলা 
মঙ্গল তার দিব্য অপ্রাক্কত কূপ নিত্য ও স্থির-- 
জীবের ন্যায় তিনি মরণশীল পরিবর্তনশীল নন। 

এইভাবে শরীক বেদাস্তের মূল তত্ব ব্র্ধ' 
সন্বন্ধে হন্দর প্রপঞ্চনা করেছেন । 

তিনি “জীবজগৎ, সম্থদ্ধে কি বলেছেন, সে 
বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা কর। হুবে। 


বিশ্বরূপের ভাবসন্ধানে পাণ্ডারপুরে 
ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 


বিশ্ব্ূপ নিমাই পণ্ডিতের বড় ভাই। নিমাই 
ঘখন লিখিতে পড়িতে শিথেন নাই, এমনকি কাপড় 
এপিতেও শিখেন নাই, তখন বিশ্বব্ধপ বেশ পাণ্ডিত্য 
অর্জন করিয়াছেন। তিনি নবহীপে অধৈতের 
গৃহে বসিয়া শীস্মচর্চা করিতেন; খুব সম্ভব 
'যোগবাশিষ্ঠ আলোঁচন। করিতেন । অদ্বৈত ঢা 
ইয়া বাশিষ্ঠ, বাথানে কৃষ্ণভক্ভি? ( চৈঃভা৩২২)। 
সেইখানে মায়ের কথা অনুসারে নিমাই 

দিগম্বর সর্ব-অঙ্গ ধুলায় ধূসর | 

হাসিয়৷ অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর ॥ 

ভোঙ্নে আইস ভাই ডাকেন জননী । 

অগ্রজ বমন ধরি চলয়ে আপনি ॥ (এ ১1৫) 

নিমাইয়ের বয়স তখন চাঁর বাঁ পাঁচ বৎসর 
হুইলে বিশ্বরূপের বয়স অন্ততঃ কুড়ি ব! একুশ 
হ৪য়া! উচিত । কেনন! সে সময়ে তিনি শুধু 
পগুতই নহেন, অহ্ছভবী ভক্তও হইয়াছেন। 
বুন্দাবন দাস বিশ্বরূপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্‌। 

আজন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান ॥ 

সর্বশান্ত্রে সবে বাখালেন বিষুভক্তি । 

থণ্ডিতে তাহার ব্যাথ্যা নাহি কারো শক্তি | 

শ্রবণে, ঘ্দনে, মনে, দর্বেজ্িষ্বগণে । 

কুষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে ন! শুনে ॥ (এ) 
অন্তত্র : সর্বস্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায় । 

ভক্তিযোগ না শুনিয়! বড় দুঃখ পায় ॥(4) 

কিন্তু মুরাবি গুধ লিখিয়াছেন যে বিশ্বরূপ তখন 
ষোল বছরের (১-৭-৪)। বিশ্বক্ধপের গুণবর্ণনা- 
মূলক তাহার ল্লোককক্পটি অষ্টাম্প শতকের 
প্রথমে নরহবি “তক্তিরত্বাকরে' ( পৃঃ ৭৮৮১) 
উদ্ধৃত করেছেন। 

বিশবন্ধপ ছেলেষেল] হইতেই প্রতিভাধান্‌। 
ছোট বয়সে তিনি ছোট ভাই বিশ্বস্তরের 


মৃতনই তেজন্বী ছিলেন। একদিন তিনি পিতা 
জগন্মাথ মিশ্রের সঙ্কে পণ্ডিতদের বিচারসভাত়্ 
গিয়াছিলেন। এক পণ্ডিত তাহাকে জিজ্ঞানা 
করিলেন, “কি পড় ছাওয়াল ? বিশ্বরূপ তাহার 
উত্তবে বলিলেন, “কিছু কিছু সভাকার 1-_ অর্থাৎ 
তিনি এক আধখানি বই বা কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ, 
অলঙ্কারের মতন এক আধটি বিষয় পড়েন না। 
অনেক বিষয়েরই কিছু কিছু পড়েন। তাহার 
উত্তক্বে পঙ্ডিতেরা আর কিছু বলিলেন না বটে, 
কিন্তু বাড়ীতে ফিরিবার পথে জগগ্নাথ মিশ্র 
তাহাকে এক চড মাবিয়া বলিলেন, “যে যে বই 
পড় বলিলেই হইত, সভার মাঝখানে কি সব 
ব্লিলে? পণ্ডিতের! তোমাকে ঘূর্খ ভাবিলেন।। 

মার খাইয়া বিশ্বরূপ পুনরায় সেই বিচারসভায় 
যাইয়! বলিলেন, “আমার পড়ার কথ! তে! আপ 
নার! কেহ জিজ্ঞাসাঁও করিলেন না, অথচ আমি 
বাপে কাছে মার খাইলাম । আপনাদের কার 
কি জিজ্ঞাসা করিবার আছে, করুন ।' পণ্ডিতের! 
বেশী কিছু না বলিয়া বলিলেন, “আচ্ছা আঁ হ৷ 
পড়েছ, তার ব্যাখ্যা কর তো । বিশ্বক্ষপ 
কয়েকটি সুত্রের ব্যাখ্যা করিলেন, শুনিয়। 
পর্ডিতেরা বলিলেন, বেশ, চমৎকার ব্যাখ্যা 
করিয়াছ।” কিন্তু বিশ্ববূপ বলিলেন, “মোটেই 
না, আপনাদের কাঁইলাম, আপনারা ধরিতে 
পারিজেন না । উহার প্রকৃত অর্থ এইকপ। 
এবারে পণ্ডিতের! বিস্ময় প্রকাশ কৰিলেন। 
কিন্ত বিন্ময়ের উপরও বিদ্ময়) বিশ্বন্প দে 
ব্যাখ্যাও খণ্ডন করিয়1 অন্য্ূপ মাঁনে করিলেন। 

“এই যত তিনবার করিয়া খণ্ডন 

পুন সেই তিনবার করিলা স্থাপন ॥ (এ) 
বোধ হয়, স্তায়্ের কোন সুত্র হুইবে। স্তায়ের 


৪৯৪ 


ফাঁকিতে নবীপ তখন ছিল মদগ্ডল। বড় হুইদা 
তিনি নবধ্ধীপের বৈষ্ণবগণের নিকট গীতা! ব্যাখ্যা 
করিতেন (এ ২২)। 

কিন্ত শু পাণ্ডিত্যে বিশ্ববূপের মন ভরিল 
না। তিনি ভক্তিভরে নিরস্তর কষ্চনাম করেন 
আর বিষুঃগুতে ( বাড়ীর ঠাকুরমন্দিরে ) থাকেন। 
তাহার ব্যবহার দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র তাহার 
বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। বিবাহ হইলে 
ছেলের যদি ঘরসংসাবে মন বসে, এই তাহার 
আশা । কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল। বিবাহের 
কথাবার্তা চলিতেছে দেখিস] বিশ্বরূপ একদিন 
কাছাকেও কিছু না বলিয়া বাডী হইতে চলিয়া 
গেলেন। পরে বাপ-মা ও আতীয়বন্ধুরা! শুনিলেন_- 

জগতে বিদিত নাম শ্রীণঙ্করারণ্য | 

চলিলা অনস্ত পথে বৈষ্ঞবাগ্রগণ্য | 

১ ১ নঁ 

শিশুবয়সে নিমীইও অতিশয় চঞ্চল ছিলেন। 
পিতামাত। কাহাবে না করে প্রত ভয়। 
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নঅ হয় ॥? (এ) 
বড় ভাইয়ের উপর নিমাইয়ের খুব টাঁন ছিল। 
না হইলে যে ছেলে বাপ-মাকেও ভয় করে না, 
সে বড় ভাইয়ের কথা শুনিয়া ছুষ্টামি ছাড়িত 
কিরূপে ? নিমাই পণ্ডিত ১৫১০ খৃঃ শীতকাঁলে 
মাঘ মাসে চব্বিশ বৎসর বক্সে সন্নযাল গ্রহণ 
করেন। তাহার কয়েকমাস পরেই তিনি 
দক্ষিণদেশে তীর্ঘবাত্রায় বাহির হুন। ভীর্থ- 
যাত্রার অগ্যতম উদ্দেশ্য হয়তো! ছিল বড় ভাইয়ের 
খোজ করা। কেননা তিনি সম্যাসীদের কাছে 
শঙ্গরারণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি 
পুরী হইতে কন্যাকুমীরিকা পধস্ত নানা তীর্থ 
দর্শন করিয়া মহীশুবের ভিতর দিয়া বোশ্বাই 
প্রদেশের স্র্পীরক তীর্থ (খানা জেলা) ও 
কোলাপুর হইয়া পাচ্চারপুরে আসেন। তিনি 
লোকমুখে পূর্বেই শুনিয়াছিলেন যে শঙ্করারখ্য 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা 


পান্চারপুরে অনেকদিন ছিলেন। চৈতন্তচবিতাঁ- 
মূতকার কুষপ্দাপ কবিরাজ পাণ্ারপুরকে পাও্পুর 
বলিয়াছেন | এইখানে গ্রেষভক্তি প্রচারের আদি- 
গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্ শ্ীর্গ পুরীর সঙ্গে 
প্রচৈতন্যের দেখা হইল। পাঁচ সাত দিন উভয়ে 
একসঙ্গে কৃষ্ণকথায় কাটাইলেন। কথায় কথায় 
মহাপ্রভু বলিলেন যে তিনি নবন্বীপের লোক। 
তাহা শুনিয়া শ্রীরঙ্গ পুরী বলিলেন যে তিনি 
একবার মাধবেন্ত্র পুরীর সঙ্গে নবনদ্ধীপে 
গিয়াছিলেন আর সেখানে-_ 

'জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা ঘে করিল । 

অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল॥ 

জগন্নাথের প্রা্ধণী মহাপতিব্রত! | 

বাৎসল্যে হয় তেঁহে! যেন জগন্মাতা ॥ 

বন্ধনে নিপুণ তা সম নাহি ত্রিতৃবনে । 

পুত্রসম শ্েছে করায় সন্গ্যানী ভোজনে ॥" 

(টচৈঃচ: ২৯) 

মোচাঁর ঘণ্টের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, 
শ্রীরঙ্গপুরী বাঙালী ছিলেন। বিহারে এখন পর্স্ত 
লোকে মোচার তরকারি খাইতে জানে না। 
যাহা হউক খাওয়ার এই গর্প বলিতে বলিতে 
সম্যাসী বলিলেন £ 

তার এক যোগ্য পুত্র করিয়া সন্ন্যাস 

শঙ্করারপণ্য নাম তার অল্প বয়স ॥ 

এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের লিজিপ্রাপ্তি হৈল। 

প্রস্তাবে প্ররঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥ 
মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া ভাবাঁবেগে আকুল 
হইয়] সঙ্গ্যাসের বীতি উল্লজ্যন করিয়া! বলিলেন, 
'জগন্াথমিশ্র মোর পূর্বাশ্রষে পিতা? । 

মহাগ্রভৃ ১৫১১ খৃঃ তাহার বড় ভাইয়ের 
সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা জানিতে পাবিয়াছিলেন। 
তখন নিশ্চয়ই তাহার অভাগিনী মায়ের অশীম 
ছুঃখের কথ! তাহার মনে পড়িয়্াছিল। বিশ্বর্ূপ 
অল্প বন্দে লেখাপড়া শিখিয়! লন্্যাঁসী হইয়া 


আশ্ষিন। ১৩৬৬ ] 


ছিলেন বলিয়া নিমাইয়ের পিতামাতা তাহার 
পড়াশুনা কর! বন্ধ করিয়া! দিয়াছিলেন। তীহাদের 
মনে ভয় ছিল পাঁছে এ ছেলেও লেখাপড়া শিখিলনা 
তত্বজ্ঞানলাভে« জন্ক সন্ন্যাস অবলশ্বন করে। 
পরে অবশ্থ নিমাইয়ের উপত্রবে অতিষ্ঠ হইয়া 
উহার] তাহাকে পড়িতে দিতে বাঁধা হন। 
০ সহ ঝা 

শ্রীচৈতন্ত-স্বতিবিজডিত পাণ্চারপুর ! ১৯৫৭ 
খৃষ্টাকে আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল বিশ্বর্ূপের 
সিদ্ধিপ্রাপ্ধির স্থান সেই পাণ্টারপুর দর্শনের । 
কলেজে পড়ার সময় হইতে পাশ্ডারপুবের 
বৈষ্ষ আন্দোলন ও মহাঁবাষ্ট্রের জাতীয় জীবন- 
সংগঠনে তাহার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কিছু 
শুনিয়া আপিতেছিলাম। ১৯৫৭ খুং ডিসেম্বর 
মাসে পুনায় অখিল ভারতীয় রাট্রবিজ্ঞান সম্মে- 
লনের অধিবেশন হয়। এরূপ সময় করিয়। ঘাত্রা 
করিয়াছিলাম যাহাতে সম্মেলনের ছুই দিন পূর্বে 
পুনায় পৌছিয়া পাশ্টারপুরে যাইতে পারি। 
পাণ্চাবপুর পুনা হইতে ১৪৮ যাইল দূরে, কিন্ত 
ট্রেনে যাইতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে নয় ঘণ্টা । 
আমরা সকাল ৮টায় ট্রেনে চডিয়! বৈকাল পৌঁনে 
ছটায় পাঁণ্ডারপুরে পৌছিলাম। পুন! হইতে 
১৮৫ মাইল দূরে কুছুবাদী জংশন, সেখানে 
নামিয়া গাড়ী বদল করিতে হয় লাঁটুর-যষিরাজ 
লাইনের ট্রেন ধরিবাঁর জন্য ! কুছ্বাদী হইতে 
পাণ্চারপুর ৩৩ মাইল দুরে। এই ৩৩ মাইল 
খুব জনবিরল। কোন ষ্টেশনে কিছু খাইবার 
জিনিস কিনিতে পাওয়া যায় না। বন জঙ্গল ও 
মাঠের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ট্রেন অগ্রসর হইতে 
লাগিল। ভাবিলাম বুঝি বা কোন অনলহীন 
প্রাস্তরই পাণ্ারপুর হইবে। কিন্তু লহসাঁ সন্ধ্যার 
কিছু আগে এক স্গম্দর শহর দেখা গেল। এ 
শহরই হইল পাণ্টারপুর। নাষিতেই পা 
'নিয়! পাকড়াও কন্ধিল। স্টেশনের কাছাকাছি 


বিশ্বক্পপের ভাবসদ্ধানে পাণ্ডারপুর 


৪৮৫ 


কয়েকটি সুন্দর দোতলা ধর্মশীল। ছিল। কিন্তু 
মন্দির সেখান হইতে এক মাইলের চেয়ে দূরে 
হওয়া আমি মন্দিরের নিকটে পার 
বাড়ীতেই থাকা স্থির করিলাম। পুরাতন 
শহর, তাহাকে নৃতনের রূপ দেওয়ার চেষ্ট। 
চলিতেছে । তাই নৃতন রাস্তাগুলি চওড়া, কিন্ত 
মন্দিরের নিকটের পথগুলি সরু গলি। 

বিশাল মন্দির । অনেক দোকানে পৃজীর উপ- 
যোগী জিনিসপত্ঞ বিক্রয় হইতেছে । পাশ্চারপুরকে 
পশ্চিম ভারতের লোকে কাশীর তুল্য তীর্থস্থান 
বলিয়া মানে। দেইজন্ত প্রত্যহ সেখানে বহ্‌- 
যাত্রীর মমাবেশ হয়। আর পর্বাশি উপলক্ষে 
লক্ষ লোক একত্র হইয়া! নামকীর্তন করে। দেব 
মৃতি বিট্ঠল বা বিঠৌবা। তাঁহার ছুই পাশে 
ছুই ঘরে ছুই দেবীমুত্তি | পাণ্ডা বলিলেন__এক জন 
রুল্সিণী, অন্যজন বাধা । জানি না আমাকে 
বাঙালী দেখিয়! খুশী করিবার জন্থ এ মৃতিকে 
রাধা বলিলেন কিনা । পুনায় আসিয়া মারাঠী 
ভক্তদ্িগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহার! বলিলেন, 
রাঁধাধুততি পাণ্ডারপুরে নাই। মঙ্িরের ৫ৈশিষ্টয 
দেখিলাম দুইটি । প্রথমতঃ প্রত্যেকেরই শ্রীমৃততি 
স্পর্শ করিয়া মাল্যদান করিবার ৬ পদধূলি 
লইবাঁর অধিকার আছে। দ্বিতীয়তঃ এই তীর্থ- 
স্বাদের ধিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, তাহার মৃতি 
মন্দিরে উঠিবার পিড়ির তলায়। তিনি স্বয়ং 
স্থানে তাহার মুতি স্থাপন করিতে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন-_যাহাতে মন্দিরে গমনেক্ছু তক- 
জনের চরণধূলি তাহার মাথায় পড়ে। আমর! 


অতি দাবধানে পাশ কাটাইয়া মন্থিরে 
উঠিলাম। 
এ মহাপুরুষের নাষ নাষদেব। তিনি 


ত্রয়োদশ শতাবীর মখাভাগে জঙ্গগ্রহথ করিয়া 
আনুমানিক ১৩৫* থুঃ দেহত্যাগ করেন। যে 
জ্ানেশ্ববের গীতার ব্যাখ্যা “উদ্বোধনে মারাঠী 


৪6? 


হইতে অঙ্গবাদ করিয়া প্রকাশ কর! হইয়াছে,» 
সেই জ্ঞানেশ্ববের তিনি ছিলেন সমসাময়িক | 
আআনেশ্বরের সঙ্গে তিনি ত্রয়োদশ শতাবীর শেষে 
উত্তর ভারতে তীর্ঘযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন 
বলিয় গ্রবাদ আছে । পাঞ্পাবে তীহার অনেক 
মন্দির আছে এবং শিষ্সংখযাও কম নহে। 
গুরু নানকের গ্রস্থ-সাহেবে তাঁহার “অভঙ্গ? উদ্ধত 
হই্গাছে। নামদেব ছিঙ্গেন জাতিতে দর্জি। 
কথিত আছে, তিনি নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন একশত কোটি অভঙ্গ রচনা করিবেন। 
তাঁহার বাড়ীর সকলেই, এমনকি দাসী জনাবাঈও 
অভঙ্গ রচনা করেন। এখন৪ নামদেবের 
কয়েক হাজার অভঙ্গ পাওয়া যা্। আমর! 
ঘেমন এখন অনেকগুলি চণীদাসের সন্ধান 
পাইঘাছি, মারাঠী পণ্ডিতেরা তেমনি বলেন যে, 
এ অভঙ্গগুলি একাধিক নামদেবের রচনা। 
একজনের নাম নাষদেব , অন্যজন বিষুঃদাস- 
নামা; তা ছাড়াও চক্রধরের শিল্ত এক নামদেব 
ছিলেন, অন্য এক নামদ্দেবের নাম ছিল নাম! 
পাঠক-_ তিনিই জ্ঞানেশ্বরের সমসাময়িক, কাস্ছে। 
পাঠকের পৌক্জ। এ নব নামদেবের রচিত পদ 


নাকি মিশ্রিত হইয়া এক নামদেবের নামে 
চলিতেছে। 


যাহা হউক জ্ঞানেশ্বর নামদেব প্রভৃতি থে 
সম্প্রদায় স্থাপন করেন লেই সম্প্রদায়ের ভক্ত- 
দিগকে বলা হয় 'বারকরী”। চতুর্দশ শতাবী 
হইতে আজ পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত জানেশ্বরের 
সমাধিস্থান মালন্দী (পুনা হইতে ১৪ মাইল 
দুরে) হইতে পাণ্চারপুর পর্যন্ত নাঁমকীর্তন 
করিতে করিতে অনবরত যাতায়াত করেন। 
পাণ্চারপুর-মন্থিরে এখনও প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা নাম- 
সন্থর্তন হয়। আ্রীমস্কাগবত-প্রোন্ত নবধ। 


* গত বৎসর পঞ্চদশ অধ্যায়ের আগুবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছ্ছের। এ বৎসয়ে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত 
হইতেছে ।--উ: সং 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


ভক্তির অনুষ্ঠান ইছারা নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়া 
থাকেন। সেইজন্য বিশ্বরূপ, প্রীরঙ্গপৃরী ও 
প্রচৈতন্ত শ্বমং এই তীর্ঘক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। মধাধুগের প্রেমভক্তির অন্ততয 
উৎমক্ষপে পাণ্ডারপুর গৌড়ীয় মহাঁপুরুষদের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিয়াছিল, কিস্তু এখন কদাচিৎ 
কোন বাঙালী এই তীর্থে গমন করেন । মন্দিরের 
নিকটেই ভীম! নদী-_ কাশীর গার স্তায় অধ- 
চন্দ্রাকারে পাণ্ঠারপুরকে বেষ্টন করিয়া আছে। 
নদীতে প্রতাহ বু নরনারী শ্বান করিয়া ধন্তা 
হয়। নদীর শ্োত অতি প্রবল। 

শ্রীচৈতন্তের পাণ্টারপুরে যাত্রার প্রভাব “মম 
জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্তবঘ্িঃ 
শ্লোকের উপর পড়িয়াছে। কেননা আমর! 
নামদেবের 'হেচি দেবা পায় মাগত” শীর্ষক 
অভঙ্গে পাই 

তোমার পায়ে আমার এই এক প্রার্থনা 
তোমার পদসেবা যেন আমি করি । আমি যেন 
পাণ্চারিতেই থাকি, তোমারই লাধুসস্তদের পাশে। 
উচ্চ বা নীচ ষোনিতে আমার জন্ম হুয় হক, 
আমি যেন হরি, তোমারই ভজন করি। হে 
কমলাপতি, নাম" প্রার্থনা করে যেন সে সারা- 
জীবন তোমার নাম করিতে পারে। ১ 


নামদেব তাহার “দেহ যাবো অথবা বাহে” 
শীর্ষক অভঙ্গে গাহিয়াছেন : দেহ যাঁউক অথবা 
রক, হে পাঁও্রং। তোমাতেই আমার বিশ্বাদ। 
প্রত? তোমার চরণ আমি কখন ছাঁড়িব 
না--$ই শপথ আহি তোমার নিকট 
করিতেছি । তোমার পবিত্র নাম আমার ওঠে) 
আর তোমার প্রেম আমার হৃদয়ে চিরদিন 
বৃছিবে। কেশব! এই তোষার নামে আঙি 
ত্রত নিলাম, তুমি ইহা৷ পালন করিতে সাহাধ্য 


১:881059 01? 00৩ 219:2055 5811005 হইনে 
অনুবাদ--১৪ লংখ্যফ কবিতার। 


ভাত্র, ১৩৬৬ ] 


কর প্রত! পাণ্ডারপুরের পাওুরং বিগ্রহ বিঠোবা | 
'সর্বাভৃতি পাহে এক বাস্থদেব শীর্ষক 
অডজে নামধেব বলিয়াছেন £ অহুংবুদ্ধি থেকে 
মুক্ত হ'য়ে যিনি বাহদেবেই সব কিছু দেখতে 
পান, তাকেই তুমি সাধু ঝলে জেনো , আর সবাই 
বদ্ধজীব। সাধুর চোঁথে টাঁকাপয়স। ধূলি ছাডা৷ 
কিছু নয়, বত্বুরাজি পাথর ছাভা কিছু নয়, তীর 


২ --১৪ সংখ্যা । 


দক্ষযজ্ঞজ_এখনও ঘটছে 


৪৯৭ 


অন্তর থেকে কামক্রোধ দুরে গিয়েছে, ক্ষম 
প্রশান্তি সেখানে বাস করে। আমি নাম, হা 
বলছি শোন-__-তিনিই লাধু, ধিনি গোবিন্দের নাম 
ছাড়া একক্ষণও থাকেন না, দিনরাত নাম গ্রহণ 
করেন।৩ এই ভাবের সঙ্গে শ্রীচৈতগ্য মহাপ্রতুর 
তণাদপি স্ুুনীচেন শোকের 'কীর্তনীয়ঃ সদ 
হবি উপদেশের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। 


৩ উ- ২১ সংখা! । 


“দক্ষ এখনও ঘটছে 
ডক্ব শ্রীহবিশ্ন্্র সিংহ 


গুরু । পুরাণে দক্ষষজ্ঞের কথা আছে। 
পুবাণেব কণ। কিন্ত পুরানো নয়। এটি এখনও 
ঘটছে । দক্ষ মানে কর্মকুশল, ৫১7০৮, আমবা 
প্রত্যেকেই দক্ষ । আমরা প্রত্যেকেই মনে করি, 
আর কেউ সংসারে শাস্টিলাভ কারে থাকুক 
বা নাই থাকুক, আমি নিশ্চয়ই শ্াস্তিলাভ 
ক'রব। নিজের কর্মক্ষমতায় আমাদের এত 
প্রগাঢ় বিশ্বাস যে শিব অর্থাৎ মঙ্গলকে বাদ দিয়ে 
ঙ্জ আরম করেছি। 

শিষ্ক । কিন্তু দক্ষযক্ঞে শিব উপস্থিত ন। 
থাকলেও বিষুঃ যজ্ঞরক্ষার ভার নিয়েছিলেন। 


গুরু! সংসার-যজ্ছেও কি সদাঁচার, সন্ধর্ম 
মই? তবে আমি করেছি” “আমি করছি 
এই সব দাস্তিকতা থাকেই! আমি যজ্ঞ করব” 
আমি দান ক'রব_এই সব ভাবকে শ্ীভগবাঁন 
গীতার তাস আখ্য। দিয়াছেন । যেখানে তমঃ, 
সেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকাব--অহংকার । 
সেখানে ধর্মকে কেমন ক'রে ধ'রে রাখা যাবে বল? 
সতী--ধিনি সত্যন্বক্ূপা, ভার প্রাণ্ত্যাগ হ'ল, 
অর্থাৎ কিনা সংসারে সত্য পালন কর! ঘায় না। 
আর কী হ'ল? ভূত প্রেত সব যজ্ঞ পণ্ড 
কারল। সংপারেও ছ্যাখে!। না-ছেলে বাপ-মাকে 
মানছে না, বাপ-মাও ছেলেকে দেখছে না, স্ত্রী 

ণ 


স্বামীকে মানছে ন।, স্বামী স্ত্রীকে মানছে না, 
এইক্পই তে] সর্বত্র দেখা যায়। একে ভভৃত- 
প্রেতেব নৃত্য ছাঁডা আর কী বলি বলো? 
অবশেষে নিজ মুখের পরিবর্তে দক্ষেব ছাগমুণ্ড 
হ'ল। জীবনের শেষাশেষি আমাদের নিবু দ্বিত! 
দেখে আমাদের মনেও ধিক্কার আসে, মনে হয় 
আমাদের বিচারবুপ্ধি ছাগলেরই অনুরূপ | 

শিষা। এন প্রতিকার কি? 

প্র | শিবকে-মঙ্গলকে এনে তবে যজ্ঞ 
আরম্ত করতে হবে, ঠাকুর, তুমি সব্শক্তিমান্‌। 
সব শক্তি তোমারই শক্তি। যে শপ্তিটা এতক্ষণ 
ঘুমের সময় নিষ্ষিয় ছিল এবং যে শক্তিটা আমার 
ব'লে এখন কাজে লাগাতে যাচ্ছি, সেটি আমার 
নয়--প্ররূত প্রস্তাবে তোমারই । ঠাকুর, 
তোমার শক্তি নিয়ে কাজ হবে, অতএব কাজ- 
গুলি তোমার অভিপ্রায় অশ্কযায়ীই হওয়া 
উচিত। এই করো ঠাকুর ! আমার প্রতিটি কাজ, 
প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি ব্যবহার 
যেন তোমার মনোমত হয়। ঠাকুর, আর কাঁরো 
পানে চেয়ে চলার থেকে, আর কারো মন 
জোগানো থেকে আমাকে বাচাও। আমাকে 
তোমার নিত্যদাস কঝে! প্রভু 1 এই প্রার্থনার 
রেশ ষেন সারাদিন আমাদের মনের মধো থাকে । 


বাঙল। শান্ত সঙ্গীত 
ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ 


বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর 
ভিতরে কতগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিল 
রহিয়াছে) কিন্তু এই মিল সত্বেও উতভ্তয়বিধ 
পদাবলীর মধ্যে আকারগত ও প্রকারগত 
মৌলিক পার্থকাও রহিয়াছে । 


প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, বৈষ্ণব কৰি- 
তার সহিত ৭মজাতীয়ত্ব লক্ষা করিয়া 
আমরা শান্ত কবিতাগুলিকেও পদাবলী নাঁম 
দিয়াছি বটে, আসলে কিন্ত শান্ত পদাবলী সবই 
মূলতঃ শাক্ত সঙ্গীত। বৈষ্ণব পদাবলীও অবশ্য 
সবই গান, তথাপি তাহার একট নিজস্ব 
কবিতাব দ্িকও আছে। শুধু গানরূপে আম্মাদ 
না কবিয়া গীতি-কবিতা-বূপেও বব পদাঁবলীকে 
আন্বাদ করা যাইতে পারে। শাক্ত পদাবলীব 
এই গীতি-কবিতার দিক অতি অপ্রধ।ন। গাল 
ও গীতি-কবিতাঁর মধ্যে একট মৌলিক তফাং 
আছে। রবীন্দ্রনাথ গানও রচনা করিয়াছেন, 
গীতি-কবিতাও রচনা! করিয়াছেন। যেগুলি 
গীতি-কবিতা তাহাদের সঙ্গে সুর-সংযোগ করিলে 
সেগুলি গানের দ্ূপ ধারণ কবে, কিন্তু স্থর- 
ংযোগ ব্যতীতও কবিতার ছন্দে আবৃত্তি দ্বারা 
তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আস্বাদন সম্তব। কিন্ত 
যেগুলি নৃলতঃ গান সেগুলি হইতে স্থর বাদ 
দিয়া দিলে সেগুলি কবিতা হইয়া ওঠে না) সুর 
ংধোগ ব্যতীত তাহাদের অর্থেরই সম্যক স্ফুরণ 
নাই, স্থর-দংঘোগের ধাবাই তাহাদের ভিতরে 
শ্ুট-অস্ফুট স্ুপ্ম-স্থকুমার অর্থসকল ব্যঞ্রিত 
হইতে থাঁকে-_স্থবের মাধ্যমেই তাহাদের যথার্থ 
আম্বাদন। আমরা ঘযাহাকে 'শাক্ত পদাবলী, 
নাম দিয়াছি তাহার ক্ষেত্রেও সেই কথা। গীতি- 


কবিতার প্রকৃতি অপেক্ষা গানের প্ররুতিই 
ইহাদের বেশি, এই কারণেই বিশুদ্ধ সাহিত্য 
হিসাবে এগুলিকে বিচার করিতে গেলে ইহাদের 
প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায় না। টব্ষব 
কবিতার বিচ।র বিশুদ্ধ সাহিত্য হিলাবেও চলে। 
মূলতঃ গান বলিয়া অধিকাংশ শাক্ত কবিতাই 
আকারে সংক্ষিপ্ত । গানের ভাব সংহত গাট- 
বদ্ধ বলিম়াই তাহার পরিধিও স্বাভাবিক 
ভাবেই নংহত | 

দ্বিতীঘুত: দেখিতে পাই, শান্ত সঈ*তগুলি 
মূলতঃ সাধন-সঙ্গীত | বৈষ্ণব কবিতারও একটা 
সাধন-সঙ্গীতের দিক আছে, কিন্তু সব বৈষ্ণব 
কবিতার প্রেরণাই মূলতঃ একটা সাঁধন-প্রেরণা, 
এমন কথ! মনে করিতে পারি না। ঠচতন্ত- 
পরবর্তী কালে লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তনই টবঞ্চব- 
গণেব একটা প্রধান সাধনারূপে স্বীকুত হই 
য়াছে। টঞ্কব কবিগণও কৃষ্ণ-লীলাব বা 
গৌরাঙ্গ-লীলার পরিকরত্ব লাভ করিয়া দূর হইতে 
লীলা-শুকের ন্তাঁয় লীলা-সঙ্গীতের দ্বারাই লীল। 
আস্বাদন করিতেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব কবির 
কাব্য প্রেরণার মুলেই এই সাধন-ম্পৃহা 
বলবতী ছিল, এ কথা বল! যায না। চৈতত্ত- 
পূর্ববর্তী কবিগণের সম্বদ্ধে তো বলা আরও 
শক্ত। রাধাকৃষ্ণলীল! বর্ণনাস্থলে টৈতন্ত-পরবত 
কালেও কবি-প্রেরণা সাধক-প্রেরণা অপেক্ষা 
অনেক ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় ছিল-_-এই কথাই মনে 
হয়। অবশ্থ যাহার! বৈষ্ণব সাধক তাহারা সব 
পদই লীলা-সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিতে 
পারিতেন, কিন্তু বৈষ্ণব প্রীর্থনার পদগুলি 
ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এই সাধনার দিকৃটি প্রতাক্ষ 


মাশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


নহে। কিন্ত শাক পদাবলীগুলি মুখ্যতঃ সাধন- 
সঙ্গীত। অবশ্ট কিছু কিছু গান কবিওয়ালা বা 
পাচালিওয়াল1 এবং পরবর্তী কালের কবি-নাট্য- 
কারুগণকর্তৃকও বচিত হুইয়াছে-__-সে ক্ষেত্রে 
সাধারণ ভক্তি-আকৃর্তত-প্রকাশের প্রথাবদ্ধতা 
একাশ পাইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই 
সঙ্গীতগুলি সাধন-প্রেরণা-প্রস্থত। অন্ততঃ শাক্ত- 
সঙ্গীতের প্রবর্তক রামপ্রপাদ সম্বদ্ধে এই সত্যটিকে 
নুখ্যভাবে গ্রহণ করিতেই হইবে। 

অবশ্ত শক্ত গানগুলিকেও আবাব ছুই ভাবে 
ভাগ কর! যাইতে পারে, লীলা-গীতি ও বিশুদ্ধ 
পাধন-গীতি। আগমনী ও বিজয়া-পঙ্গীত গুলি 
নুখাভাবে লীলা-গীতি। এই লীলা-গীতিগুলিরও 
একটি সাধনার দিক্‌ রহিয়াছে_-যেমন বহিয়াছে 
বৈষ্ণব লীলা-গীতির সাধনার দিকৃ। 'আগমনী- 
বিজয়া ব্যতীত অন্ত গীতিগুলি বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। 
আমরা একটু পরেই এই শাক্ত লীলা-গীতির 
ভিতপকার সাধনা এবং অন্য প্রকবেব সাঁধন- 
সঙ্গীতগুলির অন্তনিহিত সাধন সঙ্গদ্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা কৰিব । 

একটি ঞ্িনিস আমাদিগকে মনে বাখিতে 
হইবে--পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও সাহিত্য-সমৃদ্ধির 
দিক্‌ হুইতে বৈষ্ণব পদাবলীর লহিত শাক্ত পর্দা 
ব্লীর ঠিক ঠিক তুলনা হয় না, কিন্তু বাল! 
ধর্মনঙ্গীতের ক্ষেতে শক্ত পদাবলীর প্রবর্তক 
রামগ্রসার্দের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের 
চোঁথে পড়ে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে 
বাঙলা দেশের বৈষ্ণব চেতনা ক্রমে ক্রমে একটা 
গোঠী-চেতনার ব্ধূপ লা করিয়াছিল। মহাপ্রতু 
যখন কৃষ্ণ-চৈতন্তব্ূপে বাঁ ভগবত ঠৈতন্তরূপে 
বিগ্রহীভূত হইলেন, তখন মহাপ্রতৃ-প্রন্ভাবিত জন- 
সমাজে ভগবং-সত্া ও ভগবং-কুপা এককরুপ 
ত্বতঃমিহ্ধরূপেই গৃহীত হইতে লাগিল। ভগবৎ" 
ত্তা ও ভগবৎ-ককপা তখন ক্রয়ে বৈষব সমাজে 


বাওলা শাক্ত সঙ্গীত 


৪৯৯ 


একটা গোঠী-চেতনারূপে দেখা দিল। এই 
ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভগবৎ-লীলায় আসক্তির মধ্যে 
কোন রূঢ ব্যক্তি-জীবনের জিজ্ঞাসা ছিল 
না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়তুক্ত কবিগণের মধ্যে কাজ 
করিয়াছে এই গোঠী-চেতনা, অন্যান্ত ছোট ছোট 
কবিগণ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন একটা সামাজিক 
উত্তরাধিকাররূপে। বৈষ্ণবতাঁ তাহার প্রপিন্ধি 
ও ব্যাপকত! দ্বারা বন এই জাতীয় একটা 
সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে দেখা দিল, তখন 
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেও দেখা দিয়াছে অনেক- 
খানি 'প্রথাবদ্ধতা এবং রীতি-গ্রবণতা। 

কিন্ধ রামপ্রপাদদের নামে প্রচলিত গান- 
গুলিকে ভাল করিয়! লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে 
পারা যায়, রামপ্রলাদ্দের মাতৃ-বিশ্বাম কোনও 
গোষী-চেতনালব্ধ জিনিস নহে, রূঢ় বাস্তব জীবনের 
অগ্রিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবন- 
জিজ্ঞালা'জনিত ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টি-পাথরে 
ইহার সারবস্তা বার ধার পরীক্ষিত হইবাব সুযোগ 
লাভ কবিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী 
নিয়মধ্যবিত্ জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বাচিবার 
সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহা করিয়া তবে 
বামপ্রপাদকে এই “মা” নাষে অটল থাকিতে 
হইয়াছে | রাষপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ গানে 
দেখিতে পাই, জীবনের দুখে লইয়া! রামপ্রসাদ 
মাকে রীতিমত “চ্যালেঞ দিতেছেন-__ 


আমি কি ছুখেরে ডরাই ? 

ছুথে দুথে জন্ম গেল, 
আঁর কত দুখ দেও দেখি তাই ।, 

আগে পাছে ছুখ চলে মা, যদি কোনথাঁনেতে ঘাই। 
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে 

হুথ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥"... 
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নামাও ক্ষণেক প্িরাই। 
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, 

আমি কৰি দুখের বড়াই ॥ 


১ বে দেও দু:থ মা আর কত তাই- পাঠান । 


৫০৬ 


কিন্তু মুখে বড়াই করিলে কি হইবে, বেশ 
বুঝিতে পারি_-এই লোকটি বাস্তব জীবনের দুঃখে 
ছুঃখে বড় শ্রাস্ত। এত দুঃখের বোঝা বহিয়াচলা- 
জীবনের পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়ী চৈতন্য-শক্তি 
রহিয়াছে কিনা এ লোকটি তাহাকে কল্পনায় 
নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব করিতে চায়। 
বিশ্বাসের ভিতর দিয়া বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা- 
জনিত সংশয় বার বার উকিঝুকি মারিতেছে | 
প্রথম জীবনে লোকটিকে কৃষ্ণচন্দ্র রাঁজার 
জমিদারিতে মুছুরীগিরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করিতে হইয়াছে, পরব্তী জীবনে শুধু কিঞ্চিং 
রাজ-অগ্রগ্রহের উপর নিরব করিয়া চলিতে 
হইমাঁছে। কৃতরাং ছুংখ-দারিব্র্যের বোঝাভর! 
জীবন--তাহার মধ্যেই হৃদয়ে আকড়াইয়। 
রাখিতে হইয়াছে পরম-মজগলময়ী মাতৃ-চেতনা। 
এই চেতনায় বার বার প্রতিকূল কম্পন দেখ। 
দিয়াছে। কোনও শুভ মুহুতে হয়ত এই 
সাংসারিক নকল তুচ্ছতা-_ক্ষুত্রতাকে অতিক্রম 
করিয়া মন অনেক উধ্বে” এক সীমাহীন মহা- 
চৈতন্তের মধ্যে বিচরণ করিবার সুযোগ পায় 
'কালীপদ আকাশেতে মন ঘুডিখাঁন উড়তেছিল ।' 
কিন্ত সেখানে শাশ্বত স্থিতি লাঁভ করা যায় কই? 
তাই ত পরমুহর্তেই আবার-__“কলুষ-কুবাতাস 
পেয়ে ঘুড়ি গোপ্চ। খেয়ে পডে গেল”, তত্বকথার 
বাধাবুলিতে বাস্তব দারিক্র্যের জাল! ভুলিতে 
না পারায় একদিন রামপ্রসাদকে দারিদ্র্য লইয়! 
তাহার "নায়েব সহিত রীতিমত জবাবদিহি 
করিতে দেখি-_ 

আমি তাই অভিমান করি, 
আমায় করেছ গে৷ মা সংসারী ॥ 

অর্থ বিনা বার্থ ষে এই সংসার নবারি। 
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলিম্ে শিব ভিখাবি ॥ 


২ পদটি রামপ্রদাঁধের বলিয়াও গৃহীত হয়, আবার নরেশচন্্র 
টট ঢার্ষের শুধিতাতেও গৃহীত হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্-_-৯ম সংখা 


এই জবাবদিহি শুধু রাঁমপ্রসাদের জবাবদিহি 
নয়) ধর্ষকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বনাইযা 
লইবার চেষ্টা করিয়াছে অষ্টাদশ শতকের যে 
নিম্নমধ্যবিত দাঁরিদ্র্য-কিষ্ট সম্প্রদায় তাহাঁদের্ই 
চেতনায় একটি চেতনাপ্ৰন্বের ভিতরে দেখা 
দিয়াছে এই জবাবদিহির ইচ্ছ!। রামপ্রসাদের 
ধর্মবোঁধেব প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাহার 
গানের অদ্ভুত একটি পদে, যেখানে তিনি 
বলিয়াছেন, 
এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় লোহাপেটা। 
আমি তরু কালী ঝলে ডাকি 
সাবাস আমার বুকের পাট] ॥ 
কাল" মঙ্গলমম্ী আনন্দমম্ী মা বলিয়া সমস্ত 
জীবনটা শুধু মঙ্গলে আব আনন্দেই ভরা__এমন 
ছে'দো বুলিতে বাঁমপ্রসাদের মন ওঠে নাই, 
রামগ্রসাদ সারা জীবনই দেখিম়াছেশ, বাস্তব 
সংসারের ক্ষেত্রে আনিয়া মা শিবস্র “লোহা 
পেটা'ই করিয়াছেন , কিন্তু রামপ্রসাদ 'সাবাস্‌। 
পাইবার দাবি রাখেন কোথায়? এই সমস্ত 
“লোহাপেটা”কে এডাইয়া গিয়া বা অশ্বীকাব 
করিয়া তিনি মাকে শ্বীকার করিবার চেষ্টা 
করেন নাই, সেই সমস্ত 'লোহাপেটা'র ভিতরেই 
তিনি ব্যাক্তিজীবন এবং বিশ্বজীবনের পিছনে 
একটি মহাশক্তিতে বিশ্বাসকে অটুট রাখিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন তাহার রজান্ু দেহমন লইয়া 
বাঁমপ্রসাদের এই গানের স্থরে মা্ষের আধুনিক 
ধর্মবোধের আভান ফুটিয়াছে। বাস্তব জীবন- 
গ্রাম মনকে সংশয়াচ্ছয্ করিয়া ফেলিতেছে, 
ধর্মবোধকে তাই প্রকাশ পাইতে হইয়াছে 
সংশয়-মেঘের ফাকে ফাকে আভাসিত বিশ্বামের 
বর্ণচ্ছটায়। 
রামপ্রলাদদের গানগুলির মধ্যে বাস্তব-জীবন- 
জিজ্ঞানা যেরূপ ওতপ্রোতভাবে জডিত দেখিতে 
পাই তাঁহার পরবতী শান্ত সঙ্গীতকারগণের 


আশ্বিন, ১৩৬৬ এ 


গানের মধ্যেও ধর্মবিশ্বাদের এই বাস্তবে প্রতিষ্ঠা 
আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। 
আব বাস্তব জীবনের সঙ্গে শাক্তগণের সঙ্গীত 
এইরূপ ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল বলি- 
মাই দেখিতে পাই, শাক্ত সঙ্গীতবর ভাষাও 
হুইল সাধারণ জীবনের ব্যাবহারিক ভাষা । 
তালুক-অমিদাঁরি, বিষয়-সম্পত্তি, মাঁমলা- 
মোক্দমা, লেন-দেন, দলিল-দস্তাবেজ, খণ- 
বন্ধক, নায়েব তফিলদার, ব্যাঁপারী-ব্যবপায়ী, 
কলুক্কযফক_-কাহা!রোই এই সঙ্গীতের মধ্যে অনা- 
মাসে স্থান পাইবার কোনও বাধা ছিল ন1। 
পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যাপকভাবে সকল শাক্ত 
সঙ্গীতগুলিকেই সাধন-সঙ্গীত আখ্যা দেওষ! 
যাইতে পারিলেও লঙ্গীতগুলিকে আবাব ছুই- 
ভাগে ভাগ কৰা যাইতে পারে--লীলা-সঙ্গীত 
বা লীলাশ্িত সাঁধন-সঙ্গীত, আর বিশুদ্ধ সাধন- 
সঙ্গীত। ধিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত গুলিতে ততৎকালে 
প্রচলিত বাঙলাদেশেব বিবিধ মাতৃ-সাধনাবই 
বিবরণ দেখিতে পাই । তন্তি ও যোগাশ্রিত 
তান্ত্রিক গুহ সামার ব্ণনার ফাকে ফাঁকে এই 
সাধকগণের বিবিধ অতীন্দ্রিঘ্ণ অনুভূতিরও আভাস 
মেলে। এই সাধনা এও সাধনালব্ধ অনুভূতির 
বর্ণনায় শাক্ত কবিগণের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি 
আমর! লক্ষা করিতে পারি এবং বিশিষ্ট ভঙ্গির 
ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সাধন-সঙ্গীত 
চর্ধাপদগুলির সহিত এই শাক্ত সাধন-সঙ্গীত- 
গুলির একট! মিল অতি সহজেই লক্ষ্য কর! 
যাইতে পারে । সাধনার গুহা বহস্য € সাধন- 
লন অতীব্দ্রিয়ি অনুভূতিমকলের বর্ণনায় 
চর্ধাকারগণ সর্বদাই কতগ্লি ন্বপকের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন, আর এই বূপকগুলিও সংগৃহীত 
চর্ধাবারগণের বাস্তব সমাঁজজীবনের আশেপাশে 


বাঙল! শাক্ত সঙ্গীত 


৫০১ 


ছড়ানো সকল দৃশ্য ও ঘটনা হইতে। শাক্ত 
সাধন-সঙ্গীতের ক্ষেজেও আমরা ঠিক সেই 
জিনিলটিই লক্ষ্য করিতে পারি। এখানেও যে 
সকল রূপক ব্যবহৃত হইতে দেখি তাহা সমাজ- 
জীবনের চারিদিকে ছড়ানো দৃশ্য ও ঘটনা হইতেই 
সংগৃহীত । চর্যাপদের মধ্যে একটি পদে দেখি 
দাবাখেলাব বূপকে সাধন-রহস্য প্রকাশ কবর! 
হইয়াছে । পদটি এই-_ 


কিরুণাকে পিডি করিয়া নয়বল (দাবা) 
খেলিতেছে , সদ্গুরুর বোধে ভবব্ল জিতি- 
লীন । প্রথমে তুড়িয়া বড়িয়! মারিলাম, গজ- 
বরকে তুলিযা পাচজনকে ঘাঁয়েল করিলাম | 
মন্ত্রী দ্বার! ঠাকুণকে (রাজাকে) পরিনিবৃত্ত 
কবিলাম, অবশ করিমা ( কিস্তিমাৎ করিয়া ) 
ভব্বল জিতিলাম 1৮৩ 


হাব ঘহিত তুলনা করিতে পারি রাম প্রসাদের 
একটি পদ : এবার বাজী ভোব হলো। 
মন কি খেলা খেলবে বল ॥ 
শতপঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল। 
এবাব ঝড়ের ঘরে ভর ক'রে 
মস্ত্রীটি বিপাকে মলো! ॥ 


শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে 
অবশেষে এই কি ছিল। 

ওরে অতঃপবে কোণের ঘরে 
পিলের কিন্তি মাত হইল ॥ঃ 


বাঁমপ্রসীদ পাশাখেলার 
করিয়াছেন, যথা £ 
ভবের আশা খেলব পাশা, 
বড়ই মনে আশা ছিল। 
মিছে আশা, ভাঙ্গ! দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো । 
প?বার আঠান্ ষোল, ঘুগে যুগে এলাম ভাল, 


রূপক গ্রহণ 


৩ করুণ পিহাড়ি গেল ছ' নঙ্গ বল। ইত্যাদি, ১২ নং। 
৪ ড্র পিবপ্রসাদ ভটর।চার্ষের 'ভারতচন্তর ও রামপ্রপাদ' গ্রন্থে সক্ধলিত । 


৫৩৭ 


শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো 
পাজ] ছকায় বদ্ধ হলো। ॥ 
একটি চর্ধাগানে দেখিতে পাই স্র্যকে লাউ 
কবিয়া এবং চন্দ্রকে তন্ত্রী (তাবু) কিয়া এবং 
অনাহতকে মধ্য ব্তাঁ দণ্ড করিয়া একটি বীণা-যস্ 
প্রস্তত কর! হইয়াছে এবং সেই ষন্ত্র হইতে যে 
সথয়ধুর ধ্বনি বাহির হইতেছে, তাহা শুনিয়া চিত্ত 
সমরসে প্রবেশ করিয়াছে ।৬ গোবর্ধন চৌধুবীব 
একটি শাক্ত সঙ্গীতে দেখি-_- 
মন-সেভাবে বাজবে ভার, তাবা তারা ব'লে । 


তোমার দেহরূপী লাউ ছিল, বন্ুদিনে জীর্ণ হ'ল, 
জ্ঞান-পর্দ1 ছিন্ন ভি্ন হোল তোর দোষে ॥ 
তৈববী বাগিণী ধ'বে বপাও পর্দা স্তবে স্তরে) 
বাজ! রে গত মধুর স্বরে, হবে পার এ ভব-দুস্তরে ॥" 
একটি চর্ধাপদে আমরা শুভীব ভাটিতে 
মদ চুয়াইবার রূপক দেখিতে পাই ।৮ 
বামপ্রসাদের একটি গানে দেখি_ 
গুরুদত্ত গুড লয়ে, প্রবৃত্তি মসল] দিয়ে মা, 
আমার জ্ঞান-শু ডীতে চুয়ায় ভাটি, 
পান করে মোঁর মন-মাতাঁলে ॥ 
ডোশ্বীপাদদের একটি চর্ধায় নৌকা বাহিবাব 
ক্পকে সাধন-তত্ব বণিত হইয়াছে । সেখানে 
পঞ্চতথাগতরূপ পঞ্চ কেডয়াল (দাঁড়), স্যট্টি- 
ধহার-রূপ ছুই চাঁকা ও মাঝখানে অদ্বয়-রূপ 
মাস্তলের কথা দেখিতে পাই।ন কমলাকাস্তের 
একটি গানেও অনুরূপ সাঁধন-বর্ণন1। দেখিতে পাই £ 


« তুগনীম রপিকচন্ত্র রাপ্সের গ্রাবুখেলার বূাপক-_ 
সাধন-রাপ গ্রাবুথেল! এই বেল! মন খেলিয়ে নে রে। 
জিৎ হবে ভবের বাঞ্জি, কালীনামের টেকা ষেরে ॥ 
শান্ত পদাবলী ( কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয় ) 
৬ হুঙ্জ লাউ সসিল! গেলি তাস্তী। ১৭ সং 
৭ শা.প,(ক বি) 
৮ এক দে শুগ্িনি দুই ঘসে সান্ধ অ 
চীএণ বাকল জবাকণী বাদ্ধম॥ ৩ লং 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-৯ম সংখ্য। 


মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীহুর্গা বোলে। 
মন মহামন্্ যন্ত্র যার, হৃবাতাসে বাদাম তুলে ॥ 
মহামস্ত্র কর হাল, কুণডলিনী কর পাল, 
স্বজন কুজন আছে যারা, 
তাদের দেরে দাড়ে ফেলে ॥১৭ 

ইহা ব্যতীত আমর! কোথাঁও জমিাবির 
রূপক,১১ কোথাও তবিলদারের বূপক,১২ কোথাও 
মামলা-য়োকদ্ঘমাঁর রপক,১৩ কোথাও দিনযজুবের 
রূপক,১* কোথাও 'কুয়োর ঘডা'র রূপক,১« 
কোথাও রোগের রূপক,১৬ কোথাও কুপেব 
বপক,১" কোথাও আবার ঘুডি উডাইবার 


১* শপ (কবি) 
১১ শুনরে মন জমিদার, ভাল এবার করলি রে তুই জমিদারি ' 
যত সব জুয়াগেরে আমল! ক'রে উহল তহশীল দিঙ্গি ছাঁড়ি। 
কবি অজ্ঞাত শা প 'ক কি.)। 
১২ আমায় দেও মা তবিলদায়ী, 
আমি নিমকহারাম নই শঙ্কারী! 
পদ রতু ভাণ্ডার সবাই লুটে, 
হহা আমি সইতে লাগি । 
১৩ মা গো তার ও শঙ্করি, 


কোন্‌ অবিচারে আমার প'রে করলে দুখের ডিস্রী জারি? 
রামপ্রপাদ, শা প 


৯১৪ সং। 


বাসপ্রসাদ শা প। 


১৪ ম'লেন ভুতের বেগার খেটে, 
আমার কিছু স্থল নাইকে। গেটে | রামপ্রলাদ, শা, প 
১৫ আর কত কাঁল ভূগবে! কালী হছে আমি কুয়োর ঘড়া। 


এই ভবকুপে কোনবপে নিধৃপ্তি নাই উঠা-পড়া । 
পারীমোহন কবিরদ্ব, শা প 


১৬ তারিণি ভবরোগে বাধিত জীবন, করি কি এখন? 

কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দছন। 

বাসল। বাত প্রবল, টুটাইয়ে জ্ঞান-বল, 

প্রবৃতি-কফেতে ক করিছে রোধন ॥ রামচন্দ রার, শ| প. 
১৭ দোষ কারে! নয় গে মা, 

আমি শ্বখাত সলিলে ডুবে মক্গি ষ্টার! 

লড়রিপু হ'ল কোদওন্বরাপ, 

পুণ্য ্গেত্র মাঝে কাটিলাম কৃ, 


সে কুপে ব্যাপিল কলরাপ জল--কাল-মনোরমা ! 
দাপরাথ রায়, শা, প. 
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রূপক,১৮ কোথাও বা কাপড় ধোপ দিবার 
বূপক১৯ দেখিতে পাই। এই সকল বরূপকের 
মধ্যে রামপ্রসাঁদের ছুই একটি রূপক জন- 
প্রিয়তার দ্বারা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, 
একটি হইল কৃষির বূপক : 


মন রে কৃষি-কাজ জান না। 
এমন মানব-জমিন রইল পতিত, 
আবাদ? করলে ফলতো সোনা ॥ 


১৮ শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, শুব-নংসার-বাঞ্জারের মাঝে । 
ই যে মন-খুড়ি, আশা-বাযু, বাধা তাহে যায়া-দড়ি। 
মামপ্রনাণ, শা প 
১৯» বাদনাতে দাও আগুন জেলে, ক্ষার হবে তাত পরিপার্টা ৷ 
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, 
মনের মনল! যাবে কাটি ॥ 
কালীদহের জলে চল, মে জলে ধোপ ধরবে ভাল । 
(আর) পাঁপকাষ্ঠের আখ ভ্বালো, 
চাপাও রে চৈতগ্ত ভাটি ॥ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা প. 


অপরটি হইল ডুবুবীর ব্ূপক ; 
ডুব দে রে মন কালী ব'লে, 
হদি-রত্বীকরের অগাধ জলে । 
বত্বাকর নয় শূন্য কখন, 
ছু-চাঁর ডুবে ধন না পেলে, 


তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও 
কুল-কুগুলিনীর কুলে ॥ 


গৃহীব ন্যায় স্ত্রী-পুত্ধ লঙয়া সংসার-ঘাত্রার 
একটি রূপকও জন-প্রিঘ্নতা লাভ করিয়াছে : 
আয় মন বেডাতে যাবি। 
কালী-কল্পতরু-তলে গিয়াচারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্বি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। 


ওরে বিবেক-নামে জ্যষটপুত্র, 
তত্ব-কথা তায় সুধাবি। 


পুজোর দিনে 


শ্বীনবগোপাল সিংহ 


অপর্[জিতার নীল শাড়ীথা না 
পূজোর বাজারে কে দিল কিনে? 
জবার মেয়েও বক্ত চেলিটি নিয়েছে চিনে । 
শিল্পী শিউলী রডীন বোটায় 
ঘাঁসের জাঙজিমে বুটি তুলে যায় 
সবুজ ধানের ওড়ন। উডিযে 
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আলো-ঝলমলে! আকাশের নীলে 
হালকা] মেঘের পানলী চলে 
রাতের আধারে লক্ষ তারার জোনাকি জলে । 
কাশ ফোটে আর মাঠে জোটে বক্‌ 
যে দেবে গে চেয়ে থাকে অপলক, 
সারা রাঁভ ধরে সাঁপল৷ ঘুমায়, 
জাগে শতদল সকাল হ'লে। 


ড্যাম কুড বুড তালে তোলে ঢাক 
তাৰ সাথে বাজে কাইনানা কাসি। 
গৌবী, বিভাম, ভীয়রো বেছে ভোরের বাশী | 
কোনদিন যার ওঠেনাকো ভোরে 
দেই ছেলে মেয়ে জুটলো কি করে? 
ম। এসেছে শুনে মাতহারার 
আঁশা-আশ্বাসে ফুটেছে হানি। 


এলো ওই এলো আনন্দময় 
এলোনে বাহিয়া সোনার তরী-_ 
শূন্য ধরণী সোনার ফগলে পূর্ণ করি। 
সাঁজায়ে অর্ধ্য, বন্দনা গেয়ে 
জননীর কাছে কি নিবি নে চেয়ে, 
শক্তির কাছে চেয়ে নে শক্তি, 
নবার হৃদয় উঠুক ভরি | 


ংলার ছুর্গোৎমৰ 


শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায় 


সবাই জানেন ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জায় রয়েছে 
ধর্মের প্রবাহ । স্থতরাং শিক্ষা-দীক্ষায় সংস্কৃতির 
প্রবাহে যতই সে গা! ভানিয়ে দিক, তবু নিজের 
অস্তবের অস্তস্তল থেকে ধর্মকে সে কোন কালেই 
বিদায় দিতে পারবে না। কিন্ত এ তো গেল 
সারা ভারতের কথা, তার মধ্যে এই বাংলা 
দেশে_ যেখানে একদিন মরাই-ভর! ধান, গোয়াল 
আলো-করা দুগ্ধবতী গাভী থাকত, সেখানে 
ছিল বার মাসে তের পার্ণ। এদের মধ্যে 
অনেকগুলি অবশ্য আজ আর টিকে নেই, তবু 
আজও বরষাঁশেষে প্রকৃতি যখন শাস্ত লিগ্ধ 
হয়ে যায়, পরিষ্কার নীল আকাশের কোলে পুণ্ত 
পু& সাদা মেঘ দেখা যায়, বৃর্ষলত! নব সাজে 
সজ্জিত হয় আর নবীন মঞ্জপীর ভারে ধানক্ষেত- 
গুলি সুশোভিত হযে ওঠে ঠিক সেই সময়ে 
বাডালী করে ছুর্গাপুজাব আয়োজন। এই 
ছুরগোধ্পব বাংলায় যেভাবে সম্পাদ্তি হয়, সেভাবে 
আর কোথাও হয় ন]। তাছাড়া 'প্রবাপী বাঙা 
লীর বাস যেখানেই আছে, সেখানেই আজকাল 
ছুগগোৎসবের আয়োজন হয। ফলে ভারত- 
বর্ষের প্রায় সর্বত্র দ্র্গাপূজা প্রচপিত। তবু 
বাংলার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে সুর মিলিষে 
দুর্গোৎসব যেভাবে জমজমাট হযে ওঠে, 
বাংলার বাইরের দুর্গোৎ্পব সেভাবে জমে উঠতে 
পাবে না। 

তাঁছাডা ভারতবর্ষের অন্তান্য প্রদেশে দুর্গা- 
পৃজ্ায় যে মৃতি কল্পনা কর! হয় তাও অন্ত প্রকার 
দেখা যায়। যেমন _কলিঙ্গ ও মণ্য প্রদেশে দেবী 
অই্টুঙ্জ। , অযৌধ্য, সৌরাষ্ট্, শ্রীহট ও কোশলে 
দেবী অষ্টাদশভূজ।) মধু, কেদার ও কুরুদেশে 


দেবী দ্বাদশভজা , নেপাল, কচ্ছ ও কন্কণে দেবী 
চতুতূজা। 

দশতুজা সিংহবাহিনী মহিযান্থরমিনী দেবী, 
তার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরন্বতী, কার্তিক, গণেশ 
এবং তাদের বাহনের পুজা বাংলাব নিজন্ব। এই 
ভাবের প্রতিমা তৈরী ক'রে মাতৃ-আরাধনা 
বাংলাদেশে কতকাল প্রচলিত, তা সঠিক নির্ণগু 
ক'রে বলা সহজ নয়। 

এর ওপর বাংলার ছুর্গোৎসব আবার বাৎসল্য- 
রসে অভিষিক্ত হ'য়ে আরও মধুর হ'য়ে উঠেছে। 
শরৎ্সমাগমে দেবীপক্ষের বছ পূর্ব থেকে দেবীর 
“আগমনী” সঙ্গীত বাংলার প্রতি নগরে ও গ্রামে 
যেন নব জীবন দান করে £ 

গিরি গৌরী আমার এসেছিল 
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে 
চৈতন্তরূপিণী কোথায় লুকাল । 

বাণী মেনকার সঙ্গে বাংলার মাতৃহদয়ের অপূর্ব 
যোগাযোগ, তার মনটিও যে প্রকৃতির এই 
প্রাচুর্-সম্তাপের মধ্যে দূরপ্রবাসী কন্টাব জন্য 
আকুল হয়ে ওঠে । তাই ঘরের দরজায় ভিথারী 
যখন গায়_- 

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, 

এল বুঝি তোর ঈশানী__ 

তখন ভিখানীর ভিক্ষাপাত্র ভরে উঠতে আর 
বিশেষ সময় লাগে না। 

বৎসরান্তে মাত্র তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে 
কন্যা আসবে- আনন্দের আর সীমা নেই। 
তাই মহামীয়ার সম্বর্ধনা ও পুজায় বাঙালী যে 
আনন্দ করে, তার তুলনা ভারতের অন্ঠক কোথাও 
খুঁজে পাওয়]! যায় না। বাঙালীর ছুর্গোৎসবে 
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বাংসল্য-রসের প্রাধান্তই তাঁকে অতুলনীয় ক'রে 
তুলেছে। সিংহাক্ষঢা মহিষষদি'নী শুভ্ত-নিশুস্ত- 
ঘাতিনী দশতৃজা! অপেক্ষা সম্তান-পরিবৃত। শ্তেহ- 
লীলা মাতৃত্নপটি, হ্রীস্থিতিসংহারকত্রী জগজ্জননী 
অপেক্ষা মেনকাবাণীর প্র।ণপমা আদরিণী কন্তা 
নমাই বাঙালীর অধিক আঁকাজ্িত। চৈত্তন্থা- 
রূপিণী মা ্বপ্পে দেখা দিয়ে চৈতন্ত করিষে, 
আবাঁর ন1 লুকায়, এই তাঁর ভয় ও ভাবন1। 
বাৎসল্য-রমজ ন্সেহপ্রীতিভক্তিকে ব্রদ্ষানন্দে 
পরিণত করাই ভক্তের সাধন] । 

মা আমার শুদ্ব-সনাতনী মূল! প্ররুতি। 
তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রদ্ষস্বরূপিণী, দেবতাদিগেরও 
উপান্তা। তিনিই মাঁহেশ্বরী শক্তিতে ছূর্গারূপে, 
বৈষ্ঞবী শক্তিতে লক্ষ্মীবূপে, ব্রদ্ষাণী শক্তিতে 
সবস্বতীরূপে বার বার দেখ! দেন , অর্থাৎ একই 
শক্তির ভ্রিমৃত্তি-জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্ম। সকলকে 
একন্র করেই বাঙালীর পৃজা। তারও পর 
ব্রন্ষপুরর মনৎকুমার কার্তিকরূপে ও ভগবান 
বিষণ গণেশরূপে পার্বতীনন্দন নামে খাত হয়ে 
এ পৃক্তার অংশভাগী। প্রতিমায় সিংহবাহিনী 
দশপ্রহরণধাবিণী দেবী ছুর্গারূপে মহিষাস্থুর- 
নিধনে পবিদৃশ্যমানা । 

বাঙলা দেশ যখন ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং 
বিগ্তা-বুদ্ধি শৌর্ধবীর্ধে ও ধর্মে কর্মে অতুলশীয় 
হয়ে উঠেছিল, জাতীয় জীবনের সেই গৌববময় 
অতীতেই ধনদাক্ষিনী লক্ষ্মী, বিদ্যাদাস্সিনী সরম্বতী 
শৌর্ধশালী কাত্তিক এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের 


বাংলাব ছুর্গোৎসব 
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মুতিসহ মহামহিমময়ী ছুর্গামুত্তির পরিকল্পনা 
কর! হয় বলে আজ অনেকেরই বিশ্বান। 
ভক্তের কাতর আহ্বানে ভগবান চিরকালই 
সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই মাতৃভাবের সাধনায় 
শক্ত এমন তন্ময় হ'য়ে যায় যে সে জোর কা'বে 
বলতে পারে £ আমি ছূর্গা ছুর্গা বলে ঘদ্দি মরি 
আখেবে এ দীনে না তারো কেমনে 
দেখা যাবে গো শঙ্করি । 
ভক্তের সার কথা; আবাহনও জানি না, পুর্জাঁও 
জামি না, বিসর্জনও জানি না, জানি আমার 
ভার তোমারই । তাই সে বলতে পাবে-_ 
কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কথন নয়। 
মাতনামে এই বিশ্বীমই ভক্তকে কোন যন্ত্র 
তন্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে বাখতে পাবেনি। 
ত-ছাঁড়া বাংলার দুর্গাপূজা কেবল পুজা- 
মাত্রই নয়, অথব। উত্পব করেই এব সমাপ্থি 
হয় না। পরন্ত দশে মিলে প্রাণ ভাবে 
মেলামেশার স্থযোগ মেলে এই ছুর্গাপৃজায়। 
ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সমাজের সকলে একক্র 
হ'য়ে করে এক অপূর্ব জাতীয় উৎদব। তাই 
শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে--“জীতিরূপেণ সংস্থিতা।, 
তিনিই আছেন আমাদের মধ্যে-_'শক্তিদপেণঃ | 
স্থতরাং অর্চনা! “বিধিহীন! ভক্কিহীন। ক্রিয়াহীন।' 
হলেও দেবী তার প্রসাদ আমাদের দেবেন, 
এ বিশ্বাদ বাঙালীর অন্তরে চিরকাল জাগরূক 
হয়ে আছে ও থাকবে। এই হ'ল বাংলার 
দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য | 


মাতজাতি ও বেদাধ্যয়ন 


স্বামী বিশ্বরপানন্দ 


অৈবাণক পুরুষের স্তার জৈবিক শ্রীজাতিত বেদে 
মম অধিকার 


এঁতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে পূজ্যপাদ সায়ণাচাঁধ 
বলিঘছেন__ইট্গ্রাপ্ত্য নিষ্টপরিহারয়োৌঃ অলৌ- 
কিকম্‌ উপায়ং যঃ গ্রন্থঃ বেদেয়তি, সঃ বেদ 
আকাজ্কিত বস্ত প্রাপ্তির এবং অনাকাজিক্ষিত বস্ত 
পরিহারের অলৌকিক উপাক্ম যে গ্রস্থ বিজ্ঞাপিত 
করে, তাহার নাম বেদ। আমার মঙ্গল হউক, 
অমঙ্গল ন! হউক, সকল অভাপ্সিত বস্ত আমার 
হউক, অনভীপ্লিত বস্তু চিরকাল আমা হইতে 
দূরেই থাকুক-- প্রত্যেক মহুষ্যেরই ইহা! শাশ্বত 
কামনা । কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানবলে সে 
ইহা প্রার্তির নিভুল উপায় নিরূপণ করিতে 
পারে না। উপায় সে যে কিছু একটা নিরূপণ 
করে না, তাহা নহে, অহরহঃ সে ছুঃখ-পরিহারের 
ও সুখপ্রাপ্তির উপায় নিরূপণ করিতেছে, 
প্রাণপণে সেই উপায়কে 'বূপদান” করিতেছে, 
কিন্তু তাহার আকাঙ্কিত বন্ব দুলভই থাকিয়া 
যাঁয়। অভীষ্ট ব্স্ব যে সে মোটেই প্রাপ্ত হয় 
না, তাহা নহে, কিন্ত প্রথমে না বুঝলেও 
ফলপ্রাপ্তিকালে সে বুঝিতে পারে, আকাজ্কিত 
বস্ত্র সহিত অনাকাজ্ক্ষিত বর্তও তাহার ভাগ্যে 
জুটিতেছে । ইহা হইতে নিষ্কৃতির কোন উপায় সে 
অন্থসন্ধান করিয়াও পায় না, ইন্জ্রিয়জ-জ্ঞান 
তাঁহাকে এই বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে 
না। তখন ভগবতী শ্রুতি তাহাকে বলেন £ 
তুমি যাহ! চাও, তাহার উপায় আমি বলিতে 
পারি। তোমার ইন্্রিয়জ-জ্ঞানলকধ যাবতীয় 
লৌকিক উপায় তো তুমি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছ,। আমি তোমাকে এই বিষয়ে 


“অলৌকিক” উপায়ের কথা বলিব। এই সখ 
প্রাপ্তির ও ছুঃখনিবৃত্তির অন্রাস্ত অলৌকিক 
উপায় যাহা হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহাই 
আমাদের ধর্সশাস্ত্র বেদে । 

আচার্গণ নিরূপণ করিয়াছেন, যাহার 
অথিত্ব অর্থাৎ ইট্টপ্রাপ্থি ও অনিষ্ট-পরিহারের 
আকাজ্ষা আছে--বেদ তাহার জন্ত যে উপায়- 
সকলের কথা বলেন, তাহা সম্পাদন করিবার 
দামর্থ7 যাহার আছে, সেই ব্যক্তি যদি 'পযুদস্ত' 
না হয়, অর্থাৎ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বনে 
শ্রুতিকতৃক নিবারিত না হয় [যেমন-__ত্রাক্ষণজাতি 
বাঁজকুয়-যজ্ঞাহু্ঠানে নিবারিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় 
ও বশ জাতি সত্রযজ্তাহুষ্ঠানে নিবারিত হইয়।ছে 
_ ইত্যাদি], তাহা হইলে সেই ঝ/ক্তি বেদকর্তৃ 
উপদিষ্ট সেই উপায়ের অনুষ্ঠানে অধিকারী । 
এইব্পে প্রাপ্ত হওয়া! গেল যে__অধিত্ব, সা্থ্য 
এবং অপযুদ্দস্তত্ব (শ্রুতিকতৃণ্ক নিবারিত না 
হওয়া) এইগুলি অধিকারীর গণ। এই গুণদকল 
যাহার থাকে, সেই ব্যক্তি বেদবিহিত সেই 
অলৌকিক উপায়ের অনুষ্ঠানে অধিকারী । 

নারীও মহুস্ত, তীহারও স্থথপ্রাপ্তথি এবং ছুঃখ- 
পরিহার বিষয়ে অধিত্ব আছে, তাহার অন্থষ্ঠান- 
বিষয়ে তীহার সামর্থা কাহারও অপেক্ষা ন্যন 
নহে । কিস্তু ইদানীস্তন শাস্ত্-ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন £ 
নারীগণ পধুদিস্ত, শ্রুতিই তাহাদিগকে সম্যকৃভাবে 
না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে লিবারিত করিয়াছেন, 
ব্দই তীহারা অধ্যয়ন করিতে পারেন না, কারণ 
তি বলিতেছেন, “ন পত্বীং বেদে বাচয়তি 
(শাঙ্খাঘ়ন ত্রাঃ ৭৩) ইহার অর্থ অনেকে কবেন, 
স্ত্রীজাতিকে বেদাধ্যয়ন করাইবে না। এই প্রকার 


আশ্থিন, ১৩৬১ ] 


অন্যান্ত শ্রতি এবং স্বতিবাক্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
যথা _-ন স্্রীশুত্রৌ বেদম্‌ অধীয়াতাম্‌? €) স্ত্রীজাতি 
ও শৃদ্রজাতি বেদাধ্যয়ন করিবে না । 'লাবিত্রীং 
প্রণব যঙ্ুর্ণস্মী” স্ত্রীশৃন্রায় নেচ্ছস্তি (নৃপিংহ 
পূর্বতাঃ উপঃ ১।৩)--গায়ন্্রী প্রণন ও যজুলক্মী মন্ 
দী ও শুক্রকে বলিবার ইচ্ছা করেন না(পর্ডিতেয়া)। 
্বীশৃত্রদ্ধিজবন্ধ,নাঁং ত্রয়ী ন শ্রতিগোঁচরা? (ভ্রীমন্তাঃ 
১৪1২৫) ত্রয়ী (বেদ) স্্ীজাতি, শূত্রঙ্জাতি ও 
দবিক্বধকুগণের কর্ণগোচর হন না, অর্থাৎ, বেদ- 
শ্রবণে তাহাদের অধিকার নাই ইতাদি। পুর্ব 
মীমাংসাদর্শনে (৬১1৪) দম্পত্যো £ সহাধিকীরাধি- 
করণে" পতির সহিত পত্বীর কর্মামুষ্ঠানে অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে, স্কৃতরাং পতিস্ ইঠ্টপ্রাপ্তি ও 
অনিষ্ঠটপরিহারের শ্তি-নিদি ষ্ট উপাযের অনুষ্ঠান 
ঠাহাব। করিতে পারেন, ফলও তাহাদের লব্ধ 
হইয়াথাকে , বেদাধ্যয়ন কিন্তু ঠাহার| করিতে 
পারেন নাঁ-ইহাই ইপানীং হিন্দুদমাজে প্রচলিত 
শাস্মিদ্ধান্ত। 


কেহ কেহ আবার বলেন £ পৃজ্যপারদ আচাধ 
শস্কর নারীজাতিকে নরকের দ্বারম্বরূপ বলিয়াছেন, 
যথা-_'ছারং কিমেকং নবকল্থয ? নারী । (মণিবতু- 
মালা ২-৪)--নরকের একমাত্র দ্বার কি? 
নান্দী। হৃতরাং যাহার নরকের দ্বারস্বরূপ, 
তাহাপ্দের থে বেদকরূপ পবিজ্র বস্ত্র অধ্যমনে 
অধিকার নাই, এই বিষয়ে আর বলিবার 
কি আছে? 


কর্মালষ্ঠানে দম্পতির স্হাধিকার-_এই 
শাস্ীয় সিদ্ধান্ত বিহয়ে আম*দের বলিবাঁর 
কিছুই নাই, ইহা যে অত্রাস্ত সিদ্ধান্ত, ইহা আমরা 
অঙজীকার কৰ্ি। কিন্তু বেদাধায়নে মাতৃজাঁতির 
অধিকার নাই, ইহা আমর] ম্বীকার করিতে 
প্র্থত নহছি। কেন এই ধৃষ্টতা? তাহাই এই 
প্রবন্ধে আলোচনা করিব। 


মাতজাতি ও বেদাধায়ন 


8৩৭ 


“ন বেছে পন্ীং বাচক”ত' এই বাক্য হইতেই মাতৃজাতির 
বেদে অধিকার প্রতিপাদন 

মাতৃজাতির বেদাধায়নে অধিকার-নিরাকরণে 
জন্ত “ন বেদে পত্বীং বাচয়তি' শোহ্ধায়ন ত্রাঃ ৭৩) 
এই যে শ্রুতিবাকাটি উদাহত হইতেছে, তাহ! 
তাহাদের বেদাধায়নে-অধিকান্রে নিষর্তক নহে, 
পরন্ত তদ্িষয়ের লাধক--ইহছাই আমর1 প্রথমে 
প্রদর্শন করিতেছি । ন্যায়িবিদ্গণ বলেন, "আনগ্ত- 
লভ্যঃ শবার্থ:--যাহা লক্ষণার্ধি অন্তবুত্তির ছার! 
লব্ধ নহে, পরস্ত শকের শক্ষিবৃতির ঘারাই লব্ধ হয়, 
তাহাই শব্দের মর্থ। এই স্ব্বপন্মত ভ্তায়াছছপারে 
“পত্বী” শবের অর্থ হয়-_দীম্পত্যসম্বক্ষে পুকুষ- 
বিশেষের নহিত সম্বন্ধ স্্রী-বিশেষ' । পত্বীশঝের 
অর্থ স্বীজাতি নহে, সেই হেতু উক্ত বাঁকাটি স্ত্রী 
জাতির বেদাধ্যয়ন-অধিকারের নিবর্তক, ইহ 
অঙ্গীকার করা ধায় না। আর এখানে লক্ষণা- 
বৃত্তিবলে 'পত্বী'শব্দের অর্থরূপে স্ত্রীজাতিকে গ্রহণ 
করিবার প্রতি কোন প্রকার অন্থপপত্িও 
( লক্ষণাবীজ৪ ) পরিদুষ্ট হইতেছে ন1। 

শাঙ্ধায়ন ত্রক্ষণের যে প্রকরণে উক্ত বাক্যটি 
পঠিত হইয়াছে, তাহাতে মোমমজ্ঞে দীক্ষিত 
বাক্তির জন্য কতকগুলি ব্যবহার বিছিত হইয়াছে, 
যথা : 'অস্ত নাম ন গৃঙ্কাতি' (এ ৭২)-ইহার 
নাম কেহ গ্রহণ করিবেন না, সঃ অন্যন্য নাম 
ন গৃহাতি? (এ *৩)--তিনি অপরের নাম গ্রহণ 
করিবেন না, “য: সত্যং ব্দতি সঃ দীক্ষিত: (এ) 
_মিনি সতা কথা বলেন, তিনি দীক্ষিত 
(দীক্ষিত ব্যক্তি সত্য কথা বলিবেন ), দীক্ষিত: 
অগ্রিহোত্রং ন জুহোতি” (4), পীক্ষিতন্য জশনং 
নাশ্বস্তি' (এ)--দীক্ষিতের অর কেছ তক্ষণ করিবে 
না, ইত্যাদি। এইক্পে পবিদৃষ্ট ছইতেছে-_যাছা 
মনুষ্যের পঙ্গে নিত্যপ্রীঞ, অখ্বা কোন ব্যক্তি 
যাহা করিক্কাই থাকেন বা প্রায়ই করেন, এই 
প্রকার কোন কোন বিষয়ই এখানে দীক্ষিত 
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ব্যক্তির পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অপ্রাপ্তের 
প্রতিষেধ হয় না_ইহা' একটি সর্ববাদিসম্মত 
যুজি, কারণ যাহার ধনই নাই এমন ব্যক্তি ধন 
দান করিবে না, কেহ তাহাকে এরূপে নিষেধ 
করে না-ইহা প্রত্যক্ষসিপ্ধ। কোন ব্যক্তি 
প্রায়ই ফদি কিছু করে, বা তাহা অনুষ্ঠান করিবার 
সামর্থ্য তাহার থাকে, তবে তাহাকেই সেই কার্য 
হইতে নিবৃত্ত করা হয়। 

প্রস্তাবিত স্থলেও ভন্রপ “মনুষ্য মিথ্যা! কথা 
প্রায়ই বলিঘ্া থাকে”, অন্সিহৌ ত্র গৃহস্থ্রে নিতা- 
প্রাপ্ত “নাম ধরিয়াই পরস্পর পরম্পরকে প্রা 
আবাহন করে” ইত্যাদি এই প্রকারে যে বিষয়- 
গুলি মনুষ্যেব পক্ষে নিত্যপ্রাপ্ত, অথব] যাহ পে 
প্রায়ই অনুষ্ঠান করে, উক্ত শাচ্ঘায়ন ক্রাঙ্থণবাক্যে 
এতাঁদৃশ কতকগুলি বিষয়ই দীক্ষিত ব্যক্তির প্রতি 
নিষিদ্ধ হুইয়াছে। উক্ত বাক্যগুলি সহ একজ্সই 
“নন বেদে পত্বীং বাচয়তি” এই বাক্যটি পঠিত 
হইয়াছে । তাহাতে 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় 
না'_-এই ন্যায়বলে ইহাই নির্ণাত হয় ষে, ধামিক 
পতি ঘে পত্বীর সহিত ব্দে ব্ষয়ে আলোচন৷ 
করেন, বা তাহাকে যে বেদ পড়ান, দীক্ষাকালে 
তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

এখন দেখুন, পত্তীর যদি বেদাধ্যয়নে অধি- 
কারই না থাকিত, তাহ! হইলে স্বধর্মনিষ্ঠ পতি, 
যিনি সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তিনি 
কোন মময়েই পত্বীর সহিত বেদালোচন! করিতেন 
না ব৷ তীহণকে বেদও পড়াইতেন না। আর 
শতিরও ীক্কাকালে তাহাকে তদিষয়ে নিষেধ 
করিবার কোন আবশ্যকতা! থাকিত না । অতএব 
'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না” এই স্থায়পুষ্ট “ন বেদে 
পত্বীং বাচয়তি, এই শ্রোতনিষেধ-লিঙ্গবলে 
( নিষ্ধোত্মক উক্ত শ্রতিবাক্যের সামর্থ্যবলে) স্্রী- 
জাতির বেদাধায়নে অধিকারই সিদ্ধ হইয়! পড়ি- 
তেছে। অথবা 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ' না হওয়ায় 


উদ্বোধন 
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'ন বেদে পত্ীং বাচয়তি” এই শ্রুতিবচনটি অনথুপপন্ 
হুয়া পড়ে বঙ্গিয়। শ্রতার্ঘাপত্বিপ্রমাণবলে স্ত্ী- 
জাতির বেদাধায়নে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পে । 


নানংহতাপণীবাক্যও মাতৃজাতির বেদে অধিকারের 


নিবর্তক লে 
'সাবিভ্রীং প্রণবং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছস্তি-_-এই 
নৃসিংহপূর্বতাঁপনীবাক্য হইতেও মাঁতৃজাতির 


বেদাধায়নে 'ধিকার নিবাবিত হুয় না, কারণ 
উক্ত উপনিষদের ৪।২ কত্তিক! ও তাহার ভাষ্য 
আলোচনা করিলে প্রতিভাত হয় যে--উত্ত 
শতিবাক্যটিতে বিশেষদেবতা-সপ্ষন্ধী এক প্রকাব 
গাদত্রী মন্ত্র এবং প্রণবসংযুক্ত 'মহালক্ষ্ী যজু- 
গায়ত্রী” নামক মন্ত্র স্ত্রী ও শুদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । রাজস্থয়যজ্জে অধিকার লা থাকায় 
ব্রাহ্মণজান্তির বেদে অনধিকার কল্পনার স্তাঁয়_- 
কোন মন্ত্রবিশেষে অনধিকারবশতঃ মাতজাতির 
বেদে অনধিকার উক্ত বচনবলে কল্পনা করা 
হান্তাষ্পদ কল্পনামাত্র। “নস্্রীশূত্রৌ বেদমধীয়া- 
তাম্‌ এবং '্রীশূত্রদিজবন্ধ,নাম্, ইত্যাদি বচন- 
ছয়ের ব্যবস্থা পৰে প্রদর্শন করিতেছি । 

'স্বীজাতি নরকের দ্বার' এই আচার্যবাক্যের তাৎ? 

কেহ কেহু ঘে আচাধপাদ শঙ্করের “ছারং- 
কিমেকং নরকম্য ? নারী?--এই বাক্যাবলম্বনে 
মাতৃজাতির বেদে অধিকারহীনতা1 ও আচাধ- 
পদের মীতুঙ্গীতিছেষিস্ব গ্রুতিপাঁদন করিতে 
ইচ্ছা করেন, ললশ্মানে বলিব-_-ইহা তাহাদের 
দুঃপাহসমাত্র। তাহাদের এই সাহস সর্বথ! 
উপেক্ষণীমু হইলেও আধুনিক শিক্ষিত সমাজে, 
বিশেষত: শিক্ষিতা মাতৃমণ্ডলীর মধ্যে আচার্ষ- 
পাদের এই উক্তিটি অবলম্বনে অত্যন্ত বিরূপ 


ষনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহা নিরারুত 
হওয়া উচিত । 
আচ্ছা, উক্ত মতাবলখ্িগণকে জিজ্ঞাসা করি £ 


শ্রীজাতি নরকেন বার, ইহাই আচাধ বলিয়াছেন; 
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কাহার পক্ষে নরকের ভ্বাব, তাহা কি বলিয়াছেন? 
আধুনিকগণকে আরও জিজ্ঞাসা করিতেছি £ 
'ব্ল, স্বীজাতি কাহার নরকের গার? তাহার 
নিজের ?_-একথ] বলিতে পার না; কারণ নিজের 
অনিষ্ট কেহ নিজে করে না। শর জ্্রীজাতি 
এদি নিজের নরকের দ্বার নিজেই হয়, তবে 
আচার্ষের তাহ। মুমুক্ষু শিধ্যকে বলিবার আব্বা কতা 
কি? অনপেক্ষিত বিষয় অজিজ্ঞাৃকে বলা তো 
উন্মাদের লক্ষণ । আচাধ শস্কর উন্মাদ ছিলেন 
না নিশ্চয়ই । আচ্ছা, ক্ীজাতি কি অপরের 
নরকের দ্বার ?--তাহও বলিতে পার না, 
কাঁবণ যে মীতৃজাতি আমাদিগের শরীব নির্মাণ 
ও তাহা পালন করিয়। আমাদিগের চতুর্ধর্গলাভের 
পথ পরিফষাঁৰ করিয়া! দিতেছেন, তাহারা আবার 
আমাদের নরকের ছ্বান হইবেন কি প্রকারে? 
তাহা স্বীকাব করিলে মাতৃজাত্তি আঙ্গ পর্যস্ত 
যত সন্তান প্রসব করিগ্জাছেন, তাহারা সকলেই 
নরকে গিয়াছেন এবং আমাদেরও যাইতে 
হইবে, রাম, কৃষ। ও বুদ্ধ প্রভৃতিও বাদ যাইবেন 
মা, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হয়। ইহা 
হাস্তাস্পদ ও উপেক্ষণীয় কল্পনা । ম্তরাং 
আচার্ধবাণীর মর্মজান্হীন তুমি বলিতে পাঁরিলে 
না_-নারী কাহার নরকের দ্বার? 


আবার দেখ, ভগবান্‌ ্ররামরুষ্চ বলিয়াছেন, 
“মায়া না মেয়ে, ভ্রিভৃবন দিলে থেয়ে? | বলতো, 
সন্গ্যাপী শঙ্কর না-হয় নারীজাতির উপর ছেদ- 
ব্শতঃ উক্ত প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, 
কিন্ত মাতৃমুত্তির পুঙ্জক মাতৃগতপ্রাণ ভগবান্‌ 
শ্রীরামকৃষ্ণ এ কি বলিলেন। স্ত্রীজাত্ি তে! উল্ত 
প্রকারে নিজদিগকেও খান না, আমাদিগকেও 
না। স্থতরাং এই বাঁক্যসকলের তাৎপর্য কি? 
আচার্য শঙ্কর নিজের বাক্যের তাৎপর্য নিজেই 
বলিয়াছেন। তোমর! চক্ষু বন্ধ করিয়] রাখিয়াছ, 


মাতৃজ্জাতি ও বেদাধ্যয়ন 
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কিছুই দেখিবে না। চক্ষু উন্মীলন করিয়। দেখ, 
মুমুক্ষ শিধ্য জিজ্ঞাসা! কসিতেছেন, 'কোবাহস্তি 
ঘোরঃ নরকঃ ?- ঘোর নরক কি? আচার 
উত্তর দিতেছেন, 'ম্বদেহঃ-_নিজের শরীরই 
ঘোঁর নরক। আচ্ছা, দ্বার কিমেকং নরকম্য ? 
_সেই নরকের একমাত্র দ্বার কি? আঁচাধ 
বলিলেন, নারী? । নারীই সেই দেহন্ধপ 
নরকপ্রাপ্থির, অর্থাৎ পুন: পুন: জন্মমৃত্যুপ্রবাহে 
পতিত হইবার একমাত্র বার । আচার্য এখানে 
কি বলিলেন? দেখ, ম্বামী বিবেকানম্দও 
বলিয়াছেন, “কামিনীতে করে শ্ত্রীবুদ্ধি যে জন, 
হয় না তাহার বন্ধন-মোচন+ (সুন্ন্যাসীর গীতি )। 
এতদ্বারা তিনি কি বলিলেন? ভোগ্যাবুদ্ধিতে 
রমণীতে যে আসক্তি, তাহাই বন্ধনের কারণ । 
বন্ধন কি? পুনঃ পুন; শরীর ধাঁরণ করিয়া জন্মমৃত্য 
ভোগ করা। এই শরীর কি? আচাধ শঙ্কর 
বলিলেন, “নরক'। স্কতরাং শরীরপ্রাপ্তিরূপ 
যে নরক, তাহার দ্বার কি? রমণীতে ভোগ্যা- 
বুদ্ধিতে আপক্তি। ইহাই পুন: পুনঃ শরীর- 
ধারণরূপ নন্নকের কারণ। শ্রীরামকৃষ্ণের 'ত্রিত্ববন 
দিলে খেয়ে' এই বাক্যের অর্থও এই প্রকারই 
বুঝিতে হুইবে, যথা নারীতে ভোগ্যাবুদ্ধি 
মোক্ষমার্গ অবক্ষদ্ধ করিতেছে । হ্বামীজী তো 
শরশ্রীঠাকুরেরই ব্যাখ্যা । অতএব দেখ! যাইতেছে 
বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে হুইলেও পুজ্য- 
পাদ লোকগুরুগণ একই কথা বলিয়াছেন, "সব 
শিয়ালের এক র?। আাতৃভক্ত আচার্ধ শঙ্করের 
উপর যে নারীঘেষিত্বের আক্ষেপ, তাহা সম্পূর্ণ 
অজ্ঞতা গ্রস্থত। আচাধ শঙ্করের এই বাক্যকে 
অবলম্বন করতঃ: যাহার! মাতৃজাতিকে বেদে 
অনধিকারী প্রমাণ করিতে প্রয়ান করেন, 
তাহাদিগকে আঁমরা অজ্ঞ বলিয়াই মনে 
করিতেছি। এই বিষয়ে আর কিছু বল! 
নিপ্পমোজন। 


উদ্বোধন 


মাতৃজাতির বেদাধ্য়নে অধিকার-প্রতিপাদক শ্রুতি 
শ্বৃতি ও ধৃক্তিপ্রদর্শন 

কিন্ত মাত্র পরপক্ষ কতৃক প্রশিত প্রমাণ 
সকলের নিরাকরণ করিলেই নিঃদন্দিগ্কভাবে 
স্বপক্ষ মিদ্ধ হয় না। ঘেই হেতু মাডজাতির 
বেদাধ্যয়নে অধিকারের সমর্থক কি কি প্রমাণ 
আছে, এক্ষণে আমর! তাহাই প্রদর্শন করিব । 
উপনয়ন-সংস্কারে ধাহাদের অধিকার আছে, 
বেদাঙ্গবিছিত ক্রম ও ম্বরাদিসহ বৈধ বেদাধ্যয়নে 
তাহারাই অধিকারী, ইহা! সর্বলম্মত দিদ্ধাস্ত | 
জৈবণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার- 
বোধক সাক্ষাৎ কোন শ্রতিবাক্য আঁষমব। পাই- 
তেছি না। সম্ভবতঃ তাদৃশ কোন বাক্য শ্রতিতে 
মাই, কারণ তাহার কোন আবশ্যকতাও নাই। 
কেন নাই? বলিতেছি। শাস্ত্রে অবিশেষভাবে 
সকলের জন্তই শরেয়স্কর পার্থ বিহিত হয় এবং 
অশেয়ন্কর বিষয় নিষিদ্ধ হয়, ইহাই সাধার্ণ 
নিয়ম । ঘর্দি তাহাতে কাহারও পক্ষে কোন 
বিশেষ বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে শান্থে তাহা 
বিশেষ বাক্যে পঠিত হযম়। যেমন অধিত্ব ও 
সামর্থ)কপ অধিকারীর গুণযুক্ত হওনায় উপনয়ন- 
সংস্কারে শৃত্রেরও অধিকার প্রাণ্ত হইয়া পড়িলে 
বিপস্তে ক্রাঙ্ষণম উপনমীত, গ্রীক্মে রাঁজন্তাম্‌ 
শরুদি বৈশ্যম্য ( তৈরব্র।ঃ ১১২৬) ইত্যাদি 
বাক্যবলে উপনয়ন-সংস্কার বর্ণজয়ে সঙ্কুচিত হইয়া 
শড়ে, শূদ্রজাতি নিরারত হইয়! পড়ে। 
অথিত্বাদিপ্রযুক্ত রার্জসুম্-ধজ্জ নকলের জন্ত প্রাঞ্চ 
হইয়া পড়িলে “রাজা রাজন্য়েন যজেত' 


৫১৩ 


[ ৬১তম বর্ধ--৯ম নংখ্য। 


( আপন্তত্ব শ্রোঃ ১৮৮১৪) ইত্যাদি বাক্যবলে 
ভাহ। ক্ষত্রির জাতিতে সঙ্কুচিত হয়, ক্রাঙ্ষণ ও 
বৈশ। নিরাককৃত হইয়া পডে। ভ্রৈবধিক শ্ত্রী- 
জাতির উপনয়ন-সংস্কার-পক্ষে এতাদৃশ কোন 
বিশেষ নাই । সেই হেতু বর্ণত্রয়ের জন্ত উপনয়ন- 
সংস্কার যে সাধারণ বচনপকলের বলে সিদ্ধ হয়, 
সেই সাধারণ বচননকলের বলেই ততৎ বর্ণাস্তর্গত 
দ্বীজাতিরও উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার পিছ 
হইয়া পড়ে।১ স্থত্রকার কাত্যাম্মনণ্ড বলিষা- 
ছেন, "খ্বী চাবিশেদাৎ। (5১1) স্ীজাঁতিও 
অধিকারী, কারণ (তাহাদ্েব পক্ষে) কোন 
বিশেষ নাই। 

যদি বলা হয়, “অষ্টবর্ধং ক্রাঙ্ষণমূপনয়ীত?, 
“তম্‌ অ্যাপয়ীত' ইত্যাদি বাক্যে “তম, পদটি 
পুংলিঙ্গ 'তদ্‌? শবের রূপ। তাহা! হইতে 
পুরুষেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়, শ্রী 
জাতিব নহে । পেই হেতু এই প্রবল শ্রুতিবাক্য- 
বলে "নবী চাঁবিশেষাৎ। (কাঃ শ্রোঃ ১১৭) এই 
পৌরুষেয় ব্যবস্থা বাধিত হইয়া পড়ে। ফলে 
তাহার বলে মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যযনে অধি- 
কার স্থাপিত হইতে পারে না। তছ্ত্তরে বলা 
যায়, “তম্‌ অধ্যাপয়ীত” ইছাব অর্থ-_-পুরুষকে 
বেদ অধাপন করিবে, ইহাই উক্ত বেদবাক্যের 
সাক্ষাৎ অর্থ । প্্রীলাতিকে বেদ অধ্যাপন করিবে 
না ইহা তো উক্ত বেদবাকাটির অর্থতঃ লব্ধ 
অর্থ, সাক্ষাৎ অর্থ নহে। একই বাকোর উভয় 
প্রকার সাক্ষাৎ অর্থ অঙ্গীকার করিলে বাঁকাভেদে 
দোষ হইয়া পভিবে।৩ আর এই ঘষে বেদবাক্যের 


১ শান্ত্রদীপিকা-কায়ের যত আলোে।চনাকালে ইহা! আমরা পরে প্রদর্শন করিব । 

২ 'তম্‌ অধ্যাপয়ীত' এইস্থলে পুংলিঙ্গ হদ্শ্ প্রথুক্ত হইলেও পুংলিশ বিবঙ্ষিত কি ন!_এই বিবয়ে ভট্র্গীপিক।-কার 
ও শান্রদীপিকা-কারের মতভেদ আছে। ভ্টদীপিকা-কার বলেন--পুংলিঙ্গ বিষক্ষিত, হুতরাং পুরুষেরই অধিকার পিদ্ধ 
হয়, স্ত্রীাতির নছে। শাস্তপীপিকাঁ-কার তাহ অঙ্গীকার করেন নাই । ইহা! আমরা পরে আলোচনা করিধ। 


ও একই বেদ্বাকোয় লানাপ্রকার অর্থ খবীকার করাফে যলে এবাঞ্যতেদ' | 


পৌরুষের় বাকে) ইন্গিতাদিয় দ্বারাও 


অর্থ প্রকাশিত হয় বলি! একই বাকোর নানা অর্থ দৌধাবগ নহে। অপৌরুষেয় বেদে ইন্গিতাদির “কান সন্ভাবনা ন থাকায় 
একই বাকোর নান। অর্থ অঙ্গীকৃত হয় না। কারণ তাহা হইলে কোন্টি বেছের যথার্থ অর্থ, তাহ। নিশীত হইবে না, 
ফলে বেদই ব্যর্থ হইয়! পড়িবেন। এইছেতু বেদার্থনিক্সশণে বাক্যতেদ একটি গুবওঠয় দোধ, ইহ! উভরমীমাংদাশাস্র লন্মত। 


আশ্বিন, ১৩৬ ] 


অর্থতঃলব্ধ অর্থ, ইহা পৌরুষেয় অর্থ, কারণ বেদ- 
বাক্যের অর্থ বিচার করিয়া এই প্রকার প্রাসঙ্গিক 
অর্থ পুরুষই কল্পনা করে। এই পৌকুষেয় অর্থ 
এবং মহ্র্যি কাত্যায়ন কতৃক কথিত উক্ত 
পৌরুষেয় ব্যবস্থা, উভয়ই সমবল হইয়া পড়ে 
বলিয়া কেহ কাহাকেও বাধিত করিতে পারে 
না) ইহাদের মধ্যে যাহার সমর্থনে অন্ত প্রমাণ 
থাকিবে, তাহাই অপরকে বাধিত করিবে। ইহা 
পরে আলোচিত হইবে। 

প্রসঙ্গতঃ এইস্থলে পুনরায় আশক্ক! হয়-_ 
উহংই যদি পরিস্থিতি হয়, অর্থাৎ বেদবাঁক্যের 
সাক্ষাৎ অর্থরূপে সমপিত না হইলে, তাহা যদি 
কোন কিছুর ব্যবস্থাপক, অথবা নিবর্তক না 
হয়, তাহা! হইলে পূর্বোদ্ধত “বসন্তে ত্রাক্ষণম্‌ 
উপনয়ীত” ইত্যাদি উপন্যনবোধক বাক্যের 
অর্থতঃ লব্ধ_ স্ৃতরাং পৌকুষের় অর্থবলে শৃদ্র- 
জাতিকে উপনয়ন-সংস্কার, তথা বৈধ বেদাধ্যয়ন 
হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে কেন? শূদ্রজাতির 
উপনয়ন-সংস্কারের ও বেদাধ্যয়নের নিষেধপর 
সাক্ষাৎ কোন শ্রুতি-বাকা তো নাঁই। তছৃত্তরে 
বল! যায়_-“বেদসন্ন্যাসতঃ শুদ্রঃ? ( বালিঠ সং ১০) 


আবিতাঁব 


৫১১ 


করিয়াছে, বেদাধ্যয়নের পক্ষে আবশাক উপনয়ন- 
₹স্কারে তাহার অধিকার শ্রুতি কি প্রকারে 
ব্যবস্থা করিবেন? আঁর যে ব্যক্তি বেদই 
ত্যাগ করিয়াছে, পিষ্পেষণের স্থাঁয় বেদাধ্যয়নে 
তাহাকে নিষেধ করিবারই অজ্ঞাতজ্ঞাপিক৷ 
শ্রতির আবশ্যকতা কি? উপরস্ত শৃর্রের উপনয়ন- 
নিরাকরণপর "শু: একজাঁতিঃ, (মনত সং ১০। 
১২৬), 'নি চ সংস্কারম্‌ অর্থতি” (এ ১০৪) 
বন স্বতিবচন আছে। উক্ত বাপিষ্ঠ বচন, 
এই নকল মহুবচন এবং 'ব্দস্তে ত্রান্মণম্‌" ইত্যাদি 
শ্রুতির অর্থতঃ লব্ধ অর্থ, এই সকল মিলিত হইয়া 
শৃত্রর উপনয্ন-সংক্কারের অধিকারকে নিরাকরণ 
করে। পক্ষান্তরে মাতৃজাতির উপনয়ন-সংস্কারের 
সমর্থক বহু শ্বতি এবং শ্রোত লিঙ্গপ্রমাণ আছে, 
তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিতেছি। 
সেই নকল প্রমাণপুষ্ট উক্ত 'ন্ত্রী চাবিশেষাৎ' এই 
কাত্যায়নোক্ত পৌরুষেয় ব্যবস্থা “অ্টবর্ষং 
ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তম্‌ অধ্যাপয়ীত” এই বেদবাক্য 
হইতে লব্ধ উক্ত পৌরুষেয় অর্থ হইতে বলবান্‌ 
হইয়! পদ্ডিতেছে । ফলে তাহার বলে ভ্রৈবর্ণিক 
স্লীজাতির উপনয়ন-মংস্কাবে অধিকার অবশ্যই 


_বেদত্যাগ কপিলে [ত্রাঙ্মণাি জাতিবই] শুত্রত্ব পিদ্ধহয়, এবং উপনয়নের উদ্দেশ্য বেদাধ্যয়ন | 
প্রাপ্তি হয়। স্থৃতরাং ফে শ্ষেচ্ছায় বেদত্যাগ (ক্রমশঃ ) 
রর 
আবির্ভাব 


শ্রশশাঙ্কশৈেখর চক্রবতী, কাব্যশ্রী 


আনন্দের দীপ্ত ছটা বিকিরিয়া নিঃসীম আকাশে, 
আসিয়াছ বিশ্বমাত! এ বিশ্বের সম্তানেরে ন্মরি” ! 
তোমার বক্ষের ন্েহ দিকে দিকে মধুর আশ্বাসে, 
মন্দাকিনী-ধারা সম ধরধীতে পড়িতেছে ঝরি” ! 


৫১২ 


উদ্বোধন [ ৬১তম বব--৯ম সংখ্য। 


সম্তান-বৎসল! তুমি, দূবে কভু পাব না হিতে, 
তাই ছুটে আসিয়াছ, জুড়ীইছ মরূ-তপু প্রাণ! 
ককণার মধুস্পর্শ অজানিতে প্রাণে জাগাইতে, 
আবেগে আকুল! হ'যে আপনারে কবিয়াছ দান । 


সংসারের কীর্ণতায় ভূলে থাকি তোমার মহিমা, 
তবু নাই অভিমান, তবু নাই কিছু তব বোষ; 
ল'য়ে থাকি পঙ্ক-গ্রানি_বক্ষভর1 কলুষ-কালিমা, 
তবু ক্ষম! কবিয়াছ, ভূলিয়ীছ সস্ভানেব দোষ ! 


তোমার সমান কেহ নাহি মাগো বিপুল ভুবনে, 
তাই তব এত স্সেহ, তাই এত প্রাণেব প্রেরণ! ! 
প্রাণে সম্পদ তাই খিলাইতে চাহ জনে জনে, 
তোমাব বিপুল বক্ষে তাই এত জাগে উন্মাদনা ! 


তোমারে ভূলি মা মোরা, আমাদেৰ তুমি নাহি ভোল” 
বিশ্বময় বপ ধরি আসো তুমি মোদের নিকটে । 
আসো তুমি কত কাছে -ককণার দ্বার তব খোল?” 
জাগো তুমি অনিবাব সুখে ছুঃখে সম্পদে সংকটে । 


মা ভূমি, সম্ভান মোবা_আসিযাছ দানিতে আশ্রব, 
আসিযাছ সুধং-সিন্ধু--স্ুধা-ম্বাদ মোবা যাতে পাই ! 
দাড়াযেছ পুবোভাগে কবে ধরি বর ও অভয়, 

চবণ বাঁড়াষে দে"ছ সকলেরে দিতে শাস্তি-ঠই ! 


জাগিয়াছ বিশ্বমাত, আসিয়াছ মহাবিশ্ব জুড়ি”, 
আপনাবে প্রকাশিছ স্থলে জলে নিঃসীম গগনে ! 
ডুবাইছ স্সেহ-রসে পাছে মোর! ছুঃখানলে পুঁডি” 
হইয়াছ অধিষ্টিত। সম্তানের জীবনে জীবনে ! 


প্রভাত যেমন হয়, কেটে যায় রাত্রির তিমিব, 
তেমনি সহজ হ'য়ে আসিয়াছ তুমি মা অধরা ! 
আসিয়াছ জগন্ময়ি, টুটি” সর্ব বাঁধার প্রাচীর, 
নন্দনের রম্য দৃষ্টে ধন্তা তাই মৃত্তিকার ধর। ! 


কপার পথ 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


তোমার কপা, তোমার দয়- 
দয়াল, যে পথ দিয়ে আসে । 
সেই পথই যে সরল সহজ 
ঘুরি তাহার আঁশে পাশে। 
মধুর তোমার বীশীর ম্বরে 
শুনি সকল বেদন হরে, 
সদূরকে হাঁয় করতে নিকট-_ 
সেই পথই তে। ভালবাসে । 


সাধন ভজন তপন্যাতে__ 

তোমার কাছে কঠিন যাওয়া, 
তাহার চেয়ে ডাকাই ভাল, 

তোমার তবে এ পথ চাওয়া । 
সকল শক্তি যায় যে ক্ষয়ে, 


কেউ ডাকে না, যায় ন| লয়ে, বলে, ও-সব দুর্গম পথ 
কঠিন বড জটিল ব্ড হেঁটে থেটে দিবদ গোডা। 
জপ করিয়া তোমায় পাওয়]। সাবা পথই কুচ্ছু সাধন 


উপবাস আর হোমের ধোয়া । 
দুর্বলের পথ নয় ও মোটে 
পদে পদে পাথর ফোটে, 
ক্লান্ত কাতর দেহ ও মন-_ 

পরশ-পাথর দেয় না ছোয়।। 


পথ চিনি না, পথ জানি না 
বাজে না তো কই বাঁশরী? 
অন্ধ বিদ্বমঙ্গলের পথ-- 
হাত ধর, হাত ধর হরি! 
এ পথে ভার আর কে লবে, 
ডাকি তাই সর্ব-সন্ভবে, 
নিরাশ্রয়ের আশ্রম ছে-_ 
অধষে লও আপন করি। 


নব-উদ্বোধন 


জ্রীসজনীকাস্ত দাস 


দে বিশ্বাস কোথা গেল__শ্রেষ লাগি আত্মনিব্দেন, 
সে আশ্বান কর্মযাগে ইটষ্টনাম স্মরিয়া অস্তরে__ 
ক্ষণিক সুখের মোহ সবলে কবিয়া বিসর্জন 
আপনারে দেওয়া বলি সকলের কল্যাণেন্স তরে । 
কোথা গেল ব্রদ্নিষ্ঠ স্থিত প্রজ্ঞ সেই বীবগণ-- 
আশা ও ভবসা সব সমপিয়া যাহদের "পরে 

দুর্গ জটিল পথ পার হব মোরা সাধারণ 

যাঁদেরে চিনিয়া মোবা চিনে নেব পরম ঈশ্বরে । 


স্বার্থের নিবিড মেঘ অন্কবাল করেছে আকাশ, 
তাই এত আত্মঘাঁত, পরস্পর তাঁই এ কলহ- 
যাদেব আদর্শে মোরা ভূলে ধান আত্ম-অবিশ্বাস, 
কোথা তারা? চারিদিকে ঘনাইছে তম ভয়াবহ। 
অতী-মন্ত্র দিয়ে ঘাঁবা ভয়ার্ডের ঘৃচাইবে ভ্রাপ, 
তাদের অভাঁব আজ বঙ্গদেশে হয়েছে অপহ। 

৬ সং ঙ্গ 
কোথা নব ভারতেব পথিকৃৎ শ্রীরামমোহুন, 
বেদান্তের মহাঁবাঁণী কে শোনাবে মাঁষের ভাঁষাঁষ, 
পঞ্ষোপনিয্‌ৎ-ধৃত ক্ষীরধাব1! কবিযা দোহন 
ভারতে প্রতিষ্ঠা পুনঃ কেবা দিবে ব্রদ্মমহিমায়। 


কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র নিবারিতে নারীব পীডন, 

কে সরাবে আব্র্জন৷ অভিনব বিজ্ঞ।ন-শিক্ষায়-_ 
বামনের দেশে আজ কোথা পাধ শালপ্রাংশু মন, 
নির্ভম্ করিবে সবে কাঁধে নিয়ে সকলের দা 


কোঁথা প্রত, রামকষ্ণ, বিদ্বানের সন্দেহ, সংশয়, 
কুতর্কের বাক্জাল কে ছেদিবে লবল বিশ্বাসে? 

কে শিখাবে সেই ধর্ম, ঘোচে যাতে সর্বাদ্ধিধা ভয়-_ 

শুধু আত্মসমর্পণে পৌছে ভক্ত দেব্তাসকাঁশে। 

প্রচণ্ড জ্ঞানের বহ্ছি হয় যবে চিত্তে জালাময় 

নিভে যাবে সব জালা, কে শিখাবে, ভাল যদি বাসে ॥ 


৬৩ ৪ চে 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


ভিড়িল কি? ৫১৫ 


কোথায় বদ্ষিমচন্দ্র, মাতৃমন্ত্র কে গাহিবে আজ, 
মৃন্ময়ে চিন্ময়-জ্ঞানে বলবে কে দেশ-জননীরে-_ 
শিখাবে সন্তান-ধর্ম পতিতের ঘুচাইতে লাজ, 

বন্দে মাতরং'-ডাকে মজ্জমানে ভিডাইবে তীরে । 
কোথায় শ্রীঅরবিন্দ দিব্যজীবনের অধিরাজ, 

কার যোগ-তপশ্যায় মর্ড্যভূমি স্বর্গ হবে ধীরে 
ক্রমশঃ দেবতা হ'ম্সে উঠিবে এ মানধ-লমাজ 

কে বলিবে-দিব্য দীপ্থি শোভা পাঁবে মানুষের শিরে । 
কোথায় বিবেকানন্দ, দিথিজয়ী সে মহাদক্ন্যাসী, 

৭ওঠ, জাগ' যে বলিবে, প্রেয় ছেড়ে শ্রেয় কর সার? । 
জীমূতনির্ধোষে কার যুগাস্তেব জড়তা বিনাশি” 

বু বূপে জীব রূপে এক ব্রন্ষে চিনিয়া আবাব 
সেবাধর্ষে দিব প্রাণ পতিত-অস্তাজে ভালবাপি, 

পুনঃ নব-উদ্বোধনে ধন্য হবে এ বঙ্গ-নংসাব | 


ভিডিল কি? 


বিনফুল' 
আকাশের অন্তহীন নীল পারাবাবে 
দেখিয়াছি দূর হ'তে আমিছে তরণী, 
অন্ধকারে নিস্তব্ধ 
শুনেছি দ্রাডের শব্দ ভেবেছি উন্মুখচিতে 
উধায় দেখেছি তাবে অরুণ-বরণী । এল কি আখাঁগ দিতে 
আধো-আলো-আধারিতে সিদ্ধিদাতা প্রসন্ন গম্ভীর? 
সাগ্রহে উৎসুক চিতে শক্রবে করিয়া জয় 
সন্ধ্যার আকাশে 
দেখেছি নয়ন ভরি? আপিল কি বরাত 
মে অপূর্ব আশা-তরী কাঠিকেয় বীর? 
পোনার সাগরে যেন ভামে। আনন্দে আশাম্ন ময় 
গভীর নিশথকালে দেখেছি যাহার স্বপ্ন 
দক্ষিণা পবন সীখানি | 
সে তরণী ভেসে তেসে সে সম্বপ্রতরণাখা 


পুলকিল্া সর্ব দেহমন । ভিড়িল কি আমাদেরই ঘাটে ? 


জ্যান্ত দুর্গা; 
ঞ্ীমতী শোভা ভুই 


শ্রীভগবান যখন নরবূপে অবতীর্ণ হন তখন 
শক্তিও প্রায়ই নারীবেশে তাহার সহগামিনী হন, 
শ্ররামচন্দ্রের সহিত সীতাঁদেবী, শ্রীকফের সহিত 
প্ররাধিকা, বুদ্ধদেবের সহিত ঘশোধরা, শ্রীচৈতন্যের 
সহিত বিষুঃপ্রিয়ার আগমনই ইহার প্রমাণ। 
শক্তিরই লীলা । শক্তিকে বাদ দ্রিলে অবতারের 
জীবন ও বাণী আমাদের নিকট অবোধ্য হইয়! 
পড়ে। অগ্নি ও তাহার দাঁহিকা শক্তির ন্যায় 
অভিন্ন ঈশ্বর ও ঈশ্বর-শক্তির শরীর-গ্রহণ একই 
উদ্দেশ্যে, একই কালে, একই নিয়মে হইলেও 
উহার কার্য পুরুষ-দেহাঁবলদ্ষনে একপ্রকার এবং 
নারী-দেহাবলম্বনে অন্যপ্রকার হইয়া থাকে । 


প্রীপ্ীচণ্ডীতে দেবী আশ্বাস দিয়াছেন £ 

ইং যদ যঙ্গ। বাধা দানবোথা। ভব্বিযতি। 

তদ1 তদাহবতীর্ধাহং করিষ্যামারিসংক্ষয়ম্‌। 
-_-এইরূপে যখনই দানবগণের বিগ্বু উপস্থিত 
হইবে, তখনই আমি আবিভূর্তা হইয়া শত্র 
বিনাশ করিব। পুরাকাঁলে অত্যাচারী দানবকুলের 
ধ্বংস-পাধন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অনুরদিগের 
তাগডবলীল! শুধু বহির্জগতে সীমাবন্ছ নয়, 
অন্তর্জগতে অবিরাম কুবৃত্তি ও স্ববৃত্তির যে 
সংগ্রাম চলিতেছে তাহাও দেবাহ্থর-সংগ্রাম। 

ব্মান যুগে ভোগপরায়ণতা, অশ্রদ্ধা, 
জড়বাদপ্রিয়তা, পরধনলিপ্পা, প্রভৃতি আহ্বরিক 
প্রবৃত্তি বাড়িমাই চলিয়াছে। যাহার ফলে ধর্মের 
গ্লানি, অধর্মের বৃদ্ধি, হিংসা, হেষ, লোকক্ষয়কারী 
যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিতে মানবকুল আতঙ্কিত, হত- 
চকিত, বিভ্রান্ত । প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্বীতে 
খর্সেক অখেশসতি ঘেমন চন্বম হুইক্সীছে, শক্তির 
অবতরণ তেমনি এবার সর্বোত্তম হুইয়াছে। 


এই নাক্ষাৎ শক্তির পুক্তার ভিতর দিয়াই নবীন 
সভ্যতার ভিত্তিপত্তন হইবে_-শ্ীরামরুষ্ণ ফেন 
তাহাই দেখাইয়া গেলেন । 
ধা ন্ ১ 

শ্রীশ্ীমা সারদাদেবী সেই মহাশক্তির মানবী 
মৃতি; মা আনন্দময়ী, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 
'জ্যাস্ত ছু? । 

শ্ীপ্রীম! সংসারলীলাম দুহিতা, ভগিনী, বধূ, 
গৃহিণী, মাতা রূপে আদর্শের পরাঁকাষ্ঠ। দেখাইয়া 
গিয়াছেন। তীহার সহাশক্তি, ধৈর্য, ক্ষমা এবং 
করুণার অস্ত ছিল না । 

জীশ্রমায়ের সাংসারিক জীবন ছিল অবিশ্রাস্ত 
কর্মপ্রবাহে গতিময় । ত্বাহার লৌকিক সংসার ছিল 
না, কিন্ত জগৎ তাহার আপনার--অতএব 
সকলকে লইয়াই তাহার সংসার। 

ভাই-ভাজের সংসারে ঝগড়া-ঝাটির অন্ত 
ছিল না, পাগলী ভাজ--যাহা মুখে আসিত 
তাহাই বলিত। শ্রীঞ্ীমায়ের অর্থ সাহায্েই 
সংসার চলিত, অথচ তাহাকেই সকলে কথ 
শুনাইত , আর রাঁধুর জালীর তো অস্ত ছিল না। 
সকল জালা, সকল যন্ত্রণ। শ্রশ্রম! নীরবে লহ 
করিয়া গিয়াছেন। 


কেবলমাত্র একদিন জয়বীমবাটাতে উত্ত্যক্ত 
হইয়া বলিয়াছিলেন, গ্যাখ, তোরা আমাকে বেশী 
আলাতন করিসনি, এব ভেতর ধিনি আছেন, যদি 
একবার ফৌস করেন তো ব্রন্ষ! বিষু। মহেশ্বর_ 
কারও সাধ্য নেই যে তোদের রক্ষা করে।, 


আর একবার কোয়ালপাড়ায় বাঁধুব অত্যা- 


চীরের কথা উল্লেখ করিয়া খলিয়াছিলেন, 
“দেখ, এ শরীব (নিজের শরীর দেখাইয়া ) রব 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


শরীর জেনো, এতে আনব কত অত্যাচার সহ্থ 
হবে? মানুষ কি এত সহ করতে পারে ?... 
দেখ, আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে 
পারবে না, পরে বুঝবে সব, 

দেবী হইয়া মানবীরূপে অবতীর্ণ শ্রঞ্রীমাকে 
সাধারণ লৌকে কি করিয়া বুঝিবে, যদি তিনি 
্বয়ং না বুঝাইয়া দেন? ভগবতী এসেছেন নর- 
লোকে মানুষকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য । 
কিন্তু মাহুষের বুদ্ধি অল্প, এই জন্যই তাহার পুর্ণ 
ভগবৎসত্বা আবৃত বাঁখিতে হয় তাহাদেরই 
কল্যাণে । লৌভাগ্যবান্‌ ছু-চার জনের নিকটেই 
তিনি ধরা দেন । 

শুধু কি সংসার? তক্তের উৎপাতও তিনি বনু 
সহ করিয়াছেন। দুর দেশ হইতে আগত কোন 
ভক্ত আপিয়াই আবদার ধরিলেন, ধুলাপায়ে 
মায়ের পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। 
অতএব সকল কর্ম ফেলিয়া! মাকে পি'ড়ির উপর 
দাড়াইতে হইল। ভক্তটি ভক্তি-অর্ধ্য অর্পণ 
করিলেন। তাহার পর যা ছুটিলেন তাহার্ই 
আহারের ব্যবস্থা করিতে। 

একজন আব্দার ধরিলেন, মায়ের প্রসাদ 
তীহাকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে । ম1 খাওয়াইয়। 
দিলেন, আবদার রক্ষা হইল। 

আর এক ভক্ক মাকে ধরিলেন, মৃত্যুলময়ে 
তিনি ধেন নিজে আমেন। ভক্তের পীডাপীভিতে 
ম। সম্মত হইলেন । 


এক ভক্ত প্রপামের সময় মায়ের পানের 
আডঙলে জোরে মাথা ঠকিমা দিলেন, উদদোশ্ট মা 
যেন তীহাকে মনে রাখেন | সদ'নন্দময়ী মা পর- 
বর্তাকালে এই কথা লইয়া পরিহাস করিতেন । 

উদ্বোধনে একবার এক তক্ত লঙ্জাপটাবৃতা 
মাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া! প্রণাম করিতেছে, স্ব- 
স্তরতি কন্পিতেছে, এদিকে মা গরমে ঘামিয়া 
গিক্কাছেন। গোলাপ-মা আদিয়! তক্তটিকে 


যাস গা, 


€১৭ 


তিরস্কার করি! বলিলেন, “এ কি মাটি না 
পাথরের ঠাকু পেয়েছ? 

নানা রকম ভক্কের নান! প্রকার অত্যাচার ! 
একটি ভক্ত মায়ের অন্নপ্রলাদ শুকাইতে দিদা 
বাহিরের ঘরে ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর ম! বিশ্রাম 
না করিয়া ছ্িগ্রহঝে বসিয়া বদিয়! কাঁক তাড়াই- 
লেন। বেলা তিনটার পর ভক্তটিব ঘুম ভাঁডিল। 
তিনি আলিয়া দেখেন, মা সেই ভাবে বপিয়া 
আছেন। ইহাতে মায়ের কোন অসস্তভোষ নেই। 
তক্তটি আসিতে বলিলেন, “বাবা, তোঁমার এটি 
নিয়ে বসে আছি।” 

করুণাময়ী মা! কক্ষণায় বিগলিতা। পাপী, 
তাপী, ব্যাধিগ্রস্ত--যে কেহ তাহার সামনে 
আনিক্সাছে, নিবিবাদে, নিবিচারে সকলকে তাহার 
পদে স্থান দিয়াছেন, অসুস্থ শরীরেও তিনি কাহা- 
কেও কৃপা হইতে বঞ্চিত করেন নাই । ইতর প্রাণী, 
পশু-পক্ষীও তাহার কৃপা হইতে বঞ্চিত নয়; 
কাহারও কষ্ট তিনি দেখিতে পারিতেন না। 
উচ্চ নীচ তাহার নিকট ভেদ ছিল ন]। 
সম্তানের মঙ্গলের জন্য অহ্থস্থ শরীরেও অধিকাংশ 
সম জপ করিতেন। সেবক অন্থুযেগ করিলে 
বলিতেন, “কি ক'রব খাবা, ওদের জন্যে না ক'রে 
থাকতে পারি না । আমারই সম্তান--কে কোথায় 
আছে, কিছু হয়তো করতে পারছে না, আমাকেই 
তে দেখতে হবে ॥ 

এই মব লক্ষ্য করিয়া স্বামী প্রেমানন্প ( বাবু- 
রাঁম মহারাজ ) বলিঘ্াছিলেন, “তোমরা দেখেই 
তো! এলে, রাজরাজেশ্বরী মা কেমন সাধ ক'রে 
কাঁডালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, 
চাল ঝাঁড়ছেন, ভক্তদের এটো পনিফার করছেন । 


তিনি অত কষ্ট করছেন গৃহীদের গাহস্থাধর্ম 
শেখাবাঁর জন্য । কি অসীম ধৈর্ধ, অপরিলীম 
করুণা, আর সম্পূর্ণ অভিমান-রাহিত্য ।” এক 
পত্রেও তিনি লিখিয়াছিলেন £ শ্রীশ্রীযাকে কে 
বুঝেছে? এশ্বরধের লেশ নেই |." 


৫১৮ 


শুদ্ধচিত্ত আধার কোঁন কোন ভাগ্যবান্‌ 
্ীপ্রীমাকে জগদ্ধাত্রীরূপে, গৌরীরূপে, কালীরূপে 
দর্শন করিয়াছেন। কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত 
এক ভত্তকে মা তাহার ইঞ্ই-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
গশুনাইতে বলিলেন । মায়েব আদেশ পালন করি- 
বার সঙ্গে সঙ্গেই পে তাহাকে অশেষমহিমান্থিত 
্রীদূর্গাবপে প্রত্যক্ষ করিয়! কৃতার্থ হইয়াছিল। 

কলিকাতার পথে শ্রীশ্রীমা বিষুপুর ষ্টেশনে 
গাড়ীর অপেক্ষায় বপিযাছিলেন, এমন সময় এক 
পশ্চিমা কুলি তাহ!কে দেখিতে পাইয়! ছুটিয়া 
আদিল এবং বলিল £ “তু মেরী জানকী, 
_কতর্দিন ধরে তোমায় খুজছি, এতদিন 
কোথায় ছিলে ? 

কখন কখন শ্রীশ্রীমায়ের মুখে স্বীয় ভগবৎ- 
খ্বরূপ ব্যক্ত হইয়া পভিত। একদিন এক ভক্ত 
জিজ্ঞাপ|! কগিলেন, “মা, ঠাঁকুর যদি স্বয়ং ভগবান্‌ 
হন, আপনি তাহলে কে? মা বলিলেন, আমি 
আব কে, আমিও ভগবতী”। জগদস্বা আশ্রমে 
কেদার-দাঁদ একদিন মীয়েন সঙ্গে কথ। ব্লিতে- 
ছেন, অদূরে বটতলায় ঢাক পিটাইয়া যগ্ীপুক্জা 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ-_-৯ম সংখ্যা 


দিতে লোকজন আসিয়াছে, কথাবার্তীর অস্থবিধা 
হওয়ায় কেদার-দাদা, বিরক্তি প্রকাশ করিয় 
বলিলেন, আঃ থাম্‌ না রে বাপুঃ। অমনি মা 
বলিয়া উঠিলেন, “ওকি কেদার, সবই যে আমি, 
তুম বিরক্ত হচ্চ কেন? 

একদিন মা পুরাতন বাডীর বারান্দা ঝট 
দিতেছিলেন, এমন সময় এক ভিখারী হাঁকিল, 
“মাগো, ভিক্ষা পাই গো" । ভিথারীন ক 
শুনিয়৷ মা আপন মনে 'আর পাচ্চি না, অনন্ত 
হাতে কাজ করেও শেষ করতে পাচ্ছি না 
বলিয়াই থামিয়। গেলেন। অদূরে বসিয়া এক 
ভক্ত জলথাবার খাইতেছিলেন, তাঁহার দিকে 
চাহিয়। হাসিয়া বলিলেন, গগ্ভাখ তো, আমার 
ছু হাত, আমার আবার অন্ত হাত ব্লচি?? 
হাসিতে হাসিতে মা আবার ঝাট দিতে 
লাগিলেন । 


শ্শ্ীমা না৷ আপিলে গিরিশবাবুর ছুর্গাপুজ। 
হইত না। বাবুরাম মহারাজের মাতা অ:টপুবে 
দুর্গাপূজা করিতেছেন গুনিয়া স্বামীজী বলিমা- 
ছিলেন, “বাবুরাম-দার মায়ের কি বুদ্ধি। 
জ্যান্ত দুর্গা ছেডে মাটিব প্রতিমাপুজা] 1 


ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি, 


শ্রীমধুস্থদন চট্টোপাধ্যাষ 


তুমি বৈষ্ণবী পালশী শক্তি 

বিশ্বের বীজ পরমা মাধা; 
তুমিই তৃক্কা, তুমিই তপ্ধি, 

তুমিই রৌদ্র, তুমিই ছায়!। 


তোমার খঙ্গ শুভ হোক মাগে। 
অস্থরদ্লনে ত্রিশূল হানে, 
হে বরদাত্রি হে মহারাত্রি 
নিখিল বিশ্বে অভয দানে ॥ 


যষ্ঠীদেবী 


অধ্যাপক শ্রীসৌবীন্দ্রকুমার দে 


বাংলার দেবদেবীর ক্রমবিকাঁশের ইতিহাস 
অনুসন্ধান সহজ নয়। শুধু বাংলার কেন 
জগতের সর্বত্রই দেবদেবীর রূপ ও কল্পনার পিছনে 
প্রচ্ছন্ন হায়ে আছে যুগ-যুগান্তের কত ধ্যান- 
ধারণা, কত বিশ্বাস , জড়িয়ে আছে কত বিভিন্ন 
সংস্কৃতি ও ভাধধারার মিলন-সংঘাতের ইতিবৃত্ত । 
ষটীদেবী ষোডশ-মাতৃকার আঅন্যতমা। 
শিশুদের প্রতিপালনই এই দেবীব কাঁজ। এবই 
প্রসাদে মত্যবাসীদের পুত্রপৌত্রাি লাভ হয়ে 
থাকে৷ ইনি কাত্তিকের ভার্ধা এবং প্রকৃতিব 
টীকলা। ত্রক্ষবৈবর্ত-পুরাণে ষঠীদেবীর পরিচয় 
সঙ্ধন্ধে আছে £ 
প্রধানাংশম্বরূপা যা দেবসেন। চ নারদ । 
মাতৃকাহ্ু পূজ্যতমা সা ঘী পবিকীতিতা ॥ 
শিশুনাং প্রতিবি/খষু প্রতিপালনকারিণী । 
তপন্থিনী বিষ্ণভক্তা কাত্তিকেযস্ত কামিনী ॥ 
যঠাংশ্রূপা প্রকৃতেশ্তেন ষষ্ঠী প্রকীতিতা। 
পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রী চ ধাত্রী ত্রি্গতাঁং সতী ॥ 
স্থতিকাগারে শিশু জন্মাবার ষষ্টদিন রাঁঝে 
সগীদেবীর পৃজার বিধি আছে। একে স্ৃতিক| 
হট বা গ্রামাঞ্চলে “ষেঠেব বা ষেঠেরা পুজা; 
বনে। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ত[ন ভূমিঠ হবার 
একুশদিন বা একত্রিশ দিন পরে, আবার কোথাও 
বামাঁপাস্তে হৃতিকাঁশোৌচ অপনোদনের পর ষষ্ঠী- 
পূজ! হ'য়ে থাকে । বিবিধ উপচার, অনুষ্টান ও 
মন্ত্রাদি সহ যচীদেবীর পৃজাপদ্ধতি বিস্তৃতভাঁবে 
অবশ্ত বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ 
করবার অবকাশ নেই, কৃত্যতত্ব, তিথিতত্ব 
প্রত্ততিতে তা বিশঘ লিপিবদ্ধ আছে৷ দেবীর 
পবিত্র রূপ সম্বন্ধে ধ্যানমস্ত্রে আছে £ 


ষ্।ংশাং প্রকতেঃ শুদ্ধাং স্প্রতিষ্ঠাঞ্চ স্বপ্রভাং 
হুপুত্রদাঁঞ্চ শুভদাং দয়াবূপাং জগপ্রন্থং | 
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং বত্বুভৃষণভূষিতাং 
পবিভ্রক্ূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজে ॥ 
নান! বিদ্ন থেকে শিশুদের রক্ষা করবার শক্তিও 
দেবীর কম নয়, এর পরিচয় প্রণাম-মন্ত্রের মধ্যে 
অনেকখানি পরিস্ফুট | মগ্থের এক স্থানে আছে £ 
ও ধাত্রী ত্বং কাত্তিকেয়ন্ত ষঠীদেবীতি বিশ্রুত!। 
দীাঘুষ্টপ নৈরুজ্যৎ কুরুঘ মম বালকে ॥ 
জননীং সর্বভূতানাং সর্ববিস্রক্ষযস্করী | 
নারায়ণম্বরূপেণ মৎপুদ্রং রক্ষ সবতঃ ॥ 
তৃতদৈত্যপিশাচেভো। ডাকিনীভ্যোহপি সঙ্কটাৎ। 
স্থতং মেহদ্য শু5ং দা রক্ষ দেবী নমোহস্ততে ॥ 
দশ মাসে দ্বাদশ যার নাম: বৈশ!থে 
চন্দনষ্ঠী, টজ্াষ্ঠে অবণ্যম্ী, আষাড়ে কর্দমষণ্ঠী, 
শ্বাবণে লুণঠনষা, ভান্রে চাপেটি ষী, আশ্বিনে 
দু্গাযষ্ঠা, কান্তিক্টে মাডীস্া, অগ্রহায়ণে মবলক- 
ব্ঠা, পৌনে অন্গব্ঠী, মাদে শীঙলষগা, ফান্ধনে 
গোরূপিণী যী এবং চৈজ্রে অশোকষষী। এদের 
মধ্যে কতকগুলি আবাঁ4 খুবই প্রচলিত । যেমন 
জ্যে্জে অরণ্যষগা, এই যগী সাধারণতঃ জামাই- 
যঠী নামেই স্বপবিচিত। ভাদ্রে শুক্লাষ্ঠী অক্ষয়- 
ধগী নামেই প্রনিদ্ধ। এই দিনে সানদামাদি অন্থু- 
ঠ&ান অক্ষয় হ'য়ে থাকে । চৈত্রে অশোকষগির অপর 
নাম স্কন্দষঠী, এই তিথিতে কান্তিকপুজা করলে 
শুধু নৌভাগ্যই নয়, বৈকুষ্প্রাণ্চি পর্বস্ত হয়। 
সাধারণতঃ যঠীদেবীর মৃতির পূজার কোন 
বিধি নেই। তবে কোথাও প্রতিমা পৃজ! 
হ'লে প্রতিম! জলে বিসর্জন দিতে বড় দেখা যায় 
না, অশ্বখগাছের তলায় এ প্রতিমা! রেখে 
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আসবার প্রথা প্রচলিত। দেবীর পৃজার শেষে, 
দেবীর বাহন কৃষ্ণমার্জার ও অশ্বখগাছের 
পৃজজাবও বিধি আছে। 

ঘগীদেবীর পৃজার প্রথম প্রবর্তনা সমন্ধে 
্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে সুন্দর একটি উপাখ্যান পাওয়! 
যায়: ম্বায়নুব মন্বস্তরে তপস্ঠানিরত রাজ প্রিয়- 
ব্রত ব্রক্জার আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। 
ক্রমে পত্বীর সন্তান-সম্ভাবনায় আশাহীন হয়ে 
তিনি কশ্যপ মুনির দ্বারা 'পুত্রেষি' যজ্জ ক'রে 
যজ্ঞের চরু পত্ীকে ভোজন করান। যথাসময়ে 
রাণী পুত্র প্রসব করলেন, কিন্তু মৃতপুত্র। শিশুকে 
শ্বশানে নেওয়া হ'লে সহসা উজ্জল বিমানে কবে 
এক দেবী আঁবিভূ্তা হলেন। রাজার প্রশ্নে 
দেবী উত্তর দ্রিলেন যে তিনি ব্রদ্গার মানপ-কন্তা, 
কাত্তিকের ভার্ধা, মাতৃকার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এবং 
প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ সম্তূতা ব'লে ভূমগ্ডলে যীদেবী 
নামেই স্ৃপরিচিতা। দেবী মৃত শিশুকে লীবিত 
করলেন এবং রাজ! প্রিয়ব্রত, ত্রিলোকের মধ্যে 
তার পূজা! প্রতিষ্ঠা করবেন__-এই শর্তে রাজাকে 
পুত্র সমর্পণ ক'রে দেবী অস্তহিতা হলেন। সেই 
থেকেই প্রতি মাসে শুরু! ষ্গী তিথিতে যঠাপৃজা 
হ'য়ে আসছে। 

পুরাণাদির মধ্যে, নানা দেবদেবীর সঙ্গে 
ষ্টীদেবীকে সগৌরবে অবস্থান করতে দেখা 
গেলেও একে কিন্তু বৈদিক বা পৌরাণিক দেব- 
দেবীর গোঠীতুক্ত কর! সঙ্গত হবে না। সম্ভবতঃ 
ইলি প্রা্আর্ধলমাজ-সভ্ভুতা মনসা, শীতলা, 
জাুলী, বনদুগণ, স্থবচনী, বাহ্থলী, করমপুরুষ 
প্রভৃতি দেবদেবীদেরই সমগোত্রীয়া। দেশে 
দেশে লৌকিক দেবদেবীর পৃজা-প্রচলনের ইতি- 
হাম অন্থুপন্ধান ক'রে দেখা! যায় যে, বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের ছুর্বলতাকে আশ্রয় ক'রে 
নানা লৌকিক দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। 
এই ভাবেই সন্ভাণ-কামনাম এবং সন্তানের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তথ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


মলার্থে মাতা বা মাতামহীর হূর্বলতা আশ্রয় 
ক'রে যঠাদেবীও হয়তো একদিন প্রকৃতির 
প্রঙ্নন-শক্তির উপাসক বাংলার অনার্য আদি- 
বাসীদের সমাজে আবিভভূতা হয়েছিলেন । 

ক্রমে খুঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সঞ্ধম শতকে আর্য 
ত্রাঙ্মণ্য ধর্মের প্রবাহ যখন প্রবলতর হয়ে 
বাংলায় প্রবেশ ক'রঙ্গ। তখন আধ সংস্কৃতি 
তৎকালীন বাংলার অনার্ধ সংস্কার ও দেবদেবী- 
দের মেনে নিতে প্রথমতঃ অস্বীকারই করেছিল। 
তবে সেই আর্ধ-অনার্য নংস্কৃতির সংঘাতের 
মধ্যেও যে সব লৌকিক দেবদেবীর আপন 
আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, 
ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ক্রমশ: তাদের স্বীকার না ক'রে 
পারেনি । এইভাবে অঙ্গমান করা যায় যে 
থৃঃ তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে 
বৌদ্ধধর্মের প্রসারের প্রতিক্রিয়ান্বরূপ গড়ে-ওঠা 
পুৰাণগুলির মধ্যে বাংলার আদিবাপীদের যে-সব 
দেবদেবীরা ব্রাঙ্ষণ্য ধর্মের স্বীকৃতি এ অন্থমোদন 
লাভ ক'রে এ ধর্মের কুক্ষিগত হ'য়ে পড়েছিলেন, 
তাদের মধ্যে ষচীদেবীও একজন। বটীদ্বৌ 
যে বাংলারই নিজম্ব দেবী-_তার ইঙ্গিত যগঠী- 
দেবীর ব্রতান্চ্ঠান ও পুজার উপচারগ্লির মধ্যেও 
অনেকখানি লক্ষ্য করা যেতে পারে। বৈদিক 
সাহিত্য থেকে শুরু ক'রে পববস্তী ধর্মশাস্্রাদির 
মধ্যেও এ জাতীয় ব্রতাঙষ্ঠানাদির সন্ধান পাওয়া 
যায় ন!। 

অন্তদিকে আবার সাংস্কৃতিক জনতত্বের 
গবেষণায় এই তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, 
বর্তমানে বাংলার নারীলমাজের মধ্যে যে-সব 
ব্রতান্গষ্ঠান ও স্ত্রী-আাচার আজও বর্তমান, সে- 
গুলির অধিকাংশই অবৈদিক ও অব্রাঙ্ধণ্য এবং 
বাংলার গ্রাম্য সংস্কতির সঙ্গে একান্ত সম্পক্ত। 
এ প্রসঙ্গে আনু লক্ষ্য করবার বিবম্ম এই যে, 
ষচীদেবীর পৃজা ও ব্রতাহুষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্তে 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


মেয়েরা নিজেরাই করে থাকেন। ত্রাহ্ষণের 
পৌরোহিত্য অপবিহার্ধ নয়। পুরাণে অনাধ 
দেবদেবীদের স্বীকৃতির সময় থেকেই হয়তো 
ব্রাঙ্মণেরা যষীপৃজাদিতে হস্তক্ষেপ করেছেন। 
এ অন্গমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ £ 
যে সকল ত্রাঙ্ধণ প্রথম অনার্ধ দেবদেবীদের 


শৃঙ্জা-অন্ুষ্ঠানাদিতে পৌরোছিত্য করতেন, 
আর্ধ সংস্কৃতি তাদের ব্রাত্য বলেই একঘরে 
করতে চেয়েছিল এবং মন্গও তাদের 'পতিত” 


পঞচাম্ুধ-জাতক 
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সে যাই হোক, যষ্ঠীদেবী বাংলাদেশের বছ- 
পৃজিতা স্থপ্রাচীন দেবদেবীদেরই একজন। শুধু 
তাই নয়, বাহ আড়ম্বর না থাক! সত্বেও 
হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়-নিবিশেষে তিনি যেভাবে 
বাংলার ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আছেন, তাতে 
তার কম গৌরব বা প্রতিষ্ঠার কথা নয়, এবং 
মানুষের যে বিশিষ্ট বিশ্বাসবোধের উপর তিনি 
গ্রতিষ্ঠিতা, তাতে তীর আসন যে সহজে বিচলিত 
হবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।* 


বলেই আখ্যা দিয়েছেন। এটি অনম্বীকার্ধ 
এতিহাদিক তথ্য । * কলিকাত। বেতার-কেন্ত্রের সৌজনে 
পঞ্চায়ুধ-জাতক 
শ্রীমতী বেলা দে 


দান, দয়, প্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচার 
করেছিলেন ভগবান বোধিপত্ব বা বুদ্ধদেব, 
তিনি পূর্ব পূর্ব জীবনের বহু ঘটনাই তার শিশ্ক- 
দের গল্পচ্ছলে বলতেন। এগুলিকে 'জ্জাতক' 
ব্লাহয়। সেই ধরনের একটি জাতকের গল্প 
পঞ্চামুধ-জাতক। 

একবার বোঁধিদত্ব বারাণনী-রাজের পুজ্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। জাতকের নামকরণ-দিনে 
রাজ! আট-শ ব্রাঙ্মণকে ডেকে এনে প্রচুর খাদ্য 
ও মহামূল্য দাঁনপামগ্রী উপহার দিলেন এবং 
জাতকের ভাগ্য কেমন হবে, জানতে চাইলেন। 
ব্রাহ্মণগণ জাতকের দেহে নর্ববিধ স্থুলক্ষণ দেখে 
বললেন, “এই কুমার সর্বগুণান্বিত রাজা হবেন। 
পঞ্চবিধ আমুধ বা অস্ত্রের প্রভাবে সমস্ত জদ্বু 
দ্বীপে কেউ আর এর সমকক্ষ বলে গণ্য হবে 
না।” ব্রাহ্মণদের মুখে কুমার-নন্বন্ধে এই ভবিশ্যুদ্‌- 
বাণী শুনে পিতামাত। কুমারের নাম রাখলেন 
পঞ্চাযুধকুমার | 

কুমার খন বড় হ'তে লাগল, বাঁজা একদিন 
পুত্রকে ডেকে বললেন, :গাদ্ধার বাজ্যে 
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তক্ষশিল! নগরে এক স্ববিখ্যাত আচার্য আছেন। 
তুষি হাজার মুদ্রা দক্ষিণ! নিয়ে গিয়ে তার কাছে 
বিচ্চাভ্যাস ক'রে এম । 

পিতার কথায় পর্মুধকুমার তক্ষশিল! চলে 
গেলেন। কিছুকাল তথায় বিগ্যাভ্যান ক'রে 
সরবিদ্যানিপুণ হ'য়ে যখন তিনি বারাণসী ফিরে 
আনবেন, তখন আচার্য কাকে পঞ্চবিধ আমুধ 
দীন করলেল। পঞ্চায়ুধকুমার গুরুর আনীর্বাদ 
এবং পঞ্চবিধ আমুধ নিদ্মে এক বনপথ দিয়ে 
বারাঁপদীর দিকে এগোতে লাগলেন। এ বনে 
এক ভীষণ ক্ষ বাস ক'রত। পথিকরা পঞ্চায়ুধ- 
কুমারকে বারবার লাবধান ক'রে দিল, তারা 
বলল, “এই বনে যে ক্ষ বাস করে সে মানুষ 
দেখলেই মেরে ফেলে, কাজেই এই বনপথে 
এগোবেন না” পঞ্চাযুধ তাদের কথায় ভয় 
ন! পেয়ে, নিজের শক্তির কথা মনে রেখে সেই 
বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। হছুঃসাহমী মানুষকে 
একাকী বনের মধ্যে গ্রবেশ করতে দেখে ভীষণ 
মুতি ধ'রে যক্ষ এগিয়ে এল । তাঁর দেহ শাল- 
গাছের মতো, মাথা চিলেকোঠার মতো, চোখ 
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ছুটি গামলার মতো, উপরের দাত ছুটে! মূলোর 
মতো, মুখ বাঁঞজপাবীর মতো, হাতপায়ের রং শীল 
আর উদরের রং বিচিত্র । 

এই বেশে পঞ্চাঘুধকুমারের সামনে এসে যক্ষ 
বলল, “কোথায় যাচ্ছ, দাড়াও, তুমি তো৷ আমার 
খাদ্য ।” যক্ষের কথায় পঞ্চা যুধকুমার ভয় পেলেন 
না। তিনি বললেন, “তুমি ক্ষ হতে পার, 
কিন্ত সাবধানে আমার কাছে এস । আমি আমার 
বল বুঝেই এই বনে ঢুকেছি। যনে রেখ, আমার 
যেকোন একটি তীর দ্বারা তোমায় আঘাত 
করলে এখুনি তোমার মৃত্যু হবে।, 

এই বলে কুমার যক্ষের দিকে এক অতি 
বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কি 
আঁশ্্ধ--এই তীর যক্ষের দেহ স্পশও করল ন]। 
বরং তা যক্ষের দেহের রোমের সঙ্গে আটকে 
বইল। কুমার তখন একে একে পঞ্চ(শটি শর 
নিক্ষেপ করলেন , কিন্ত সব তীরই আগেব মতো 
যক্ষের রোমের মধ্যে আটকে রইল । তখন যক্ষ 
একবার গা বাড দিল, আর ঝব্ঝর ক'রে 
সব তীরগুলি তার দেহ থেকে মাটিতে 
পড়ে গেল। 

এদিকে যক্ষ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে-- 
কুমারকে নল খাবে । কুমার তাঁর যে সমন্ত অস্ব 
স্থল ছিল, একে একে সবগুলিবই ব্যবহার 
করলেন, কিন্ত কিছুই হ'ল না, তখন তিনি 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন যক্ষের উপর | ডান হাত দিয়ে 
যখন আঘাত করলেন, তখন তার ডান হাত 
যক্ষের রোমে আটকে গেল। তারপর বাঁ হাত, 
ভান পা,বা পা এবং শেষ পর্যন্ত মাথা দিয়ে 
আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাত, পা, 
মাথা সমঘ্ত যক্ষের রোমে আটকে গেল। কুমার 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ--»ম সংখ্যা 


বক্ষের দেহে ঝুলতে লাগলেন । কিন্তু তখনও 
তাঁর মনে ভয় জাগেনি। 

কুমারের এই অদ্ভুত সাহস দেখে বক্ষ অবাক্‌ 
হল। এতদিন ধবে সে মাঁছ্ষ ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে, 
কিন্তু কোন মানুযুই তে। এতটা সাহদ দেখায়নি। 
যক্ষের নিজের মনেও একটু ভয় হ'প--পে 
পঞ্চাযুধকুমারকে খেতে সাহস ক'রল না. তাকে 
জিজ্ঞাসা ক'রুল, তোমার প্রাণে ভয় নেই কেন? 
মৃত্যুকেও কি তুমি ভয় কর না? নির্ভ্নচিত্তে 
কুমার উত্তর দিলেন, “মরণকে ভয় ক'রে লাভ 
কি? জন্ম হলেই মবণ হবে-এ তো নিশ্চিত, 
তবে আর ভয় কেন? আব তুমিও মনে রেখ, 
আমাকে খেলেও তুমি নিষ্কৃতি পাবে না। 
আমার উদরে যে ব্জাযুর্ন আছে, তা হজম 
কববার ক্ষমতা তোমাৰ নেই । এ অন্বগুলি 
তোমাৰ পেটেব নাড়ীভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন কাঁবে 
ফেলবে, কাঁজেই আমার মৃত্যু হলে তোমারও 
মৃতুযু হবে। কুমারের কথা শুনে যক্ষ ভয় পেল। 
তার মনে হ'ল কুযাবের কথাই সত্যি। এই 
ভেবে সে কুমারকে ছেডে দ্রিযে বলল, “তোমাকে 
মুক্তি দিলাম, তুমি দেশে ফিরে যাও। তখন 
কুমীর বললেন, আমি তে মুক্তি পেলাম, কিন্ত 
তোমার মুক্তির উপায় কি হবে? এমনি করে 
যদি জীবন কাঁটাও আর তবে বোন জন্মেই 
তুমি মুক্তি পাবে না। 

এই ব'লে কুমার যক্ষকে দান, দয়া, অহিংসা 
প্রভৃতি বি্ষয়ে উপদেশ দিলেন। যক্ষ হিংসা, 
ক্রোধ আদি ত্যাগ ক'রে সত্যমী হল। এর পর 
মে বনের দেবতাঁকপে অধিষ্ঠিত হল যক্ষের 
পরিবর্তনের কাহিনী সবাইকে ব'লে কুমার সানন্দে 
বারাণসীতে ফিরে এলেন। 


গীতার শিক্ষা 
ডাঃ শ্রীফতীন্দ্রনাথ ঘোষাল 


প্রীভগবান হলেছেন £ এই জ্ঞান ও কর্মের 
সমন্বয়--নিফাম কর্মযৌগ আমি পূর্বে বিবস্বানকে 
বলি, তিনি মনকে, মন্্ু ইক্ষাকুকে এই উপদেশ 
দেন। এইভাবে ক্ষত্রিয় বাজন্যবর্গের মধো এই 
যোগরহস্ জ্ঞাত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা লুপ্ত 
হয়েছে । ক্ষত্রিয়কুলতিলক অন্ন, আজ তোমাকে 
আঁমি সেই সর্বোতম যোগব্হস্য জানালাম । 

শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়েই অজুশকে 
বলেছিলেন, “বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি 
বাদিন:- যারা বলেন ষে বেদেব কর্মকাণ্ড ও 
মন্ত্রাদি ছাডা আর কিছু ধর্তব্য নয়, উপনিষদ্‌- 
ভাঁগ বা জ্ঞানকাগুকে ভরা প্রাধান্য দেন না, 
সেই যাঁজ্িক ব্রাহ্মণের! স্বর্গহৃখকীমনায় বেদের 
কর্মকাণ্ডের যে সব উপদেশ দিয়েছেন, হে 
অগ্নি, তুমি তাদের মে সকল উপদেশ গ্রহণ 
কর না। তুমি নিশ্সৈগুণ্য হও, নিদ্বন্ব হও, 
নিত্যসত্বস্থ হও ।' 

শ্রীভগবানের এই গুহ বিগ্যা। প্রবল রজোগুণী 
কর্মবীর ক্ষত্রিয়দেব দ্বাবাই আচরিত ও উপদিষ্ট 
হ'ত। আর ঘখনই অধর্ষের অক্্যুখানে- ছু্কৃতকাী- 
নের প্রতাপে মাধুসজ্জনেবা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন, 
তখন ভগবান নিঙ্গে অবতীর্ণ চায়ে ধর্ম সংস্থাপন 
করেছেন, দুষ্কৃতির উচ্ছেদ করেছেন । নিক্ষাম কর্ম- 
যৌগ সংনারীদের পক্ষে পালনের কথ! মনে হ'লে 
আমরা শিউরে উঠি। “নিরাঁশীনি বম: হওয়াই 
এর আদর্শ । স্থিতগ্রজ্ের স্বরূপের কথায় ভগবান্‌ 
বলেছেন, 'প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্ধান্‌ পার্থ 
মনোগতান্‌ আত্মন্তেবাত্মন! তুষ্ট । বহু শিক্ষিত 
ব্যক্তির অভিমত এই যে, তগবান শ্রীকষ্চকে বাঁদ 
দিলে আমাদের সমস্ত পুরাণ-ইতিহাপে এক 


রাজধি জনক ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উদাহরণ 
মিলবে না। 

মহাভারতের যুগেও অশ্বমেধাদি যজ্ঞবিহবল 
আডহ্বরে স্বর্ণরৌপ্যগবাদি ধনরত্ব ক্রাঙ্ণদের দান 
ক'রে স্বর্গে স্থান স্থদূঢ করা চলিত ছিল। সেই 
সময়ে অজুনকে ক্ষত্িয়শ্রেষ্ঠ শ্রীকুষখ যে নিফাম 
কর্মযৌগ-রহন্ত অ্ুনিয়েছিলেন, কতকাল তা ভারত- 
সন্তানদের কানে বেজেছিল, তা সঠিক জানা যায় 
না। বে এক হাজার বছর যে গীতা-মিংহনাদ 
শ্রুত হয়েছিল, তা অন্থমান করা! যায়। 

আমাদের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্থয়ের বাণী 
প্রচার ক'রে গিয়েছেন, খুষ্ট ও বুদ্ধের মতো! 
তার সরল কথাগুলি যেজ্নী ও মূর্থের হৃদয়ে 
ও মস্তিষ্কে সমভাবে রেখাপাত করেছে, তা! 
সকলেই স্বীকার করেন। কালে তাই যে সর্বত্র 
মম্মত্তি ও আদর লাত করবে, এখনই তার 
শুভচিহ দেখা যাচ্ছে । 

স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষুরধার বুদ্ধি, বাগ্মিতা 
ও তর্কযুক্তির সভায়ে উপনিষদের শুদ্ধ দার্শনিক 
তত্বের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমূল্য হৃদয়ম্পশী 
বাণীর সংমিশ্রণে যে বীজ বপন কারে গিয়েছেন, 
পাশ্চাত্য বিদ্ধৎপমাঁজে তার ফল ত্রমশঃ ফলছে। 
বীজ অদ্কুরিত হয়েছে, ক্রমে তা বিশাল মহী- 
রুহের আকার ধারণ করবে। 

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্তিয়ের হন্ব বহুকাল ভারতবর্ষ থেকে 
বিলুপ্ত হয়েছে। মুসলিম ও ইংরেজ রাজত্বে 
জাঁতি-বৈষম্য, পৌরোহিত্য-প্রতাব, বর্ণাশ্রম- 
বিভাগ প্রায় বিলুপ্ত। সামান্ত যেটুকু এখনও 
আছে ত1 বর্তমান আর্থনীতিক সংকটে অন্- 
বস্ত্রের অভাবে একেবারে দূর হ'তে চলেছে। 
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গত ভুহাজার বছরের বিভিন্ন দেশের ইতি- 
হাসে দেখ! যায়- সামন্ত শ্বেচ্ছাচারী রাজন্যবগ? 
তারপরে ধর্মযাজক ও পুরোহিতকুলের ছ্বারা 
শাসিত জনসাধারণ বরাবরই শোধিত ও 
কুসংকারে জর্জরিত | ধনী-দরিক্জের, উচ্চ-নীচের 
ভেদ, বিষয়ের প্রতি লোভ, পরস্পরের মধ্যে স্বেষ- 
হিংসা, এই পরিবেশেই পৃথিবীর শতকরা ৯০ জন 
জীবনযাজ্সা নির্বাহ ক'রে এসেছে । এই আঁব- 
হাওয়ার মধ্যে নিষফাম কর্মযোগ হাসির কথা। 

নি্ষাম কর্মযোগ প্রাচীন ভারতে শুধু ক্ষত্রিয় 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্_৯ম সংখ] 


রাজাদের দ্বারাই আচরিত হ'ত। বহু শতাব্দী 
পরে বর্তমানের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঘোষিত 
নীতি এ কর্মধারার বিবরণ পাঠে মনে হচ্ছে, 
এ যুগেও নিকফষাঁম কর্মগোগের বাণী বিশ্বৃত নয়। 
শ্রীভগবানের বাণী পির কথ] নয়, ব্যাপক- 
ভাবে, স্মাজগতভাবে তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ 
সম্ভব। সমাজসেবার ভেতর দিয়ে আমরা এর 
পৃথিবীব্যাপী প্রয়োগ দেখতে পাব। নিষ্ষাঁম কর্ম- 
যোগের ভিত্তি এ যুগেও স্থাপিত হয়েছে--একথা 
জোর করেই বলা যেতে পারে। 


সমুদ্র-সৈকতে 
শ্রীঅপুবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


মহামিলনের অন্তরালে 

মিশেছে আকাশ যেণ সমুজ্রের সাথে। 

গেল সূর্য অস্তপারে, রাঙা মেঘ দিক-চক্রবালে 
করে খেলা । ফিরে-চল! ঢেউগুলি ডাকিছে সন্ধ্যাতে 
কারে যেন। থেমে গেছে পাখীর কৃজনঃ 

রাক্রির স্পন্দন জাগে। 

এ কু্ঠা-বিহীন ডাঁক শুনে 

তুষার পড়েছে গলে,--প্রপাতের ধারা 

নেষে এলো সিদ্কুবুকে ৷ মরুভূমি কাদে কাল গুনে 
সমূদ্রসঙ্গম লাগি, নিশীখথে সাস্বনা দেয় তার! 
ছায়াপথ হ'তে, মরু যেন বন্দী রহে 

দুখ ব্যথা সয়ে থাকে । 


এক প্রান্তে দুশ্রাপ্যের তরে 

চিরস্তন দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে তার 

সাগরের ধ্যান স্থট্টি করি মরীচিকা উত্তপ্ত অন্তরে 
বালুঝড বহে অহরহ আর ওঠে হাহাকার। 
এ পথে নাহিক মেঘে, বহ্ি-শিখ। জলে 

ডাকে মরু বিধাতাকে । 

আমারো জীবন মরুভূমি সম। 

বেলা-শেষে সমুদ্র-সৈকতে 

বসি ভাবিতেছি সেই কথা, কাছে নাই কেছ, 
প্রাণের প্রাঙ্গণে মোর, আর হৃদয়ের পথে পথে 
কই, কারো নয়নের বারিবিন্ু পড়ে নাই কত। 
এ পংসারে-_কেবা কারে মনে রাখে? 


সাধু শ্রীস্ুন্দরর্‌ 


স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


এর আগে আমরা ছু'্ছন বিখ্যাত শৈবসাধক 
শ্রীজ্জানপন্বন্ধব্‌ ও শ্রীআগীরু সম্বন্ধে আলোচনা 
করেছি।* তেষটি জন শৈবসাধক বা নয়নারের 
মধ্যে চারজন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে- 
ছিলেন। এখন যে বাকী দুজনের সংক্ষিপ্ত জীবন- 
কাছিনী বর্ণনা করতে চেষ্টা করব, তারা 
শ্রহন্দরর্‌ ও শ্রীমাণিক ভাসগরু। এই প্রবন্ধে 
সুন্দববের কথা আলোচনা করছি । 

শ্রহন্দররের পুরা নাম শ্রীন্ন্দবমৃতি স্বামী-_ 
কিন্ত শ্থন্দরর্‌* এই নামেই তিনি সকলের কাছে 
বেশী পরিচিত। মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ 
আরকট জেলার তিক্ুনাভাদুর গ্রামে এক প্রসিদ্ধ 
আদিশৈব ব্রাহ্মণবংশে শ্রীহন্দরর্‌ খৃঃ নবম 
শতাব্দীর প্রথয দিকে জন্মগ্রহণ করেন। সাধু 
জ্ঞনসহ্ুদ্ধর ও আগ্লার্‌ ভার পূর্বগ। চেরামন 
পেরুমল নামে এক রাজা তার বিশেষ বন্ধু ও 
ভক্ত ছিলেন। 

কথিত আছে, তিনি মীন আঠার বৎসর 
বয়ল পর্ধস্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ এত অল্প 
বয়সের মধ্যে তীর প্রায় একশতটি তীর্থস্থান দর্শন 
এবং দুইবার বিবাহ সম্ভব কিনা তা ভাববার বিষয় । 
তখনকার দিনে পক্ব্রঙ্গেই সব তীর্থ দর্শন কুতে 
হ'্ত। তাঁর বয়স নিয়ে এই ঘে মতছৈধ-_-এর 
কোনও সুষ্ঠু মীমাংসা আজ পধস্ত হয়নি । 

ধাল্যকালে সয় নধর গৌরকাস্তি চেহারা 
দেখে সে দেশের বাজপুত্র নরসিংহ অত্যন্ত আকৃষ্ট 
হন এবং তাঁকে রাজগ্রালাদে এনে বাখেন। 
উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্বাবধানে তিনি শাস্রাদি 

ঞ উদ্বোধন আবাড় শ্রাবণ, ১৩৬৪ ও মোষ ১৬৬৫ 


পাঠ করেন। অল্প বয়সেই তার বিবাছের ব্যবস্থা 
হয় এবং পুত্র গ্রামে এক আত্মীয় কল্তার 
সহিত বিবাহ নির্ধারিত হয় । 

বিবাহবারে এক অদ্ভূত ঘটনা! ঘটে। যখন 
পানর ও পাত্রী বিবাহের জন্ম নির্দি্ই আসনে 
উপবিষ্ট, তখন হঠাঁৎ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে দাবি 
করলেন যে স্থন্দর তীর ক্রীতদাস, স্থতন্নাং 
স্বাধীনভাবে বিবাহ করার তার কোনও অধি- 
কার নেই। বাধ্য হ'য়ে বিবাহ স্থগিত রাখতে 
হল এবং ঠিক হল যে দাবিদার ত্রাক্ষণের গ্রা্ 
তিরুভেম্নাইমালুরে নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণদের এক 
পঞ্চায়েৎ দালথৎ পরীক্ষা! ক'রে দেখবেন যে ওটি 
আসল বা নকল । তারা যে রায় দেবেন উভগ্ 
পক্ষ ত| মেনে নেবেন) পুথিপত্র দস্তখং 
ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে সাব্যস্ত হ'ল যে দাসখৎ 
আসলই বটে। 

বিবাহ আগ হ'ল না। স্ন্দর অতংপর 
কোথায় থাকবেন, তা জানবার জন্য তীর প্রত 
ব্রাক্ষণের অন্গমরণ করেন। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
সুন্দরকে নিয়ে গ্রামের বিখ্যাত শিবষন্দিরে প্রবেশ 
করেই অন্তহিত হয়ে যান। শিবের নাম তির 
আরুল তুরাঁই। সুন্দর বুঝতে পারলেন ঘে বৃদ্ধ 
ব্রা" আর কেহই নন, তিনি তারই ইষ্ট 
স্বয়ং শিব। ভূমিতে নতজাজ হয়ে সুন্দর 
তাঁবাবেগে ব'লে উঠলেন, “হে চন্দ্রশেখর ভোলা- 
নাথ, হে প্রন, হে দয়াল ভগবান! বুন্দর 
বুঝলেন ফে তিনি মাচুষের দাস হ'তে চলেছিলেন, 
দয়াল প্রহু কৃপা ক'রে তা নিবারণ করেছেন। 
জনমে জনমে তিনি মে ঈশ্ববেরই দাস” এ জ্ঞানও 
তার জাগ্রত হ'ল। 


৫২৬ 


যে মেয়েটির স্বন্দবের সঙ্গে বিবাহ হবে ঠিক 
হয়েছিল, তিনি তাঁর বাকী জীবন সুনারকেই 
তার আনাধ্য দেবতাব্দপে পূজা! ক'রে অত্ভিমে 
দ্বগলাভ করেন, এইরূপ কথিত আছে । 

ক্বন্দর প্রচার করলেন যে সত্যই তিনি 
আজীবন ঈশ্বরের ক্রীতদান। কিছুকাল সেখানে 
থাকার পর স্বন্দর তীর্থভ্রমণে নির্গত হন। প্রতি 
মন্দিবে গিয়ে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশ্টে 
স্তব রচনা করেন অতঃপর তিনি তিরু- 
ভাটিগাই বিরাট্রনম্‌ গ্রামের বিখ্যাত শিবমন্দিরে 
গমন করেন। সাধু আগ্লার্‌ পূর্বে অশেষ ভক্তি 
সহকারে বহুপূর্বে এ শিবের আবাধন! কৰে- 
ছিলেন । সুন্দরের গ্রতি কপাবিষ্ট হ'য়ে তগবান 
সেখানে রাতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দর্শন 
দান ক'রে তাঁকে ধন্য করেন। 

অতঃপর তিনি ধিখ্যাত নটরাজের মন্দির 
চি্ান্বরমে যাঁন। এদেশেত্র শিবভক্কেরা চিদ্ান্থ- 
রম্কে দক্ষিণ ঠৈলাদ ধলে অভিহিত করেন। 
সেখানে তার প্রতি বিখ্যাত শৈবতীর্৫ঘ তিরুবালুর 
যাওয়ার জন্য টবাদেশ হয় এবং অচিরেই তিনি 
তথায় পৌছেন। তিরুবালুরের শিখমন্দিরে 
তিনি সাধনায় ডুবে যাঁন এবং কঠোর সাধনার 
ফলে ভগবান তার প্রতি প্রলন্ন হন। এর পর 
থেকেই তিনি ঈশ্বরাবিষ্ট মহাপুরুষরূপে পরি- 
চিত হন। 

অতঃপর স্থন্দরর্‌ ভানমিকানাথার মন্দিরে 
পারাভাই নাচিয়ার নামে এক দেব্দাশীর 
পাণিগ্রহণপূর্যক কিছুকাঁল বিবাহিত জীবন যাপন 
করেন। তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যে প্রায় 
প্রতোক বিখ্যাত শিবমন্দিরে দেবদাসী থাকত। 
অনেক জায়গায় এখনও তাদের বংশধরেরা 
বিষ্কমান। 

জুন্দররের কোন স্থায়ী আয় না থাকাতে 
তিনি কঠোর দানিপ্রোর সম্মুধীন হন। ভক্তাধীন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ--৯ম সংখ্য। 


ভগবান দৈব উপায়ে তাঁকে প্রচুর ধান্তি ও 
মণিমুক্তাদি প্রেরণ করেন। যখনই হ্বন্দর কোন 
বিপদের সন্ুরথীন হয়েছেন তখনই বিপদভগ্ন 
ভশধান অলৌকিক উপায়ে তীর দুঃখ দুব 
করেছেন। ভক্তকে রক্ষা কর! যেন ভগবানের 
এক দায়। 

কিছুকাল পরে আবার স্থন্দরর্‌ তীর্থভ্রমণে 
নির্গত হন এবং মাব্রাঙ্গ শহরের সন্লিকটে 
তিরুবাতীযূর নামক স্থানের বিখ্যাত শিবমন্দিবে 
গমন করেন। এখানে তিনি পাঙ্গলি নাচিয়াব 
নাধে এক কৃষক-কন্তার সহিত বিবাহল্তত্রে 
আঁবন্ধ হল। কথিত আঁছে-_সুন্দরবেব এই ছুই 
স্ত্রী পার্বতীদেবীব ছু-জন সহচরী। এই বিবাহের 
পূর্বে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে কখনও তিনি 
নৃতন পরিণীত্বা পত্তীর সঙ্গ পরিত/গ কববেন 
না। কিন্তু তীর্ঘদর্শনের উদগ্র আকাজ্ায় তাঁর 
প্রতিজ্ঞা! ভঙ্গ হয়। 

তিনি তিরুবালুর উদ্দেশে ঘাত্রা কবেন, 
কিন্ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত অন্ায়ের দরুন তার 
ছুই চক্ষু অন্ধহয়েযায়। এতে নিস্তেজ না হযে 
তিনি ভগবানের গুণকীর্তন করতে করতে তার 
যাত্রাপথে অগ্রলর হ'তে থাকেন । কয়েকদিন 
পথ চলার পর একজন তাঁকে একখানি লাঠি 
দিয়ে গেল। ত্বার সাহায্যেই তিনি এগোতে 
লাগলেন-_মুখে অহরহঃ ভগবানের গুণগান, 
তারই চিন্তায় মন প্রাণ ভরপুত্, অগৎ যেন সব 
তুল হয়ে গেছে। কাঞ্ীপুরমে পৌছে সেখান- 
কার বিখ্যাত একাদ্বরনীথের মন্দিরে প্রার্থনার 
পর তিনি দৈবানুগ্রহে বাম চোখের দৃষ্টিশক্তি 
ফিরে পান এবং তিরুবালুরে পৌছে স্তব দ্বারা 
দেখানকার দেবতাকে প্রপম্ম ক'রে তিনি ডান 
চোখের দৃষ্টিও লাভ করেন । 

স্থন্দরের দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা শুনে 
তার প্রথমা স্ত্রী তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেননি। 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


কিন্ত দেবতার ইচ্ছা ও অনুগ্রহে আবার তারা 
মিলিত হুন। 

পুনরায় সুন্দর ভগবচ্চিন্তায় মন হয়ে যাঁন। 
ভার মহত্বের কথা শুনে তদানীন্তন চেরা! রাজ! 
চেরামন পেক্মল তীর প্রতি খুব আকৃষ্ট হন 
এবং তাকে নিজ রাজধানীতে নিয়ে যান। 
তেক্মলও ভক্ত লোক ছিলেন। উভয়ে একদঙ্গে 
বহু তীর্থস্থান দর্শন করেন। পথে তারা শুনলেন 
যে একটি ছোট ছেলেকে কুমীরে মেরে ফেলেছে । 
পিতামাতার দুঃখ দেখে স্থন্দরবের হৃদয় দ্রবীভূত 
হয়। ঈশ্ববোদ্দেশ্তে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়ে 
তিনি এক স্তব রচনা করেন। প্রার্থনায় সন্তষ্ট 
হয়ে ভগবাঁন ছেলেটিকে পুনজীঁবন দেন । 

এরপর তারা তিক্ষবানচিয়াকুলমে আদেন। 
সেখানে স্ুন্বরর্‌ ঈশ্বরসান্লিধা লাভ করার জন্য 
এক তীব্র প্রেরণা অনুভব করেন। তখন তীর 
বয়ম মাত্র ১৮ (7) ব্ছর। ভক্তের আকুল 
প্রার্থনায় ভগবানের পিংহাঁসন টলে ওঠে এবং 
তার ঞপায় হুন্দরব চিরবাঞ্কিত শ্িবলোঁকে 
গমন করেন। 

শ্রৃহন্দরবু প্রায় এক শত স্তব রচনা করেন, 
তন্মধ্যে পনরটি বিশেষ খ্যাত । এর রচিত স্তব- 
গুলিও তেবারম্‌ নামে পরিচিত এবং কতকগুলি 
স্ব মন্দিরে বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে গীত 


সাধু শ্রীহুন্দরসু 


€&২৭ 


হয়ে থাকে। শেষের দিকে তাঁর বৈরাগোর 
জোয়ার যখন পরিপূর্ণ, তিনি তখন স্থন্দ্র একটি 
ন্তোত্বের মাধ্যমে জগতের ও জীবনের অনিত্যতা 
বর্ণনা করেছিলেন, তার অর্থ £ 

জীবন ও অভিজ্ঞতার কোন মৃল্য নাই; 
উহা একান্তই অলীক। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, 
এই অনিত্য সংসারে তিনিই একমাজ্ম আশ্রয়। 
জীবনের পরিণতি ধুলায়--জন্মের পরিণতি 
ধ্বংসে, যন্ত্রণায় ও মোহে; কাজেই সংকাজ 
করতে মোটেই দেরি করা উচিত নয়। এক- 
মাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের ভজন! কর, ধার 
উধ্ব ও অধের ইতি করতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তা 
ব্রা ও রক্ষাকর্তা বিষণ পর্যস্ত বিফল পরিশ্রম 
করেছিলেন । 

তেষট্টি জন নয়নীবের মধ্যে হুন্দরই সকলের 
শেষে এসেছিলেন, তাঁর রচিত স্তোত্রেই পূর্বগ 
বাঁষটি জন নয়নারের প্রশংসা দেখতে পায় 
যাঁয়। হুন্দরের প্রতি শিবের বিশেষ কৃপা 
ছিল, কথিত আছে একবার তিনি নটরাঙ্ের 
বিশ্বনৃত্য তার নিজ হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। 
সংসারে প্রবেশ করলেও সংসারের কালিমা 
কাকে কোনও দিন সপ কনুতে পারেনি, 
কাবণ তাবু অন্যর ছিল ইঞ্ুচিন্তায় অহ্র্হঃ 
ভরপুর। 


তোমারে প্রণাম 


শ্রীনরেজ্দ্র দেব 


তোমার করুণা নিখিল বিশ্বে অহরহ বহমান, 
প্রভাত লন্ধ্যা আনে সন্দর তোমার অমিত দান। 
করুণ। তোমার আকাশে বাতাসে, 
অরুণ আলোর মধুর প্রকাশে, 


বহে ন্দীজলে করুণাঁলহরী কল্লোলে স্তবগান, 
চন্দ্রতারায় জ্যোতির ধারায় ধরণী দীপ্যমান। 
কপায় তোমার হে করুণারাজ, 
মত্য ধরেছে অমর্ত্য সাঙ্জ, 


প্রাবুট্টধারায় করুণা-ঝারায় তৃপ্ত তৃষিত প্রাণ । অণুতে রেখুতে মিশে আহু তুমি “অপোরপি অণীয়ান্‌;! 


৫২৮ 


উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


তোমার করুণা-ধারাই জাগায় শাখায় শাখায় প্রাণ, 
তরু-তৃণলতা নব কিশলয়ে সবুজের অভিঘান ; 
জীব-জীবনের স্পন্দন মাঝে 
তব সকরুণ করুণা বিরাজে, 
শরপাগতেরে বিপদবারণ, কৃপায় কর হে জ্ঞাণ। 


নাম-যশ-খ্যাতি-গ্রীতির প্রসাদ আশাতীত ধনমান, 
না চাহিতে পাই, ওগো দয়াময়, তব দয়। অফুরান। 
পথের কাঙালে রাজা করে! নাথ, 
প্রসারিত সদা বরাভয় হাত, 
দেখা দাও প্রভু, ধ্যানলোকে তুমি, ভক্তের ভগবান। 


অনস্ত তব করুণা অপার, নাহি তাঁর অবসান, 
কীট পতঙ্গ প্রতি প্রীণী লভে তব প্রেমকল্যাণ, 
করুণ! তোমার মাখা ফলে ফুলে, 
বর্ণে গন্ধে গানে ওঠে ছুলে, 
ক্ধপের তোমার সীমা! কেব! পায় , হে অবূপ রূপবান 


তুমি নাই যেথা ত্রিতৃবন মাঝে, নাহি তো! এ হেন স্থান, 
সকল হৃদয়ে জানি স্থগোপনে তোমার অধিষ্ঠান। 
হলেও অবাঙ-মনসোগোচির 
তুমি চরাচরে চিনির, 
তোমার করুণা যে লভে সে পায় অমৃতের সন্ধান। 


কেউ চেনে, কেউ চেনে না৷ তোমায়, কেউ বা সন্দিহান, 
কারো বা হৃদয়ে তব রূপ-শিখা নিয়ত অনির্বাণ । 
করুণা যাচিয়া ফেরে যেবা কেদে 
তারে তুমি নাও প্রেম-ভোরে বেধে, 
পলে পলে সে যে অনুভব করে তোমার ন্সেহের টান। 


মাটির প্রতিমা, শিলা-বিগ্রহ, নহে জড়, না পাষাণ! 
কত নাম তব, রূপ নব নব, কে জানে মে অভিধান? 
জনমে জনমে জীবনে মরণে, 
ঠাই দিও তব অভয্ম চরণে; 
প্রণীম তোমারে, তোমারে প্রণাম, হে চির জ্যোতি্মান্‌ ! 


দক্ষিণের বৃন্দাবন 


[ গুরুবামুর শ্রারুঞ্চ-মন্দির ] 
স্বামী ধর্মেশানন্দ 


ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কফের়ল প্রদেশে গুরুবায়ুয়-যন্দির একদা রাজনীতিক কারণে বিখ্যাত হইয়াছিল । 
এই স্থানের পৌরাপিক পটভূমিক! বঙ্গদেশে প্রায় অজ্ঞাত ; তাই এই ভ্রমণকাহিনীর মুখ্বন্ধে তাহা সংগৃ্ধীত হইল । 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রি্ন উদ্ধবকে দিয়া একবার গুরু বৃহম্পতির কাছে সংবাদ পাঠান $ সমূত্র শীদ্ধ স্থারকা গ্রাস করিষে, 
তৎপূর্বেই তিনি যেন বহদেব-দেবকী-পুজিত প্রীকফ্-হুতিটি ফোন হুরক্ষিত পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। শুগবান্‌ 
আরও বলিয়া দিলেন, এই মূর্তি সাধারণ নহে, জহির পূর্বে ভঙগবান্‌ বিঞু ইহা! ব্রক্মাকে দেন, প্রে্ঠ পুতরগ্রাণ্ডির জ্ত 
তপন্তারত প্রজাপতি ন্তপাকে ব্রহ্মা! ইহ! দান করেন। কঠোর তপল্জাসহ এ মৃতিকে পূজা করায় ফলেই ভগবান 
প্রথম জন্মে সত্যাতুগে সৃতপ| ও পৃষ্ির কাড়ে পৃষ্িগর্ভরপে, দ্বিতীয় জন্মে ক্প ও অর্দিতির কাছে বাছনরূপে, তৃতী 
জন্মে দ্বাপরে বনথদেব ও দেবকীর কাছে কৃষয়াপে আসিয়াছেন, সমাগত কলিধুগে এই ঘৃতি পরম কল্যাপদায়ক হইবে। 


সংবাদ পাইয়] দেবগুক বৃহস্পতি দ্বারক! গিয়া দোখন সব শেষ? তখন তীহায় শিল্ত বায সাহাযো সমগ্র হইতে 
& মৃতি উদ্ধার করিলেন । উহ! প্রতিষ্ঠার জন্ত উপহুকত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে ভারতভৃহির দক্ষিণ প্রানে আসিয়া দেবুর 
দেখিলেন, এক কমল সরোবরে শিব-পার্ধতী ক্রীড়ারত। ভাছায়! ভগবানের এই হুঠির জন্তই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
মহাদেবের আদেশে দেবগুরু বাদুর সহায়তার উপধৃক্ত স্থানে প্র মুঠি প্রতিষ্ঠ। করিলেন। সেই দিম হইতে এ স্থানের 
নাম গুরুবাধুর , দেবতার নাম গুকবামুরাক্।। নিকটেই মমীযুর নামক স্থানে শিষও শক্তির সহিত বাস কক্জিতে 
লাগিলেন। প্রীআছ্য শংকরাচার্ধ কিছুকাল এধাঁনে ছিলেন ও তাহারই প্রধতিত পুজাপদ্ধতি এখনও চলিতেছে 
শ্রীগীলাশুক (বিহ্বমঙ্গল ) সাধনাকালে বছদিন এখানে ছিলেন, ভগবান বালকরাপ ধারণ করিম! তাহার সহিত খেলা 


করিতেন । বহু সাধু সম্ত ও তক্তলেবিত পুণ্যতীর্থ_ দক্ষিণের এই বৃন্দাবন । 


দক্ষিণ মালাবারে পুক্নানী তালুকে সমুদ্র 
হইতে ৩ মাইল দূরে সর্বজনপ্রিয় গুরুবাধুর- 
মন্দির । উহা শোরভ্র জংশন হইতে ৩০ মাইল 
ও ত্রিচুর হইতে ২০ মাইল দূরে, বাসে যাওয়া 
যায়। ১৯৫৭ খুঃ ৮ই মে বুধবার জনার্দন নামক 
কিশোরকে গাইড করিয়া সকালেই ত্রিচুর হইতে 
বাস্‌-এ গুরুবায়ুর আপিলাম, ৯॥টার মধ্যে দেব- 
স্থান চৌলট্রশতে দ্বিতলে ছুটাকা দিয়! একদিনের 
জন্য একটি ঘরভাডা ও জলের ব্যবস্থা করিয়া 
মন্দিরে চলিলাম, সঙ্গে শুদ্ধ মহাবাজ। যে 
গুরুবামুক্র-মন্বিরের বর্ণনা শুনিয়া একদিন 
শ্ীবন্দাবনের বাকেবিহারীর কথাই মনে হুইয়া- 
ছিল, আজ সেই দক্ষিণের বৃন্দাবন গুরুবায়ুব- 
ভীর্থে কত্ত কল্পনা লইয়া সত্যসতাই উপস্থিত ! 
এতদূর আশা করি নাই, কারণ কোথায় 
কাশীধাম, কোথায় বৃন্দাবন, আর কোথায় দক্ষিণ 
পশ্চিমের সমুদ্রতীরে ছুই হাজার মাইল দূরে 
উত্তর ভারতে প্রায় অজ্ঞাত "গুরুবাধুব” | 
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-উই সঃ 


গোপুরমের সম্মুখে গরুড়-স্তস্তটি বেশ ধড়। 
তারপর ৩টি মহল বা! দেউড়ি অতিক্রম করিদ্বা 
শ্রীকঞ্চ-মন্দির। মন্দির ছোট, কিন্ত সর্ধদা 
ভক্তের আ্োত বহিতেছে। সকালের পূজা! তখন 
হইয়া গিয়াছে । কপূর্ব-আরতি দেখিলাম। পরে 
ব্লো! ১২টা হইতে ১টার পৃ! ভোগবাশ ও 
আরতি দর্শন করিলাম। ভারতের সর্বত্র ভোগ- 
রাগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা! হয়। মৃতি 
ছোট , আমর! দেখিলাম ৬।৭ বৎসরের শিশু, 
বালগোপাল বেশ, কোমরে লাল কৌপীন। 
কেরলদেশে শিশুদের কোমরে এক্ধপ লাল 
কফৌপীন থাকে । মন্তকে মুকুট টৌপরের মতো, 
মণি জন্জল্‌ করিতেছে, এত উজ্জল যে মূখ 
দেখা যায় না। বক্ষেও একটি রত্ব এবং চারিটি 
ব্ত্তবক, উহাও খুব উজ্্বল। দক্ষিণ হত্যে নাড়, 
ও বামহস্তে পদক্পর্শ মুজ্রা। 2টায় মন্দির বন্ধ 
হইল। দ্বিতীয় মহলে দেখিলাম আাক্ষণ-মণ্ডপে 
অনেক ভক্ত স্কাগবত্ত পাঠ কথিতেছে, বেশির 
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ভাগ দশম স্বদ্ধ,ণ+ কেহ বা কাত্যায়নীর স্তবটি 
পড়িতেছে। আর্ত ও অর্থার্থী ভক্তের ভিড়ে 
কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত 'গুরুবামুরাপ্লাঁ এই নামই 
কানে বেশী আসিতে লাগিল। ডান দিকে 
থানিকটা! গিয়া উঠান (ম্থিলকম্‌) পার 
হইয়া দেখিলাঁয বুণ্ডের নিকট বিরাট ব্রাহ্মণ 
মণ্ডপে ২৩ শত ত্রাঙ্গণ শ্রোতা ভাগবতপাঠ 
শ্রবণ করিতেছেন। দুর্গাদেবীর ক্ষুদ্র মন্দিরের 
সম্মুখে ছোট মণ্ডপে একজন স্ুলকায় পণ্ডিত 
হাত-সুখ নাঁড়িয়! বেশ ভাঁবভক্তির সহিত ভাগবত 
ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। একটি ২১২২ বৎসর- 
বয়স্ক ছিপছিপে স্থপুরুষ ব্রাহ্মণযুবক আমার 
সম্মুখে বনিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। পরে 
তাহার লঙ্গ করিয়া জাঁনিলাম, সে শ্রীরামকৃষ্ণের 
তক্ত। ভগবানে ভক্তি হইবে বলিয়া কালিকট 
হইতে এই মন্দিরে আসিয়া রহিয়াছে । বন্ধুর 
বাড়ীতে থাকে । তাহার প্রক্কৃতি বড মধুর। 
চতুভুঙ্জ বিষুমূতি মনৌরম। শরীরের 
বেশ, চম্দনচচিত, কেবল মুখটি দেখ! যাইতেছে, 
গলায় ছুইটি স্বর্ণহাঁর,। কোমরে কোষর-পাটা, 
গলায় ৩1৪টি গোঁড়েমালা, রঙ্গন ও তুলসীর 
স্ভবকম(ল!, রন ও পদ্মের পাপড়ির মালা, 
রঙ্গনের গোড়েমাল!। সকালে-যেন নাভ. 
গোপ।ল-মৃত্তি। বৈকাল ৫টায় মন্দির খুলিলে 
দেখিলাম যেন বিষুুমুতি, যুবকের বেশে সজ্জিত, 
মুখটি খোলা, সর্বাঙ্গ চন্দনে ঢাকা। তারপর 
সন্ধ্যাব্ল। যেন প্লৌটবেশ, সর্বাঙ্গে চন্দন, বক্ষে 
ত্বর্ণ ও রৃতু জল্জল্‌ করিতেছে । গলায় ২টি 
রঙনফুলের গোড়েমালা। ছুপুরে ও সন্ধ্যায় 
আরতির পর এবং বড় ২টি পুঞ্জার পর জয়দেবের 
অষ্টপদ্দী কীর্তন হয়, নহুবতবাজে। সন্ধ্যার পর 
একদল গায়ক কীর্তন করেন, মৃদঙ্গ ও করতাল 
সহ। ঢাকের মতো ম্দঙ্গ। পরদিন ভোরে 
9টার সময় মন্দিরে গিয়া অনাবৃত মৃর্তির 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ--৯য সংখ্যা 


অভিষেক দর্শন করিলাম। মৃতি কৃষ্ণপ্রত্তরের 
চতুতু্জ বিষু। 

শুনিপাম-_পুরাণে আছে, উদ্ধবকে শ্রীকষঃ 
বয়ং এ মৃত্তি দিয়া যান। উদ্ধব দেবগুর 
বৃহস্পতিকে দেন। তিনি বাছুর ( মরুৎ্গণের ) 
সাহাধ্যে এ স্থানে লোককল্যাণে এ মতি প্রতিষ্ঠা 
করেন , সেজন্য নাম গুরুবাধুব গুরু+- বাযু+উব, 
“উবু, অর্থে স্থান। 

ভোঁবে অভিষেকে ষে স্থগন্ধি তলে সান 
করানো হয়, উহা যাত্রী-গণকে বিক্রম করা হয়। 
উহাতে কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত, দর্পলংশনবিষ নষ্ট হয়। 

এই স্থানে আসিয়া পাণ্য বংশীয় কোন রাজা 
নির্ধাত সর্পদংশন হইতে গুরুবাষুবাপার কৃপায় 
রক্ষা পাইয়া ছিলেন। ৪০৭ বংসর পূর্বে মেল 
পাঁগুর নারায়ণ ভট্টগিরি নামে একজন তপস্থী 
্রাঙ্গণ পক্ষাঘাত ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া 
নাবায়ণীয়ম* নামক স্বতিতে পরম কারুণিক 
গুরুবাযুর-শ্রীক্জে নিজ হৃদয়ের ভক্তি ও আতি 
নিবেদন করিয়াছিলেন । সেই সময় হুইতে 
ভক্ত-সমাগম বৃদ্ধি পায়-_-এইবপ প্রসিদ্ধি আছে। 
'মারায়ণীয়ম্‌! স্তবের বই কিনিতে পাওয়া যায়। 

পূর্ব দিকের গোপুবম্‌ দিয়া গেলে দেবমন্দির 
সম্মুখে পড়ে । পশ্চিম দিকের গোপুরম্‌ হইতে 
বাহির হইলে বাজার । পূর্বেও কিছু দোকান- 
পাট আছে। প্রতিদিন ছুইবেলা ব্রাক্ষণ-মণ্ডপে 
প্রায় ১৫০ ত্রাহ্গণ ভোজন করানো হয়। 

হস্তী-পৃষ্ঠে উৎ্ব-বিগ্রহ বসাইয়া প্রতিদিন 
বাজে মন্দিরের চারিদিকে অর্থাৎ “নালম্বলমে' 
তক্তগণ গীতবাগ্যনহ তিনবার প্রদক্ষিণ করে। 
ইহাকে শিবেলি' বলে। বনুদিন পরে কীর্তন 
ও নৃত্যে যোগদান করিয়া শিশুস্ুলভ আনন্দ 
অন্থভব করিলাম। কাতিকের একাদশী এবং 
সারা বৈশাখে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। 
দক্ষিণের সর্বদেশের ভক্ত-সমাগমে ১২ যান 


আশ্বিন, ১৩৬৬] 


মন্দির উৎসবময় । একবার মন্দিরে গমন 
করিলেই ষনন্তাপ ও অশাস্তি কোথায় পলায়ন 
করে। প্রতি বংসর মন্দিব-প্রতিষ্ঠার উৎমব- 
দিবসে মন্দিরের দুই পার্ষে একাদশটি হস্তীকে 
সঙ্জিত করিয়। পূর্বে গোপুরমের সম্মুখে ধ্বজ- 
স্তস্ভে পতাঁকা উড্ডভীন্ন করা! হ। উহা! পৌষ 
মানে পড়ে। ১০দিন উৎসব চলে; পুজা, 
ভঙ্গন, ভোঙ্জন, শোঁভাঁধাত্রা প্রভৃতিতে 'গুকুবাছুরঃ? 
মুখরিত হইয়! থাকে । দশম দিনে আতা 
(সান ) উত্সবে তীর্থে (পুক্করিণীতে ) মন্দিরের 
বিগ্রহের আ্রান হ্য়। কার্তিক একাদশী ও 
পৌষের এই উৎসবের ৬ষ্ঠ দিবসে মন্দিরে উনয়াস্ত 
পুজা হইয়া থাঁকে। একাদশী উৎসব অটাদশ- 
দিবসব্যাপী হয়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব-- 
“ভিলান্কু' অর্থাৎ আলোকপজ্জঞী। এ 'ভিলাকৃ'র 
খরচ ভক্তগণ বহন করে। উহার জন্য কাঁড়াঁকাঁডি 
পড়িয়! যায়”-কে অগ্রে এ সৌভাগ্য লাভ 
করিবে ৬৭ হাজার বড় ব্যতি দেওয়া হয়। 
২৫০২ টাক] খরচ পড়ে। এছাডা অসংখ্য 
ছোট প্রদীপ দেওয়া হয়। 

ক্র মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে একটি অশ্ল- 
পরিনর ব্রাঙ্গণ-মওপ ( কেবল ব্রাঙ্মণগণ ওখানে 
ব্দিতে পারিবেন--অপর জাতি স্পর্শ কন্িতে 
পারিবেন না) থাঁকায় পুলিশের সাহাষো ভিড় 
কমানো হয়। প্রধান পুরোহিত “মেল শাস্তি, 
পা্গাক্রমে নমুত্রী ত্রাক্ষণপরিবাঁর হইতে গৃহীত 
হয়। এক বৎসরেব জন্য তিনি ব্র্গচর্ধ-পালনে বতী 
হন ও ঘন্দির-চত্বরের বাহিরে গমন করিতে পারেন 
না। তীহার শ্বতন্থ বাঁন্থান মন্রির্যধ্ো নির্দিষ্ট 
ঘরে। পুরোহিতগণ ৪টি নম্বত্রী পরিবার হইতে 
নির্বাচিত হয়, তন্মধ্যে মন্দিরের ভিতকে যাক 
গক্ধন [ব্শিষ্ট পুরে (হিত প্রবেশ করিতে পারেন। 

মন্দিরমধো বৌপ্াপান্ধে অসংখ্য দীপাবলী 
প্রতিদিন প্রজলিত থাকে । উহার গাঁওয়া! ঘিয়ের 


দক্ষিণের বৃন্দাবন 


৫৬১ 


গন্ধে চারিদিক স্থবাসিত। ভোর হইতে বেল! 
একটা পর্যন্ত কতবার ষে পুজা হয়! পুরোহিতের! 
সর্বদা! পূজায় ব্যাপৃত এবং মাঝে মাঝে চন্দন, 
পুষ্প, প্রসাদ দর্শনাধিগণকে দিতেছেন। 
পুম্পাঞ্জলিকে অর্চনা, বলে। অনেক বকম 
অর্চনা আছে--তন্মধ্যে সহন্রনায, আষ্টোত্বর, 
পুকষসূক্ত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ । ১ টাঁকা ধরচ করিয়া 
আমরা অষ্টোত্তর অর্চনা করিলাম। তজ্জন্ত 
দেবস্থান হইতে টিকিট কিপিতে হয়। নিবেদিত 


পুষ্প আশীবাদ পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন প্রসাদ 
গ্রহণের জনও টিকিট কিনিতে হুয়। আমন! 
বৈকালে 'পর্মার? টিকিট কিনিয়। কালে বিতরখ- 
গৃহ হইতে গরম গরম পায়েস-প্রলাদ একটি বাটি 
করিয়া লইয়া আলিলাম। বেশ সুমি প্রপাঁগ। 
খুব তৃঙ্চ হইলায। মন্দিরের মধো একটাকা 
দিলে অব্গ্রাশন ও ৭/* দিলে বিবাহ সম্পাদিত 
হয়। ১২ আনাত্র প্রান ১পোয়া অভিষেকের তিল 
তেল পাওয়া যায়। শোনা যায়, শ্ররুষ্ণ কত'ক 
আদিষ্ট হইয়া আচার্য শঙ্করকে এখানে আসিতে 
হয় ও তিনি শুদ্ধ তাঙ্ত্রিক পুজার প্রচলন করেন। 
১৯৩১খুঃ হরিজন মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের 
সময় হইতে গুরুবাধুর সর্যভারতে সুপরিচিত হয়। 
হরিজন যদিও মন্দিরে এখন প্রবেশ করে, 
তথ।পি প্রাহ্মণদের প্রাধাগ্ত ষায় নাই । কেরুলের 
কথা-কলির মতো জামুরিন-বজেব খরচে প্রতি 
বদর যে কৃষ্নাট্যম্‌ হয় তাহ উপভোগ্য । 
টিপুর রাজত্বকালে মন্দির আক্রমণের ভয়ে 
তিবাঙ্থুরে (07158120010) শুরুষফেব জ্যোতি- 
বিগ্রহ আনীত হয়। কিন্তু টিপু সুলতান মন্দির 
আক্রমণ করেন নাই, দেবাদিষ্ট হইয়। রার্কোষ 
হইতে মন্দিরে স্বর্মুদ্রা দিতেন । যাহা হউক 
মন্দিরমধো আর 9 তিনটি পেবালয় আছে, যথা 
দুর্গা, শান্তা, গণপতি ৷ শাশ্তান একাধাবে ভীম 
বিক্রম ও পরম দয়! যাহা হউক ২৪ ঘণ্টা 
গুরবামুর-মন্দিরে অধিক্কাংশ পুঙ্জা ও নৃত্যগীত 
দর্শন করিয়া পরদিন ১০টাঁয় আমরা ভ্রিচুর শহর 
হইতে ৪ মাইল দুরে আমাদের তিলাঙ্গন আশ্রমে 
ফিরিলাম, শ্রীযান্‌ অনার্দন সঙ্গে । দেখান হইতে 
পালপুরম্‌ হইয়া উটকামণ্ডের পথে বাতা করি । 


মহাপ্রভুর দীক্ষাগুর ঈশ্বরপুরী 


ডক্টর শ্তরীবতীশ্রবিমল চৌধুরী 


খ্বয়ং মহাপ্রভুর যিনি দীক্ষাপ্তরু, তীর 
গৌরবের তুলনা কোথায়? কবি কর্ণপূর 
গোন্বামী সেজগ্তই ঈশ্বরপুরীর মহিম! কীর্তন 
করতে গিয়ে আত্মহার1 হ'য়ে বলেছেন £ 

ঈশ্ববাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। 
জগদাপ্রাবয়ামাস প্রার্কতাপ্রাককতাত্মকম্‌॥ 

ঈশ্বরপুরী কষ্ণপ্রেম-কল্পতক্ষর প্রথম অঙ্কুর শ্রীপাদ 
মাধবেন্দরপুরীর অন্যতম শিত্ু | 

ঈশ্বরপুরীর নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালি- 
সহরে । তার পিতার নাম শ্যামহন্দন আঁচার্ধ। 
তিনি বেদবেদাস্তাঁদি সর্ববিদ্যায় ছিলেন নিষ্কাত। 
প্রেম-বিলাঁলে” উক্ত হয়েছে ঃ 

পরম পণ্ডিত ঈশ্বর ছাঁডি গৃহবাস। 

মাঁধবেন্দ্র-শিষ্য হৈঞা] করিল লন্যাস ॥ 

ঈশ্বরপুরী না হৈল সন্যাস-আশ্রমে । 

মীধবের সদা করে চরণে সেবনে ॥ 

শ্ীকফচৈতন্ত যখন নবদ্ীপে বিছ্য!বিলাসে 
মত্ত, তখন ঈশ্বরপুরী একদিন অদ্বৈতপ্রতুর 
গৃহে উপস্থিত হন। এই প্রপঙ্গে চৈতন্তভাগবতে £ 

অধ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন্‌ জন। 

বৈষ্ণব স্্যাপী তুমি হেন লয় মন ॥ 

বলেন ঈশ্বরপুরী আমি ক্ষদ্রাধম। 

দেখিবারে আইলাম তোমার চর্ণ ॥ 
ঈশ্বরপুক্রীব গ্রেষ দেখে সকলে “হরি ছবি” ধ্বনি 
করতে লাগল। 

একদিন মহাপ্রভুর সঙ্গে পথে ঈশ্ববপুরীর 
গেখা হ'লে তিনি তাঁকে তার বাডীতেই ভিক্ষার 
জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। গৌরাঁজের সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর 
এই প্রথম সম্ভাষণ । ঠৈতন্ ভাগবতে £ 

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রত করিলেন তানে। 

লমাদরে গৃহে দেই বসিলা আপনে ॥ 


নবন্বীপে গোলীনাথ আচার্ষের গৃহে ঈশ্বর- 
পুরী এর পরে কিছুকাল বা করেছিলেন। সে 
সময় তিনি “কুষ্ণলীলামৃত” নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন। এ গ্রন্থ তিনি নিমাইয়ের বন্ধু গদাধব 
পণ্ডিতকে শোনাতেন। ভক্তিকত্বাকর? বলেন ঃ 

প্রীশ্বরপুরী কিছুদিন এথা৷ ছিল!]। 

কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ এখাই রচিলা ॥ 

গদাধরপগ্ডিতে পরম স্সেহ করে। 

তার প্রেমচেষ্টা দেখি পঢাইল! তারে। 
ঈশ্বরপুরী শ্রাগৌরাঙ্গকে নিজের পুস্তক সংশোধন 
করার জন্য বার বার অনুরোধ করায় শ্রীগৌবাঙ্গ 
একটি উত্তর দিলেন, কৃষ্ণের বর্ণমে যে দোষ 
দেখে সেপাপী। ভক্কের কবিত্বে ভগবান্‌ কোন 
দোষ নেন না_ 

অতএব তোমার যে কষে বর্ণন। 

ইহাতে দোষিবে কোন্‌ সাহসিক জন? 
ভক্তিরমে উচ্ছল ঈশ্বরপুরী অতঃপর “ক্ষিতি 
পবিত্র” ক'রে পধটনে চললেন । 

উজ্জবলনীলমণি"গ্রস্থে শ্রীল বপগোন্বামী 
ঈশ্বরপুরীর “রুক্সিশীস্বয়ংবর” নামক গ্রন্থঃ থেকে 
ছুটি কবিতা উদ্ধত কবেছেন। এ গ্রন্থ কখন 
কিভাবে লেখা হয়েছিল, ত| আজ জানবার 
উপায় নেই। এই গ্রন্থ ও 'কুফ্লীলামৃত” গ্রস্থ 
এক কিনা, তাও বিবেচ্য । 

শচীমাতার নিকট ঈশ্বপুরীর ভিক্ষা গ্রহণের 
বৎসর ছুই তিন পরে মহা প্রভু গয়াতীর্ঘে গমন 
করেন। সেখানে শ্রাবিষুণপাদপন্ন-দর্শনে মহাগ্রতুর 
তাবাস্তর উপস্থিত হুয়। দৈবক্রমে ঈশ্বরপুরী এ 
সময়ে গয়াতে ছিলেন, তাকে দেখে মহাপ্রতুর 


১ এই গ্রন্থ এখনও অনাধিদ্বৃত। প্কছুটির জন্য 
“উজ্জবলনীলমণি' গ্রন্থের সাস্থিক প্রকরণ দেখুন (১২1১২, 5৭)। 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] মহা প্রভূ দীক্ষাগ্ুর ঈশ্বরপুরী €৩১ 
ধজ্ঞা ফিরে এল, নিমাই তাকে প্রণাম যোগশ্রত্যু পপত্তি-নিঞ্নবনধ্যানাধ্বনংত|বধিত।ঃ 
করলেন। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' বলছেন : ায়াদাং প্রতিগন্ত নির্ভরদমী মু তবস্ত হিজ!:। 
জন্মাকস্ত কদদ্বকুগ্তকুহর-প্রোন্মীলপিনীবর- 


তি'হো লসম্্মে গৌরচন্র্রে আলিঙ্গিল!। 

মহাপ্রতু নিজে স্বহন্তে রদ্ধন করলেন, এমন 
সময় ঈশ্বরপুরী সেখানে উপস্থিত হওয়ায় তাকেই 
খাগ্য প্রদান করলেন। পুরী গোস্বামী বললেন, 
থে অঙ্গ রাধা হয়েছে, তাই ছু-ভাগ ক'রে 
ছু-জনে খেলে বেশ হবে) মহাপ্রভু তাতে রাঁজী 
হলেন না। ম্বয়ং পুনরায় বন্ধন করে ভক্ষণ 
করলেন। এই সময়েই গয়াধামে মহাগ্রত 
ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'অইৈত- 
প্রকাশ-মতে ঈশ্বরপুরী নিমাই-এর ভগবস্তা 
তখনই জানতে পেরেছিলেন । যথা; 


স্বতন্ত্র ঈশ্বর তু'হু চিদানন্দময়। 
তব যায়-নাটে কার ভ্রম নাহি হয়? 


ঈশ্বরপুরী এর পর গয়াঁধাম ত্যাগ ক'রে বের হয়ে 
গেলেন। নিষাইও ফেরার পথে ঈশ্বরপুরীর 
জন্মস্থান পরিদর্শন ক'রে নবন্ধীপে যান । 


“তবে কুমাঁরহটে গেলা প্রতু বিশ্বস্তর । 
পুরীবাজের জন্ুস্থান অতি পুণ্যতর ॥” 


গয়া থেকে ঈশ্বরপুরী বৃন্দাবনে গমন করেন । 
সেখানে অবধৃত নিত্যানন্দের সঙ্গে তার দেখা 
হ'লে তিনি তীকে বুন্দাবনে 'কানাই'এর খোজ 
ন। ক'রে নবন্ধীপে তার অনুসন্ধানে ষেতে বললেন। 

ঈশ্বরপ্ঝুরীর তিনটি কবিতা রূপগোম্বামীর 
পছ্যাবলী'ওর  নামমাহাত্বা-প্রকরণে (১৮নং 
কবিতা), ভক্তগণের দৈন্যোক্তি-প্রকরণে (৬২নং 
প্লোক) এবং ভক্তগণের নিষ্ঠা-প্রকরণে (৭৫নং 
শ্লোক) উদ্ধৃত হয়েছে । প্রথম ক্লোকে তিনি 
বলছেন : “দ্বিজাতিগণ যোগ, বেদানুশীলন, নির্জন 
বনে ধ্যান এও তীর্থভ্রমণাদি দ্বারা! নির্ভয়ে ক্রহ্ধ- 
সাক্ষ[ৎকারে মুক্ত হ'তে চান_-তা ভাল, আমরা 
কিন্ত কান্বকুণ্জে বিদ্ধমান 'ইন্দিবর নিন্দি শ্যাম- 
হন্দরের নামদেবক। আমাদের জন্মের ভয় 
নেই, লক্ষ লক্ষ জন্ম হ'ক-_ 


শ্রেণগ্ঠামলধামনাম জুষতাং জগ্মান্থ লক্ষাবধি || 

কাতর দৈন্তোক্তি লহকাবে ঈশ্বরপুরী দ্িতীয় 
কবিতায় বলছেন : 

“হে মুকুন্দ। তোমার স্মরণে ব্রজের আম্বৃক্ষ ও 
বাুবিধৃণিত শাখায় করছে নৃত্য, ভ্রমরগঞ্জনের 
মাধ্যমে করছে গান, মকরন্দবিন্দুর ছলে করছে 
অশ্রপাত এবং নব অঙ্কুর উদ্গমের ছলে হুচ্ছে 
তার রোমাঞ্চ_-এভাবে সেও মুছিত হচ্ছে, কিন্ত 
হে গ্রাণসমা বল দেখি তোমার নামাটিও কেন 
আমার মনে আসছে না? 

বৃতান্‌ বায়ুবিঘূণিতৈঃ হুধিটপৈর্গায়ন্লীনাং রুতৈঃ 

মুধতরশ্রমযদবিনুভিরলং কে।মাঞ্চনবানুরৈ:। 

মাকন্দোহপি মুকুন্দ মূ€তি তব শ্মৃতা। নু বৃন্দাবনে 

ত্রাহি প্রাণদগ!'ন চেতলি কথং নামা,প লায্াতি তে! 

তৃতীয় কবিতায় তার ভক্তহৃদয়ের অগাধ নিষ্ঠ। 

হয়েছে স্থচিত- এখানে ব্রক্ষজ্ঞানাপেক্ষা শ্রবণ- 
স্মন্রণাঁদি ভক্কি-অঙ্গের প্রাধান্তই হয়েছে স্ুপ্রকট ঃ 

ধন্ঠানাং হাদি ভানতাং গিগলিবর়প্রত্য ঞকুঞ্জৌকলাং 

সত্যাননারদং (বিকারবিভবধ্যাবর্তমন্তহঃ। 

দন্ম[কং কিল কল্পবীরতিরদে! বৃন্নাটবীলালদে! 

গোপঃ কো২পি মধ্ন্্রনীলরু চিরশ্চিগ্ডে সুছঃ জীড়হ ॥ 
অর্থাৎ পর্তগুহাবাসী ধন্য পুরুষদের হৃদয়ে 
সত্যানন্দরপঘন বিকার-বিরহিত পরম ব্রহ্ম 
ক্ষুরিত হউন। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যেন 
বৃন্দাবনপ্রিক্ন গোপী-রতিরস ইন্দ্রনীলকাস্তি শ্রী 
ক্রীড়া করেন। 

“চৈতন্ত-চন্দ্রোদয় নাটকে বণিত আছে গ্রীল 
ঈশ্বরপুরীপাদ পণ্টারপুর-নামক তীর্থস্থানে গমন 
করেন এবং সেখানে অদ্ভুতভাবে অন্তহিত হন | 

অন্তধানকালেও শ্রীরুষ্রূপী গৌরহরির কথা 
ঈশ্বর্পুরীর হৃদয়ে জাঁগরূক ছিল। তাঁর অস্ত- 
ধানের পর তার ভক্ত গোবিদ্দ্দাস একদিন 


৫৩৪ 


মহাপ্রস্থু নিকটে এসে বললেন যে ঈশ্বরপুত্রীর 
আদেশেই তিনি তার কাছে এপেছেন--কেননা 
পুরীজী তাকে ব'লে গেছেন, “কৃষ্ণচৈতম্য নিকট 
রহি সেব খাই তারে। আর এও বললেন যে 
কাশীশ্বরও তীর্থ দেখে ফিরবেন, প্রভুর আঞ্গায় 
গোবিন্দদাপ নিঙ্গে ছুটে এসেছেন ( --চৈতন্য- 
চরিতাম্ত)। সেখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাপা! করলেন, 
“পুরী গোসাঞ্ডি শূদ্রসেবক কাহাতে বাঁখিলা ?, 

এই প্রশ্নের উত্তরে 

প্রত কহে ঈশ্বর হয় পরম শ্বতন্থ। 

ঈশ্বরের কূপা নহে বেদপরতন্্ ॥ 

ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে । 

বিছুরের ঘরে কুষ্ণ করিল ভোজনে ॥” 


এই বলেই ভক্তমানপ্রবর্ষ গৌরহরি গোবিন্দ- 
দাসকে আলিঙ্গন ক'রে ভট্রাচার্কে ছোট ছেলের 
মতোই জিজ্ঞানা করলেন, 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ধ--৯ম সংখ্যা 


গুরুর কিছ্বর হয় মান্ত সে আমার । 
ইহাকে আপন সেবা! করাইতে না জুয়ায়। 
গুরু আজ। দিয়াছেন, কি করি উপায়? 


তহ্ক্ধরে লার্বভৌম বললেন, “আজ্ঞা! গুক্ণাং 
হাবচারণীয়া। সেই থেকে গোবিন্দ সেখানে 
স্থিত হলেন। কাশীশ্বরও কিছুদিন পরে এসে 
উপস্থিত হলেন । কাশীশ্বর মহাপ্রভুর হৃতোর সময় 
রথের অগ্রভাগে লোকের ভিড বারণ করতেন । 


মাধবেন্দ্রপুবীর শিষ্য অদ্বৈত প্রত, পুণুরীক, 
ঈশ্বরপুরী। এদের প্রত্যেকের গুণের সীম 
নেই। এক একটি যুগে ভগবানের অশেষ কৃপা 
ৃষ্ট হয়। শুধু তিনি নিজে অবতীণ হন না- 
তার পরিপার্বস্থ মকলকে নিয়েই তিনি ভৃতলে 
আগমন করেন। ঈশ্বরপুরীর অলৌকিক জীবন 
অধিকাংশই অজ্ঞাত। সাধু সন্মযাপীর জীবন 
প্রায়ই তাই। তা হলেও যেটুকু আমরা জানতে 
পারি, তা থেকেই তার অপরিসীম মাহাত্ম্য 
আমাদের অভিভূত কবে। 


মুরারি গুপ্তের পদাবলী 
ডক্টবব শ্রীন্ুকুমার সেন 


শ্রীচৈতন্যের সুহদ ও অশ্ুচর কেহ কেহ 
দুই-চারিটি করিয়! গান রচনা করিয়াছিলেন । 
ছুই-একজন ধারাবাহিক পদাবলী রচন]| করিয়া- 
ছিলেন। ইহারাই চৈতন্ত-পদাবলী রচনার 
পথপ্রদর্শক। চৈতন্তের মহিমাপূর্ণ পদ প্রথম 
রূচন। করিয়! প্রকাশ্তে দীলাচলে গাহিয়াছিলেন 
অদ্বৈত আচাধ। 

চৈতগ্ের আছ্য অনুচরদের মধ্যে মুরারি 
গ্রথথকেই প্রথম পদাবলী-রচয়িতা রূপে পাই। 
ইহার লেখা চৈতন্তজীবনীর আলোচন। যধাস্থানে 


করিয়াছি। মুরারি গুপ্তের কড়চা যাহা ছাপা 
হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে থে মুরারি আগে 
গান লিখিতেন। দামোদর প্ডিত তাহাকে 
গান রচনা! ছাড়িয়া! দিয়া জীবনী রূচনা1 করিতে 
অহ্রোধ করিয়াছিলেন। বাংলায় ও ব্রজ্জ- 
বুলিতে মুক্ারি সাত-আটটির বেশী গান 
(পদ্দাবলী) লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় 
না।১ তাহার মধ্যে ছুইটিং খুব ভালো, 
১1715107001 131818901) 1:116121016 পৃষ্ঠা ১৮ জবা । 
২ পদক্লুতরু ৭২১,১৯৯৯। 


আশ্ষিন, ১৩৬৬ ] 


বৈষব-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচনার অন্ততম | পূর্বগামী 
পদাবলী-রপিকেরা, বোধ করি ভনিতাক়্ পরিচিত 
নাম না দেখিয়া পদদুইটিকে উপেক্ষা করিয়া 
ছিলেন, এখানে উদ্ধত করিতেছি। প্রথম 
গানে রাখাঁরুষ্ণের উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় গানে 
শুধু “রাই” আছে । 
প্রথম গানে প্রেম বিপম্নার সর্বত্য।গী ছুঃসাহসের 
অভিব্যক্তি £ 
পথি হে ফিরিয়া আপন ঘরে ঘাঁও 
জিয়ন্তে অবিয়! যে আপনা খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝাঁও। 
নদবনপুতলী করি লইলে মোহনব্ূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ 
পিরীতি-আগুনি জালি লকলি পোড়াইয়াছি 
জাতি কুল শীল অভিমাঁন। 
না জানিয়া মুডলোকে কি জানি কি বলে লোকে 
না করিয়ে শ্রবণগোচরে 
শ্বোত-বিথাঁর জলে এ তন ভাসাইয়াছি 
কি করিবে কুলে কুকুবে। 
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায় 
মুরাবি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে 
তাঁর যশ তিন লোকে গায়। 
দ্বিতীয় গানটিতে বিরহিণীর গভীর মর্মপীড়া 
প্রকাশিত । কবি ষে চিকিংসক-ব্যবসায়ী তাহাও 
জানা যাঁয়। 


মুরারি গুপ্তের পদাবলী 
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কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়স্তে বিয়া অঃইলা 
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই 

শফরী সলিল বিন গোডাইব কত দিন 
শন শুন নিঠুর মাধাই। 

দ্বত দিয়া একরতি জলি আইলা যুগবাতিও 
সে কেমনে রছে অঘোগানেঃ 

তাহে সে পবনে পুন নিভাইলে! বাসো হেন* 
বাট আপি রাহ পরাণে। 

বুঝিগাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি ভোঁষে" 
স্থান-ছাড়া বন্ধু বৈরী হয় 

তার সাক্ষী পন্ম-ভা্চ জল ছাড়া তার তন্গু 
শুধাইলে পিরীতি না! রয়। 

যত স্থুখে বাঢাইলা তত দুখে পোড়াইলা 
করিল কুমুদবন্ধু-ভাতি” 

গুপ্ত কহে একমাসে ছ্িপক্ষ ছাড়িল দেশে 
নিদানে হইল কুহ্‌-রাতি ॥৯ 

৩ যে বাতি এক বুগ ধরিয়া জ্বলিবে, অর্থাৎ স্থবৃহৎ প্রদীপ। 

অথবা ধুগ্ বতিক।, বুল বাতি । 
৪ তৈল ন। যোগাইলে। ৫ এমনি বৃঝিতেছি। 
৬ প্রকারান্তরে । ৭ দেখাদেখি হইলে প্রেম তৃপ্তি গেয়। 


৮ চন্দ্রের দশ! করিলে। চত্র যেমন এক পক্ষ ধরি বৃদ্ধি 
পায়, কিন্তু তাহার পরপক্ষে আবার ক্ষয় পাইতে থাকে সেই- 
রূপ পূর্বে তুমি আমাকে (রাধাকে ) শ্রেহ করিম! বাড়াইয়! 
এখন বিরহে পোড়াইতেছ। 

» একমাঁদের মধ্যে চন্দ্র দেশ ছাড়িল, অর্থাৎ লুগড হইল । 
আর নিদানে অর্থাৎ রোগের স্কটাবস্থার অমাবন্তা আদিল। 
পীড়ার সক্টাবস্থার় অমাবন্ত। পড়িলে রোগীর জীবনেয় 
আশঙ্কা! থাকে | এই উৎ্প্রেক্ষাটি হইতে বোঝ! যায় যে কৰি 
চিকিৎমক বেগ ছিলেন। 


স্বামী সদানন্দ 


[ সেবাকাধ-প্রদঙ্গে ] 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমগ্ডলীর অনেকেই জানেন যে 
পূজ্যপাদ্ হ্বামী বিবেকানন্দের সর্বপ্রথম সন্্যাসী- 
শিল্ঠ হ্বামী সদানন্দ। সাধারণতঃ গুপ্ত মহারাজ 
নাষেই তিনি অভিহিত হুইতেন। তাহার 
আকৃতি ছিল উন্নত, দীর্ঘ শরীরের অবয়ব--অঙ্গ- 
প্রতা্গ বলিষ্ঠ, সতেজ পেশীবহুল, প্রসারিত বক্ষঃসথল 
-_গামের রং শ্াঁমবর্ণ, ঈষৎ উজ্জল। কথাবার্তায় 
মাঝে মাঝে হিন্দী শব্বব্যবহার করিতেন। 
স্বামীজী তাহাকে ভাঁকিতেন হিন্দীভাধীর মতো 
“নদানন্দ ১ তিনিও হিন্দীতে উত্তর দিতেন, 
জী মহারাজ । ম্বামীজীর পোষাক-পরিচ্ছদ 
আবশ্যকীয় বিষয়ে যাহা করিবার, তাহাকে উপ- 
দেশ দিতেন; তিনিও তাহাই করিতেন । গুরু- 
শিঞ্কের ব্যবহার আমাদের চোখে আকর্ষণীয় ছিল । 

এই সময়েই হ্বামী সদানন্দ মহারাজের সঙ্গে 
আমার আলীপ-পরিচয় হইয়াছিল, কিন্ত ঘনিষ্ঠভাবে 
মিশিবার স্থযোগ হয় কলিকাতায় প্লেগের সেবা- 
কাধের সময়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগের সেবা- 
কার্ধের ইতিহাসে শ্বামী সদানন্দেব নাম চির- 
স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে এই সেবাকার্ষের তিনি 
প্রাণববরূপ ছিলেন। আমি প্রতিদিন বাগবাজারে 
বলরাম-মন্দিরে যাইতাম। এই সেবাকার্ধ- 
প্রবর্তনের জন্র হ্বামীজীর আবেগপুর্ণ উৎসাহ বাকা, 
কাঁধের নির্দেশ এবং প্রতিরোধকল্লে তার প্রাণের 
বাকুলত1 নিরীক্ষণ করিতাম, তবুও আমি 
সেবাকার্ধ করিতে আরম্ভ করি নাই। স্বামী 
সদানন্দই আমাকে তীহার সহিত কার্য করিতে 
আহ্ধান করেন এবং তাহার সঙ্গে আমিও 
সেবাকার্ধ করিয়া নিষেকে ধন্ত জান করি। 


একদিন প্রাতঃকালে গ্রে স্তিটে য্খেরপাড়ায় 
দেখি স্বামী সদানন্দ কয়েকজন মেথর ছোঁকরাকে 
ডাকিতেছেন ,আমি তখন বাড়ীর রোয়াকে 
বসিয়া। তিনি আমার কাছে আদিয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এটা কি তোমাদের বাঁড়ী? আমি 
উত্তরে বলিলাম, হ্যা মহারাঁজ' । তিনি আমাকে 
কখন “ভেইয়া কখন “ডাই' বলিনা ডাকিতেন। 
তিনি আমাকে বলিলেন, চল আমার সঙ্গে? | 
পাড়ার প্রত্যেক বাডীতে ভিতবের পায়থান! 
নর্দমা 1018106080৮ ( রোগ-জীবাণুনাশক ) 
ওঁধধগুলি বালতির জলে গুলিয়া! মেথর ছোঁকরা- 
দের দিয়া সাফ করাইতে আদেশ করিলেন। 

কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। স্বামী সদানন্দ 
আমার উপর উক্ত পলীর ভার দিয়! 
একটি ষেথরদলকে সঙ্গে লইয়া অন্যত্র কাজ 
করিতে গেলেন । আমি কার্যকালে দেখি-_অনেক 
ভদ্রলোক ব্যঙ্গ বা তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 
হ্যা হ্যা তোমাদের আ্যঠামি করতে হবে না। 
ওষধগুলি আমাদের দিয়ে দাও, তোমাদের 
বাড়ীতে ঢুকতে হবে না কেহ বলিলেন, 
যাও যাও ছোকর! বাড়ীতে গিসে পড়াশুন: 
করগে যাও, তোমার এখানে মুরুবিগিবি করতে 
হবে না” ইত্যাদি। কিন্ত আমরাও নাছোড়- 
বান্দা__তর্ক আলোচনা করিয়া কতক বাড়ীতে 
কাজ করিলাম, আবার কতক বাড়ীতে প্রবেশ 
করিতে দেয় নাই। 

এই সব কাজ করিয়া ফিরিয়াছি, তখন বেলা 
প্রায় ছুইটা-দেখি ওগ্ত মহারাজ আমাদের 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


বাড়ীর রোয়াকে বপিয়া আছেন। তাকে সব 
কথা জানাইলাম। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন, 
ওতে ভয় পেওনা। সম্বাজের এই অবস্থা! 
আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতেরা নিজেদের ভাল- 
মন্দ বুঝতে শেখেনি। কাজ ক'রে যাও।” 

পরদিন তিনি আমাদের দরজীপাড়ায় যাইতে 
বলিলেন । সেখানেও সেই এক অবস্থা! ধনী 
লোকের! হাসিয়া উড়াইয়! দেয়। গুণ মহারাজ 
শুনিয়া বলিলেন, “কাল বন্তিগুলি দেখতে হবে । 
চল, কাঠমার বাগানে কাল ভোরে কাজ করতে 
হবে_ আমিও তোমাদের সঙ্গে কাঙ্গ করব।, 
অতি প্রত্যুষে মেথর-জমাদার যোগাড করিয়া 
তিনি আমাকে ডাকিলেন। 

কাঠমার বাগানের বন্তি- প্রকাণ্ড বস্তি, 
মজিদবাড়ী হ্রিটে। বাইরে মুদিখানার আর 
খাখারের দোকান ইত্যাদি । ভিতরের দৃশ্ ভয়াবহ 
দু্শন্ধময়, আবু দরিদ্র শ্রমজীবীদের দারুণ দারিদ্র 
চিহ পরিলক্ষিত হইতেছিল। যেদিকে উৎকট 
দুগন্ধ, গুপ্ত মহারাজ সেইখানে আমাদের ডাকিয়া 
লইলেন। বস্তির সংলগ্ন একটা সংকীর্ণ খালি 
জমি-_সেখানে জ্পাঁকার আবর্জনা । এই খালি 
জমির পাশেই দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা শ্রেণী। 
যত্তকিছু আবর্জনা সব পচিয়া হুর্গন্ধ ! 

গুপ্ত মহারাজ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাঁশ করিয়া 
হিন্দীতেই বলিতে লাগিলেন-_-উক্ত অট্রালিকা- 
বাশীদের উদ্দেশ্য করিয়া গালিগালাঙ্গ দিয়! 
বলিলেন : দেখছ--এই তো! ভদ্র সমাজের 
কাণ্ড। এই সব রোগের বীজ এই গরীবদের 
বাসস্থানে ফেলে মহাঁমারীর বীজ ছড়াচ্ছে । প্লেগ 
বসন্ত কলেরা--যতকিছু ব্যারাম এই আবর্জনা 
পচে হয়। 

মেথরদের তিনি কোদাল-ঝুঁডি নিয়ে ময়লা 
গুলি বড় রাস্তায় ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন, 
-তাহারা উহা পরিষ্ষার করিতে অস্বীকার 
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করিল । গুপ্ত মহারাজ তখন তাহাদের সম্বোধন 
কৰিয়। বলিলেন ঃ বেশ তেইয়া_-তোমর! ব'লে 
ব'সে দেখ, আমর! নাফ করছি। 

তাদদের একটা বড় ঝুড়ি আমাকে আনিতে 
বলিলেন এবং তিনি নিজে কোদাল লইয়া উহা! 
ভর্তি করিয়৷ আমাকে রাস্তায় ফেলিতে বলি- 
লেন । আমি তাহার আঁদেশে একটা চাদর মাথায় 
বাঁধিয়া ঝুড়ি বহিয়! ময়লা রাস্তায় ফেলিয়া দিলাম। 
মেথরেরা৷ হা করিয়া! দেখিতেছে ! ছুই তিনবার 
এইরূপ কৰিবার পর দেখি, তাহারা বণিয়া পরম্পর 
কি বঙ্গাবলি করিতেছে । আমি আসিতে না 
আসিতেই গুপ্ত মহারাজ আর একটা ঝুড়ি ভরতি 
করিয়া রাখিয়াছেন ! 

এই রুকম ৮1১০ বাঁর করিবার পর দেখি, 
মে্থরের দল স্বামী সদানন্দের পায়ে ধরিতেছে 
এবং কাঁদকাদভাবে বলিতেছে, “বাবাজী মহাঁ- 
বাঁজ__-আমাদের ক্ষমা করুন, কোদাল আমাদের 
দিন, আমর! সব পরিষ্কার করছি), 

তিনি হিন্দীতে বলিতেছেন £ নানা আমরা 
সাফ করব, তোমর। বসে বসে দেখ আমি 
তোযাদের যে মজুরি দেব বলেছি তা সন্ধ্যাবেলায় 
প্রতিদিনের মতে। দেব। 

কিন্ত তার! স্বামী সদানন্দের পদযুগল 
জড়াইয়। ধরিঘ্না বলিল, 'না-ন1 বাবাজী, তুমি 
যখন করছ তখন আমরা করতে পারব না 
কেন? শেষে কোদালটি একরকম কাড়িয়া লইল 
এবং আমার হাত হইভে ঝুড়িটি লইতে গেল। 
আঁশ্চর্য ভাহারাও তখন মহ! উৎসাহে কান 
করিতে লাগিল । 

স্বামী সদানন্দ মহারাজ আমাকে একপাশে 
লইয়া বলিলেন £ দেখছ ভেইয়া-_তন্রলোকদের 
চেয়ে এদের প্রাণ কতটা তাজা । তুমি ক'রছ 
তো ক'রছ- তার! গ্রাহথও কৰে না। মুখে হয়তে। 
কেউ বলবে, “বেশ মশায়-্বেশ কান করছেন? । 


৫৩৮ 
এই পর্যস্ত। দেখ প্রাণে লাগলো বলেই হাত 


থেকে ঝুঁড়িকোদাল কেডে নিয়ে এরা কাজ 
আরম্ভ ক'রে দিলে । 


আমি বলিলাম, “এতো! পাহাড়গ্রমাণ 
আবর্জনার স্তপ কতদিনে শেষ হবে? তিনি 
বলিলেন, “এই বস্তির কাজ শেষ হ'তে ৮।১০ দিন 
লাগবে। এস আমব1 দাড়িয়ে থাকি কেন? 
রোগজীবাণুনাশক উবধগুলি বালতিতে গুলে 
ছড়িয়ে দিই ।” 


বস্তিবাসীরা! এই সব দেখিয়া নির্বাক, বিশ্বয়া- 
বিষ্ট। তাহারা একে একে তাহাদের দুঃখছুর্দশার 
কথা জানাইতে লাগিল। স্বামী সদানন্দের মুখ- 
চোখ দেখিয়া বোধ হইল-__সমবেদনায় তিনি 
ব্যথিত। 'তখন তিনি কাহাকেও চাউল বা 
পথ্যাদির জন্য সাহায্য করিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তষ বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সন্ধ্যাবেলায় যখন আমরা ফিরিতেছি, 
তখন সেই সব মেখয়দের জন্য খাবার ও মিঠাই 
আনিয়া দিতে লাগিলেন, কাহাঁকেও ছোট 
ছেলেদের পিঠ চাঁপড়াইবার মতো! আদর করি- 
তেছেন, কাহাকেও বকসিদ দিভেছেন-__তাহাদের 
দিনমজুরির টাকা দিবার পর। 

এই অপূর্ব ভাব দেখিয়া তীহার প্রতি 
আমার প্রগাঢ শ্রদ্ধা জাগা উঠিল। আমি 
বলিলাম--আপনি তো! কিছু খাননি। কিছু 
আহারের ব্যবস্থা করি। তিনি হাসিয়া বলি- 
লেন, “নেই ভেইয়া, বেশ ঠাণ্ডা জল আন-_- 
তুমিও স্নান ক'রে কিছু খাও, সারাদিন উপবাপে 
রয়েছ । আমি তাকে এক গ্লান ডাবের জল 
আনিয়া দিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 
ম্বামীজীর কথা কাজে পরিণত কণাই-_-ত্তাকে 
দর্শন করার ও তার উপদেশ শোনার সার্থকতা । 


শ্রীশ্রীমায়ের কাছে 


ভক্ত নলিনীকাস্ত বনু 


অি্রমায়ের প্রথম দর্শন পাই জম্মরামবাটাতে 
বাংলা ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। ইতিপূর্বে 
শ্রীমায়ের সম্বন্ধে বিশে কিছু জানিতাম না, 
তখনকার মনের অবস্থায় জানারও বিশেষ 
কারণ ছিল না। তখন ত্রাদ্ধ সমাজের সঙ্গে 
মেলামেশা করিয়া! তাহাদের ভাবেই ভাঁবিতি 
হইতেছিলাম। দেবদেবীর পৃজা-অর্চনা পৌত্ব- 
লিকতা, উহাতে ফোন সত্য নাই এইরূপই 
ধারণ ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহুংদদেব এবং 
তাহার লাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তদের পৌত্তলিক বলিয়াই 
ভাবিতাম। শ্রভগবানের অপার ক্কপায় এই 
মোহ দূর হইতে বেশী দেরী হয় নাই। 

একদিন প্রশ্রঠাকুরের বিশেষ কৃপাগ্রাঞ্ধ 
একজন অন্তর তক়ের দন পাই। 


কাহার কথা এবং ভক্তৌচিত আকৃতিতে 
আকৃষ্ট হইয়া প্রায়ই তাহার নিকট যাইতাম। 
তাহারই উপদেশে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর এবং 
বেলুড় মঠে যাতায়াত আরম্ভ করি। ক্রমশ: 
সাধুদের স্লেহ করুণ! ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি টান 
অনুভব করিতে থাকি । সাধু ভক্তদের সঙগুণে 
ঠাকুরকেই আপনার মনে হইতে থাকে। 
নিশিদিন ভগবংপ্রেমে মাতোয়ারা, কাম-কাঁঞ্চন- 
ত্যাগী, সত্যনিষ্ট, সরলতা ও করুণার যুর্ত 
প্রতীক শ্রীরামকষ্ণদেবকে ভক্তেরা যে অবতার 
বলিয্কা বিশ্বাস করেন, তাহা ঠিক বলিয়াই মনে 
হইতে লাগিল। একাধারে এত গুণ কোন 
মানুষে সম্ভব নহে। 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


এইরূপে ধীরে ধীবে দীক্ষার অন্ত অন 
ব্যাকুল হয়। শুনিয়াছিলাম_ ঠাকুরের সমগ্প- 
কার যাহারা আছেন, তাহাদের মধ্যে 
শ্রমা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ । আরও যখন শুনিলাম যে প্রীমা 
কোন কোন ভাগাবান্কে দীক্ষাও দিয়া 
থাকেন, তখন শ্রীমাকে দর্শন করার প্রবল 
আকাঁঙ্ষা জাগিল। শ্রীমায়ের উদ্বোধন-বাড়ী 
তখনও হয় নাই। অরধিকাঁংশ সময়ই তিনি 
জয়বামবাঁটাতে থাকেন। সেখানে যাওয়ার 
একাধিক রাস্তা তক্তদের নিকট জানিয়া লইয়া 
বিষুঃপুর হইয়া যাঁওয়াই স্থির করিলাম । 


সেই সন্বল্লান্থলারে একদিন হাওড়া হইতে 
টেনে চাঁপিয়া রাক্রি ১২টা।১টার সময় বিষুপুর 
ট্টেশনে পৌছিলাম। বিষুপুর হইতে জয়রাম- 
বাটাতে যাওয়ার তখন কোন বাঁ বা অন্য কোন 
যানবাহন ছিল না। হয় পদভ্রজে, না হয় গরুর 
ডীতে যাইতে হইত। ভাগ্ক্রমে একজন 
গরুর গাড়ীর গাঁডোয়ান পাওয়া গেল। সে 
আমাকে কোতলপুর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে 
রাজী হইল। তখনই বিছানাপত্ত্র সহ তাহার 
গাড়ীতে উঠিপাঁম। খুব সকালে কোতলপুর 
পৌছিয়া, এই গাডোয়্ানের সাহায্যে একটি কুলী 
ঠিক করিয়া তাহার মাথায় বিছানাপত্র দিয়! জয়- 
রামবাঁটী রওনা হইলাম । কুলীটি জয়রামবাটার 
অনেক কিছু সংবাদ জানে, বুঝিলাম । 


আজ শ্রীমাদের দর্শন পাইব__এই আনন্দে 
মন ভরপুর। পথের ছুধাবে গাছপাল1 ঘরখাঁড়ী 
যা] যাহা দেখিতেছি_-তাহাতেই ধেন আনন্দ । 
মনে মনে একটু শন্বাও হইতে লাগিল, শ্রমাকে 
কিভাবে কি বলিব, তিনি কি ভাবিধেন, আমার 
খাওয়াতে তাঁহার কোন অন্থবিধা হইবে না 
তো! _এইবপ ভাবিতে ভাবিতে চলিতে চলিতে 
জয়রামবাটী আসিয়! গেলাম! 


প্রমানের কাছে 
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এই সেই জয়রামবাটী_-বেখানে গ্রীমা এখনও 
নরদেহে বর্তমান, শ্রীমা তখন বড়মামার (প্রসঙ্গ 
মামার ) বাড়ীতে থাকেন, নিজের বাড়ী তধনও 
হয় নাই। পূর্বদিকের দরজা দিয়া কুলীটি 
আমাকে একেবারে বাড়ীর ভিতর লইয়! গেল। 

আমাদের দেখিয়া একটি প্রশাস্ত করুণাময় 
মৃতি কাছে আসিলেন, দেখিয়াই মনে মনে বুঝি 
লাম ইনিই আমাদের মা। আরও কাছে আলিয়া 
জিজ্ঞামা করিলেন, কোথা থেকে আসছ ? 

_কলকাতা থেকে, আমাদের যম! এখানে 
থাকেন, তাঁকে দশন করতে এসেছি। 

_-আমিই তে! তোমাদের মা, বাবা! 

সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিলাম । 

--তোমার বিছানা! বৈঠকখানা ঘরে রেখে 
এস, পরে সব শুনব। 

শ্রীমায়ের জন্য কলিকাতা হইতে আনীত 
মিষ্টি তাহার হাতে দিয়া, বিছান। বৈঠকথানা- 
ঘরে রাখিয়া কুলীকে বিদীয় করিয়া পুনরাক 
মায়ের কাছে গেলাম। শ্ীমা ততক্ষণ দরজার 
ধারেই দীড়াইয়া ছিলেন। কাছে যাইতেই 
বলিলেন, “এবার নলে! কিজন্ত এসেছ ?, 

--আপনাকে দর্শন করতে, আর জয়রামবাটী 
ও কামারপুকুর দর্শন করতে । 

মায়ের প্রস দৃষ্টি, যৃছু মহ হাঁপিমুখ । অপূর্ব 
এবং অবিন্মর্ণীয় দৃশ্ঠট । শ্িজ্ঞানা করিলেন, 
“আর কিছু? বুঝিলাম, আমার দীক্ষা লওগ্ার 
গোপন ইচ্ছাটি বুঝিয়৷ ফেলিয়াছেন। বলিলাষ, 
“মা, শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু নাম করার ইচ্ছা হয়, 
কিন্ত কেমন ক'রে করতে হয় তা! তে! জানি 
না। আপনি যদি দয়া কবে ঝুলে দেন, তা! 
হ'লে বেশ হয়। আচ্ছা তালপুকুরে ক্নান ক'রে 
এল'--এই কথা বলিয়া পথ দেখাইয়! দিলেন । 
কিছুদূর গিয়াই একটা পুকুব পাইলাম । এইটি 
তালপুকুর কিনা জানি না। নিকটে লোকও 
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নাই যে দ্বিজ্ঞাসা করি। পুকুরের পাঁভে কয়েকটি 
তাঁশগাছ দেখিয়া! এটিই তালপুকুর ভাবিয় 
তাহাতে সান করিলাম, পরে শুনিলাম-_এটিই 
ভালপুকুর। 

বৈঠকখাঁনা-ঘরে ভিজ্ঞা কাপড় ছাড়িয়া! মায়ের 
কাছে যাইতেই মা আমাকে তাহার ঘরে লইয়! 
গেলেন। সেখানে ছুখাঁনা আনন পাতা ছিল, 
মা একখানাতে বলিয়া আমাকে অন্যথানায় 
বমিতে বলিলেন ১ বপিলে মা আমাকে একটি 
কথ] জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর শুনিয়া “ঠিক 
ইয়েছে” বলিয়া মহামন্ব দান করিলেন, এবং 
কি করিয়া জপ করিতে হয়-মিজ করে 
জপিয়া দেখাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া 
বসিয়। থাকার পর মায়ের আদেশে তাহাকে 
প্রণীম করিয়া সামনের ঘরের দাওয়ায় গিয়া 
বসিলাম । 

একটু পরে মা মুডি আনিয়া থাইতে দিয় 
বলিলেন, বাবা, এখাঁনে এ ভিন্ন ভাল জলখাবার 
কিছু পাওয়া যায় না। এই খাঁও। আমি 
বলিলাম, “কলকাতার কথ আলাদা, দেশে পাড়া 
গায়ে আমরা এ সবই তে। খাই, মা।, 

লক্ষা করিলাম শ্রীমা যেন পা একটু টান 
করিয়। হাটিলেন। মনে মনে ভাবিতেছি, মায়ের 
প1 একটু বাকা বোধ হয়। মঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাই- 
লীম, “বাবা, অনেকদিন বাতে ভুগে ভুগে ঠিক 
ভাবে চলতে পাঁরি না। আমি তো অবাক! 
কি করিয়া যা আমার মনেব কথা বুঝিলেন। 
বাতের ওষধ পাঠাইতে চাহিলে মা বারণ করিয়া 
বলিলেন ধে তিনি অনেক উধধ ব্যবহার করিয়াও 
ফোন উপকার পান নাই। মুড়ি খাইবার 
কিছুক্ষণ বাদে এ একই দাওয়া বসিয়। ভাত 
খাইয়া দেই বৈঠকখানায় থাইয়! একটু বিশ্রাম 
করার পর গ্রামের এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া 
আমিলাম। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--৯ম সংখ্যা 


মনে মনে ভাবিতেছি যে মাতো এত 
কুপা করিলেন, দয়া করিয়া এখন যদি তাহার 
পায়ে একটু হাত বুলাইয়া৷ দিতে বলেন তবে 
কৃতাঁর্থহই। সন্ধ্যার পর শ্রীমা তাহার শয়ন- 
ঘরে পূর্বদিকে মাঁথ! রাখিয়া শুই আমাকে 
ভাকাঁইলেন। যাইতেই বলিলেন, বাবা, আস্তে 
আস্তে একটু পাটিপে দাও তে1? আমি তো 
স্তস্ভিত। শুনিয়াছিলীম মা অস্তর্যামী। তার 
প্রত্যক্ষ প্রমাঁণ একই দিনে তিনবার পাইলাম । 
তক্তাপোশের নীচে পশ্চিম দিকে বসিয়া মায়ের 
পা টিপিতেছি, তাহার অপার কপার কথা 
ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ধারা বহিতেছে । কখনও 
প1 টিপিতেছি, কখনও পায়ে হাত বুলাইতেছি, 
কখনও বা সেই পা-ছুখানি নিজের মাথায় 
ঠেকাইতেছি, কেমন যেন হইয়া গিয়াছি। 
কিছু সময় বাদে মা বলিলেন, "হয়েছে, আর ন1।' 
পরে মাকে বলিলাম, “এবার আমার দেরি কর- 
বার উপায় নেই, কালই কামারপুকর দর্শন 
ক'রে আনার ইচ্ছা ।” মা বলিলেন, “বেশ, 
তাই হবে), 

পরদিন সকালে মাকে প্রণাম করিম 
কামারপুকুর রওনা হই। কলিকাত! হইতে 
মায়ের জন্য যে মিটি আনিয়াছিলাম, তাহ। 
হইতে আমার হাতে কিছু দিয়! মা বলিলেন, “রঘু- 
বীরকে দিও এবং সেখানে রাত্রিবাম কোবো।, 

ভোডায় আমোদর পাঁর হইয়া হাট] 
পথে কামারপুকুর যাইতে যাইতে মানিকরাজান 
আত্মকানন দেখিয়া! মুড হইলাম! তখন ইহার 
স্বাভাবিক দৃশ্ত অতি হুন্দর ছিল। দেখিলেই 
চক্ষু জুড়াইত। এখানেই শ্রীশ্রীঠাকুর খেলার 
সঙ্গীদের সঙ্গে কতভাবে লীলাখেলা করিয়াছেন। 
এখন আর মানিকরাজার সে আত্রকানন লাই। 
গাছ কাটিয়া এখন জমি করা হইয়াছে। বিক্ষিপ্- 
ভাবে ৩৪টি আমগাছ মান এখনও আ্আন্ধে | 


আশ্বিন, ১৩৬৬ ] 


তারপর ভূতির খাঁল। এই শ্বশানে ঠাকুর রাত্রে 
কত রকম সাধন-ভজন করিম়াছেন। এখন 
খালে পুল হুইয়াছে , ভখন ছিল ন1। 

তূতির খালের অনতিদূরে প্রশ্ঠাঞ্রের 
বাড়ী! বেলা আন্দান্গ ৯টায় দেখানে পৌছি। 
পূজনীয় রামলাল দাঁদা, লক্ষীদিদি, শিবুদ্া তখন 
দক্ষিণেশ্বরে ১ বাড়ীতে থাকিতেন এক বৃদ্ধ! 
মামীমা। তিনি মন্দিরে ভোগবাগারির বন্দো- 
বস্ত করিতেন। শ্রীঞ্রীরঘুবীরের জন্য শ্রীমায়ের 
দেওয়! মি তাহার হাতে দিয়। প্রথমে রঘুবীরকে 
এবং পরে তাহাকে প্রণাম করিলাম । শান্ত 
নির্জন স্থান । শ্রী্নঠাকুরের স্বতি-বিজড়িত লীলা- 
স্থান দর্শনে মন আনন্দে আগ্রুত হইল। 

একটু বিশ্রাম ক্রিয়া তখনই ঠাকুরের 
জন্মস্থান ( ঢেকিশাল--এখন যেখানে তাহার 
মন্দির হুইয়াছে ), তাহার পূর্বদিকে ছোট পুকুর, 
ঘাহার পাড়ে ঠাকুরের নিজহাতে রোপিত 
একটি আমগাছ আছে, যুগীদের শিবমন্দির, 
হালদাবপুকুর ইত্যাদি স্বান_-একে একে দর্শন 
করিতে লাগিলাম। মন অনির্বচনীয় আশন্দে 
ভরিয়া উঠিল। ফিরিয়া আপিয়া আানাহার 
এবং একটু বিশ্রাম কনিয়া ধাবে-কাছে কতক 
কতক স্থান দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আপি- 
লাম। রাত্রে আহাবের পর মামীমা আমাকে 
ঠাকুরের ঘরেই রাজ্রিবান করিবার নির্দেশ 
দিলেন । শুইয়া শুইয়া ঠাকুরেক্স নানা লীল।- 
খেলার কথ| চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া 
পড়িলাম। 


্ত্রমায়ের কথ। 


৫৪১ 


সকালে অয়ত্ামবাটা ফিরি যাকে সব 
কথ। বলিলাম। সেদিন য়রামবাটীতে থাকিয়া 
পরদিন সকালে ফিরিবার পাঁলা। শ্রীমা ঘরের 
দাওয়ায় চরণযুগল মাটিতে রাখিয়া বসিয়। 
আছেন। ঘাত্রাকালে মাকে প্রণাম করি- 
তেছি; এই ছুদ্দিনেই মা বড় আপনার হইয়া 
গিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে মনে 
খুব কষ্ট হইতেছে! প্রণাম করিবার সময় মা 
যে আমার মাথায় কর জপ কৰিতেছেন--তাহা 
প্রথমে বুঝি নাই, মাথা তুলিতেই তাছার 
পদ্মহত্ত যখন মাথায় ঠেকিল তখন বুঝিলাম। 
মা মধ্যে মধ্যে চিঠি দিতে বলিলেন, বিশেষ 
করিয়া! বলিলেন, যা বলে দিয়েছি তা (অর্থাং 
মহাঁমন্্ট ) কাউকে ব'লে! না।' তখন বিষয়- 
বুদ্ধি খুবই কম ছিল, তাই বুঝি মা সতর্ক 
কবিয়া দিলেন। আমি কুলীর সঙ্গে অগ্রসর 
হইতেছি, আর মা একদৃষ্টে আমার দিকে 
চাহিয়া আছেন কি করুণ নে চাহনি? ক্রমে 
তাহার দৃষ্টির বাহিরে আসিয়া পড়িলীম। 

ইহার পর প্রায় আড়াই বৎসবের মধ্যে আর 
শ্প্রীমায়ের দর্শন পাই নাই । চিঠিপত্রাদি তাহাকে 
লিখিতাম, উত্তরও পাইতাম। ১৯০৯ থুঃ 
বাংলা ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে উত্বোধন- 
বাড়ীতে শ্রশ্রীম। প্রথম পদার্পণ করেন। তথন 
প্রায় প্রত্যহই এ বাড়ীতে যাইতাম এবং 
আুবিধিমত দোতলায় গিয়া মাকে প্রণাম 
করিতাম , কোনদিন বা নীচে থেকেই তাহার 
উদ্দেশ্টে প্রণাম করিতাম। 


বিজ্ঞপ্তি 2 
কান্তিকের পত্রিক! এ মাসের মাঝামাঝি পে ছিবে। 
তৃতীয় সপ্তাহেও ন। পাইলে জ্ঞানাইবেন।-_কার্যাধ্যক্ষ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবার্দ 


কার্যবিবরণী 

বোম্বাই 2 রামরুষ। মিশন শাখাকেন্ের 
১৯৫৭ ও ০৫৮ থৃষ্টাবের কার্যবিবরণী প্রকাশিত 
হুইম়াছে। ১৯২৩ খুঃ প্রতিষ্ঠাকাল হইতে 
শরামরঞ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও বেদাস্তের 
সার্বভৌম ভাব শিক্ষা ও সেবামূলক কর্মের মাধ্যমে 
ধোগাই শহরে ও রাঙ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই 
কেন্দ্র কতৃক প্রচারিত হইতেছে । গত ছুই 
বৎনরে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্গণের দ্বারা 
গীতা, ব্দোস্ত-দর্শন, উপনিষত, শ্রীরামরষ- 
বিবেকানন্দ-বাণী, বাক্মীকি-বামায়ণ ও বিভিন্ন 
ধর্ম বিষয়ে ৩2৬টি (1৫৭ খুঃ ১৬১টি ) আলোচনা 
ও বক্তৃতাসভার ব্যবস্থা হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ 
স্বামী সম্বহ্ধানন্দ বোম্বাই শহরে এবং উত্তর ও 
দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও পাকিস্তানে 
জনসভায় ১৬০টি (১৫৭ খুঃ ৫৯টি ) বক্তৃতা দেন। 

প্ররামরুষ্ প্রশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীন্ুখুষ্ট ও 
শংকবাচার্ষের জন্মতিথি যথারীতি অনুষ্ঠিত ও 
উদ্যাঁপিত হয়। শ্রীষ্্রুহর্গাপৃজাও লাড়ম্বরে এবং 
শুচিস্থন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

বর্তমানে শিবানন্দ-গ্রস্থাগারের পুম্তক-সংখ্য। 
৭,৪৯০ ) ১৫৮ থুঃ ২,০০০ বই পঠনার্থে প্রদত্ত 
হই্য়াছিল। পাঠীগারে ৭০টি টনিক ও সাময়িক 
পত্র-পত্রিকা লয়! হইয়া থাকে । ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ 
ছাআ্ীবানে ৮* জন ছাত্র ভর্তি করা হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে ৬৫ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
পরীক্ষা দেয় এবং ৪১ জন উত্তীর্ণ হয়। 

আমের দাতব্য চিকিসাঁলয়ে চিকিৎসিতের 
সংখ্য। £ ১১৫৭ ;৫৮ 
হোসি ওপ্যাধিক বিভীগ ১৬৯,৯৭৯ ১১৩৪)৬৯২ 
আআলোপ্যাথিক ॥ ৪৫,৩৪৭ ৩১১১২ 
স্বানুবেছিক ১১৪৮৭ ১১৯৬ 
বছিধিতাগে মোট 
অন্ভধিভাগে 


লা 
হ,২৩)৮১৩ ১৮৭৮৬৪৪ 


১ ১০ 


আঃলাচ্য বর্ষদয়ে রোগশির্ণয়-পরীক্ষাগ।রে 
৮১৭ ও ৯১৪টি নমুন! পরীক্ষা এবং এঝ্-বে 
বিভাগে ৯,৩১৭ ও ৫১০৪৬ জন রোগী পরীক্ষ। 
করা হয়। লাধারণ অস্চিকিৎস1--২,০১ ও 
২,৪৪৪টি এবং বিশেষ আদ্চিকিৎসা_-১২ ও ৮টি। 
চক্ষু ও দন্ত বিভাগে 1৫৮ খঃ ৫১৪৪৮ ও ৪০২ জন 
রোগী চিকিৎস! লাভ করে। 

বামী রামকৃষ্তানন্দ-জন্মোৎসব 


মান্াজ ই শীরামরুষ্জ মঠে গত ২রা ও ৯ই 
আগষ্ট পৃজ্যপাদ স্বামী রামকজ্ঞানন্দজীর ৯৭৩ম 
শুভ জন্মোত্মব মহাসমারোহে স্ুুসম্পন্ন হইয়াছে। 
২র| আগই রবিবার জন্মতিথি-দিবসে প্রতৃযুষে 
মঙ্গলারতি ও ভজনের পর বামকষ্ণ মিশন 
ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ গীতা ও উপনিষদ আবৃত্তি 
করে। অতঃপর নবনিমিত রান্নাঘর ও প্রশস্ত 
ভোঞ্নাগারে শ্রশ্রঠাকুরের বিশেষ পূজা ভোগা 
বতি ও হোমের পর নরনারায়ণ-পেবা হয় ' সন্ধ্যায় 
আবাব্বিক ৪ ভঙজনের পর আয়োজিত শভাঘ় 
বকশগণ স্বামী বাম্কষ্কানন্দজীর জীবনের বিভিন্ন 
দিক তামিল ও ইংরেজীতে আলোচনা করেম। 


৯ই আগষ্ট রবিবার সকালে নৃতন ভোঙ্জনাগারে 
শ্র্ঠাকুর, শ্রুশ্রীমা ও স্বামীতীর 'প্রতিকতি সুন্দর 
ভাবে লজ্জিত হয়, পৃজা ও রামনাম-সংকীর্তনের 
পর প্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীমৎ হ্বামী মাধবানন্দ মহারাজ আহুষ্ঠানিক 
ভাবে উহার উদ্বোধন করেন এবং সমবেত ভক্ত 
নরনারীকে আধ্যাত্বিক জীবন-যাপন সম্বন্ধে 
সাঁরগর্ত একটি ভাষণ দেন। 


অপরাহ্থে তামিলে প্রহ্নাদচরিত্রবিষয়ক হরি- 
কথার পর হ্বামী চিত্তবানন্দ বাংলায়, বিবেকানন্দ 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরাঘবশান্ত্রী ইংরেজীতে এবং 
সভাপতি স্বামী মাধবাঁনন্দজী তাহার ব্ক্তিগত 
স্বৃতি হইতে পৃজ্যপাদ স্বামী রামকুষ্ণানন্দজীর জীব- 
নের অনেক ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে আনন্দ 
দান করেন। সত্তাত্ কার্য সমাপনান্তে শ্ররামকষ্ঃ 
কূপ! এমেচাপ? স্থমধুর ভজন গান করেন। সভায় 
প্রায় এক হাঞ্জার নরনান্নী উপস্থিত ছিলেন। 


আশ্বিন ১৩৬ ] 


আমেরিকায় বেদাস্ত-প্রচার 

সানফ্রান্সিস্কো! £ প্রতি রবিবার বেলা 
১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টাক্ম বেদান্ত- 
সোগাইটির নিজস্ব ভাবণগৃহে স্বামী অশোকানন্দ, 
স্বামী শাস্তম্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিয়- 
লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন £ 

এপ্রিল; মন- চেতন ও অধিচেতন ) 
ধ্যানের ফল, প্রেমেব মাধ্যমে জ্ঞান, ধর্ম-_ 
ঈশ্বরানুভরত্তির কলা ও বিজ্ঞান, অধ্বৈতবাদের 
তত্ব ও প্রয়োগ খুষ্টীয় বনাম বৈদাস্তিক দৃষ্টিতে 
মানুষ, বৈদাস্তিক দৃষ্টিতে মৃত্যু , আমির স্বরূপ, 
চঞ্চল মন শাস্ত করিবার উপায়। 

মেঃ মন ও ইহার অবস্থানকল , ব্দোস্তের 
মহান্‌ আচা'ধ শঙ্কর, কিভাবে অনাসক্কি অভ্যাস 


বিবিধ সংবাদ 


৫৪৩ 


করিতে হয়, মান্ধুষ ও ঈশ্বরের অজ্ঞাত সহ্ন্ধ। 
তুযিও ঈশ্বর-গ্রত্যাি্ই হইতে পার) ধর্মেতু 
বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানের ধর্ম) বিশ্বাস ও ভক্তির 
গু অর্থ; আমিই পথ, লত্য এবং জীবন । 

জুন: পবিভত্রতালাভের উপায়, অনাসক্তি 
অভ্যাদ) জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্বজ্ঞা, বুদ্ধ ও তাহার 
মানব-ধর্ম, বিশ্বাস ঘখন শক্তিতে পরিণত হয়। 
মন কেন তার গতি অনুযায়ী চলে? বেদাস্ত ও 
থৃষ্টধর্ম , মহাঙজজাগতিক জ্ঞান। 

জুলাই £ স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক 
মহত্ব, অতীন্দ্ির়ি অনুভূতির স্বরূপ, কিরূপে 
আমরা ঈশ্বরকে ভাঁলবাসিতে পারি ? ঈশ্বরা- 
নন্দের যাধ্যমে জীবনানন্দ, গুরু ও দীক্ষা; 
মানবীয় চেতলা-রহশ্য | 


বিবিধ সংবাদ 


পবলোকে নলিনীকাস্ত বনু 

গত ৫ই ভাদ্র, শনিবার সকাল ৭টা ১২মিং 
সময় ৭৯ বৎসর বয়সে খ্রশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য নলিনী- 
কান্ত বন্থ বাগবাজারে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
গত ৩1৪ মাম যাবৎ শ্বাসকষ্টে এবং বার্ধক্য- 
জনিত পীডায় তিনি ভূগিতেছিলেন। শেষ দিন 
সকালে নিত্যকর্ম মারিয়া! তিনি সধত্বে সংরক্ষিত 
শ্রীমায়ের চরণধূলি ও চরপামূত গ্রহণ করেন 
এবং ইঞ্টনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ কবেন। 

১৮৭৯ থুঃ আশ্থিন মাসে যশোহর জেলার 
কোলা-দিঘলিয়! গ্রামে এক মধাবিত্ত পরিবারে 
তাহার জন্স হয়। তাহাব্ মাতা পরম ভক্তিমতী 
ছিলেন, সেই জন্য তাহার মধ্যে বাল্যকাল 
হইতেই ধর্মভাব লক্ষিত হইত । কলেজে 
শিক্ষাকালেই তিনি বিবাহহ্ত্রে আবহ্ধ হন। 
জীবিকাহিলাবে কোন চাকরি গ্রহণ না করিয়া 


তিনি শাল ও সেগুনের কাঠের বাবসা করেন। 
১৯০৫৬ খুঃ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। 
ইহার পর তিণি শ্ীম'-এর সাক্জিধ্যে আসেন 
এবং তাহার পুণ্য সঙ্গলাভে ধন্য হন। 
এই সুত্রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের সছিতও 
পরিচিত হন। ১৯০৭1৮ খুঃ তিনি শ্ীমায়ের 
রূপালাতভ করেন। শ্রশ্রমা তাহাকে বিশেষ মেহ 
করিভেন। এই নংখ)ায় অন্যত্র তাহার স্মৃতিকথা 
'্রশ্রীমায়ের কাছে' প্রকাশিত হইল। 
পরলোকে প্রভাময়ী মিত্র 
গত ১০ই শ্রাবণ, মোমবার ( ইং ২৭শে 
জুলাই, ১৯৫৯) ভূতপূর্ব জেলা জঙ্গ এহরেন্্রনাথ 
মিত্রের পত্বী সথলেখিক! প্রভাময়ী মিত্র পরলোক- 
গষন করিয়াছেন । তিনি ভ্রীমৎ হ্বামী শিবানন্দ 
মহারাজের কৃপীধন্তা ॥ ত্যাগ ও সেবার আদর্শে 
তিনি অনুপ্রাণিত! ছিলেন । 


£৪8, 


পরলোকে গ্রহ্নাদচন্দ্র বন্দু 
বহু ব্যানার্জি এগ কোং নীমক কলিকাত্বার 
সুপরিচিত অডিট ফার্মের অগ্যতম অংশীদার, 
চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ও অভিটার প্রহলাদচন্জর 
বস্থ প্রায় ছুই মাস কঠিন মৃত্রবিকার রোগে 
ভূগিয়া গত ১লা সেপ্টেম্বর ৫৮ বৎসর বয়সে 
পরলোক গষন করিয়াছেন। 


তিনি ভ্রীমৎ স্বামী বিবজানন্দ মহারাজের নিকট 
হইতে মন্্রদীক্ষা গ্রহণ কবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের মূলকেন্দ্রের এবং বছ শাখা-কেন্দ্ের 
তিনি হিসাব-পরীক্ষক ছিলেন। তাহার সরল 
সুন্দর সহজাত ভক্তিভাব, বন্ধুবাৎসল্য, অমায়িকতা 
ও সেবাপরায়পণতার অন্য তিনি সকলের প্রিয় 
ছিলেন । তাহার পূর্বনিবাঁপ ছিল ঢাকা জিলার 
কেওটখালি গ্রীমে, দেশবিভার্গের পর তিনি 
স্থগলী জেলার ভত্রেশ্বরে নবনিগিত সারদা পল্লীতে 
ব্নবান স্থাপন করেন। পীর সর্বাঙগীণ 
উন্নয়নের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতে- 
ছিলেন। তাহার শোকসন্তপ্তা সহ্মিণী ও 
পুত্রকন্তাকে আমাদের অস্তরের সমবেদন। 
জ্ঞাপন করত প্রার্থনা কৰি, ভক্তের আত্ম 
চিরশাস্তি পাভ করুক । ও শাস্তি: শাস্তি শাস্তিং | 


বিদেশে ভারতীয় ছাত্রসংখ্য। 


প্রিটেনে : 

বিদেশী ছার ৪৯, (কমনওুয়েলথ-২৭,* ০০) 
বিডির বিভাগে মোট ভারতীয় 
যন্তরশিল্পে ৬৬৪০ ১,১৩৪ 
শিক্দাবিজানে গত 4২ 
পুর! ছাত্র ক গবেষণা ৭,৯১৩ ১,৪৫৭ 
যুক্তরাষ্ট্রে: 

বিদেশী ছাত্র ৪ ৭১০৪৪ ৩,১৯৮ 

বিহয়াহ্যায়ী-_ইঞ্িনিয়রিং ২৩% হিউ- 


ম্যানিটিজ ২০%; অবশিষ্ট প্রাকৃতিক ও চিকিৎসাঁ- 
বিজানে এবং ব্যবপা-পরিচালনায়়। 


উদ্বোধন 


[ ৬১৩ বর্ব--নষ লংখ্যা 


হর্প্রা-ধাচের গ্রাম আবিচ্ধার 


বোথাই বাজ্যের প্রত্বতাত্বিক বিভাগের 
উদ্ভোগে রাঁঙ্জকোট জেলার শ্রীনাঁথগড়ের নিকট 
সঙ্গতি একটি হুরপ্লাধাচের গ্রাম আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ভাঁদর নদীর ভীরে ১০৯৯ ফুট» 
৩০০ ফুট পাথরের প্রাচীরঘেরা গ্রামটি। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের 
সন্ধান এখানে যিলিবে। নদীর তীরে এরূপ 
অনেকগুলি ছোট ছোট বনতি ছিল। 


সর্ধপ্রচীন বসতির ও কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়। 
যায় উ"চু মৃত্তিকা-প্রাচীরের অভ্াস্তরে ; সম্ভবত; 
এই প্রাীর বাঁশের সাহায্যেই খাড়া করা হইত। 
মাটির উপর চাটাইএর ছাপ দেখিয়া প্রত্ব 
তাত্বিকের! মনে করেন বাশের চাঁটাইএ যাটি 
মাখাইয়! এই সব ঘরের ছাঁদ করা হইত । 

এই প্রাচীন অধিবানীরা নরম পাথরের ঘানি 
প্রস্তুত করিয়। তাঁহার মাল। গীথিতে পাঁরিত, শঙ্খ 
ও তামার বাল। পরিত, একটু ভাল পাথবেব 
চৌকা আকারের বাটখারা ব্যবহার করিত । বাটী 
থালা ও কলপীর কানাগুলি বুটিদার। আর এক 
বিশেষ ধরনের মাটির প্রস্বত পাত্রও কিছু দেখা 
যায়, এক জোডা সোনার আংটি ও এক জোডা 
ঘোনার ইয়ারিং এস্থানে পাওয়া গিয়াছে। 


খননের দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নততর সভ্যতার 
নিদর্শন পাওয়! যায় £ বাড়ীঘন্গ মাটি ও পাথরের, 
ল্লানাগার রাম্াঘর এবং বারান্দা দেখা যায়। 
জ্যামিতিক আকুতি-বিশিষ্ট মাটির বাসন , ছোট 
ছোট পাথরের ফলা, তামার অস্ব--যথ! বাঁটালি, 
বড়শি প্রভৃতি পাওয়া! গিয়াছে। 

তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যাঁয়_-বাঁড়ীঘর সম্পূর্ণ- 
ভাবে পাথরের তৈয়ারী এবং বাসনপত্র প্রভাস 
পটিনে সোমনাথের নিকট আবিষ্কৃত বাসনপজের 
অন্ুন্ধপ। 





কে তুমি মা? 


কা ত্বং শুভে শিবকবে সুখছংখহস্তে 
আঘুনিতং ভবজলং প্রবলোমিভঙ্গৈঃ | 
শীস্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্‌ 
মাঁতঃ প্রযত্বপবমাসি সদৈব বিশ্বে ॥ 
স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত 'অন্বান্তোত্রম্--১ম শ্লোক] 


কে তুমি মা, মঙ্গলময়ি, কল্যাণকারিণি। এক হাতে সখ, 
আর এক হাতে ছুঃখ বিতরণ করিতেছ,__কে তুমি? 


সংসার ও সমাজ অভাবনীয় ঘটনাশ্রোতে নব নব প্রবল 
চিস্তাতরঙ্গসম্পাতে মুহুমূহঃ আঘৃধিত- বিপর্যস্ত । 


সর্বদা নান প্রকারে ভগ্ন শাস্তিকে জগতে পুন: প্রতিষ্ঠিত 
করিতেই কি তুমি আজ এত যতুপব হুইয়াছ? 


চে চে 


বিপরীত শক্তির ছন্বাঘাতজনিত বৈষম্য দূরীভূত করিয়া 
সাম্য প্রতিষ্কা করাই কি শাস্তি? 


শুভ ও অশুত শক্তির অফুরস্ত সংগ্রাম__ 
সেও কি তোমারই ইচ্ছা? 


কথা প্রসঙ্গে 


উদ্বোধনেব পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাতজ্ষী 
বন্ধুবর্গকে আমর] ৬বিজয়াব আন্তবিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। 


বিজয়। 


জীবন সংগ্রাম এবং সংগ্রামই জীবন। 
সংগ্রাম শেষে হয় সিদ্ষি, নয় মৃত্যু । সিদ্ধি 
সে তো এক উচ্চঙ্ব জীবনের সুচনা, আব মৃত্যু 
_সে তো নবতর এক জীবনেব প্রস্তুতি । 

যে জীবন আমাদের সক্মথে ও পশ্চাতে 
বিস্তৃত, তাঁর সবখানিই সংগ্রাম ।, কোথাও এত- 
টুকু শাস্তি নাই, এতটুকু স্বন্তি নাই। স্গোঁজাত 
শিশুর ক্রন্দন ঘোৌঁধণ| করে তার সংগ্রাম পৃথিবীর 
এই পরিবেশের সহিত, প্রতিকূল আবহাওযার 
সহিত, প্রাপ্তবয়স্ক যুবকেব আম্ফালন--দে তার 
রণহুঙ্কার,__বীরভোগ্য। বন্থদ্ধরাকে জয় করিয়া 
ভোগ করিবার! অভিজ্ঞ প্রৌঢের ধীর পদ- 
বিক্ষেপ জীবনযুদ্ধে জঁয়লভেরই শেষ কৌশল! 

সঃ কা সঃ 

ব্যক্তিগত জীবনে যাহ] সত্য বলিয়া অনুভূত 
জাতিগত জীবনেও তাহার সত্যতা প্রতিভাত । 
নবীন জীঁতিসমূহেব মনে শৈশবের আশা! ও ভয়, 
তরুণ জাতিগুলি হুধাৰ, পরপীডা-পরা য়ণ, 
যৌবনমদে মন্ত, প্রবীণ জাতিসমূহ ধীর স্থির, 
দার্শনিক দু্বিভঙ্গি একধারে তাহাদের দুর্বলতা 
ও শক্তি। 

জীবন যখন সংগ্রাম, তখন অনহই সেখানে ছুই 
বিপন্ধীত শক্তির সংঘর্ষ ঘটিতেছে। এই বিপরীত 
শক্তিদন্ছ কখনও বাছিরে শীতাতপরূপে দেখা 
দিতেছে, কখনও প্রাকৃতিক ছুযোগরূপে, বন্তা 
মহামারীরূপে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, 
কিন্তু মানুষ স্বীয় শক্তিবলে বুদ্ধিবলে সে সকল 


নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রতিকূলকে অঙ্থকূলে পরিণত 
করিতে চেষ্ট! করিতেছে । 

অন্তর্জগতেও এই সংগ্রাম দেখ! দেয় স্থপ্রবুতি 
ও কুপ্রবৃত্তিবপে- ইহাই পুবাণাদিতে দেবাস্থব 
সংগ্রামবপে বহুভাবে বপায়িভত। সত্বগুণান্িত 
দেবতাশক্তি রজন্তমো গুরণাশ্রয্বী অস্থর-শক্তিব 
নিকট পরাভৃত। ইহা তো পুবাণের কোন 
বিশ্বৃত ঘটনা নয়, ইহা তো আমাদের প্রতিদিনের 
পবিচিত ঘটনা! কি সংসারে, কি সমাজে, 
কি রাষ্টে পর্বব্রই দেখা যায় সংগ্রামের প্রথম 
পর্ধায়ে অন্যাঁয়েবই জয়, ন্যায় পরাজিত । অধর্মেরই 
অভ্যুদয়, ধর্ম বরাহুগ্রস্ত। কিন্ভু দেব-শ্বভাবের 
মধ্যে অস্তমসিহিত বহিয়াছে উচ্চতর এক শক্িতে 
বিশ্বাস_-অস্থুর-প্রকৃতিতে ছাহা অজ্ঞত। 
হ্যায়াহুগ-রোধপরায়ণ (12190008  1001£08- 
0101) ) দেবগণেব সম্মিলিত শক্তি অবশেষে দস্ত- 
দর্প-অভিমান্যুক্ত অস্ুর্শক্তিকে বিপর্যস্ত করিতে 
সমর্থ হয়? কখন বা দেখা যায়-_উতৎ্পীড়িত 
দেবগণের কাতর আহ্বানে হ্য়ং মহাশক্তি 
আবিভূত হইয়াছেন তুরধ্ধ অস্তরশক্তি বিধ্বস্ত 


করিতে । উচ্চতর শক্তির কাছে নিম়তর 
শক্তি হয় পরাজিত, সুক্ষ শক্তির কাছে স্থুল 
শৃক্তি হয় পরাভূত । 


জয় পরাজয় বারংবার হয়, কিন্তু সংগ্রামের 
শেষ পর্যায়ে আসে বিজ্য়োৎমব, সিদ্ধির মহানন্দ , 
তাহারই জন্য প্রয়োজন শক্তির সাধনা । 

মানুষের যাঁবতীয় দুঃখের মূলে অজ্ঞতা, 
তাই জ্ঞানকেই বলা হইয়াছে শক্তি। জ্ঞানের 


কার্তিক, ১৩৬৬ ] 


সহায়েই মানুষ পারে ছুঃখজয়ের অভিযানে 
অগ্রনর হইতে | জান তাহার মনের বল, হাতের 
অন্ত্র। জ্ঞানের লহায়ে মানষ জয় করে জীবন- 
পথের সকল বাধা, সকল বিপদ । জগতের 
ও প্রকৃতির নিয়মান্থলারেই দিনের পর বাতের 
মতো, জোয়ারের পর ভাটার মতো৷ আসে সুখের 
পর ছুঃখ, এই জ্ঞান যাহার আছে, সেকি 
রাত্বি আপিলে কাঁদিতে বসে, না ভাটার সময় 
হাল ছাভিয়া দেয়, না ছুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন 
হইলে সে জীবনের সকল আশা ছাড়িয়া দেয়? 

জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ম মানুষ বিপদের সময়ই 
বেশি হীশিয়ার হয়, এবং পৌকুষ-সহায়ে 
সংগ্রাম করিয়া বিপদ অতিক্রম করে। 

এনরাশ্য নয় অনন্ত অফুরন্ত আশা থে 
জীবনের জয় অনিবাধ, ইহাই মাজুষকে জয়ের 
পথে আগাইয়া লইয়া যায়। 

এই জ্ঞানের সাধনাই, এই জিগীষ| ও আশ।- 
শীলতাই হিংঅ্জন্ত'ভীত মাঁনবকে গুহা হইতে 
টানিয়া আনিয়। নদী-উপত্যকায় কৃ্টির ও 
সভ্যতার পত্তন করাইয়াছে, শুধু মাত্র পশ্তবৎ 
প্রাকৃতিক জীবনে তাহাকে সন্তুষ্ট থাঁকিতে দেয় 
নাই, সাংস্কৃতিক জীবনের উচ্চতর গতির অভি- 
মুখে লয়! গিয়াছে। জয় হইতে জয়ের পথেই 
তাহার এই জয়যাক্রী। পরাজয় শুধু তাহার 
জয়ের পথ দীর্ঘতর করিয়াছে । 

যে মানব আজ সক্ষম বিজ্ঞান ও জটিল যন্ত্রে 
সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের নিম্াভিমুখী আকর্ষণ জয় 


কথাপ্রলঙগে 


৫৪৭ 


করিয়া! চন্দ্রলোকে খহলোকে পঁছছিবার সাধনায় 
সিদ্ধপ্রায়। সেকি পারিবে ন! স্ুক্্তর বিজ্ঞান- 
সহায়ে মনের নিমীতিমুখী পাশব প্রবৃত্তি আয় 
করিয়া শাস্ত উধব লোকে উঠিতে ? সেকি পারিবে 
না শক্তি-সহায়ে শাস্তিলাত করিতে ? বিজাতীয় 
জন্তভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সে কি 
চিরদিন সজাতীয় জন্তভয়ে ভীত হইয়া জীবন 
যাপন করিবে? সে কি কোন শক্তিবলে 
মাহুষের অন্তনিহৃত সেই পশুকে নিজিত করিয়া 
সংসারে সমাজে ও রাষ্ট্রে চির শাস্তি স্থাপন 
করিতে পারিবে না? 


শক্তি ও শীস্তি__বিপরীতধমর্,। সমধ্মী না 
পরিপূরক ? নাকি শক্তিরই অপর নাম শাস্তি? 
ক্ষমত! যাহার আছে ক্ষমাগডণ তো তাহারই 
অলঙ্কার। বাম করে ধাহাব অসিমুণ্ড, তাহারই 
দক্ষিণ করে শোভা পায় ব্রাভয়। 


কল্যাণশক্তি-সহায়ে বিপরীত অশাস্তিকারী 
শক্তি বশীভূত করিয়া মানুষ শাস্তির অধিকারী, 
সিদ্ধির অধিকারী হইতে পারে। মহাশক্কি 
গ্রামে আঁজতা--অপরাজিতা, তাহারই সহজ 
নামের ছুটি নাম জয়া, বিজগ্না! যে কেহ 
শুদ্ধভাবে সাত্বিকভাঁবে এই মহাশক্তির আরাধন। 
করে অন্তরের ও বাহিরের সংগ্রামে সে অজিত 
ও অপরাঞ্জিত। বিয়ার এই মহাভাব-- 
মহাশক্ির শরণাগত, ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
আমর] অগ্রসর হই জীবনের বিজয়াভিযানে । 


রাঁমকুঞ্জ মিশনের বন্যাসেবাকার্ধ ও আবেদন 


সম্প্রতি অত্যধিক বৃষ্টির ফলে ভারতের বিভিন্ন বাঁজ্য বন্যায় ভীষণ ক্ষতিগ্রত্ত হইয়াছে। 
রামকুষ্ মিশন এ পধস্ত বিভিন্ন স্থানে বন্তাপীডিতদের যে সেবা করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ শিল়্ে প্রদত্ত হইল। 


মৃখ্যকেন্দ্র বেলুডের অর্থনাহাধ্যে মিশনের শিলং শাখাকেন্দ্র জুলাইএর প্রথম সপ্তাহ হইতে 
আগষ্টের শেষ পর্যস্ত আনামের কামরূপ জেলার রঙ্জিয়া বরখোঁলা অঞ্চলে বন্থাসেবাকার্য চালাইয়া- 
ছেন। শিলচর কেন্দ্রও এ শহরে জুনের শেষ হইতে জুলাঁইএর শেষ পর্যস্ত উক্ত সেবাকাধ 
করিয়াছেন । মিশনের করিমগঞ্জ কেন্দ্র কাছাড় জেলার শনবিল অঞ্চলে বন্তার্ত গরীব চাষীদের 
মধ্যে জুলাই মাস হইতে টেষ্ট রিলিফ কার্য সফলতাপূর্বক করিতেছেন । 


মিশনের বোম্বাই শাখা! রাজকোট আশ্রমের লহযোগে জুলাইএর শেষ সপ্তাহে কচ্ছের 
৪টি তালুকে পেবাকার্য করিয়াছেন। ভূজ শহরকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া ৪টি শহর ও ৪১১টি গ্রামে 
এই সেবাকাঁধ চলিতেছে । কিছুদিন খাছ্যলামগ্রী বিতরণের পর সেপ্টেম্বর হইতে ঘর মেরামত 
ব। পুননির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে । সমগ্র কাজটিতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্য হইবে। 
ইতিমধ্যে বোম্বাই রাজ্যের স্ববাট জেলা ভীষণভাবে বন্তাক্রান্ত হওয়ায় সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে 
সেখানেও বাপক ভাবে সেবাকার্ধয আরম্ভ করা হইয়াছে। 


বাংলায় মিশনের ২৪ পরগন1 জেলায় রহডা, বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুব শাখাগুলি এ এ 
অঞ্চলে বেলুড়ের আধিক সাহাষ্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে বন্তার্তদিগের সীময়িক সেবা 
করিয়াছেন। বালি থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তা উদ্বান্ত কলোনীতেও মিশনের সারদাপীঠ শাখ। 
পেবাকাধ করিয়াছেন । বর্তমানে হাওড়ার ডোমজুড় অঞ্চলে, ২৪ পরগনার বোড়াল, নালুয়! 
বেডগুম এবং পানাকেো! ইউনিয়নে এবং মেদিনীপুরের কুকড়াহাঁটী ইউনিয়নে অনুরূপ মেধাকার্ 
চর্দিতেছে। 


বন্যার ধ্বংসলীলার তুলনায় আমাদের লৌক ও অর্থবল অকিঞ্চিতকর। তাই সহদয় 
দেশবাদিগণের নিকট আমরা এই কার্ষের জন্য অর্থভিক্ষা করিতেছি ৷ সাহায্য--সাধারণ সম্পাদক, 
রামকুর্ক হিশন, পোঃ বেলুড মঠ, জেলা হাঁওডা,_-এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে। 


স্বামী মাধবানন্দ 
সাধারণ সম্পাদক, 


বেলুড় মঠ, ১৫ ১* ৫৯ রামকুষ্ মিশন 


চলার পথে 
যাত্রী! 
৬পুরীধাঁম থেকে তুবনেশ্বরে পৌছলাম । 


শরতের আকাশ নীলে নীল। মাঝে মাঝে বিরাঁট হৎসবলাকার মতো! সাদামেঘ আকাশের 
দুরবিমারী বিস্তৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে । তা ছাডা, এক অপুর্ব প্রসন্ন আনন্দ এখানকার পুরাতন 
স্বৃতির সঙ্গে বিস্ময়ে জড়িয়ে রহ্শ্যময়। মন, রুচি ও প্রবণতা থাকলে এই সবের অনন্য স্বাদ, 
মনকে কেমন এক অর্থ-ব্যাপ্চিতে ভারে তোলে । এদের সঙ্গে আত্মীয়তাও গড়ে ওঠে। তবে 
এ ছবি দেখার চোখ চাই--অন্ুরাগ চাই । পৃথিবী সবচেয়ে যে রঙে বেশী রডীন তা! হচ্ছে 
অম্রাগের রঙে। অনুরাগ বাদ দিয়ে দেখ, নব কিছুই তা'হলে আলুনি লাগবে। 


ভাবছিলাম, আমার ছুদিকেই তো হাজার, ছু হাজার বছরের পূরাকীতি ও ইতিহাস ছড়িয়ে 
রয়েছে। পুরাতন স্বতির এই আদিহীন, অন্তহীন অস্তিত্বের মহাসমুত্রে আমি তো এক নগণ্য বুদ্ধ । 
আমার এই ক্ষণিকের জীবন ও নিমেষের অস্তিত্ব রেখে পলকে কোথায় মিলিয়ে যাব। তবুও 
এই দিগন্তছোম। ক্প্রাগীন মঠ-মন্দিরের ধ্বংসীবশেষের দেশে কি আহ্বানে এলাম, তা কে 
জানে? এ তো হুমুখেই ধবলগিরি” স্থানীয় লোকের কাছে যা ধউলি” নামে পরিচিত। ওর 
সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক সর্বন্পণ ও পূর্ণান্থতির ইতিকথা । ইতিহাসের সেই বাস্তব স্বপ্লটাকেই 
এখানে একটু নিংডে দিই £ 

কলিঙ্গ বিজয় ক'রে অশোক ফিরছেন । পর পর যুদ্ধচ্ছয়ের উন্মাদনায় রক্তে তাঁর কেমন 
এক নেশা ধরেছে । তাকে স্থির থাকতে দেয় না, ছুটিয়ে নিয়ে বেডায়। আবার মাঝে মাঝে, যুদ্ধের 
মর্মান্তিক হাহাকার অশোককে বিমনা ক'রে তোলে। কিন্তু এ ক্ষণিক ধদাসীন্য মুহঙ্হ মিলিয়ে 
যায়। দেহের রক্তে যরণ-মীরণের লেলিহান জিহবা পরক্ষণেই আবার রক্তাস্বাদনের জন্ত জেগে ওঠে । 
চগ্ডাশোক তাই ছোটেন রণোম্সাদনার ঘোরে_দেশ থেকে দেশাস্তরে। সেই চগ্তাশোক আজ 
পৌছেছেন ধবলগিরির' প্রীস্তরে । 


স্র্য অন্ত যাচ্ছে। বক্ত-রশ্মির তপ্ত আতা সন্ধ্যার কোমলতায় তার প্রথরত। হাবাল। 
“বেদনার আবির মেখে সুর্যের আহক যাত্রা” সেদিনের মতো হ'ল শেষ। আত্মভুক হিংসার 
আগুন সব মন থেকেই বোধ হয় এ সময়ে নিভে যেতে চায়। অশোকের মনেই বা এ ক্ষণের 
সন্ধ্যা কি খবর জানিয়েছিল, তা কে জানে। কিন্তু এই সন্ধিক্ষণেই আশ্চর্য এক ব্যাপার 
ঘটে গেল £__ 

অশোক তীর সম্ত সৈম্াদের সে-রাতের মতো! বিশ্রাম নিতে ব'লে নিজেও বিশামের 
জন্য তার তাবুর মধ্যে যাবেন এমন সময় শুনতে পেলেন, অপূর্ব সন্ধ্যাআরাধনার স্থর-_বুদ্ধং 
শরণং গচ্ছামি, ধশ্মৎং শরণং গচ্ছামি, সঙ্যং শরণং গচ্ছামি ।+_চমকে উঠে, পাশেই দণ্তাকস়মান 


৫৫০ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


সেনাপতিকে জিজ্ঞানা করলেন, “ও কি স্বর ভেসে আসছে? সেনাপতি বললেন__কাছেই 
বৌঙ্ছবিহারের শ্রমণদের গান। 

অশোক-_ওরা ওখানে কি করে? আমি এসেছি, আমি দুরর্ঘ সআাট অশোক 1! আমার 
পৌরুষের, আমার বীবত্বের কথা, আমার ধ্বংসের রুদ্র-মৃতি ওদের জবান নেই বুঝি ? চল, ওদের 
প্রধানের সঙ্গে কথা বলে ওদের এ বিহার ধ্বংস ক'রে দেবার ব্যবস্থা ক'রে আগি।, 

অশোক ও তাঁর সেনাপতি চললেন। তাঁর জীবনের এ এক অদ্ভুত অভিধান । এই অতিষানই 
অশোকের মনে তাঁর অতীত কীত্তির জন্ত আক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এক আনন্দময় 
প্রস্তুতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল । দেই জীবন্ত কাব্যের আখ্যাক্িকার আবার সুত্র টানি £ 


অশৌক এসে দাড়ালেন সঙ্ঘস্থবিরের স্মুখে । বিশাল প্রান্তরে বাভাল ঝয়ে চলেছে হু হু 
ক'রে । আকাশে চাদ নেই। তারাভরা আকাশের বুকে কেমন এক আন্তর জ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছে । 
আর চারিদিকের নিবিড় প্রশাস্তি প্রকৃতিকে রেখেছে পেলব ক'রে। এমন সময়ে দূর্দান্ত 
অশোকের আহ্বানে সঙ্ঘ-নেতা এসে দাড়ালেন । এতটুকু ভয়ও তাঁকে স্পর্শ করেনি । আর এ ধীর, 
স্থির, শ্মিতহান্তে ভরা, ভান্বর-তন্্র সজ্ঘনেতাই তাদের প্রথম নিস্তপ্ধতা ভাঙলেন! উধ্বে একবার 
কাকে যেন দেখলেন, একবার অন্তরের অন্থমতিও নিলেন, তারপর মধুক্ষরা ভাষায় প্রশ্ন তুললেন £ 


“আচ্ছা সম্রাট, তোমার এই বিধ্বংসী লোৌকক্ষয়কারী অভিষানে তুমি তোমার নিজের মনে 
আনন্দ পেয়েছ তে।? পেয়েছ তো! এরই মাঝে তোমার জীবন-জিজ্ঞাপার সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর ? 
ম্ুধ্যদেহের রক্ক-বন্যায় তোমার অস্তর-পদ্ম লৌন্দ্যে লাল হয়ে ফুটে উঠেছে তো?” 

এ কি প্রশ্ন। অশোক নিস্তব্ধ, তার ওদ্ধত্য নিশ্চল, তার আস্রিক বীরত্ব আজ কেমন এক 
বলীবতাঁয় নিজ্ীব। তার তখন মনে হচ্ছে, কে ধেন তাঁর অন্তরের এতদিনের চাপা- 
কান্নার উতৎসকে দিয়েছে খুলে তিনি যেন এই শ্রমণের কাছে হয়েছেন বালক, শিশু-_- 
একেবারে অসহায় শিশু । অশ্র-ঝরানে] চোখে কেমন এক অন্বুট শব্ধ উঠল অশোকেব কে 
কিন্তু তা আর স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেল না। শ্রম্ণ তখন এগিয়ে এসে অশোককে জড়িয়ে ধবলেন__ 
এক অনাম্বার্দিত আত্মিক দ্যুতি অশোকেব সমস্ত মন উদ্ভাসিত করে দ্িল। চণ্ডাশোক সেই 
মুহুর্তেই হ'য়ে গেলেন ধর্মীশোক। 

তাই বলি পথিক, এই মাহেন্্রক্ষণ না এলে আমরাও আমাদের সত্যকার মূল্য, বথার্থ হ্ববূপ 
বুঝতে পারি না। এ সত্য-স্বরূপ বুঝবার জন্যই তে! আমাদের সর্বদাই চলতে হবে--তাই চল 
পথিক , তোমার জীবনের এ মৃত্যু-তীর্থ পধস্ত অনলণ ভাবে চল | চা, আশ্বাস নিয়ে, ভবলা রেখে । 
দেখবে তোমার মধ্যেকাৰব চগ্ডাশোকও একদিন ধর্মাশোকে বপাস্তবিত হয়ে গেছে। 
শিবান্তে সন্ত পন্থানঃ। 


পথ-নির্দেশ 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


ঠাকুর এবার এসেছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয় 
করতে । তিনি বলেছেন, যে নামেই তাকে 
ডাকে। সবই সেই এক জায়গায় পৌছাঁয়। সংসারী 
মানুষকে তিনি আবার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন £ 
ঈশ্বরকে আবাধনা করার জন্য সকলের পক্ষে 
নংসার ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না, কর্মের 
মধ্যে থেকেও তাঁকে লাত করা যায়, যদি তৃমি 
আপক্তি-মুক্ত হয়ে খানিকটা মন তীর দিকে 
দিতে পার। একটি হাতে তার চরণ ছুয়ে 
থেকে আর এক হাতে কাজ ক'রে যাও। 
ঠাকুর আবার কত সহজ ক'ষে তাই বলেছেন-_ 
যখন তুমি কাঠাল ভাঙে, তখন যদি হাতে 
একটু তেল মেখে নাও, তাহলে যেমন হাতটায় 
আঠা লাগতে পারে না, তেমনি মনটাকে যদি 
তার দিকে ফিরিয়ে রেখে আসক্কিশুন্ত ভাবে 
শুধু কর্মের জন্তই কর্ম ক'রে যাও তাহলে জানবে 
তিনি তোমার সহায় আছেন। এই জাগতিক 
সুথ দুঃখ তোমায় স্পর্শ করতে পাবে না। 


তিনি তো আমাদের পিম্ুত আকর্ষণ কর- 
(ছন, যেমন চূষ্বক একট! ছুচকে টানে, কিন্ত 
সেটাতে যদি মাটি মাখানো থাঁকে, কিছুতেই 
সে তখন চুম্ঘকের কাছে ঘেতে পান্নবে না, তেমনি 
মহামায়ার মায়ায় রজঃ ও তমোগুণ আযাদের 
আচ্ছন্ন ক'রে থাকে বলে আমরা সে ভাক শুনতে 
পাই না, সে আনন্দময় জ্যোতি দেখতে পাই ন1। 
সংসারে যা কিছু আমরা 'আমার আমার বলে 
মনে করি-_যেমন এই স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্া, স্থখ, 
এশ্বর্-_এ সবের এতটুকু ক্ষয়-ক্ষতিতে কত বাথা 
পাই) কিন্ত সবই যদি তাঁর গ্িনিস ব'লে মনে 


করতে পারি । এ সবের জন্য যা করছি সবই তার 
কাজ ক'রে যাচ্ছি, আমার কিছু নয়, একমাত্র 
তিনি আমার, একাস্ত আমার, আমার প্রিয় 
হ'তে প্রিয়তম ৷ এই অন্ুতাতির যে অথণ্ড আনন্দ, 
সেই আননোর নেশায় মন তখন ডুবে থাকে, 
তখন নশ্বর জগতের ক্ষয-ক্ষতি সামান্য ধূলা- 
মাটির মতো ঝেডে ফেলে দেওয়া যায়। 


সন্তান কোন অন্তায় কাঙ্জ করলে মা 
যেমন তারই মলের জন্য কঠিন ভতৎসন] 
করেন, আঘাত করেন , আবার সেই মাঁয়েরই 
গলা জড়িয়ে ধরে সম্তান মাঁকেই “মা, মা” বলে 
ডাকে, মায়েবই কাছেকাছে থাকে । তেমনি 
ঈশ্বরও আমাদের মনের জড়তাকে আঘাতে 
আঘাতে ভেঙে দেন, নয়তো স্বখের মধ্যে মঙ্জে 
থেকে আমরা মনেই চরম চাওয়া-পাওয়াকে ভূলে 
যাই, তার থেকে বহু দুরে সরে যাই, তাই তিনি 
মায়ের মতন আমাদের ব্যথা দিয়ে তাকে ম্মরণ 
করান, কাছে ডাকেন । 


ঠাকুর এবার তাই মাতৃভাবেই সাধনা করে- 
ছিলেন, এই ভাবেই তাঁকে সহজে কাছে পাওয়া 
ঘায়। সাধক রামপ্রলাদও মধুরতম মাতৃভাবে 
তাকে ডেকেছেন, তাকে কাছে পেয়েছেন । সেই 
মায়ের? নঙ্গেই যত মান অভিমান, হামি কান্না, 
ছিল সাধক রামপ্রপাদের। কথন তাই অভিমান 
ক'রে বলছেন, “মা, আমায় লোহা পেটা করলি 
কত। আবার কখন পরম বিশ্বাসে বলছেন : 
আমি “জয় কালী জয় কালী? লে যাব চলে। 
শমন তোরে ভয় করিনে ।--এই থে ঈশ্বরকে 
একান্ত আপন জন ঝলে মনে প্রাণে উপলব্ধি 


২ 


কযতে পারা, এ কি সবার হয়? তবে চেষ্টা 
করো নিশ্চয় তার কপা পাবে। 

প্ররামকষ্জ নিজে মকলভাবে তাঁর উপাসনা 
ক'রে, ঈশ্বরের শাশ্বত সত্তা উপলব্ধি ক'রে তবে 
সকলকে সেই অযূৃত বিতরণ করতে ছু হাত 
বাড়িয়ে দিয়েছেন । তাই হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, 
জ্ঞানী, মৃর্খ-_সকলের জন্য ঠাকুরের উদার অভ্- 
বাণী £ ওরে তোরা! যে পথ দিয়েই চলিস, কল 
পথ মিলেছে শেষে একই জায়গায় । 

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, “সম্ভবামি যুগে 
যুগে। তিনি বুদ্ধাবতারে এপেছিলেন মানবকে 
দুঃখ, শোক, জরা, মৃত্যুর ভয় থেকে ত্রাণ পাবার 
পথের নির্দেশ দিতে | আবার যখন ঈশ্বরকেই 
দুরে বেখে শুষ্ক তর্ক বিচার নিয়ে মান্য 
নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছিল, তখন তিনি 
এসেছেন প্রেমীবতার শ্রীচৈতন্তরূপে । প্রেমের 
বন্যায় তাদের মনের ক্রেদ ধুয়ে দিয়ে, কঠিন 
মাটিকে ভক্তিরসে সিক্ত ক'রে তাতে এমন বীজ 
তিনি বপন করলেন, যাতে তাকে পাওয়া সহজ 
হয়। ভজ গোবিন্দ, জপ গোবিন্দ, লহ 
গোবিন্দের নাম বে _নামজপই জীবের মুক্তির 





উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্য 


পথ। তাই তিনি নিজে ধূলায় লুটিয়ে, চোখের 


জলে চ্েসে, নাষের মহিমা পথহারা মানবকে 
জানিয়ে গেছেন। 


আর এবার এসেছিলেন সামান্য পৃক্ারী 
ব্রাহ্মণের বেশে, কাছের মাঁচুষটি হ'য়ে, যাঁতে ভয়ে 
তীকে দূরে রাখতে না হয়। তিনি পুঁথির 
ভাষায় উপদেশ দেননি, নিজে আগে ঈশ্বরকে 
জেনে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছেন ঃ ওরে 
সত্যি বলছি তিনি আছেন, ডাকার মতো 
ডাকলে তাঁকে পাওয়া ষায়। অজ্ঞান, তমসাচ্ছন্্ 
মান্ষকে এমন ক'রে পথের সন্ধান, মুক্তির বাণী 
এর পূর্বে কেউ শোঁনারনি। তিনি বলেছেন, 
"আমি ফোঁল টাং করেছি, তোরা এক টাং কর্‌।, 
সকল কাজের মধ্যে তাঁকে স্মরণ কর, তাতেই 
তার কৃপা পাবে । সকলের জন্য ঠাকুরের এত 
রূপা, এত প্রেম 1 নরেনের জন্য ঠাকুর পথ চেয়ে 
থাকেন, কেশব সেনের অস্ুখে তিনি ডাবচিনি 
মানত করেন মীয়ের কাছে । এই অহেতুকী 
কপ, ভালবাঁসা-এর আগে কি কেউ দেখেছে ? 

তাই বলছি, ঈশ্বরকে মায়ের মত ভালবাসো, 
তাঁকে অস্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে কাজ করে যাও ।* 


বিজয়া-প্রণাম 
জ্ীশশাঙ্কশেখব চক্রবরত 


জননি গো, তোমার পরশ আজ্ষকে যে পাই সর্ব ঠাই, 
কে বলে গো চ'লে গেছ, মোদের মাঝে তুমি নাই ? 


উঠেছিলে উজ্জলিয়, ভ'রেছিলে সকল হিয়া, 


তোমার দিব্য রূপের ছাতি সবার মাঝে তাইতে। পাই। 
সকল জনে প্রণাম করি, সবারে দিই আলিঙ্গন, 
জননি গো, তোমার শ্রেহে ভ'রে ওঠে আমার মন। 
এই তো তুমি আছ শিবে, জনে জনে নিখিল জীবে, 
সবার মাঝে আজকে মাগো তোমায় করি দরশন ! 


উদার ধম'বোধ 


অধ্যাপক রেজাউল করীম 


বহুমুগ ধরে পৃথিবীতে ধর্মের নাষে মারামারি 
রক্রার্ক্তি ও তর্কবিতর্ক হয়ে আদছে। এক 
একট! ধর্মের ধবজা তুলে মাধ মনে ক'রে বসে 
যে আসল সত্য সেই পেয়েছে, যত সতা সব 
কেবল তার ধর্মের মধ্যে আছে, আর অন্য সব 
ধর্ম একেবারে বাতিল। যাঁরা তার পতাকার 
তলে সমবেত হ'তে সম্মত হ'ল লা, তাদের বলা 
হল অবিশ্বানী, পথব্রষ্ই ; এবং সেই বিপথগামীদের 
স্থপথে (?) আনবার জন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে 
ব্ছ উদ্যোগ-আয়োজন কর! হয়েছে । 

এই ভাবে একে একে নানা ধর্মমতের 
আবির্ভাব হ'ল। এক একটা ধর্মের মধ্যে আবার 
সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। 
একই ধর্মের বিভিন্ন শাখা দাবি করল যে তার 
ব্যাখ্যা ও ভাষ্যই ঠিক, অপর শাখার ব্যাখ্য। 
ও ভাষ্য ঠিক নয়। মানুষ যি কেবল অপরের 
আদর্শের সমাঁলোচন। করেই ক্ষান্ত থাকত, তবে 
হয়তো! পৃথিবীতে খুব বেশী গগুগোল হ'ত ন]। 
কিন্তু সমালোচন। থেকে এল গ্রতিবাঁদ, প্রতিবাদের 
গ্রতিবাঁদ, তশ্য গ্রতিবাদ। তারপর প্রত্যেকে 
মারমুখী হয়ে সীজ-সাঁজ-রবে অপরের বিরুদ্ধে 
রণ-হৃস্কার তুলে অস্্ উচিয়ে এগিয়ে এল। এই 
ভাঁবে ধর্মকে নিয়ে পৃথিবীতে ঘোর বিবাদ-বিলম্বাদ 
হ'য়ে আসছে। তর্ক-বিতর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তা- 
রক্তিতে সারা পৃথিবী টলমল ক'রে উঠল। 
এতিহাসিকদের মঅতে-ধর্মের নামে যত 
বুক্তপাত হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে না কি তত 
রক্তপাত হঙ্গনি। 

আন্ব যুগ-পরিবর্তনের সঙে পট-পরিবর্তন 
হয়েছে । যাকের চিদ্তাধারাতেও এসেছে 


পরিবর্তন ও বিবর্তন । সস্কীর্ণতার স্থানে এসেছে 
উদারতা ও পরমতনহিষুণতা। আজকের যুগের 
মাছষ স্থিরভাবে শাস্ত হয়ে ধীর-মন্তিক্ষে বিভিন্ন 
ধর্মের ক্রমবিকাঁশের ইতিহান জানতে চাইছে। 
বিভিন্ন ধর্ষের মধ্যে কোথা পার্থক্য আছে, 
কোথায় এক্যস্থত্র আছে, তা জানবার আগ্রহ 
তাদের বেড়ে চলেছে । ধর্ষের তুলনামূলক 
সমালোচনা দ্বারা তাদের পরম্পরের মধ্যে 
সমন্বয়ের শ্ত্র খুজে বের করতে চাইছে । এই 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মারা ধর্মালোচনা করছে, তারা 
দেখে স্তত্তিত হচ্ছে যে, ধর্মে ধর্মে যূলের দিক 
দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, তবে কেন সেখানে 
ধর্মের নামে এত রক্তপাত হয়েছে, কেন এক ধর্মের 
অহ্থবর্তা লোক অপর ধর্মের অনুবত্তাঁ লোককে 
স্বণা করতে, হত্যা করতে কুস্তিত হয় না? 

মাচষ পশু নয় যে, মে দব বিষয়ে অপরের 
সঙ্গে একই বূপ হবে। একজনের চিস্তার সঙ্গে 
অপরের চিন্তাঁর পার্থক্য তো থাকবেই। মাহ্ষের 
চিন্তাশক্তি আছে, বিবেক আছে, বিচারবুদ্ধি 
আছে। নিক্গ নিজ বিবেক ও বিচাববুদ্ধি 
অন্থদারে মানুষ চলতে জানে । স্থতরাং পরমার্থ 
সম্বন্ধে বিভিন্ন মান্গষের বিভিন্ন প্রকার ধারণা তো! 
থাকবেই । আজ ধর্মকে নৃতন ও বৈপ্লবিক 
দৃষ্টিভক্ষি দিয়ে দেখতে হবে। বিভিপ্ন ধর্মের 
মধ্যে যে মৌলিক এঁক্য আছে-_সেটা আবিষ্কার 
ক'রে জন-সমাজকে দেখিয়ে দিতে হবে। 

ধর্মের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ 
করলে দেখ। ঘাঁবে ষে, নকল ধর্ম মূলতঃ এক । 
সকল ধর্মের মূল নীতি, শিক্ষা ও লক্ষ্য এক। 
এখানে কোন পার্থকা নেই । সমভ্য ধর্মের মধ্যে 


৫৫৪ 


একট আভ্যন্তরীণ এঁক্যভাব বিছ্ামান। অবশ্য 
কতকগুলি আচার-পদ্ধতি ও খুটিনাটি বিষয়ে 
পার্থক্য আছে। কিন্তু সেগুলি আসল বা মৌলিক 
ময়। যাঁরা এই সব পার্থক্যকে বড় ক'রে দেখে, 
তারা ধর্মের মূলে প্রবেশ করতে পারেনি । সার 
সত্য সকল ধর্মে আছে,__এট1 এত স্পষ্ট ও এত 
সর্বজনীন শাশ্বত সত্য যে এ বিষিয়ে কারে! মনে 
কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সমাজে কেবল 
যে ধর্ম নিয়েই বিবাদ হয়, তা নয়। ধর্ম ব্যতীত 
আরও বহু বিষয়ে মানুষে মাঁছষে ঝগডা-বিবাদ 
বাগব্তিওা হয়ে থাকে । পাথিব নানা বিষয়ে 
ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে মানুষ ঝগডা ক'রে 
থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ হয 
হ'ক, অতাস্তর হক, কিন্তু মতান্তর থেকে 
মনাস্তর কেন হবে ?__মারামারি, কাটাকাটি 
কেন হবে? বড বড় মৌলিক ব্যাপারে_ যেখানে 
সত্যই এক্ান্ত্র আছে, সেখানে বিবেকবান্‌ 
মানুষ যদি আত্মকলহে লিপ হয়, তবে এ-ছুঃখ 
কোথায় রাখব? সহম্ম সহম্র বছর পনও 
কি মানুষ তার আদিম পশু-প্রবৃত্তিব বশীভূত 
হয়েই চলতে থাকবে? স্থৃতরাং যেমন করেই 
হ”ক, ধর্মের পার্থকা সত্বেও মানুষকে পরস্পরের 
সহিত এক্যস্থত্রে বন্ধনের জন্য চেষ্ট। করতে হবে। 
ধাবা এ চেষ্টা করেছেন, তারা সকল সম্প্র- 
দায়ের নমন্থ্য | 

ধর্মবিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে 
দেখা যাকে যে, অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে প্রচলিত 
ধর্ম গুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, 
(১) ঈশ্ববের অস্তিত্বে বিশ্বাস, (২) উপাসনা, 
(৩) প্রেম ও সৎকর্ম । 

সকল ধর্ম শুধু ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাই 
নয় ঈশ্বর সম্বদ্ধে তাদের মৌলিক ধারণাও 
এক ও অভিম্ন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি 
প্রেমময়। তিনি করুণার আধাঁর। তিনি সর্ব- 


উদ্বোধন 
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ব্যাপী, তিনি জ্ঞান ও চৈতন্ন্বূপ ) তিনি 
সর্বলোক জুড়ে অবস্থিত; তার সাম্রাজ্য স্বর্গ 
মর্ত/ পাতাল পর্বস্ত বিস্তৃত, তিনি ত্রিকীলজ্ঞ_- 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান_ এই তিনকাল তীতে 
বিধৃত। ঈশ্বরের এই বিরাটু স্বরূপ সম্বদ্ধে কোন 
ধর্মেকোন মতভেদ নেই। তিনি অনস্ত শক্তিব 
মালিক, সমগ্র স্ষ্টির মূলীভূত কারণ। ঈশ্বন 
সম্বন্ধে এই বিশ্বাস সকল ধ্্েই ম্বীকৃত। 

ঈশ্বরকে বিশ্বাস করণে, তার অস্তিত্ব 
স্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ও শ্বীকার 
করতে হয উপাসনার প্রয়োজনীয়তাকে । আব 
সকল ধর্মই উশ্বরউপাসনায় বিশ্বাপী | যত 
গণ্ডগোল পদ্ধতি নিষে, কিন্তু পদ্ধতি তো! 
বড কথা নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপানন।- 
পদ্ধতি যাই হক না কেন, উপাসনার 
প্রয়োজনীয়তা তো কেউ অস্বীকার করে না। 
কেউ সাকারবাঁদী, কেউ নিবাকারবাদী , কেউ 
মৃত্তি গড়ে ঈশ্বরেব উপাসন। করে, কেউ কবে 
মৃত্তিহীন উপাসনা । কিন্তু যে-ভাঁবে শ্বেকোন 
প্রকারে উপাসন1 করুক না কেন, সব উপসনার 
লক্ষ্যস্থল দেই অনাদি অনস্ত ঈশ্বর । লক্ষ্য যখন 
এক, তখন পদ্ধতির জন্য কেন মাঙ্ষে মানুষে 
ব্ভের স্থষ্টি করব? 

ধর্মের আর একটা অপরিহাধ অঙ্গ হচ্ছে-- 
সত্কর্ম। সংকর্মের মধ্যে আছে প্রেম ও 
জীবসেবা। ঈশ্বর মান্ব, উপাসনাও করব, 
কিন্তু সৎকর্ম ক'রব না-এ হতেই পারে না। 
সৎকর্ম ব্যতীত ধর্মের কোন অনুষ্ঠানই পুর্ণ হ'তে 
পারে না। 

এই তিনটি বিষয় যখন সকল ধর্ম স্বীকার 
করে, তখন তো আমরা এই তিনটির উপর লক্ষ্য 
নিবদ্ধ রেখে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য 
স্থাপনের চেষ্টা করতে পারি। ঈশ্বশন দেখতে 
কেমন? সাকার না নিরাকার? মৃতি গড়ে 
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তার উপালনা ক'রব, না বিনা মৃতিতে তার ধ্যান 
ক'রব ?-এ-সব নিয়ে তো! বহু মত আছে ও 
চিরকাল থাকবে। এই সব বিভিন্ন মতের জন্য 
দুঃখ করার কৌন কারণ নেই। বিভিন্নভার 
মধ্যে একের বন্ধন দৃঢ় করাই তো মানুষের 
সাধনা । এই সব পার্থক্য ম!চুমের ত্বাধীন চিন্তার 
পরিচায়ক । মানুষ যে পশু নয়, এ তার একটি 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 


সর্বধর্ম-সমন্থয়ের প্রধান এক্যন্থত্র হচ্ছে 


ঈশ্বরে বিশ্বাপ। ঈশ্বর আছেন, যে নামেই 
তাকে ডাকি না কেন, যে ভাবেই তার 
উপাসনা করি না কেন, তিনি আছেন। 


তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তিনি অনাদি অনন্ত কাল 
থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা ক'রে আমছেন, 
ও বরাবর তা করতে থাকবেন--এই সত্য যখন 
স্বীকার করি, তখন ধর্মে ধর্মে বিবাঁদ ও বিতর্কেন্র 
অবদান হওয়া উচিত। ঈশ্বরই হচ্ছেন যোগন্তত্র, 
সোনার স্থতা (99193017 6/:০৪0)--যা সকল 
ধর্মকে, সকণ মানুষকে এক কবতে পারে, এক 
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দিতে পারে। এই 
সত্যকে যখন আমবা জীবনের গুধান মৌলিক 
ব্ষয় বলে গ্রহণ করতে পারব, তখন দেখা 
যাবে যে, পার্থক্যের সামান্য কার্ণগুলি গুরুতর 
ঝলে মনে হবে না। তখন সম্কীর্ণতা, কুনংস্কার 
এবং আগও বিবিধ প্রকার হাশ্যাম্পদ আচাঁর- 
অহুষ্ঠানগুলি একেবরেই অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে 
হবে। তারপর অবস্থা এমন হ'তে পারে যে 
বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মন্দির, মসজিদ, গির্জা গুলিতে 
আর সাম্প্রদায়িকতার ছাঁপ থকবে না। সেগুলি 
হবে সকল সম্প্রদায়ের মিলন-কেন্দ্র, এবং পরম 
শাস্তির সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাদ করবে। 
যে নামেই হ'ক না কেন, ষে পদ্ধতি- 
তেই হ'ক না কেন, সর্বত্র সকলেই নিবিস্সে 
ঈশ্বরোপানন| করতে পারবে । ঈশ্বরের অস্তিত্বে 


ধর্মবোধ 


বিশ্বাস আর মানবীয় আত্মার বিশ্বান থাকলে 
সমস্ত যানব-সমাজ ভায়ের মতো একত্র বিলিত 
হ'তে পারবে । দেশ, ধর্ম, ভাষা, জাতির পার্থক্য-_- 
কোন কিছুই আর মানুষের মধ্যে বিভেদ স্যরি 
করতে পারবে না। বামকৃষ্জের কাছে এ যুগের 
মাস্য বিশেষভাবে খণী-_এইজন্ত যে তিনি সকল 
ধর্মের অস্তনিহিত সত্যটি নিজের জীবনে উপলব্ধি 
করেছিলেন এবং তাদ্দের মূলগত এক্যটি দারা 
বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন । 

যারা ধর্ম মেনে চলে, তারা তো এই বিশ্বাসই 
পোষণ করে যে তাদের ধর্ম ঈশ্বব-প্রদত্ত। ধর্ম 
মানুষের মাধ্যমে প্রচারিত হ'তে পারে, কিন্তু ধর্ম 
মান্ষের রচন] নয়। মানুষ আরও বিশ্বাস করে 
যে মূল ধর্মশান্গুলি অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরের 
দ্বারা অন্ুপ্রাণিত। স্থতরাং ধর্মশান্ত্রের আদি 
উত্পত্তি-স্থান ঈশ্বর । ধারা ঈশ্বরভক্ত, হার! 
ঈশ্বব দর্শন করেছেন, তাদেরই কে মানব- 
কুলের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের বাণী ধরাঁধামে 
প্রচারিত হয়েছে । স্থুতরাঁং সেই এক ঈশ্বর 
থেকে পবম্পরবিরোধী তত্ব, বিভিন্ন আদর্শ বা 
নীতি কি ক'রে সম্ভব? 


অবশ্য দেশকাঁলপাত্রতেদে ধর্মাচারের খুঁটি- 
ন।টি বিষয়ে কিছু তারতম্য থাকতে পারে, 
কিন্ত মূল নীতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য 
নেই। আদর্শ সব ক্ষেত্রেই একই মৌলিক বিষয় 
নিয়ে রচিত হয়েছে। স্থৃতরাং আমাদের এতদুর 
সম্কীর্ণ ও অন্ধ হওয়া উচিত নয় যে আমর! 
সিদ্ধান্ত ক'রব_-ঈশ্বর কেবল মুষ্টিমেয় লোককে 
উদ্ধার করবার জন্য তাদের নিকট একটা বিশেষ 
ধরনের বাণী পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর অপর 
সকল লোকের জন্চ তিনি সরাসরি নবকবাসের 
ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। করুণাময় ঈশ্বরের 
দ্বারা এরপ অসম ব্যবস্থা হ'তে পারে না। 
এ ভাবে তিনি পক্ষপাতপুণ কাজ করেন ন|। 


৫৫৫ 


৫৫৬ 


তিনি যেমন বিরাট বিশাল, তার কাজও তেষনি 
বিরাট বিশাল। 

বিভিন্ন ধর্ম আলোচনা! ক'রে একটি ত্য এই 
বুঝেছি যে ঈশ্বর সকলের জন্য সমান। তিনি 
বিশেষভাবে কারো খাতির করেন না, আবার 
বিশেষভাবে কারো ক্ষতিও করেন না। যে- 
কোন ব্যক্তি তাঁকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে, 
সেই ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হবে। স্থতরাং বিশেষ 
একটি সম্প্রদায়ের ধর্মই কেবল সত্য হবে-_ 
একপ ব্যবস্থা বা বিধান ঈশ্বরের হ'তে পারে না। 

আমর] যদ্দি এইভাবে ধর্মকে গ্রহণ করতে 
পারি, ধর্মের সার সত্যকে অকপটে উপলৰি 
করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন 
ধর্মের পার্থক্যগুলি আর এঁক্যের পথে বাধা স্থটটি 
করতে পারবে না। যেকোন মানধ, যেকোন 
ধর্ম পালন ক'রে চলুক না কেন--সাকাঁর উপা- 
সনাই করুক, আঁর নিরাকার উপাসনাই করুক 
না কেন-_তাতে কিছুই যায় আসে না। বরং 
এইটাই দেখতে হবে যে মানু যে ধর্মকে আশ্রয় 
করেছে, সে যেন তাঁর আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
ক'রে চলে। আমরা যে-পরিমাণে স্বার্থের কথা 
কম চিস্ত ক'রব, যে-পবিমাণে মূল সত্যকে 
ভালবাসব--সেই পরিমাণে আমরা মহুষ্যত্ 
ও সত্য অর্জন করতে পারব। আঙ্ অপরকে 
ধর্মীস্তরিত করার কথ। কম ক'রে ভাবতে হবে। 
আমরা যেন এইটাই বেশী ক'রে লক্ষ্য কবি, 
ঘেন নিঞ্জের অবলদ্িত ধর্মাদর্শকে অধিকতব 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব । নিজের ধর্মের প্রতি 
বিশ্বাম থাকলেই অপরের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস 
জাগবে। হাদয়েব পবিত্রতা, আচরণে শুচিতা, 
কর্মে নিষ্ঠা, সত্যের প্রতি আগ্রহ ও সকলের 
সহিত উদার ও অপক্ষপাত ব্যবহার--এইগুলি 
হবে আমাদের চলার পথে আলোক-বতিক!। 
সকল ধর্মের (8158৮ [01101060851 এ) 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্--১তম সংখ্যা 


মহান্‌ ও মৌলিক সত্য এক ও অভিন্ন। তার 
মধ্যে কোন ভেজাল নেই, কোন গরমিল বা 
অসামগ্রন্ত নেই। তাদের মধ্যে যে পার্থকা 
আঁছে, তা আমাদের সর্বজনীন সত্য পেতে দেয় 
না। আর যাকে সত্য বলি, তা যদি সর্বজনীন 
না হয়, তবে তা সত্য হতে পারে না। সুতরাং 
মনে করতে হবে, জগতে ধর্ম একটিই আছে__ 
যে পথ ধরেই চলি না কেন, সেই একই লক্ষ্যে 
সকলকে যেতে হবে,_সেই লক্ষ্য হচ্ছেন ঈশ্বর । 
তাই রামকুষ্তদেব বলেছেন, ঘত মত তত পথ, 
_-সত্যই তো মত আলাদ॥ পথও আলাদ|, 
কিন্ক লক্ষ্য সকলের এক। বিভিন্ন পথ ধ'রে 
সেই একই লক্ষ্যে সকলকে পৌছতে হবে। 

ধর্মে বিশ্বাপী প্রত্যেক মানুষকে ঘোঁষণ। 
করতে হবে £ আমার ধর্মবোধ-__উচ্চনীচ, ছোটিবড়, 
ধনী-দবিদ্র--কারে! মধ্যে কোন পার্থক্য শ্বীকার 
কবে না, _ আমার ধর্ম আকাশের মত বিশাল, 
উদ্ধার, মহান্--এতে সকলের স্থান আছে। 
আমার ধর্ম জলেব মতো--এ সকলকে ধৌত করে, 
পবিত্র কবে, এ সকলকে আনন্দ দেয়, সকলকে 
আপন ক'রে তোলে । কাঁউকে আলাদা করে না। 

বাস্তবিক যারা উদারচিত্ত, তারা বিভিন্ন ধর্মের 
মধ্যে যে এক্যস্থত্র আছে, সেইটাকেই দেখতে 
চায়, আব যাঁর! সন্কীর্ণমন! তারাই কেবল ধর্মের 
বিভিম্নতা ও পার্থক্টাকে বড় ক'রে দেখে। 
সঙ্কীর্ণমনা! বলে, এ লোকটাকে অপর সম্প্রদায়ের 
লোক ধলে মনে হচ্ছে”, আর নিজ সম্প্রদায়- 
ভৃক্তকে দেখলে বলে উঠে, হ্্যি এই লোকটা 
আমার নিজের লোক” । কিন্তু যাদের মনে প্রেমের 
ব্সতি, যাঁরা উদদারভাবে ধর্মকে উপলব্ধি করতে 


শিখেছে তার এমন কথা বলে না, তাদের নিকট 
সমস্ত পৃথিবী এক পরিবারতুক্ত। বাস্তবিকই, 
পূজার বেদীতে ষে ফুল থাকে, তা নানা রকমের 
ও নানা রঙের, কিন্তু সমস্ত পুজাই একই মহান্‌ 
প্রভৃর উদ্দেশ্ট্ে। 


কার্তিক, ১৩৬৬ ] 


আমাদের পর্বদাই মনে বাঁখতে হবে যে 
স্বর্গের অনেক দ্বার আছে, যে পথে যার স্ববিধা 
সে সেই পথ দিয়ে বর্গের দিকে যাত্রা করবে। 
প্রত্যেকে তার নিজের নিজের পথ দিয়ে স্বর্গে 
প্রবেশ কবতে পারবে । পৃথিবীর সকল মানবই 
তা একই জশ্বরের সম্তান। ঈশ্বর একই 
উপাদান থেকে সমস্ত মানব-জাতি হ্ুট্টি করেছেন । 
জীবতত্ব তো এই কথাই বলে যে মানব-জাঁতি 
আদিযুগে একই মূলবস্ত থেকে উৎপন্ন হয়েছে । 
সেই মানব-সমাজ আজ্ব ধর্মের নামে কেন ভিন্ন 
ভিন্ন হ'য়ে পরম্পর মারামারি করবে? 


ধর্ম আননময় , খর্য যনে আনে শান্তি) প্রাণে 
দেয় তৃপ্ি, অস্তরে জাগায় ভক্তি। মাচুষ ঘখন 


বেদান্ত-প্রচাবৈর ক্ষেত--জাপান 


৫৫৭ 


খাঁটি ধর্মকে বুঝবে তখন সে দেখবে, ধর্ম তাকে 
দেবে শাস্তি আনন্দ ও সখ । ধর্ম কখনও 
(8190710-087-8090 89010988) গোমড়ামুখের 
বিষগ্নতা আনে না-আনে আনন ও প্রীতি। 
ধর্মের এই মহাঁন্‌ ভাঁবট! মনে জাগ্রত হ'লে দেখা 
যাবে যে ধর্ম নকলের নিকট আকর্ষণের বস্ত হয়ে 
উঠেছে , কারো নিকট অপ্রীতিকব মনে হবে 
না। ধর্মকে এইরূপ উদ্বারভাবে বুঝতে পারলে 
মাঁহয পরস্পরের বন্ধু হবে এবং অনস্ত ঈশ্বরের 
আশ্বাদ পাবে। তখনই সাশ্প্রদায়িক দেওয়াল 


ভেঙে যাবে এবং মানব-সমাজে অবিরত প্রবাহিত 
হবে আনন্দের স্ুরলহরী। আজ একান্ত 
প্রশ্নোজন এইরূপ উদার ধর্থবোঁধের, যা পৃথিবীকে 
এক স্বর্গরাঁজ্যে পরিণত করবে। 


বেদান্ত-প্রচারের ক্ষেত্র জাপান 
ডক্টব শ্রীনচ্চিদানন্দ ধব 


শ্বাধীজী জাপ!ন দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। 
জাপানকে দেখে এশিয়ার পরাধীন জাতির জদ্য 
অনেক আশা পোষণ করেছিলেন । নত্যি, 
জাপান প্রাচ্যের বিশ্ময়পাশ্চাত্যের ঈর্ষা। 
আধুনিক যাস্তিক সভ্যতার কলাকৌশল তার 
আয্বত্ত। অশ্রীস্ত ও দ্রুতগতিতে চলছে তার 
আবিষ্কার ও গবেষণা । জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
গ্রতিযোগিত! কারে এগিয়ে চলেছে-_জাঁপানী 
জাতি । এই অগ্রগতি একদিকে যেমন যন্ত্র ও 
শিল্পকে আশ্রয় করে--তেমনি অপরদিকে শিল্প, 
সাহিত্য ও স্থকুমার চিত্তবৃত্তিকে অবলম্বন করেও 
সমান তাঁলে চলেছে । একই পীঠে পূজা! চলেছে 
ষঙ্রভৈরবেনর আব লৌন্দর্ধলক্ত্ীর। বিরাট 
ইম্পাতের কারখানার ভিতর হ্থন্দর একটি 
উদ্ান,__ প্রশান্ত একটি বুদ্ধমন্দির ! এমনি কঠোর- 


কোমলের, রুদ্র-শিবের সমন্বয় দেখ! যাবে জাপানী 


ব্যক্তিচবিত্রে আর প্ররুতিতে। অন্তরে তপ্ধ 
আগ্রেক্গিরি, কিন্তু বাইরে শান্ত সমাহিত শুত্র- 
হিমাঁনী | 


মহাযুদ্ধ ও জাপান-_জাপান কি 
শান্তিকামী ? 


জাপান যুদ্ধে লিপ্ত ছিল বন্থদিন। সাম্রাজ্য- 
লিপ্দা নিয়ে জাপান ইংরেজ, ফরাসী, পর্তগীজ- 
রুশ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে গ্রতিযোগিতা ও 
প্রতিত্বন্বিতা ক'রে এসেছে প্রায় একশ? বছর। 
চীন, কোরিয়া ও মাঞ্ুরিয়াতে জাপান সাম্রাজ্য 
বিস্তার ক'রে দীর্ঘকাল শাসন ও শোধণ করেছে। 
তাই বিগত মহাযুদ্ধে জাপানের মহাপতন (1) 
গ্রতিবামী রাছের পক্ষে আনন্দ ও কল্যাণের 
ব্যাপারই হয়েছে । জাপানের পরাজয় হীপময় 
এশিয়া ও স্কুত্র ক্ষুত্র বু জাতির শ্বাধীনত] 


৫৫৮ 


লাঁভের পক্ষে সহাদ্নক হয়েছে । তবু জাপাপেষু 
পরাঁজয় ষেন এশিয়াবাপীর মনে কেমন একটা 
গোপন অজ্ঞাত বেদনার সঞ্চার করে, যেষন 
করে মহাকাব্যের প্রতিনায়কের পতন। কারণ 
মনে হয়, জাপান ছিল সমগ্র এশিয়ার মুখপাত্র- 
হিনাবে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ, যস্্রনভ্যতা ও 
নাস্তিকতার যথার্থ প্রত্যুন্তর। তাই জাপানের 
পতনে আজ আমাদের ম্বসন্তিবোধের সঙ্গে 
সঙ্গে বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস শক্ত হলেও 
জ্ঞাতি তে।। 


গত ম্হাঘুদ্ধেব বিয়োগাস্ত পবিণতিতে 
জাপানের যে শিক্ষা হয়েছে-তাঁকে সে ভবি- 
স্যুতের স্থায়ী কল্যাণে লাগাবার চেষ্ট। করছে। 
আজ জাপাঁন সত্যি সমগ্র এশিয়াবাসীর আন্তরিক 
সৌহাঁদ্য চায়। যুদ্ধের সমগ্র খেসারত দিয়েও 
জাপান আজ সব রকম শিল্পে স্বাবলম্বী, তথ 
“মহাজন? হয়েছে । এশিয়ার সব দেশকে জাপান 
যান্ধিক উন্নতির জন্য সাহাঁধ্য দিচ্ছে-যন্ত্রপাতি 
দিয়ে, দক্ষ কারিকব ও উপদেষ্টা দিয়ে। 
জাপানের এ শুভেচ্ছাকে সন্দেহ না ক'রে আস্ত- 
রিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। আব 
দেখতে হবে কি কবে এ সম্পর্ককে লৌকিকতার 
পরিবর্তে যথার্থ 'আস্তরিক” কর। যায়। তারত- 
বধ নৈতিক বলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, 
-_এটা শুধু আমাদের আত্মস্তবিতা নয়, সচেতন 
বিশ্বাস__পৃথিবীও তা স্বীকার করছে । আঘথিক 
সম্পদেও ভারতের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা 
সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। এই 
পরিস্থিতিতে ভারতবর্ধ বিশ্বকে যদি কিছু দিতে 
চাঁয়, তবে বিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা গ্রহণ করবে। 


শক্তিমান্কে সকলেই খাতির করে। জাপান 
আজ অন্তরে বাহিরে শাস্তিকামী। ভারত এই 
শতেচ্ছাকে কাজে লাগাক। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১৭ম সংখ্যা 


পঞ্চশীল ও সহ-অস্তিত্বের বাণী-_ 
বেদাস্তের স্থুরে 

পঞ্চশীলের 'ফরমূলা, আজকাল উচ্চগ্চরের 
রাজনীতির বণীতে বেশ জান়গা ক'রে নিয়েছে। 
“সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে ছুনিয়াটাকে ভোগ 
করতে হবে'--এই সাধারণ কথাট। বিশ্বের কাছে 
একটা “বাণীর মতো! অথচ বেদাস্ত-শাসিত 
ভারতের কাছে “মা গৃধঃ কদ্যস্বিদ্ধনম*_কথাট। 
অতি লরল,-_অর্থ টা জীবনে স্বপরিন্ুট। “কেন 
সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে খাব, কেন একলা! 
সম্ভোগ করব না ?-_ এক সদুত্তর রাজনীতি দিতে 
পারে না। এব যথার্থ উত্তর ব্দাস্তে--বিশ্বের 
সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা সংস্থাপনের প্রচেষ্টায় । 
আধুনিক সাম্যবাদী ও সমাজতন্্বাদীরা শুধু 
আইনের ছার। সাম্য প্রতিষ্ঠা করবাঁব প্রচেষ্টা 
করছেন। সাম্যবাদের, সহ-অস্তিত্বের একমাত্র 
ভিত্তি হ'তে পারে বেদাস্ত। জ্বোরগল!ম বিনা- 
ধবিধায় বলা যেতে পারে, "ইহা! ছাড়া নাই অন্য 
পথ- নান্যঃ পন্থাঃ।” তবু আনন্দের কথ! সহ- 
অস্তিত্বের বাণী ভারতীয় নেতার মুখ-নিঃস্ছত। 
মন্ত্ষ্টা খষির বংশধব ব'লেই__নিজের সাধনার 
উপলব্ধি না থাকলেও তার পঞ্চশীলের যন্ত্রটা 
আজ কাজ করছে । অন্ততঃ বিশ্বের রাঞ্জনীতিক 
নেতার! কথাটা নিয়ে ভাবছেন । 

যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও আধুনিক ভোগ- 
বিলাসের প্রচুর উপকরণ সঞ্চেও ক্লাস্তি এবং 
অবসাদবোধ জাপানী জাতিকে সহজেই বেদোস্তের 
পথে শান্তির সন্ধানে অহ্থপ্রাপিত করবে। যুদ্ধ- 
শ্রাস্ত ভোগক্লান্ত ঘস্ত্রধীনব-পীড়িত জাপান আজ 
সত্যকারের শাস্তি চায়। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর 
নির্ধারিত কর্মধারাঁয় বেদাস্ত-প্রচারের কেন্জ্ 
আছে। জাপানেও সেইরূপ কেন্দ্র শীদ্রই খোলা 
দরকার | জাপান-প্রবানকালে আষার পেখান- 
কার কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাখীল অধ্যাপক এ 


কাত্তিক, ১৩৬৬ ) 


যুবক ছাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশ। ও 
ভাবের আদান-প্রদান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। 
দেখলাম, কয়েকজন অধ্যাপক গিজেদের প্রচেষ্টায় 
সেখানে ভারতীয় দর্শন ও বেদাস্তের বাণী প্রচার 
কবতে চেষ্টা করছেন। শ্রীচ্যবিদ্যা, ভারতীয় 
গর্শন ও সংস্কৃত ভাষা অধ্য়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা 
জাঁপানের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে 
বহুকাল ধ'রে আছে। অনেক ছাত্র ভারতে 
দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের 
জন্ত ভারতে আসতে ইচ্ছুক। এই শ্রেণীর 
চিন্তাশীল অধ্যাপক, সমাজসংস্কারক, মঠাধ্যক্ষ ও 
ছাত্রেরা ভারতের বেদান্তের বাণীকে সহজেই 
গ্রহণ করতে উত্পাহী। 


সাধাবণ লোকের ভাবত সম্পর্কে আগ্রহ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপক-শ্রেণীর বুদ্ধি- 
জীবী ছাড়া সাধাবণ লোকের মধ্যেও ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ দেখা যায়। ভারত 
শান্তিপ্রিয় অহিংল এবং প্রাকৃতিক এখর্ষে সমৃদ্ধ__ 
এই ধারণ। সাধারণ লোকের মধ্যেও বদ্ধমূল 
ভারতে অতি অল্প শ্রমে জীবিকা অর্জন করা 
চলে--এইকধপ ধারণ! জাপানী শ্রমিকদের আছে। 
ভারতের বর্ণভেদ, বাল্যবিবাহ, গোপুজী, যাঁছু- 
বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রাস্ত ধারণাও 
সাধারণ লোকের মধ্যে আছে । ভারতের দৃতা- 
বান ও জাপানস্থ ভারতবাঁপীরা যথার্থ প্রচারের 
দ্বারা জাপানীদের ভারত সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর 
করতে পারেন। সব মিলিয়ে ভারতকে সবাই 
শ্রদ্ধা করে, ভারতের সঙ্গে জাপানের ধর্মায় ও 
কৃষ্টিগত সংযোগ আছে ব'লে, গর্ঙোধ করে। 


জাপানের সাধারণ লোক এ ধর্মচ্চ! 


জাপানের অধিকাংশ লোক ধর্ম সম্পর্কে 
উদাপীন। বৌদ্ধ, সিপ্টো! ও খৃষ্টান-এই তিন 
ধর্মমতের লোক জাপানে আছে । প্রাত্যহিক 


ব্দোন্ত-প্রচারের ক্ষেত্র জাপান 


৫৫৯ 


জীবনে অচুষ্ঠানমূলক ধর্মীয় আচার বলতে বিশেষ 
কিছু নেই। কোন কোন গৃহে পুজার বেদী 
আছে। সাধারণতঃ: বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সিপ্টে৷ 
পুরোহিতরাই ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। বৎসরের 
বিশেষ বিশেষ খতুতে খতু-উৎসব বা প্ররুতির 
বিশেষ কোন শক্তির স্থানীয় পূজা ও উৎ্মব হয়। 
বৌহ্ধেরা এবং সিণ্টোরা অনেক লৌকিক দেব- 
তার পুজাও করেন। ধর্ম স্বদ্ধে কারও মনে 
গৌডামি নেই। ধর্মের জগ্য বিবাহ সম্পর্ক বা 
সামাজিকতা আটকায় না। একই পনিধারে 
খৃষ্টান বৌদ্ধ এবং সিণ্টো মতের লোক আছেন। 
উহাতে পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হয় না। পুন- 
র্মবাদে ও কর্মফলে অনেকেই বিশ্বাপী। পূর্ব 
পুরুষদের সমাধির প্রতি ও পরলোকগত আত্মার 
প্রতি সবাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। কোন 
বিশেষ ধর্মমতের উপর এদের বিরাগ ব। 
আসক্তি নেই । 


জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিবোধ 


ধমীয আচার অনুষ্ঠান কম হলেও জাপানীদের 
মধ্যে এক অপাঁধাঁরণ শীতিবোধ দৃষ্ট হয়। চুরি, 
ভিক্ষাবৃত্তি, প্রতারণা, মিথ্যভাবণ, খাঁছে 
ভেজাল দেওয়া_খুব কমই দেখা যায়। কাজে 
কর্মে ফাঁকি নেই। জাতি বা সমাঞ্জের নামে 
তারা অতি সহজেই বড় রকমের স্বার্থ ত্যাগ 
করতে পারে । জীবনকে খুব সহজভাঁবেই নেয়। 
খুব বিরুদ্ধ পরিস্থিতেও হা-হুতাশ নেই। 
প্রয়োজনবোধে অনায়াসে আত্মহত্যা করতে 
পারে। হারাকিরি' নামক আত্মহত্যার কথ। 
আমরা সবাই জানি। আগ্নেমগিরির গহবরে 
বা জলগ্রপাতে ঝাপ দিয়েও অনেকে আত্মহত্যা 
করে। জীবনটা ও মৃত্যুটা যেন একটা খেল! ! 
নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশ। । বিধবা-বিবাহ 
এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন-সম্মত। নারী-পুরুষের 


৫৬৬ 


লমান অধিকার আইনতঃ স্বীকৃত, বাস্তবে 


রূপায়িত। 


আধুমিক শহর ও শিল্পাঞ্চলে ভোগবিলানের 
প্রাচুর্য । নৃত্াশালা, পানশাঁলা, টেলিভিমন ও 
বু প্রকারের ভোগবিলামের উপকরণ 
বিচ্ঘমান। সবাই আপ্রাণ পরিশ্রমে অর্থ 
উপার্জন করে, দুই হাতে খরচও করে। 
খাও, দাও, স্ফৃত্তি কর-_এই যেন ভাব! কিন্ধ 
অবাধ বাক্তি-স্বাধীনতা ও ভোগোপকরণের 
প্রাচুর্য জাপানী মনকে ক্লান্ত, রিক্ত ও নূতন 
পথের সন্ধানী করেছে মনে হয়। 


বেদাস্তেব প্রকুষ্ট ক্ষেত্র 


জাতিগত ভাবে জাপান যুদ্ধের চরম ধ্বংসের 
সম্মুখীন হয়েছে_ হিরে।সীম। আর নাগাপাকির 
ধ্বংসে। বহু বিধবার ও পুত্রহাব। জননীর 
হাহাকার এখনও জাপানের আকাশে বাতাসে । 
যুদ্ছের বান্থ ক্ষয়ক্ষতি আর ধ্বংসকে পুরণ কারে 
জাপান আবার অথশৈতিক সমৃদ্ধিব উচ্চ শিখরে 
উঠেছে । জাপানী যুবকমুবতী আজ সত যুদ্ধ 
বা সাশ্রাজ্য-বিস্তার চাঁয় না। সবাই চায় 
শাস্তি। ভোগের উপকবণ, কর্মে নিয়োগের 
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সামাজিক ক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশা, 
প্রচুর ব্যক্তি-স্বাধীনতা! থাকা সত্বেও সবাইকে 
শ্রাস্ত ক্লাস্ত ও অবশন্ন মনে হয়। সাধারণ 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ---১০ম সংখ্যা 


মানুষের হিদ্যাবুদ্ধি কর্মক্ষমতা, সততা, উন্নত 
ধরনের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা থাক! সত্বেও এদের 
মলে কেন যে শান্তি নেই-_-এর উত্তর দিতে পারে 
একমাঁত বেদান্ত । 

স্বামীজীর ব্বপ্প ছিল___এশিয়ার অন্ুম্নত জাতির! 
জাপানের যান্ত্রিক উন্নতির দক্ষতাকে গ্রহণ ক'রে 
নিজেদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করবে। 
যুদ্ধোত্তর এশিয়া জাপানের কাছ থেকে তার 
শিল্পকৌশল নিচ্ছে। এই লেনপেনের যুগে ভারত 
জাপানকে বেদাস্তের বাণী দিয়ে সাহায্য করতে 
পারে। জাপানী মনে কোন ধর্মীয় গৌড়ামি 
বা দৃঢ় পূর্বপংস্কার নেই। স্থতরাঁং এই পরিস্থিতি 
বেদাস্তপ্রচারের পক্ষে সহায়ক । বৌদ্ধ দর্শনের 
মাধ্যযেও বেদাস্তকে সহজেই জাপানী জাতিৰ 
গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলা যায়। 

সুখের বিষয় কয়েকজন জাপানী চিন্তাশীল 
ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ও রামরুষ্চ মিশনের ছু” এক 
জন সন্গ্যাণীর উপদেশে ও অন্প্রেরণায় টোকিও 
ও ওপাকায় বেদাস্ত-কেন্ত্র গড়ে উঠছে। এ 
কাজকে আরও ত্বরান্বিত করা যায় নাকি? 
গ্রাচ্যের সর্বপেক্ষা শিল্পোনত দেশ জাপানে, 
ভাবতের প্রাচীন ভাবধারাপুষ্ট জাপানে বেদাস্ত 
মূর্ত হয়ে উঠলে একটি আদর্শ মানব-সমাঁজের 
বাস্তব রূপায়ণ দেখে মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আশান্বিত হ'তে পারবে। 
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বিজ্ঞানের বল 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


এ বিশ্বের আগ্ঠাঁশক্তি স্থপ্টিকর্ম করি সমাপন-- 
মানুষ, তোমাব হাতে এ ধবাৰে কবেছে অর্পণ । 

পৃর্ণৰপে অধিকাবি' নতুন কবিয়া তাবে গড়ো, 

অথব। বিজ্ঞানবলে বিধ্বংস করিবে, তাই করো । 


ধবারে সধপকণা ভাবি চিবদিন 
মহাঁশক্তি রবে উদাসীন। 
যতই বিস্তার করো মীনবমহিমা 
তোমাব ও বিজ্ঞানের ক্ষমতাব আছে পরিসীম।। 


ক্ষণজীবী পতঙ্গ মানুষ 
যতই উড়াঁও তুমি লুনিকে ও স্পুটনিকে খেলার ফানুস 
বিহিত সীমারই মাঝে তাব লীলা! চলে, 
সীমার লঙ্ঘন কভু তাবে নাহি বলে। 


যে বুদ্ধিতে কব তুমি ছঃসাধা সাধন, 
তাঁৰ বীজ মহাশক্তি-তব দেহে করিল বোপণ। 
এ অসীম ত্রন্মাণ্ডেব গ্রহাস্তব জিনিবাঁব আশা 
জেনে! তাবে বিজ্ঞানে বকাণ্-প্রত্যাশা | 


জীবলোৌক সংহাবিতে পারে তব বিজ্ঞানের বর্ল 

সাধিতে মাঁনসলোকে পাবে সার্বজনীন মঙ্গল ? 
বিশ্বজিৎ, তবু তুমি জীবনাস্ত সীমার অধীন, 
বিজ্ঞান লঙজ্ঘিতে সেই সীমা শক্তিহীন। 


প্রকৃতিরে জিনিয়াছ, ধরণী তোমার ক্রীড়াভূমি, 

মৃত্যুবিজয়ের কথা ভেবেছ কি তুমি? 

বিজ্ঞানের বলে নয়, লতি বল অন্য সাধনার 
মানুষই ছ্িনিয় মৃত্যু রথী হয় সাবথ্যে তাহার__ 
যুগে যুগে; দেশে দেশে, গ্রহে গ্রহে অভিযান যার । 


প্রাচীন ভারতে স্বরের সাধনা 


স্বামী মৈথিল্যানন্ধ 


প্রাচীন খধিগণ শব্বব্রদ্দধ আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন। শব্দের অন্তনিহিত যে স্বর আছে এবং 
স্বরের পশ্চাতে যে অনির্চচশীয় উত্স আছে 
তাহ] তাহার। ম্বরের সাধন] করিয়া অবগত 
হুইয়াছিলেন। ট্জমিনীয় ক্রান্ষণে একটি 
কাহিনী আঁছে, তাহা আলোচনা! করিলে এই 
তত্বটি আরও বিশদ হইবে। কাহিনীটি এই ঃ 

মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
দেবতার! স্বরশূন্য “খক্‌ মন্ত্রে' প্রবেশ করিলেন । 
মৃত্যু বুঝিতে পান্ধিলেন যে দেবতারা খক্-মস্ত্রে 
মধ্যে নিজেদিগকে লুক্কায়িত বাখিয়াছেন, যেমন 
একটি রত্বের মালার মধ্যে স্ত্রটি লুক্কায়িত 
থাঁকে। মৃত্যুর ভয়ে তখন দেবতারা মন্ত্রের মধ্যে 
যে "স্বর আছে তাহার মধ্যে প্রবেশ কবিলেন। 
মৃত্যু তখন স্বরের মধ্যে ঢুকিঘ্া। দেবতাদের আক্র- 
মণ করিবার প্রয়াশ পাইলেন । দেবতারা তখন 
স্বরের মধ্যে যে শাশ্বত অমর “ও আছে তাহার 
মধ্যে আশ্রঘ্র লইলেন। মৃত্য তখন আর কিছুই 
করিতে পারিলেন না । 

এই কাহিনীতে শিক্ষণীয় এই যে “ও” সমস্ত 
শব্ধ এবং ম্বরের পশ্চাতে মৃত্যুহীন শব্াাতীত, 
এবং শ্বরাতীত সত্তাভাবে বর্তমান আছেন। 
গৌতমীয় তন্ত্রে আছে যে স্বরযুক্ত শব্দের অনীম 
শক্তি এবং ইহ! আকাশের মতো সর্বব্যাপী -- 
ব্যাপিনী ব্যোমব্ধপা স্থারণস্তাঃ স্বরশক্তয়ঃ) | 

খষিগণ খক্-মন্ত্রের মধ্যে ম্বরযুক্ত সঙ্গীত 
যোগ করিয়| সামবেদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
সেইজন্য অধিকাংশ সাষবেদের মন্ত্র খথেদে 
পরিদৃ্ই হয়। খগব্দ ও লসামবেদে এই 
প্রভেদ ষে সামমন্ত্রের মধ্যে সঙ্গীতের স্থর দেওয়া 


হইয়াছে। স্মন্ত বেদের নধ্যে মামব্দেকে এই- 
জন্তই প্রাধান্য দেওয়! হইয়াছে । গীতাতে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “বেদানাং সাঁমবেদোহস্মি | তিনি 
স।মবেদের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রকটিত আছেন। 

খধিগণ যোগলহায়ে শবের ও সঙ্গীতের 
এক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই সমগ্র বিশ্ব 
বিধাতার চিন্তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । তাই 
বেদে আছে, “যথা পূর্বমকল্পস্বৎ |” বিধাতা পূর্ব পূর্ব 
যুগের ম্যায় তাহার চিন্তা হইতে এই বিশ্ব 
উত্পাদন করিয়াছেন । চিস্ত! মানদ ব্যাপার-_ 
'সহ্বল্পঃ কর্ম মানসম্‌। চিস্তা বা সঙ্ল্প অনসিক 
কর্ম হইতে সঞ্জাত হুইয়াছে। চিন্তা কি? 
কতকগুলি বর্ণেব সমষ্টমাত্র । বর্ণ ব্যতিরেকে 
কোন চিন্তা সম্ভব নয। আর বর্ণ গুলি কি? 
কতকগুলি ধ্বনিমাত্র । অত্তএব সমগ্র বিশ্বটি 
বর্ণ ও ধ্বনি লইয়া সংগঠিত। “বাচারস্তণং 
বিকাবো নামধেয়মত অর্থাৎ যাহা কিছু বস্ত 
বণিযা প্রতিভাত হইতেছে, সে সকল বর্ণ ব্যতীত 
কিছুই নহে। 

তত্বাস্থপারে শব্দ চতুধিধ। আমরা মুখে 
বা বাঁগিন্দ্রিয়র সাহাধ্ে যে শব করি তাহা 
“ব্থবী”। বর্ণসমষ্টির উচ্চাবণ না করিয়া আঁমর! 
ষে চিস্ত। কৰি তাহা “মধ্যমা” | 'মধ্যযা"র ভিতরে 
স্ক্ম শব্ধ যাহ: ধ্বনিত হয় অতি সুল্গ্ তরঙ্গে-- 
তাহার নাম 'পশ্স্তী। পশ্বন্তীকে যোগিগণ 
ধ্যানসহায়ে অনুভব করিয়া থাকেন। 'পশাস্তী”র 
পশ্চাতে এক অনির্বচনীয় সুক্মতম শব্ধতরঙ্গ 
আছে, উহার নীম “পরা? | 

ভগবান্‌ বিষুর করে যে শঙ্খ আছে তাহা 
শবেব প্রতীক । ইহা দ্বারা এই প্রদ্শশিত হর 
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যে বিধাতার করে অনস্ত শব্জের শক্তি বর্তমান 
আছে। এই শব্দ সর্বব্যাপী এবং বিশ্বসথটির 
আদিকাঁরণ ও অনারদি। যোগিগণ গভীর 
ধ্যানে হ্বদয়-গহবরে এই শব্দের অনুভূতি লাভ 
করেন। অনাহত চক্রের যধ্যে উহা অনাহত 
ধ্বনি বলিয়া খ্যাত। 

সাধারণতঃ শব দুই ভাগে বিতক্ £ একটি 
ধন্াত্মক, যাহ! শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি হইতে 
উথাপিত হয়। অন্যটি শষ্ধাত্মক যাহা কেবল বর্ণ- 
সমষ্টি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে । কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধে পাঁওবপক্ষের নিনাদিত শঙ্খ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র- 
গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল,-শবের এমনই 
শত্তি। শবশক্তি স্জনশীল, পালনশীল এবং 
ধ্বংক্ষম। 

খধিগণ স্বরের বা সঙ্গীতের সাধনা কবিযা 
সামবেদ গাহিতেন। সাঁমগানের দ্বারা লৌকিক 
নান! বিপদ্‌ দূরীকৃত করিতেন। অদৃষ্টজনিত 
আঁধিভৌতিক, আবিরদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপ 
শামসঙ্গীতের দ্বারা দৃরীরুত হইত। আধি ও 
ব্যাধি সামগানে বিনষ্ট হইত। ইহা ছাড়। 
মাহষের মধ্যে যে অন্তনিহিত আত্মশক্তি আছে 
তাহা সামগানের দ্বারা জাগ্রত হইত । 

বাত, পিস্ত এবং কফের ব্ষষো মানুষের 
মেজাজ ও শরীর মলিন হুইয়া থাকে । সাম- 
গানের সাহায্যে মালিম্তযুক্ত মন ও দেহ 
মালিন্যমুক্ত হইয়া প্রশাস্ত হইত। প্রাচীন 
ভারতে খবিগণ এই তত্ব বিশেষভাবে জ্বগত 
ছিলেন বলিয়া ভাবতীস্ম সঙ্গীতের বৈশিষ্ট/ 
শ্বীকৃত হয়। 

জিপুরতাপিনী উপনিষদে উক্ত আছে, “্বরেণ 
সংলয়েদ যোগী'--যোগী হুরের ছারা নিজের 


প্রাচীন তারতে স্বরের' সাধনা 


৫৬৩ 


মনকে সমাহিত করিবে । ব্রক্ষবিন্দু উপনিষদ 
আছে, '্বরেণ সন্ধয়েদ্‌ যোগী” যোগী সবের 
ঘবারা যোগ-সন্ধান করিবে। শতপথ ক্রান্ধণে 
আছে, 'প্রাণে! €ৈ ম্বর১'-হখন মন্ত্র স্বরলংযুক্ত 
হয় তখনই উহা! প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। হখনই 
মন্ত্রে প্রাণ জাগিয়া উঠে। যোগোপনিষদে 
আছে, “দদা নাদান্থলন্ধানাদ সংক্ষীণা বালনা 
ভবে সর্বদা নাদ বা স্থরের চর্চা করিলে 
মান্ষের বাসনাঁনিচয় ক্দগীণ হইয়া নষ্ট 
হইতে থাকে । 

আজকাল সঙ্গীতের সাহ[ঘ্যে ব্যাধির চিকিৎ- 
সাঁও হইতেছে । এ তত্বটি খবিগণ কত সহস্র 
বদর পূর্বে শুধু আলোচনা নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ব্যবহারও করিয়াছিলেন। শুধু আধি ও ব্যাধির 
ব্যাপারে নয়, আধিদৈবিক ও আঁধিভৌতিক 
ব্যাপারেও সামবেদের প্রচেষ্টা কম নয়। অধুনা 
এইপব সাধনা মন্দীভূত এবং বিরল বলিয়া 
অনেকের ইহাতে আস্থা নাই। 

পামগানে বিক্ষিপ্ত মন লমাহিত হয়। বিষয় 
লোলুপ ইন্দ্িয়গ্ডলি পামগানে নংযত হয়। সপ্ত 
আত্মশক্তি সামগানে উদ্ধদ্ধ হয়। ট্দব উৎপাত-- 
যথা অতিবুষ্টি, অনাবুষ্টি, ছুভিক্ষ, মহামারী, 
ভূমিকম্প এবং প্রাবনাদি সামগানে প্রশমিত 
হয়। মানবের কল্য।ণে যদি পরমাঁণুশক্তি 
ব্যবস্ৃত হইতে পারে, পরীক্ষিত এবং খষি ঘৃষ্ট 
সামগানের শক্তির প্রয়োগ কি চলিতে পারে না? 
যেহেতু ইহা ধর্মগ্রস্থের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে 
এবং যেহেতু ইছ1 বর্তমান বিজ্ঞানীগারে উদ্ভূত 
হয় নাই, বা যেছেতু ভারতীয় খধিদের ঘাঝ! 
ইহা! আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছিল, সেই হেতুই 
কি হ্বরের সাধন ও প্রয়োগ অবহেলিত হইবে ? 


তন্্ৰোক্ত মহাবিছ্য। 


অধ্যাপক আীগোপালচন্দ্র মজুমদার 


তগ্বশান্ত্রে বিদ্যা শবের অর্থ মন্। মন্ত্রবিশেষের 
কথা বলিতে গিয়া বিশ্বসারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 
“একাক্ষরী সমা নান্তি বিষ্যা জিতুবনে প্রিয়ে 1 
এখানে “বিদ্যা” শব্দটি “মন্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
মন্ত্র, যন্ত্র এবং দেবতা অভেদ্দ। মন্ত্রে ষে 
শক্তির সুক্মতম রূপ, তাহারই স্ুলতর প্রকাশ 
যন্ত্রে এবং স্থুলতম প্রকাশ দেব্তার মুত্তিতে। 
এইজন্য তঙ্ত্রে--যঙ্্র থাকিতে প্রতিমা স্থাপন নিষিদ্ধ 
হইয়াছে এবং যন্ত্র সত্বেও প্রতিমা স্বাপন করিলে 
দ্বিগুণ পুজা, জপ হোমাদি বিহিত হইযাছে। 
বাংলা অস্ত্রের দেশ। এইজন্য এদেশে 
সকলেই দশ মহাবিষ্ার নামের সহিত পরিচিত । 
শীক্তগণ যে নামাবলী ব্যবহার করেন, তাহাতে 
দশ ম্হাবিদ্যাব নাম অস্কিত থাকে য্থা ঃ 
কালী তাজা মহাবিষ্যা যৌডশী তৃবনেশ্বরী। 
ভৈরবী ছিন্নমস্ত! চ বিদ্যা ধূযাব্তী তথা ॥ 
বগল! সিদ্ধ-বিছ্চ। চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। 
এতা দশ মহাবিষ্ঠাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীতিতাঃ ॥ 
এই দশ মহাবিদ্া ব্যতীত তত্বে আরও 
অষ্ই মহাবিগ্যার কথ উল্লিখিত হইয়াছে । দুর্গা, 
জ্গদ্ধাত্রী, অন্পূা, ভ্রিপুরা, সরম্বতী প্রভৃতি 
আগ্যাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশও মহাঁবিগ্যাব্ূপে 
কথিত হইযাঁছে। 
এই সমত্ত মহাবিষ্ঠার মন্ত্র-পাধনায় সাধারণ 
ক্ষেঞ্জে করণীয় বিচারাদিব কোন প্রয্োজন নাই। 
আগ্যাবিষ্ঠ। শ্টামামায়ের মঞ্্রের কথ। বলিতে গিয়া 
ভৈরব তন্ত্রে শ্রীশিব বলিতেছেন £ 


অথ বক্ষ্যে মহাবিষ্যাঃ কালিকায়াঃ সুহুর্প তাঃ। 
যাপাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তে। ভবেন্্রঃ ॥ 
নাত্র চিন্তা-বিশুদ্ধিঃ প্যান বা মিত্রাদিদূষণম্‌। 
ন্‌ বা প্রস্থানবাহুল্যং সময়াসময়াদিকম্‌। 


সি 


অনন্তর কালিকাদেবীর সুছুলভ মন্ত্রাদির কথা 
বলিতেছি। এই সকল মন্ত্রের জ্ঞানমাত মাচুষ 
জীবন্ুক্ত হইতে পারে । এই সমস্ত মন্ত্রগ্রহণে 
মন্ত্শুদ্ধি বিবেচনা ও অবিমিত্রাদি বিচার নাই। 
এই মন্ত্রের উপাপনাতে প্রয়ানবাহুল্য অথব। লময়- 
অসময় বিবেচনা নাই। 
মৃহাহুর্গ মঙ্্ের মাহাত্ম্যকীর্তনে বণিত হইয়াছে, 

চতুব্গপ্রদৎ সাক্ষান্মহাপাকনাঁশনম্?। এই 
বিগ্ভার সাধনায় গন্ধ, পুষ্প, হোম প্রভৃতি আযান 
গ্রহণের গ্য়োজন নাই। 'জপমাত্রেণ নিদ্ধিদা” 
কেবলমাত্র জপের দ্বারাই_-পিদ্ধিলাভ হয়। 
সমন্ত সি্ধবিদ্যার মন্ত্রেরেই এইব্প মাহাত্ম্য 
তন্ত্রশান্ত্রে কীতিত হইয়াছে। 

দশ মহাবিগ্ভার উৎপত্তি লখঞ্ধে প্রাণ- 
তোধিণী+কার কয়েকটি আখ্যানের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। আগ্ভাবিগ্য! কালীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে 
'মার্কেণ্ডেয় পুরাণ-কিত বৃত্ত তত্ত্রেও স্বীকৃত 
হইয়াছে । হিমালয়্থৃতা পার্বতী জান্ববী-স্সানে 
গিয়াছেন। এদিকে দেবতারা শুভনিশুন্ডের 
অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া জাহ্বীতীরে দেবীর 
স্তব করিতেছেন। পার্বতী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনার! কাহার স্ভব করিতেছেন ? 
তথন পার্তীর শরীরকোষ হইতে এক দেবী 
নির্গতা হইয়া বলিলেন, ইহার! আমারই গ্যব 
করিতেছেন ।* নেই দেবী কৌধিকী নামে খ্যাত। 
গৌববর্ণা পাঁধতী তখন কৃষ্ণবর্ণা হইয় 1কালিক! 
নামে হিমালয় পর্বতে অবস্থান করিলেন । 

তারা ছিন্নমস্তা ধূমাবতী-_মহাঁবিদ্যার আবি- 
ভাব সম্বদ্ধে তন্ত্রে বিভিন্ন কাহিনী বণিত হইক্াছে। 
মহাতুর্গা জগঘ্ধাত্ী দেবীর আবির্ভাব বন্বস্ধে 


কান্তিক, ১৩৬৬] 


কাত্য।য়নীতস্ত্রে যে আখ্যান কথিত হইস্সাছে, তাহা 
কেনোপনিধদ-কথিত উম্না হৈমবতী দেবীর 


আবির্ভাবের কাহিণী-সদৃশ ৷ 
পুরাকালে দেবতারা অস্থরদিগকে জয় করিয়া 
মনে করিলেন, “আমরাই ঈশ্বর । আমাদের 


অতিরিক্ত ঈশ্বর কেহ নাঁই। দেবতাদের এই 
অভিমান দেখিয়া আগ্যাশক্তি জগন্মাতা তাহাদের 
সংযত করিবার জন্য “কোটিক্্ধসমপ্রভ+ “কোঁটি- 
চন্্রস্থশীতল' বিবাটরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের 
সম্মুথে আবিভূর্তা হইলেন । দেবতারা বিশ্মিত 
হইয়! ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি কে?" তীহাত্না 
বাু ও অগ্নিকে তাঁহার পবিচয় লইবার জগ্ঠ 
পাঁঠাইলেন | অগ্নি ও বামু হৃতগর্ব হইয়া, তাহাকে 
জানিতে না পারিয়াই ফিরিয়া! আসিলেন। তখন 
ইন্দ্র বুঝিলেন যে ইনি মহাঁদেবী। পুজান্তবাদির 
বারা ইন্দ্র তাহার প্রসন্নতা বিধান করিলেন। 
দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই মহাদেবী 
তাহার স্থগোপ্য মঙ্গলময়বূপ ধারণ করিয়া তাহা 
দিগকে দর্শন দিলেন £ 

মুগেন্দ্রোপরি হৃন্মেরা স্বালংকারভূষিতা! 

চতুভুক্জ। মহাঁদেবী নীগযজ্ঞেপবীতিনী ॥ 

ত্রিনেত্রা কোটি-চন্দ্রাভা দেবধিমুনিসেবিতা ॥ 

তন্ত্রোক্ত মহাবিদ্যার পূজায় প্রত্যেক দেবীর 
ভৈরবের পুঁজীরও বিখান আছে। যিনি যে 
দেবীর মঞ্ধের ঝধি, তিনি তীহার ঠতভরব। এই- 
রূপে আ'গ্যাবিছ্যা কাঁলিকাদেবীর ভৈরব মহাকাল, 
তারাদেবীর ভৈরব অক্ষোভ্য, মহাছুর্গার ইভবব 
নারদ, ইত্যাদি। 

ভারতচচ্ছ তাহার 'অন্রধামঙ্গলে' দশ- 
মহাবিদ্ার আবির্ভাবের একটি অপুর্ব কাহিনী 
লিখিম্বাছেন । ইহা সাধারণে প্রচলিত, কিন্ত ইহার 
মূল কোন তন্ত্র আছে কিনা, ঠিক জান! যায় না। 

দক্ষকন্তা মতী নারদের মুখে শুনিলেন যে 
তাহার পিতা একটি হজ্জের অনুষ্ঠান করিতেছেন, 


তস্ত্রোক্ত মহাবিগ্তা 


€৬৫ 


তাহ।তে দেবতারা সকলেই নিমস্ত্রিত হইয়াছেন, 
শুধু শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। দেবী শিবের 
নিকট পিতৃগৃহে যাইবার অঙ্থমতি চাহিলেন, 
কিন্তু শিব বিনা-আমস্ণে ঘাইবার অনুমতি দিতে 
সম্মত হইলেন না। তখন দেবী একে একে দশ 
মহাবিদ্ার মৃতি ধারণ করিয়া শিবকে আপন 
মাহাত্সা জানাইয়া দিলেন। শিব যে দিকে 
দৃষ্টিপাভ করিলেন, সেই দিকেই একটি নৃত্তন 
মৃতি দেখিতে পাঁইলেন। ভারতচন্দ্রের সেই 
মনোজ্ঞ বিবরণ হইতে নিম্নে কিছু উদ্কৃতি 
দিতেছি £ 


সতী কন মহাপ্রভু, হেন না! কহিবা। 
বাপ-ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥ 
যত কন সতী, শিব না দেন আদেশ । 
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥ 
মুক্তকেশী মহামেঘবরণ] দস্তর1। 
শবার্ঢা করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা ॥ 
গলিতরুধিরধার] মুণ্ডমালা গলে। 
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে ॥ 
আর বামকরেতে কপাণ খরশান। 

ছুই ভূজ দক্ষিণে অভগ বরদান ॥ 
লোলজিহ্বা রক্ধারা মুখের ছুপাখে । 
ত্রিনয়ন অর্ধচন্ত্র ললাটে বিলাঁপে ॥ 


এই বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে দেবীর ধ্যানাঙ্গগা এবং 
ইহা ভাব্তচন্দ্রের তম্ত্রশাস্মে নৈপুণ্য স্থচিত করে । 


দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ । 
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥ 
নীলবর্ণা লৌলজিহ্ব! করালবদন1। 
সর্পবন্ধা উধ্ব এক জট! বিভূবপ। ॥ 
অর্থচন্দ্র পাচধানি শোভিত কপাল । 
জিনয়ন লক্ষের পর বাঘ ছাল 1 
নীলপন্ম খড়গ কাঁতি সমুণ্ড খপর | 
চানিহাতে শোভে, আবোহণ শিবপর ॥ 


৫৬৬ 


ক্রমে ক্রমে এইরূপে মহাদেব কতৃক ষোড়শী বা 
রাজরাজেশ্বরী, ভূবনেশ্বরী, রবী, ছিন্নমস্তা, 
ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলারূপের 
দর্শন বণিত হইয়াছে । এই সমস্ত বর্ণনার ভিতর 
দিয়! ভারতচন্দ্রের তন্ত্রশান্মে অপাধারণ নৈপুণ্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


তন্্রশান্ত্র রহস্তশান্ত্র। ইহার তত্ব ও সাধনা 
গুরুগম্য । মন্ত্রমৃহও রহশ্যভাষায় বণিত, 
তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিই এই সকল মন্্রোদ্ধার করিতে 
পারেন । তশ্রপার-রচয়িতা একফ্কানন্দ আগম- 
বাগীশ মহোদয় তাহার নিবদ্ধে এই সমস্ত রহশ্য- 
মন্ত্র ুটভাবে ব্যাখা] করিধা যে অপরাধ করিয়া 
ছেন তাহার স্থালমের জন্য জগন্মাতাঁর নিকট 
ক্ষম। প্রার্থনা করিয়াছেন £ 


বেদার্থশাস্মবিপরীতবিলোকনেন 

প্রায়ো ভব্দধনলোপমবেক্ষ্য মাতঃ। 

তদগৃড়কৃটবিশদীকরণেষু জাতান্‌ 

মাতঃ ক্ষমন্থ তব পাদযুগেঘু যাচে।। 

__মা, তোমার শ্রীপাদপন্সে প্রার্থন। করিতে ছি, 
পাছে বেদবিরুদ্ধ বলিয়। তোমার পুজা লোপ 
পায়, এই ভয়ে আমি নিতান্ত গুঢ কুটস্থানের 
ব্যাধ্যা করিয়াছি, তাহাতে গুহা বিষয় বাক্ত 
হইয়াছে । মা, তজ্জনিত আমার দোষ তুমি 
ক্ষমা কর। 


তত্ত্রো্ত দেবীর মৃতিসমূহ রহম্যাবৃত। 
সাপন-সিদ্ধ বৃহ্ম্বিদ্‌ আচার্ই এই বহস্তের 
মর্ষোদঘাটন করিতে পারেন। স্বামী 
প্রত্যগাতআানন্দ সরস্বতী তাহাব 'জপস্থত্রম গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডে যে তত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, 
পাঠককে তাহার কিঞ্চিং উপহার দিয়া এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। অত্বোক্ত 
ছিন্নমন্তা ব1 প্রচণ্ডচণ্ডিক' দেবী আপাতদৃষ্টিতে 
অতি তয়ঙ্করী। ভারতচন্ত্রের ভাষায় £ 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ম--১০ম সংখ্যা 


বিকপিত-পুণ্ুরীক-কর্ণিকার মাঝে 
তিনগুণে ভ্রিকোণমগুল ভাল সাজে। 
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি। 
কোঁকনদব্বণ] ছিতৃজা দরিগস্থরী ॥ 
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্তাস্থিমালা গলে। 
খঙ্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধবি করতণে ॥ 
ক হইতে রুধির উঠেছে তিন ধার! 
একধাবা নিজ মুখে করেন আহার ॥ 
দুই দিকে ছুই সখী ডাকিনী বর্িনী। 
ছুই ধারে গিয়ে তারা শব-আরোহণী ॥ 
চন্দ্রস্র্য অনলশোভিত ভ্রিনয়ন। 

অর্ধ চন্দ্র কপালফলকে হশোভন ॥ 


স্বামী প্রত্যগাত্মীনন্দ দেবীব ছিনমস্তা-মৃত্তির 
রহস্য নিয়োক্ত শ্পোকে প্রকাশ করিযাছেন £ 


্রক্গাম্্ীতি প্রমাণাং 
পদতলদলিত] বিপ্রতীপা বিরংসা, 
প্রজ্ঞানং ব্রল্গ পৃর্ণী- 
দিতিপদ-গমনাচ্ছান্তিকন্মন্ত্রবর্ৈঃ | 
আত্মায়ং ব্রক্ম চেতি 
শ্রতিযু নিগমনাং তন্তবমন্যাদি তত্বম্‌, 
নাদৈমু গ্যন্তদর্থ: 
স্কুটিতপরিচয়া ছি্নমস্তাহস্ত গুহা! ॥ 
মায়ের একটি রহম্যমৃত্তি ছিন্রমস্ত! , ইহার 
মধ্যে বেদান্তের চারিটি প্রপিদ্ধ মহাবাক্য লুকাইয়। 
রহিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা! ব্যাপ্যাঙ হইতেছে £ 
“অহং ব্রদ্ধাশ্মি' বাক্যে বিপ্রতীপ বিরংস1 পদ- 
দলিত, কারণ এ বোধ নিশ্চয় হইলে পরমাত্মাতেই 
পূর্ণ রতি হুয়। ভূমা! আত্মাই আত্মার নিরতিশয় 
প্রিয়, অল্প অনাত্মবস্তরতে প্রিয়বুদ্ধি স্বাভাবিক 
নহে, অথচ তাহাতেই জীবের ভোগেচ্ছা_ইহাই 
বিপরীত বিরংসা। ছিন্নমস্তার পদতলে ইহাই 
দলিত। “আমি স্বর্ূপতঃ আনন্দ-ত্রন্ষই,। এবং 
্রঙ্ধ ছাড়। আর কিছু নাই'--এই তাব নিশ্চ 


কার্তিক, ১৩৬৬ এ 


হইলে বিপরীত রতি দূর হইয়া আত্মরতি 
প্রতিষিত হয়। 

শান্তিপঠের মম “ওপুর্ণমদঃ পুর্ণযিদং * 
ইত্যার্দ পদের দ্বারা লক্ষিত প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম? 
ছিন্নমস্তার প্রতীকে প্রকাশিত । আপন মন্তক 
ক্মাপনি ছেদন করিয়া, আপন রক্ত আপশি পান 
করিয়া তিনি দেখাইত্েছেন-_ ইহাঁও পূর্ণ, উহীও 
পূর্ণ, পৃ হইতে পুর্ণকে লইলে পূর্ণ ই থাকে; 
পুর্ণ ব্যতীত অপূর্ণ কোথায়? 

“অয়মাত্। ব্রদ্মণ মহাঁবাক্যের অর্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে এইভাঁবে-_ দেবীর দিব্য শরীরে যে আত্মা 
কিধির "রূপে রহিয়াছে, তাহাই অন্তর্বহিঃ সর্বত্র । 

শ্রুতি বেভাবে নিঃশেষে প্রমাণ করিয়াছেন, 
মেইভাবে '“তত্বমগি' মহাঁবাক্যবূপ অপি দ্বারা 

দেবী আপন ত্রন্বত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। 
করের অসি সেই 'অসি"বই প্রতীক । দেহের নিয়াঙগ 
জীব্ভাব “তব পদার্থ, উত্তমাঙ্গ “তত, পদার্থ, 
'অপি' পদটি এতদুভয়েব ভাগত্যাগলক্ষণ প্রদর্শন 
করিতেছে । উভয়ের বিশেষ ধর্ম ত্যাগ করৰিযা 
উভয়ের সাধারণ কির, অভিন্ন সত্তারূপে গৃহীত 


তন্ত্রেকে মহাবিদ্কা' 


৫৬৭ 


হইতেছে । দেহ হইতে যাহা নির্গলিত, মুণ্ডে 
তাহাই সমপদিত। আপন স্বরূপ-পরিচয়ে ছিন্রমস্ত। 
আমাদের বুদ্ধিতে উত্ভতামিত হউন । মহাবাকা- 
চতুষ্টয়ের এবূপ অর্থ-_নাদানুদদ্ধান বা ও'কারের 
অর্থনিণয় দ্বাবাই সাঁধককে লাভ করিতে হুইবে। 
পূর্বোক্ত গ্রন্থে লেখক এইভাবে কালী, তারা, 

ধূাবতী প্রভৃতি মহাবিষ্ঠার তত্বও উদ্ঘাটিত 
করিয়াছেন। তন্ত্রাচার্ষেরা! বলেন, বেদাস্ত-সাধনার 
ব্যাবহারিক পদ্ধতি তন্তে উক্ত হইয়াছে । 
ব্দান্তের অদ্বৈতাহ্ভূতি ও তন্ত্রের শিবত্ব-জ্ঞান 
একই বস্ত। মহারিস্ঠাগণের লাধনা এই চরম 
বস্তলাভের উপায়। পাশবদ্ধ জীব, পাঁশমুক্ত 
শিব। ভস্ত্রোক্ত সাধনার দ্বারা জীব ঘখন ঘ্বণা, 
লজ্জা, জাতি, কুল, মীন প্রভৃতি অষ্টপাশ হইতে 
মুক্ত হয় তখনই সে অনুভব করে, "চিদানন্দরূপঃ 
শিবোহহং শিবোইহম্‌।, 

জয়তু জয়তু মাতবিষ্বসৌভাগ্যদাত্রী 

জয়তু জয়তু মাতনিখিল-প্রেরয়িত্রী 

বিতর বিত্বর ভক্তিং সর্বদা তে পদাজ্জে 

লুঠতু লুঠতু চেতো। ভূঙ্গকন্তে পদাঁজে ॥ 


চিন্ময়ী এল এ 


শ্বীকালীপদ সর্থেল 


বেগে বয় ভরাঁনদী উচ্ছল ছল ছল, 
শারদ শশীর হাপি মধুময় উজ্জ্বল, 

মধুর চীর্দিনী রাতে মাতোয়ারা দিঘিকুল 
তুলিতেছে কলতান, ফুল্ল কানন-ফুল, 
দোঁছুল্‌ দোছুল্‌ ছুল্‌, কাশফুল দুলিছে, 
শ্যামন ধরণীতলে হিল্লোল তুলিছে, 
সুনীল সরসীজলে বিকশিত শতদল, 
গাছিছে ভ্রমর সুখে, সমীরণ চঞ্চল। 
বিশ্ব-বিটপী-মুলে শঙ্খ ঝাজিল এ 
মুম্ময়ীরূপে মোব চিন্ময়ী এল এ: 


্বর্ণনুকুট মাথে কানে দোলে কুগ্ডল 
সহাসিনী মুখখানি সুন্দর ঢল ঢল 
কোমল কমল-আখি করুণায় টলটল, 
সমরে শরমহাঁরা আলুথালু অঞ্চল। 
লস্বিত কুঞ্চিত এলায়িত কুস্তল 

মঙ্গল! দশ হাতে আনিয়াছে মঙ্গল। 
করুণা-কাতর হিয়া সেহের তুলনা নাই, 
ুষ্ট দানব, তৰু চরণে দিয়েছে ঠাই। 
মাটির দেউলে মোর নাশি খন-তম-ঘোর 
অক্ুণ উদ্দিল "সাজি দুপ-নিশি হ'ল ভোর | 


প্রার্থনা 


শ্রীস্ুধামঘ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জীবনে জমেছে অনেক দুঃখ গ্লানি 
বাথাহত প্রাণে আজি পবাজয় মানি। 


এতদিন মনে ছিল এ অহংকার 

পেতে পারি সবই শক্তিতে আপনার। 
কিন্তু দেখিস ধরিতে গিয়েছি ঘারে 
কালের প্রবাহে "হারায় তা'বারে বাবে। ৮ 
এই কাছে টানি, এই পুন দূরে ঠেলি 
চাওয়া পাওয়া! নিয়ে কতই না খেলা খেলি। 


কী যে চাই তাহা নিজেই বুঝি নাহায় 
খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন যে কেটে যাঁয়। 
জ্ঞানে অজ্ঞানে চেয়েছি কতনা কিছু 
ছুটিয়৷ চলেছি মায়া-হরিণের পিছু । 
যতই চেয়েছি সম্পদ্‌ সম্মান 

বেডেছে যাতনা লভিয়াছি অপমান। 


সীমাহীন এই চাওয়ার বিরতি করি 
চরণে টাণিয়া লও দয়াময় হবি। 


আমার যা কিছু সকলি তোমার হোক্‌ 
ঘুচক ঘন্ব বদন! দুখ শোক । 


কবে? 


ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 


কতবার চাহিযাছি ওগে। ভগবান্‌। 
তোমার ছুয়্াবে, 
করিয়াছ দান, তাতে নাহি প্রতিদান, 
দিয়েছ আমারে 
--কুবেরের সম। 


আবার চেয়েছি আমি দু'হাত বাডায়ে 
ফুরায়েছে যবে, 

সে চাঁওয়। হয়নি শেষ, হবে না কখনো, 
চিবদিন রবে-_ 

চাতকের সম ॥ 


তোমার আমার মাঝে চাওয়া আর পাওয়া 
কবে হবে শেষ? 
কবে এসে খুলে দেবে প্রাণের ছয়ার 
ওগো পরমেশ ? 
বল দয়া করে। 


কবে এসে ভালবেসে বসিবে আমর 
হাদয়-কমলে? 
পূজিব তোমায় কবে আখিজল দিয়ে 
প্রিয়তম ব'লে 
চিনিব তোমারে ? 


প্যারীঠাদ মিত্র ও বাংলা সাহিত্য 


অধ্যাপক শ্রীগরণবরঞ্জন ঘোষ 


ডিরোজিওর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে প্যারী- 
চাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় আসন লাঁভ 
করেছেন। পূর্বগামী সাহিত্যিকদের মধ্যে কবি- 
তায় মধুন্থদন এবং গছ্ে প্যারীচাদকেই বঙ্িম- 
চন্দ্র সবচেয়ে বেশী অভিনন্দন জানিয়েছেন । 
প্যারী্াদের “আলাঁলের ঘরের ছুলাল”১ বাঁংলা 
গছ্যের শৈলী ও বিষয়বস্ত--_উভয়ক্ষেত্রেই দিকৃ- 
পরিবর্তনের পরিচায়ক । সাহিত্য-শষ্টারূপে তার 
কৃতিত্বের চেয়ে সাহিত্যের পথিকুংরূপেই তাঁর 
সার্থকতা বেশী | অবশ্য আজ অবধি আমরা 
তার “টেকচাঁদ ঠাকুর” ছদ্মনামটিকেই বিশেষভাবে 
ন্মরণ করি এবং 'আলালের ঘরের দুলাল" প্রাকৃ- 
বঙ্কিম সাহিত্যের বিস্ময়কব স্থষ্টি । তবু সাহিত্যকে 
পণ্ডিতগে্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, আরো 
বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করার রুতিত্বের জন্যই 
তিনি আঙ্গ অবধি ম্মরণীয়। স্থট্টিমূলক সাহিত্যের 
বিচারে একমাত্র 'আলালের ঘবের দুলাল ছাঁডা 
প্যারীচাদের আঁর কোন বচনাই উল্লেখযোগ্য 
নয়। কিন্ত প্যাবীষ্ঠাদের সমগ্র রচনাবলী অন্য 
কারণে আমাদের কাছে আগ্রহের বস্তু । 

ডিরোজিওর যুগটিকে অনেকে ভুল ক'রে 
ভ।ঙনের যুগ বলেই মনে করেন। কিন্ত 
ডিবোঁজিও-শিষ্যদের পরবর্তী জীবনের কর্মধাবা 
অনুধাবন করলেই বুঝতে পাঁরা যাঁয় যে, সন্রগ্ন 
দেশের চিন্তায় ও কর্মে নৃতন উদ্ভম ও সংগঠনের 
প্রেরণা নিয়ে আদাই তাদের ব্রত ছিল। রাম- 
গোপাল ঘোষ, তারা্াদ চক্রবতাঁ, রাঁমতঙ্থ 
লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁধানাথ 
শিকদার, প্যারীচীদ মিত্র, তার ছোট ভাই 
কিশোরীচাদ মিন্ত্র প্রভৃতির জীবনকাহিনীর মধ্য 
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দিয়ে নবষুগের বাংলা গড়ে উঠেছে। উনিশ 
শতকের প্রথমাধের এই চিন্তা ও কর্মনায়কেরা 
বাঙালীমানসে কী সম্পদ এনে দিয়েছিলেন, তার 
কিছুট! পরিচয় মেলে প্যারীটাদের রচনাবলীতে। 
এই প্রবন্ধে আমরা বিশেষভাবে দেপ্দিকটির 
আলোচনাই কণ্রব। 

প্রথম জীবনে প্যারীাদ্দ তিনজন মনীষীর 
নিকট সংস্পর্শে এসেছেন_ডেভিভ হেয়ার, 
ডিরোজিও এবং রামমোহন । প্যারীটাদের মনন- 
ভূমি এই তিনটি মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গড়ে 
উঠেছে । ডেডিঙ হেয়াবের বাংল! ও ইংরেজী 
ছুটি জীবনী তিনি লিখেছেন । “জীবনী” হিসাবে 
তেমন উল্লেখযোগ্য না! হলেও হেয়ার সাহেবের 
উদ্দেশ্তে প্যাবী্টাদের স্বত:-উতৎ্পারিত ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার পরিচায়ক গ্রন্থ ছুটি পড়ে আমরা বুঝতে 
পারি যে “পরহিতায়”, উতপগশকতপ্রাণ হেয়ার 
সাহেবের প্রভাব কত গভীরভাবে তাঁর অন্ত- 
লেকে প্রবেশ করেছিল। হিন্দু কলেজের 
শিক্ষকদের মধ্যে ডিরোজিওর আকর্ষণে অন্যান 
অনেক ছাত্রের মতো প্যারীটাদ ও যুক্তিনিষ্ঠ জান- 
সাধনার নৃতন জগতের সন্ধান পেলেন । দু- 
ব্সরেরও কম সময় ( ১৮২৯-এবর জুলাই থেকে 
১৮৩১-ব এপ্রিল )২ প্যারীটাদ এই অপাধারণ 
শিক্ষকের সান্নিধ্যে খাকার স্থুযোগ পেয়েছিলেন, 
কিন্ত তার পরবতী জীবনের জ্ঞানসাধনা ও 
জ্ঞানবিস্তারের প্রচেষ্টার মূলে এই নব্যবঙ্গের 
অন্থতম শিক্ষাগ্ুরুর প্রেরপাই সবচেয়ে বেশী 
কাঙ্জ করেছে। 

হিন্দুকলেজের এই তরুণ অধ্যাপক ইউ- 
রোপীয় সাহিত্য ও দশনের আশ্লাচনার মধ্য 
২ কর্মবীর ফিশোরীর্াদ বিএর-সমস্ম খনাখ ঘোষ পৃঃ ১৩-১৬ 
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দিয়ে তার ছাত্রদের অন্তরে যে স্বাধীন চিন্তা 
শক্তির প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, তাঁর ফলেই 
পরন্তা বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে মানসমুক্তির 
সংগ্রাম শুরু হয়। ডিরোঁজিওর ছাত্রদের সত্যা- 
চুরাগ ও স্বাধীনতা প্রিয়তা শিক্ষিত সমাঙ্জে 
মনুষ্যত্বের নৃতন মানদণ্ড স্ত্ি করে। সেইসঙ্গে 
তাদের পাশ্চাত্যমুখখখী ইহজীবনপর্ব্গ মনৌভাবও 
এদেশের চিস্তাশীল মান্গষের কাছে উদ্বেগের 
কারণ হয়ে দাড়ায় । অবশ্য প্রথম জীবনের 
উন্মাদন! কেটে যাবার পব ডিরোজিওর শিষ্যেবা 
অনেকেই ভারতীস্ চিন্তাধারান নিক্জন্ব বৈশিষ্ট্ের 
প্রতি আবার মনোযোগী হন। পারীটাদের 
রচনাবলীতে দে মনোযোগের ফল দেখতে পায়] 
যাঁয়। ভিরোজিওর চিরু অতৃপ্ত জ্ঞানতৃষ্ণার 
উত্তরাপিকাঁর পেদ্ধেছিলেন প্যারীাদ। 
প্যারদীচাদের কর্মজীংন তার এই জ্ঞানচ্চার 
পক্ষে বিশেষ সহাদ্ক হয়েছিল। সে যুগের 
ইংরেজী শিক্ষিতদের কাছে সরকারী উচ্চপদের 
যেলোভ্রনীয় আকর্ষণ ছিল, প্যারী্টাদ অনাদাসে 
সেই আকর্ষণ জয় ক'রে গ্রন্থাগ।রিকের কাজ গ্রহণ 
করেছিলেন। কলিকাতা পাব্রিক লাইব্রেবির 
সহকাবী গ্রন্থাগানিক থেকে ক্রমে তিনি প্রণান 
গ্রন্থাগারিকের পদে উন্নীত হন। এই গ্রন্থাগার 
টিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্যারীচাদ 
তার শিজন্ব জ্ঞানভাঙারটিও পূর্ণতর করে 
তোলেন। কর্মক্ষেত্রে প্যারীষ্ঠাদ এই গ্রস্থাগাবের 
কাজ ছাড়া কিছুকাল বহির্বাণিজ্যের কাঁজও 
করেন। তেকালের অনেক বড বড় ইংরেজ 
কোম্পানীতে তিনি অন্যতম ডিরেক্টরও ছিলেন। 
তবে শেষ অবধি ব্যবলায়ে তার প্রচুর আথিক 
ক্ষতি হুয়। জ্ঞানার্জনের লাধুতা অর্থোপা- 
জনের ব্যাবলায়িক ক্ষেত্রে সৃফলদায়ী হয়নি। 
কিন্ত এই ক্ষয়ক্ষতির উধ্বরে ছিল প্যারীষ্ঠাদের 
চিত্তপ্রশাস্কি। জীবনের প্রধান ব্রতটি তিনি 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--১৭ম সংখ্য। 


সাধকের মতোই উদ্যাপন ক'রে গেছেন। সে 
ব্রত জ্ঞানার্জনের ও জ্ঞান-বিতরণের | 


শ্বদেশপেবার প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ সেকালের 
নবাবঙ্গের তরুণদের লহায়তায় “ব্রিটিশ ইত্ডিয়। 
সোপাইটি” ধীরে ধীরে ব্রিটিশ ইতিয়ান 
এসোসিয়েশনে পরিণত হয়। প্যারী্টাদ সেই 
এসোপিয়েশন বা সমিতির একজন প্রধান 
উদ্যোক্ত1। তার অন্তান্ত বন্ধুদের মতো প্যাপীচাদ 
দেশের উৎপাদন থেকে শুরু ক'রে শামন্পদ্ধতি 
অবধি সর্ববিষয়েরই মনে (যোগী এবং উন্নতিকামী 
সম[লোচক ছিলেন! 'দ'ধাবণ জ্ঞনোপার্জিক। 
সভা” (১৮৩৮ খু: স্থাপিত ) প্যারীাদের মতো 
জ্ঞানাম্বেধীকে শ্বভাঁবতই আকধণ করেছিল 
কলিকাতা রিভিউ, এবং এএগ্রিহর্টিকালচ্যারাঁল 
সোসাইটি'র মুখপত্জে তিনি যে বিভিন্ন ও বিচিত্র 
বি্ষয়ে প্রবদ্ধাদি লিখেছিলেন, সেগুলি স্বদেশ 
কল্যাণে ত্রতী প্যারীষ্াদের মানল প্রবণতা? 
পরিচায়ক । 

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাঁমে '্ঞানান্বেষণ, 
“বেঙ্গল স্পেক্টেটর এবং "মানিক পত্রিকার সঙ্গে 
প্যারীঠাদের ম্মতি বিজডিত। শেষোক্ত 
পত্রিকাটির প্রকাশক প্যারীাদ ও রাধানাথ 
শিকদার । ১৮৫৪ খুঃ যখন এই পত্রিকাটি 
প্রকাশিত হয়, তধন বাংল গণ্ের আর একজন 
শ্রেষ্ঠ শিল্পীও আবিভূতি, বিদ্ভাণাগর এ বতসরেই 
তার 'শকুস্তলা' প্রকাশ করেন। প্যারী্াদেব 
পত্রিকাঁপ্রকাশের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল সধ- 
সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার। উদ্দেশ্টের এই 
মহত্বের জন্ধ তিনি আজও আমাদের নমন্য। 
“মাসিক পত্রিকার আদর্শ ছিল 


'এই পত্রিক সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্ ছাপ! 
হইতেছে, যে ভাধায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, 
তাহাতেই প্রস্তাবলকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পঙডিতের। 
পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা 
লিখিত হয় নাই ।' 


কাণ্তিক, ১৩৬৬ ] 


১৮৬০ খু প্যারীাদের পত্বীবিয়োগ হয়। 
এই সময় থেকে তিনি পরলোক-রহস্য সম্বন্ধে 
আগ্রহশীল হন। কিন্তু অধ্যাত্মপ্রবণতা প্যাবী- 
টাদের নিজন্ব সংক্কারের মধ্যে আগে থেকেই 
ছিল। এ সম্বন্ধে তার 010 ৮১৩ 9০1)১৩ (১৮৮১) 
7হব ভূমিকায় তিনি লিখেছেন £ 

ছোটখেলায় আমি মৃতিপুজকরপেই গড়ে উঠেছিলাম । 
হিন্দু কলেজে আসি শিক্ষালাভ করি! একদল মনোমত বন্ধু 
পেয়ে আমি তাদের সঙ্গে প্রায়ই দর্শন, ধর্মতত্ব, রাজনীতি এবং 
অন্যান্য নান! বিষয়ের আলোচনা করতাম । ভগবান ও ভগবং- 
বিধান সম্বন্ধে আমার আন্তরিক মাগ্রহ ছিল, সেজন্য আর ও 
থঃ ধরনের নানা শান্তগ্রস্থ এবং সংস্কৃত ও বাংল! গ্রন্থাদি 
পড়েছি । এ পমস্ত পঠন পাঠনের ফলে আমার অন্তরে এই 
বিশ্বাম জাখ্রত হয়েছে যে এক অনন্ত পুর্ণভাময় ভগবনই 
আছেন । আমি তখন একেশ্বববাদী (00150) বা 
ব্রাঙ্গ হ'লাম। 

শুধু পারীচাদ নন, ভিরোজিওর অনেক 
শিষ্চই বামমোহন-প্রবততিতি ও দেবেন্দ্রনাথ- 
বধিত ত্রাঙ্গধর্ণ ও স্মাঁজকে আপন ঝলে গ্রহণ 
কবেন । কারণ দেশাচাপ ও কুণংস্কারে সমাচ্ছ্ 
তদানীন্তন হিন্দুসমাজ নব্যুগেব বাণীকে তথন 
অবধি গভীবভাঁবে গ্রহণ করেনি । তাই প্রচলিত 
ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে একটি শোভন ও যুক্তিসঙ্গত 
অধাস্সচিন্তার রূপ দেখা দিয়েছিল ত্রাঙ্গধর্মে। 
কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অবধি ব্রাঙ্মপর্ণ ছিল হিন্দুরর্মেরই 
যুগে'পষোগী সংস্করণ। ব্রা ও হিন্দুর কষ্ট- 
কল্পিত পার্থক্য তখন অববি দেখা দেয়নি। 
প্যারী্াদএ মেই অর্থে হিন্দুরর্মেরই ত্রাহ্গশীখার 
অন্তভূক্ত ছিলেন । 

প্যারীটাদের সাহিত্যসষ্টির মূল প্রেরণ! ছিল 
দেশ ও সমাজের কল্যাণচিস্তা। আধুনিক 
কালে কল্যাণচিস্তা গৌণ হয়ে শিল্পলৌন্বই 

৩ মুল ইংরেছীর পুরো নাঁ-017 07৩ 5০], 


115 18015 900. [)6৬৩1900051৮ জষ্টব্য- প্যারীর্চাদ 
মির £ ব্রজেক্ নাথ বন্দ্যে।পাধ্যয়। 


প্যারীটাদ মিত্র ও বাংলা সাহিত্য 


৫৭ 


লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। যথার্থ সাহিত্য কল্যাণ 
ও সৌনর্ধের সমন্বল্ন। প্যারীষ্টাদের সাহিত্য- 
সট্টির পটভূমিতে কী ধরনের চিন্তাধারা কাজ 
ক'রত, তাব নিদর্শন পাওয়া যাবে তার গ্রন্থ 
গুলির ভূমিকায় । “আলালেন ঘরের ছুলালে'র 
ভূমিকায় ইংরেজীতে তিনি লিখেছেন £ 
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বাংলা সাহিত্যের সভায় প্যারীচাদ তার 
এই ডপগ্ভাপটি উপস্থিত করতে একটু কুাবোধ 
করেছিলেন। হয়তো বাংলা সাহিত্যে এই 
জাতীয় রচনা এই প্রথম বলেই তীর সাঙ্কাচ। 
এ গ্রস্থ-রচনাক্স তীর প্রধান উদ্দেশ ছিল লম- 
কালীন শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির প্রতি দেশবাঁপীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং হিন্দুপসমার্গের আচার 
আচরণ ও জীবনধাঁজার একটি ছবি ফুটিয়ে 
তোঁল1। সেই সঙ্গে বিদেশীদের বাংলা 
শেখানোর “ফোট উইলিয়ম*-কলেজীমু সংখ্কারও 
ছিল। ভাই প্রবাদ-প্রব্চনের দ্বারা 'আলাশী? 
ভাষাকে সমৃদ্ধ কর! হয়েছে। 

“টেকাদ ঠাকুর ছল্স লাষে প্যারীাদের 
দ্বিতীয় গ্রন্থ "মদ খাওয়! বড় দায়, আত থাকার 
কি উপাম্ু ? (১৮৫৯) বইটির নামকরণেই এন 
উদ্দেশ্য প্রকাশিত । সেকালের কলকাতার চিত্র 


৪৭২ 


হিমাবে এ বইটিরও অনপাধারণ মূল্য । মদ 
থাপ্য়ার যে ঙ্বোয়ার নব্যবঙ্গের দল এদেশে 
এনেছিলেন, তার ফলহিসাবে এই বউয়ের 
“ভবানীবাবু; চরিত্রটি লক্ষণীয় £ 

ভবানীপুরের শবানীবাবু কালেজে পড়াশুনা! করেন। 
লেখাপড় শিথিলে সকলেরই একটু ছিতাঁহিত বোধ হইতে 
পারে বটে, কিন্তু নীতি-বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে 
বিশেষে উপদেশের আবহ্থাক হয়, সের়াপ উপদেশ কালে'জ হয় 
ন। একে এই ব্যাঘাত, তাতে অল্প বয়সে শিতৃহীন হওয়াতে 
কতকগুল! বেলেল্লা ছোড়ার সঙ্গে সহবান করিয়া! ভবানীবাবু 
কপচাতে না শিখিতে শিিতে মদ খেতে আর করিলেন | 8 


শুধু ভবাশীবাবুই নয়__“কলিকাতায় যেখানে 
যাওয়া যায় সেইথানেই মদ খাইবার ঘট]। 
কি দুংধী-কি বড় মাধ, কি যুবা_কি বুদ্ধ, 
সকলেই মগ পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।১ 

এ যুগের কপিকাতাঁয় মদের জায়গায় 
“পিনেমা” কথাটি বালে খুব ভুল হবে না। 
দে যাই হোক, প্যারী্ঠাদের উদ্দেশ এই 
পানীসক্তির যূলোচ্ছেদ। ব্যঙ্গবিদ্রপ ও সহৃদয় 
সাব্ধালবাণীর মধা দিয়ে প্যারীঠাদ যে উদ্দেশ্য 
সাধন করতে চেয়েছিলেন । 

সম্পূর্তাবে নারীজাতির মাঁনণিক উপ্নতির 
জন্য লেখা প্যারীচাদের “রামািজিকা) (১৮৬০) 
এবং “এতদ্দেশীয় স্ীলোকপিগের প্ুর্বাবন্থ) 
( ১৮৭৮) বই ছুটি শিক্ষামূলক । 'রামারঞ্জিকা"র 
ভূমিকায় প্যারীচাঁদ লিখেছেন, "হিন্দু নারীদের 
অন্ত উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব লক্ষ ক'রে লেখক 
এই ক্ষুদ্র গরন্থরচনায় ব্রতী হয়েছেন" (৬ 

এ বইটিতে স্বামীন্ত্রীর কথোপকথনের ম্ধ্য 
ধিয়ে সংলান্বজীবন থেকে অধ্যাত্ম জীবনের আদর্শ 
তিনি সরল ভাষায় লিপিবঙ্ধ করেছেন। 

৪ যদ খাওয়। বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় ?-- 
১ষ পরিচ্ছে? ) 

€ উ--ব্য় পগিচ্ছেদ। 

* হঙ্গানুযাদ। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--১*স সংখ্যা 


মেয়েদের কথা বলার বিশেষ ভঙ্গীটি প্যারীাদ 
নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় 
থে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে 
অনুভব করছিলেন, তার প্রমাণ এ গ্রন্থে শ্বামী'র 
কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গ্রক'শ পেয়েছে। 

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা”র 
তৃমিকায় প্যারীচাদ লিখেছেন £ 

আর্ধবংশীয় মহিলাগণ । আপনাদিগের জগ্ত এই শু 
গ্রন্থখানি রচিহ হইল | ইহা পাঠ প্রতীয়মান হইবে ঘে, 
পূর্বকালে এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সর্বপ্রকারে সম্মানিত ও পুজিত 
হুইতেন, এজন্য অগ্ভাবছিও এই সংক্ার যে স্ত্রীলোক দেখীন্বরূপ 
-শ্রীলোক সাক্ষাৎ ভগবভী] পুরকালের অঙ্গলাগণের শিক্ষা 
কেবগ বাহাশিক্ষা! হইত না প্রকৃত অন্তর-শিক্ষা হইত, 
এই কারণ ঠাহাদিগের ঈশ্বরতাান ও আগার অম্যত্ব হাদয়ে 
জাব্বঙাীন ছিল। ঠাহারা অগ্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিতেন না 
ও বৈবাহিক বাযঃপ্রপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না) 
এক্ষণে ভ্রীলৌক-বিষয়ক অনেক প্রণালী বিবেচিত হইতেছে, 
কিন্ত আদল শিক্ষা! ইশ্বয়কে আদর্শ না করিয়। হইডে পাতে 
না। স্ত্রীলোক যে অবস্থাতেই থাকুন--বিবাহি তা! কিন্বা 
অবিবাহিত, সধব! কিন্ব। বিধবা, সম্পদে (কম্বা বিপদে, অসম 
ঈশ্বরের সহিত সংঘুক্ত না হইলে এহিক কিছ! পার্ক মঙ্গল 
ব1 উন্নতিদাধন কখনই হইতে গারে ন'। 

এই ছিল প্যারীচাঁদের ক্্রীশিক্ষার আদর্শ । 

ভারভীয় নারীত্বের আদর্শরূপে অধ্যাত্ম- 
সংযম ঘে সুদুর অতীত থেকেই গৃহীত হয়েছে, 
সে কথা বৈদিক ও পৌরাণিক নারীদের 
সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনার মধ্য দিযে প্যারীচাদ 
প্রমাণ করেছেদ। এই আদর্শের অহ্ুসরণেই 
এ দেশের মেয়েরা ব্রঙ্মচর্ধ শ্রত পালন করতেন, 
পুনবিবাহে জনিচ্ছক ছিলেন এবং সহমূরণকে 
অদ্ধেয় জ্ঞান করতেন।” 

এ বইয়ের উপসংহারে প্যারীষাদ লিখেছেন £ 

বাথ আড়ম্বনীর় শিক্ষাতে সমাজ হুশোভন হইতে পারে , 
কিন্তু ভঙ্গরপরায়পত্বের ব্যাঘাত, আগ্মদলের হাস ও প্রন্কৃতির 


৭ এতচ্ছেশীঃ প্রীলৌকদিগের পুরণবস্থা (ত্র মং)- 
গৃঃ ১২-১৩ ( প্রথম প্রকাশ--১৮৭৮ )। 


কান্তিক, ১৩৬৬ ] 


প্রাবলা। ঈশ্বরপরায্ণত্থব ও আঁক্ববলের জন্ক এ দেশের 
মহিলাগণ পুর্ব হইতেই বিখ্যাভ। কোন্‌ দেশে পতির জন্য 
স্রীলোক জগ্নিতে গন করে ও সর্বত্য।গী হুইয়! ত্রহ্গচর্য 
অনুষ্ঠঠন করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা বদিও প্রলিদ্ধ 
না হইতে পারে, কিন্তু আল্সপবলের পক্ষে ইহ| বিলক্ষণ প্রমাণ । 
আর্ধলাতীয় মহছিলাগণ । সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি 
ম্থরপরায়ণ| নারীদের চরিত্র সব! স্মরণ কর। ঠাহাদিগের 
হ্যায় শম, যম, তিতিক্ষা! অভ্যান কর, ও সমাহিত হইয়া 
উপরতিতে পুর্ণ হও ।'৮ 

প্যারীচাদের এই আদর্শবাদের পাশাপাশি 
নারীর ব্যক্কিম্বাতক্থ্ের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল। 
অতীতের উপনিষদ-পুরাণেই তিনি এই ব্যক্তি- 
শ্বাতঙ্জোের উদাহরণ পেয়েছেন। তাই আধুনিক 
কালেও “বিবাহঃ) শ্ত্রীলোকের বাহিরে গমন, 
প্রভৃতি বিষয়ে স্্ীলোকের ম্বাণীন অভিরুূচিকে 
তিনি মর্ধাদা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে জোর 
দিয়েছেন অস্তবের পবিজ্রতভার উপর। 

প্যারীচাদের কল্পনায় যে আদশ নারী 
ছিলেন, তার বিভিন্নক্ধপ দেখতে পাই বামা- 
রঞ্জিকা'র ভ্রবময়ী, “অভেনী'র অভেদী, এবং 
'আধ্যাত্মিকা?র আধ্যাত্মিক চরিত্র তিনটিতে। 
হিন্দু নারীর জীবনে একটি পবিত্র ও গতিশীল 
আদর্শ সঞ্চারিত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। 
'বামাতোধিণী? (১৮৮১) গ্রন্থের ভূমিকায় দেখি, 
প্যারীঠাদ্দের ইচ্ছা ছিল, খেন এই বইগ্লি 
মেয়েদের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়। 
শৈশব থেকেই মেয়েদেব অধ্যাত্ম শিক্ষার্ত উপরে 
ভিত্রি ক'রে উপযুক্ত কন্া, ভগ্রী ও মাতা হ'তে 
শিক্ষা দেএয়া প্রয়োজন--এ কথাটি প্যারীচ।দ 
উপলব্ধি করেছিলেন ।* 

নারীজাতির উন্নতি প্রচেষ্টায় রামমোহন 
ও রাধাকাস্তদেবের প্রচেষ্টার সঙ্গে ডিরোজিও- 


৮ এতদ্দেশীয় স্্রলোকিগ্সের পূবাবন্থা (২ সং)-- 
এপৃঃ ১৯-২০| 
৯ বাষাভোবিগীর 2:৪0২০০ (ভূমিকা) 


প্যারীচাদ মিত্র ও বাংলা সাহিত্য 


€ ৭৩ 


শিষ্যদের আত্তরিক সহযোগিতা এ দেশে 
সত্রীশিক্ষার ইতিহালে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 
প্যারীটাদের গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার যুগেই 
বিছ্যানাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলন এবং 
স্্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সমাজ- 
চিত্তরকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সেই সঙ্গে 
ব্রাঙ্ম মযাজের নারী-স্বাধীনতার আদর্শও 
ধীরে ধীরে হিন্দুপমাঁজকে স্পর্শ করতে থাকে। 
এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন সাধারণ 
ব্রাহ্ম সমাঞ্জের দল। প্যারীচাদের “রচনায় 
আমরা অন্তরের ধর্মনিষ্ঠা ও বাহিরের ম্বাধীনতার 
মধ্যে সামঞ্রপ্যপাধমের শুভ প্রচেষ্টা দেখতে পাই। 
তবে প্যারীটাদের মধ্যব্য়প অবধি এ দেশে 
নাবী-হ্গাধীন্তারে বহিম্খী দিকটি তত প্রবল 
হয়নি। প্যারীষ্টাদেব আদর্শ নারীচরিত্রগুলি 
অধ্যান্ম উপলব্ধির আলোকে ইহজীবনকে 
সার্থক ও সমুজ্জল ক'রে তুলতে প্রয়াণী, কিন্ত 
স্বািকার-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ নয়ূ। 


প্যারীচাদের অধিকাংশ রচনাতেই আধ্যাত্মিক 
শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেওয়! হয়েছে। 
অধ্যাত্ব-লংস্কারের দিক থেকে প্যারীচাদ 
উপনিষদিক জ্ঞান-সাঁধনার পন্মপাত)ী। যদ্িচ 
অধিকারী-ভেদে ভক্কি-সাধনার প্রফোজনও তিনি 
স্বীকার করতেন। এ বিষয়ে তার মত £ 

উপনিষদের জানসুষা। পুরাণের ভক্তিহধার সহিত মিপিত 
হই! ভক্তির প্রব্গভায় আজ্ার শুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃতি হইতে 
অতীত হয় নাই, সুতরাং তক্তর গ্রাবগ্য ও আত্মার অনস্ত 
জ্ঞানের থব ত1 করা হইয়াছিল ।"১০ 


জ্ঞানযোগের পথিক হলেও প্যারীচাদ 
ভক্তিযেগের মহিমা একেবারে অস্বীকার করতে 
পারেননি । তাই অন্তত মত্তবা করেছেন, 
'পুরাণাদিতে ঈশ্বরবিষয়ক জানের প্রশস্ততা 


১* এতচ্ছেনীয় ম্ীলোকদিগের পৃযাবস্থা (২য় সং-পৃং ১১ 


৫৭8 


অনেক খর্ব হইয়াছে, কিন্ত বোধ হয় ঈশ্বরের 
প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি হইয়াছে ।,১১ 

পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্্র পৌরাণিক 
ভক্তিবাদকে আরও মর্ধাদা দিয়েছেন । ত্রাঙ্গা- 
সমাজ নিরাকার সাখনার জন্য পুরাণকে প্রায় 
অস্বীকার ক'রে উপনিষদকেই একমাত্র অন্লম্বন 
ক'রে তুলেছিল। 

সাকার ও নিরাকার উপাসনাপ্রসঙ্গে প্যারী- 
চাদের মন্তব্য লক্ষ্যণীয় £ 


'লাকার উপাসকের! হস্তনিমিত দেবতা অর্চন! করে। 
নিরাকার উপাসকেরা দেবত। পুজা করে, উভয়ের ঈশ্বর ফলঙঃ 
সগুপ ঈশ্বর--পৌতুলিক এবং অপৌন্তলিক উপাদন নাকার 
ও নিরাকার ঈশ্বর-মবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আঁজার 
উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ঠ অভ্যাসে নাকার উপাদক অধিক পৌত্ব- 
লিক, ও নিরাকার উপাদক অধিক পৌত্তলিক হইতে 
পারে।'১২ 


ব্রাঙ্গ সমাজের যে উদার ও অপক্গপাতী 
মনৌভাঁব সেযুগে ছিল, উপবে উদ্ধৃত মন্যব্যটি 
তারই পরিচায়ক । 

প্যারীচাদের অধ্যাত্-আদশের একটি 
সামগ্রিক ব্ূপ “অভেপী” গ্রস্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে 
“অভেদী”-র আত্মকাহিনীব মধ্যে পাই 
ঈশ্বরকে বিশেষকপে জানা জীব্নেব লক্ষ্য। 
ঈশ্বরের কূপাঁতে এক্ষণে পাপ, পুণ্য, নরক, স্বর্গ 
হইতে আত্মা অতীত-_ ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক 
অভ্যামে আত্মার মুক্ত শক্তি অনেক প্রাপ্ত 
হইয়াছি। শরীর বিগত হইলে আত্মার কি 
কার্ধ হইবে তাহাঁও বুঝিতেছি। ঈশ্বর জ্ঞান 
এক্ষণে ঘে কি মধুময় তাহা আত্মীতে প্রচুব- 
রূপে জানিতোছি, বাকোতে তাহ! বলিতে 
পারি না। “তো বাচা নিব্তস্তে অপ্রাপ্য 
মনসা সহ। 'আনন্দবং ব্রন্ষণে। বিদ্ধন্‌ ন বিভেতি 
কুতশ্চন' ।১৩ 

১১ যৎকিঞিৎ (২য় সং)--পৃঃ £৪ (১৮৬৫) 

১২ অভেদী (১৮৭১)--পৃঃ ৪. 
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উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ধ--১০ম সংখ্যা 


মৎকিঞ্িৎ) আর একটি তত্বালোচনা- 
প্রধান গ্রস্থ । প্যারীটাঁদ এ গ্রস্থে তার ধর্মচচ ও 
চিন্তার সারপংক্ষেপ দেবার চেষ্টা করেছেন 
'জ্ঞানানন্দের কথোপকথনে । অধ্যায্মাধনার 
পাশাপাশি ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক উন্নয়ন, 
শিক্ষার বিস্তার এবং জনহিতত্রতের অনুষ্ঠানে 
ব্রাঙ্মদযাজের যে প্রগতিশীল ভূমিক] ছিল 
“যৎকিঞ্চিং, এবং "বামাতোধিণীঃ বই ছুটিতে 
তাব পরিচয় মেলে। ংকিঞ্চে২ প্রধানত: 
আদি ত্রাহ্মদমাঁজের অধ্যাম্মচচণব পটভূমিতে 
লেখ! । “বামাঁতোযিণী? তে সামাজিক ও পাঁনি- 
বাবিক ক্ষেত্রে নব্যশিক্ষিভদের নবপ্রচেষ্টার বিবরণ 
মেলে । এই বইটির মপ্তযম পবিচ্ছেদ্টির নাম 
“সাধারণ জ্ঞান-উপাঞ্জিকা সভা । এই মভার 
একটি অধিবেশনের ছবি আকতে গিয়ে পাত্ী- 
চাদ তাঁব সহপাঠী ও সমকালীন মনীম্বীদের 
পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন | ডিরোক্সিও- 
শিষ্য রামতহু লাহিডী দে সভার সভাপতি, রসিক- 
কৃষ্ণবাবু মুখ্য বক্তা, শিবচন্দ্র, কষ্ণমোহন প্রভৃতিও 
যোঁগদানকারী। প্রধান আলোচ্য বিষয যুগো- 
পযোগী স্ত্রীশিক্ষাব ব্যবস্থা । কাহিনীর শেষ 
দিকে এক ব্রাক্ষবিবাহ-সভায় রাঁমতন্বাবু 
আচাঁষের কাজ কবছেন। 

উনিশ শতকের প্রথমাধে র শিক্ষিত সমাঁজে 
জ(নচচ৭ ও জ্ঞানপ্রচারেব যে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা 
দেখ| দিয়েছিল, প্যারীঠাদের রচনাধলীতে আমরা 
এতক্ষণ সেই পরিচয্ন-লাভের চেষ্টা করেছি। 
সাহিত্যিক প্যারীষ্ঠটাদ এই পরিবর্তনশীল জীবন- 


“ধারার ঘে বিচিত্র পরিচণ্র নানা চরিত্রের মধ্য 


দিয়ে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, সেদিক 
থেকে বিচার করলেও তাঁর কৃতিত্ব অবশ্যন্থীকার্ধ। 
কিন্তু কৃতিত্বের পরিসর সীমাবন্ধ। বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে তার চরিত্র-স্থটি রেখাস্কনের বেশি অগ্রসর 
হয়নি। যে ক্ষেত্রে হয়েছে সে ক্ষেত্রেও ভালোকে 


কাঠিক, ১৩৬৬ ] 


অবিষিশ্র ভালো এবং মন্দকে অবিমিশ্র মন্দ 
রঙে আকতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ভার- 
সাম্য হারিয়েছেন। তবু ছোট ছোট রেখাচিত্কে 
মানবচরিত্রের একটি দিক১*--সমকালীন 
সমাজের আংখিক পরিচয় অথবা বাঙালীর 
বিভিন্ন ভাঁষাভঙ্গীর বৈচিজ্ত্য--এ সবই প্যরী- 
ঠাদের সাহিত্যিক নৈপুণোর আশ্চর্য নিধর্শন। 
ছু'চারিটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাদর্গিক হবে। 


'আলালের ঘরের ছুলালে'র বাবুরামবাবু-_- 
বাবুরামবাঁবু, চৌগৌপ্ন।॥ নাকে তিলক--কন্তা- 
পেডে ধুতি-পরা--ফুলপুকুবে জুতা পায়_উদরটি 
গণেশের মত--ক্কৌচীন চাদরখানি কীধে--এক 
গাঁল পান-_এ হেন বাবুরামবাবু এক দিন-_ 


'এক ছিলিম তামাক খাইয়া একখান] ভাড়া গাড়ি অথব! 
পাক্ির চেষ্ট। করিতে লাগিঙেন, কিন্তু ভাড়া বনিয়। উঠিস 
না অনেক চড়। বোধ হইল । ব্রাস্তার় অনেক ছেড়া একক্র 
জমিল। বাবুরাঙগবাবুর রকমসকম দেখিয়। কেহ কেছ 
বলিল, 'ওগে! বাঁবু ঝাঁকাধুটের উপর বসেযাবে? তাহ! 
হইলে ছুপয়সায় হয়? “তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে'_ 
বলিয়। যেষন বাবুরামবাতু দৌড়িগ মারিণত যাবেন, গলি 
দড়াঁম করিয়। পড়িণ গেলেন'** |” 


এ জাতীয় বর্ণনার সরলতাঁয় প্যারীাদ 
সিদ্ধহস্ত | এই বইটির ঠিকচাঁচ( ও এিকচাচীব' 
বর্ণনা তাৰ শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । 


ঈশ্বরুপ্তপ্ত যে 'পক্ষীর দলে'ন উল্লেখ করেছেন, 
সেই নেশাখোর পক্ষীর দলের শিখুত বর্ণনা 
“মদ খাঁওয়া বড দায়, জাত থাকার কি উপায় ?- 
এর দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য । এই সামাজিক অপঙ্গতি- 
গুলির ব্ণনায় প্যারীষঠাদের ব্ণনাভঙ্গী এত সজীব 
ও উচ্চান্গের হাশ্তরসময় যে আধুনিক কালের 
সাহাত্িকেরাও এ ভঙ্গী থেকে শিক্ষণীয় উপাণ'ন 
পেতে পারেন। 

স্থৃতরাৎ প্যারীঠাদের বচনাবলীতে যে জ্ঞ।ন- 
গাস্তীর্ষের পরিচয় আমরা আগে পেয়েছি, সেটি 

১৪ প্যারীটাদের রচনাবলীতে অজন্র “টাইপ' চরিত্র 


শর উদাহরণ “মলে । বক্ষিসচন্দ্ের যুগে উপশ্যাদের জীবন- 


ঞ্রিজ্ঞানা! ব্যাপকতযু_-তাই চরিত্রশ্থট্টির ক্ষেত্রে টাইপের 
পরিবতে গোটা মানুষের দেখা পাই। 


প্যারীচাদ মিত্র ও বাংলা সাহিত্য 


৫৭৫ 


তার রচনার একাংশ, প্যাবীট।দের আদর্শনি্ঠাই 
তাঁকে অন্যদিকে অসঙ্গতি-সচেভন ও পরিহাল-নিপুণ 
ক'রে তুলেছে । উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে 
প্রহদনের প্রাচুর্য অনেকটা এই কারণে। 
প্যারীচাদের বচনাবলী পাঠে এ কথা 
স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে প্যাবীচাদের 
সাহিত্যপ্রতিভা বাস্তবজীবনের অসঙ্গতি যতটা 
নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে, জীবনের সুদমঞ্জস 
চিত্রাঙ্কনে ততট! সার্থক হয়নি। তার 'আলালের 
ঘরের ছুলীলে'র নায়ক মতিলাঁল বিশেষভাবে সে 
যুগের প্রতিনিখিই নয়। বড়লোকের অশিক্ষিত 
খামখেয়াঁলী ও কুনংমগরঁ ছেলের এ ধরনের অধ: 
পতন চিরকাসই হয়। মতিলালের অধংপতনের 
কারণ প্রাচ্য ৪ পাশ্চাত্য সভাতার ভাবধংঘাত 
নয়। সে হিসাবে একেই কি বলে সভাতা ? এবং 
'সধবাঁর একাদশী” প্রহনন ছুটি উল্লেখযোগ্য | তবে 
ইংবেকজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পরোক্ষ প্রভাবে 
এবং কলিকাতাঁর হঠাৎ-ধনীদের নাগর-সংগ্কৃতির 
বিকৃত মংসর্গে এসে মদ খাওয়া, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার, 
নাস্তিকতা এবং জীবনের মহত্তর আদর্শে শ্রদ্ধা 
হীনতা কীভাবে একটি শ্রেণীকে ধ্বংসের পথে 
নিয়ে চলেছিল, আলালেন ঘরের হুঙ্গালদের কীতি- 
কাহিনী তারই পরিচায়ক । অন্যদিকে চিস্তার 
জগতে যে নৃতন আলোডন নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে 
জ/নস্পৃহা, যুক্তিবাদ, কুলংস্কার-বরর্নের প্রতিজ্ঞা 
এনে দিয়েছিল সে দিকে প্যারীচদ আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নবধুগের আদর্শরূপে 
এই চরিব্রগুলি (“আলালের ঘরের ছুলালে' 
রামলাল ও বরদাঁবাবু, “বামাঁতোধিণী'র গোপাল 
ও শান্তিদায়িনী, “আধ্যাত্মিকাঁর হরদেব তর্কাঁ 
লঙ্কার ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ) প্রাচীন ও নবীন 
যুগের লদগুণসমন্থয়ে গঠিত। চরিত্রহিদাবে এরা 
ঠিকচাচা'দের মতে! জীবস্ত নগর, কিন্ত প্যারীচাদ 
থে মনুষ্যত্বের সন্ধানী ছিলেন--এই চবিত্রগুলি 


৫৭৩ 


তারই পরিচায়ক। পাশ্চাত্য সভ্যতার সদগ,ণা- 
ব্সীর প্রতি প্যারীচ'দদের আস্তরিক শ্রদ্ধা ছিল_- 
তাই এই সব চরিত্রের মধ্যে আমরা! প্রাচা ও 
পাশ্চাতোর যা কিছু মহৎ ও গ্রহণীয় তার সমাবেশ 
দেখতে পাই ।১৭ ব্রদাবাবু ঝা গোপালবাবু- 
জাতীয় চরিত্রেরা নিজেদের ভাঁলোটুকু নিয়ে 
আত্মস্থ হ'য়ে বসে থাকেননি, সংসারনমাজে সেই 
কল্যাণের আদর্শ সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছেন । 
এই কল্যাণপ্রচেষ্টা পাশ্চাত্য রূজোগুণের দ্বারা 
সঞ্চারিত, অন্যদিকে আন্বোপলন্ধির যে আদর্শ 
প্যারীচাঁদেব বিভিন্ন নারী ও পুরুষ-চরিত্রে দেখতে 
পাই, সে আদর্শ আমাঁদেব সনাতন উত্তরাধিকার | 

সাহিত্যন্থগির ক্ষেত্রে মননশীলভার উপাদান- 
গুলি স্থির মধ্যে এমন ভাবে আত্মলীন ক'রে 
থাকা প্রয্কোঞ্জন যাতে শিল্পের চেয়ে দর্শন বড ম! 
হয়ে দীডাষ। প্যারীটাদের রচনাবলীর প্রধান 
ক্রুট এইখানে ।, প্যারীচণদ মানবজীবনের 
উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং সংশিক্ষাপ্রচাবেব জন্য যতটা 
চিন্তিত, সাহিত্যন্ঠির জন্য ততটা নয়। 
তার সমগ্র বচনাবলী পাঠ ক'রে বিশুদ্ধ 
নৈতিক জীবনযাপনের প্রেরণা যতটা পাওয়! 
যায়, জীবনের বহু বিচিত্র ভাঁবলীলার পবিপূর্ণ 
সৌন্দর্য-রম ততটা অন্তভব করা যার ন|। 
বিশেষ উীদশ্ট-প্রবণতা কেমন কবে মহৎ 
শিল্প-সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে, প্যারীঠদের 
বচনাবলী তার উদ্দাহরণ। অথচ সে সম্ভাবনা 
যে ছিল, একমাজ্র “আলালের ঘরের দুলাল"ই 
তার যথেষ্ট প্রমাণ । 

বাংলা গছ্যের শিল্পকূপ ও বিষয়-বস্তর 
ক্ষেত্রে প্যারীটারদ্দের দান আমাদের স্বীকার 
করতেই হবে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল 

১৭ এই প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠক ডক্টর গ্রীকুমার বন্দো।- 
পাধ্যায় কৃত 'বাংলা সাহিত্যে উপন্তাসের ধারা'র প্যাহীচীদ- 
প্রসঙ্গ দেখতে পারেন। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ষ--১৭ম সংখ্যা 


ছাঁয়াতল থেকে বাংলা সাহিত্য-তরুটিকে 
তিনি আপন আকাশ-বাঁতাসে শাখা! মেলবার 
সুযৌগ ক'রে দিয়েছিলেন। এই কারণেই 
বদ্থিমচন্ত্র প্যাঁরী্টাদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ 
ছিলেন ।১৬ 

কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যের অন্য একটি দিকেও 
প্যারীঠাদের প্রভাব রযেছে। “আধ্যাত্মিক, 
“অভেদী, প্রভৃতি চরিত্রে পারীচাদ লারীজাতির 
মধ্য দিয়ে যে আদর্শ মন্ুষ্যত্থের সন্ধান দিতে 
চেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের “দেবী চৌধুরাণী' 
তারই পূর্ণাঙ্গ বূপ। বস্ততঃ উনিশ শতকের 
বাংল! সাহিত্য নারীজাতির যে সশ্রদ্ধ বনদনায় 
মুখর, প্যারী্টাদের রচনাবলীতেই তার স্থচনা। 
যুগ যুগ ধরে নির্ধাতিত ও উপেক্ষিত নারী 
সমাজের পক্ষে এই উদ্বোৰন-মন্ত্রের প্রয়োজন ছিল। 

১৮৮৩ খু; এই শাহিত্য-সাঁধকের লোকান্তর 
ঘটে। এ প্রসঙ্গে ভার সতীর্থ রেভাঃ কঞ্ধমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে- 
ছিলেন, প্রবন্ধপ্রান্তে এপে তা বিশেষভাবে 
উদ্ধতিযোগ্য__ 

“ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন 
যোগশুত্রত্বপ। আজ সেই যোগহৃত্র ছিন্্র হওয়ার বেদনা 
উভয় সম্প্রদায়ের জদয়ে আঘাত করবে। ভারতীয়দের মধ্যে 
ভার মত উচ্চতম পদপ্রাপ্তির যোগ্য লোক আর কেউ ছিলেন 
না, তবু জাগতিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে অনায়াসে 
অবহেলা ক'রে স্বদেশের উন্নতির অন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম 
কারে গেছেন 1১৭ 

বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই সে কথ 
স্মরণ ক'রে একাধারে কৃতজ্ঞ ও গৌরবান্বিত। 


১৬ জষ্টব্য-_'বাংল। সাছিতো প্যারীঠ।দ সিত্রের স্থান'-. 
বন্িমচন্্র ; 'লুগতরতোদ্ধার' ব। 'প্যারীচাদ মিত্রের গ্রস্থাবলী' 
(১৮৯২) ক্যানিং লাইব্রেরী প্রকাশিত। 

১৭ 'প্যারীঠাদ দিত্র--জজেআ্রনাথ বন্যেপাধ্যায়। 
উদ্বাতিটি ইংরেজীর জন্যাদ । অন্তান্ত বাংল। উদ্ধৃতি 


'লুপ্তরত্বোদ্ধার' থেকে নেওয়। 


গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 


( ভাদ্র-সংখ।র পর) 
গ্রীগিরীশচন্্র সেন 


অবজানন্তি মীং মুঢ়া মানুষীং তম্ুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানন্তেো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥১১ 

অধিক আর কি বলিব? যদ্দি সংসারের ভয হয় এবং যথার্থই আমাকে পাইবার 
ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই উপপত্তি ( বিচীর-পদ্ধতি ) সম্বন্ধে যত্ববান্‌ হইবে , € ১৪০) 

নতুব! চক্ষু পাওুরোগগ্রস্ত হুইলে যেমন চাদদনিকেও হুলুদবর্ণ দেখায়, তেমনি আমার নির্যল 
খ্বরূপেও দোষ দেখা যায়, অথবা জ্বরে যুখ বিশ্বাদ হইলে যেমন দুধও বিষের ম্তায় কটু লাগে, 
তেমনি লোকাতীত আমাকে মর্ভ/ মানুষ বলিয়া মনে হয়, সেইজন্য হে ধনগ্রয়। আমি বারংবার 
বলিতেছি_-এই অভিপ্রায় ধেন তুলিও না, স্থুল দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা বৃথা হইবে, যদি আমাকে 
সুল দৃষ্টিতে দেখ, তবে তাহা দেখাই হইবে না। ইহ] দিশ্চয় জানিবে যে স্বপ্নে লব্ধ অমৃত 
বারা অমর হওয়া যায় না, সাধারণতঃ মৃঢ ব্যক্তিগণ আমাকে স্থুল দুটিতে দেখিয়া! সঠিক 
জানিয়াছে মনে করে, পরন্ধ এই জান] তাহাদের যথার্থ জ্ঞানের অন্তরায় হয়-ঘেমন (জলে) 
নক্ষত্রের প্রতিবিষ্ব দেখিয়া, তাহাকে রত্ব মনে করিয়া তাহা পাইবার আশায় হংস জলে 
ঝাপাইনা পডে এবং প্রাণ হারায় , বল দেখি, মগজল (মরীচিকা)-কে গঙ্গা মনে করিয়। তাহার কাছে 
আদিলে কি কোঁন ফল হয়? বকুল-বৃক্ষকে কল্পতরু মনে করিয়া হাতে ধরিলে কি কিছু লাভ হয়? 
নীলমণিব (দোস্তী ) হার মনে করির! বিষাক্ত সর্পকে হ।তে ধরিলে, কিংবা রত্ব মনে করিয়া 
শ্বেতপ্রশ্তর সংগ্রহ করিলে কী লাভ হয়? অথব! গুপ্তধনের ভাগার প্রকট হুইল বলিয়। খদ্দির- 
বৃক্ষের অঙ্গার ঝোলায় ভবিলে, কিংবা (নিজের প্রতিবিশ্ব দেখিয়।) ছায। ল1 বৃঝিয়া সিংহ 
যদি কুয়ায় লাফাইয়া পডে তাহার ফল কি হয়? যাহারা এই প্রপঞ্চে আমি আছি এ 
সম্বন্ধে কতনিশ্চয় হইয়া এই প্রপঞ্চেই নিযগ্র হয় তাহাদের কি হয়? জলে প্রতিবিগিত চন্দ্রের 
প্রভাকে ধরিতে গেলে যেমন হয়, তাহাদের চেষ্টা তেমনি নিক্ষল হয় | (১৫০) 

ঘেমন কেহ কীজি পান করিয়া মনে করে অমৃত পান করিল।ম, তেমনি বিনাশী রূপ দর্শন 
করিয়া অবিনাশী আমাকে দেখিল মনে করে। পূর্বদিকের পথে গেলে কি পশ্চিম সমুদ্রের 
তটে পৌছানো যায়? কিংবা হে বীর অন্ন, তুষ কুটিলে কি শন্যকণা পাওয়া যায়? 
তেমনি এই বিকারী বিশ্বপ্রপঞ্চকে জানিয়া কি আমার নির্দোষ ম্বরূপ জানা যায়? 
ফেন খাইলে তি জলপান করার ফল হয়? এই ভাবে মনোবৃত্তি মায়ামোহিত হইলে ত্রমে 
পড়িয়া লোকে মনে করে, এই বিশ্বই আমি এবং এই সংসারের জন্ম কর্ম আমাতেই আরোপ 
করে; এই প্রকারে অনামী আমাকে নাম দেয়, ক্রিয়ারহিত আমাতে কর্ম ও বিদেহী আমাতে 
দেহ্ধর্ম আরোপ করে, নিরাকার আমাকে আকার প্রদান করে, উপাধিরহিত আমাকে 
উপাধিভূষিত করে, বিধিবজিত আমাতে আচারাদি ব্যবহার আরোপ করে, ব্র্ণহীনের 
ধর্থ, গুণাতীতের গুণ, চরণবিহীনের চরণ, অপাণির পাণি, অপরিমেয়ের পরিমাণ, সর্বব্যাপকের 

$ 


স্থান কল্পনা করে,যেমন শয্যায় নিত্রিত হইয়া স্বপ্পে বন দেখা যায়। তেমনি কর্ণ- 
রহিত্তের কর্ণ, অচঙ্ষুর নেত্র, অগোত্রের গোত্র, অগপেব রূপ, (১৬০) 

অব্যক্তের ব্যক্তি, অনার্তের ( ইচ্ছাহীনের) আঁতি, স্বরংতধেব তৃপ্তি কল্পিত হয়। 
নিরাবরণকে আববণ দেয়, ভূষণাতীতকে ভূষণে সঙ্জিত কবে, সকল বিশ্বে কারণ আমাবও 
কারণ নির্দেশ করে সহজাত আমার যৃত্তি তৈয়ারী বরে, স্বয়ংসিদ্ধ 'আমাকে প্রতিষ্ঠা করে, 
অথণ্ড ও সর্বব্যাপী আমাকে আবাঁহন করে ও বিসর্জন দের, আমি সর্বদ] স্বতঃদিদ্ধ ও এককপ, 
আমাতে বাল্য, তাকুণ ও বুদ্ধত্ব এইপব অবস্থার অন্বন্ধ স্থাপন করে, অদ্বৈত আমাকে দ্বৈত, 
ক্রিয়ারহিত আমাকে কর্তা, অভোক্ত। আমাকে ভোক্তা মনে করে, কুলগোত্রহীন আমার 
কুলের বর্ণনা করে, নিত্যন্বরূপ আমার মরণে শোক কবে, অন্তধামী আমাকে অরিমিত্ররূপে 
কল্পনা] করে, স্বানন্নাভিরাম আমাতে নানা স্থখের বানা আছে বলিয়া কল্পনা করে, সর্বভূতে 
সমভাবে স্থিত আমীকে একদেশী। বলে, যদিও আমি চবাঁচরের আত্মা, তথাপি আমি একের 
পক্ষ লইয়া! ক্রোধে অপরকে বধ করি_ ইহাই প্রচাব করে, কিংবহুনা, এই যে সমস্ত প্রাকৃত 
মনুষাধর্স__ইহা আমারই স্বরূপ বলিয়া! মনে করে, এমনই ইহাদের বিপরীত জ্ঞান। যদি সম্মুখে 
কোন আকার দেখে_তাহ।কে দেবত1 বলিয়া পুজা করে, পরস্ত ভাঁঙিয়া গেলে তাহার দেবত্‌ 
নাই বলিয়া ফেলিয়া দেয়) (১৭০)-_এইভাবে নানা প্রকারে আমাকে মনষ্তেক আকাবে 
কল্পন। করে এবং সত্যকে অন্ধকাবের ন্যায় আচ্ছাদিত করে। 

মোৌথ।শ। মোঘকর্মীণো মৌধঘজ্ঞান! বিচেতসঃ। 
বাক্ষসীমাস্ববীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঁঃ ॥১২ 

এইজন্য তাহাদের গন্মগ্রহণই ব্যর্থ হয়, যেমন বর্ধাকাল ভিন্ন অন্য খতুর মেঘ বা 
মুগজলের তরঙ্গ দূর হইতেই দেখিবার যোগ্য, অথবা “কোস্থেরী' গ্রামের (মাটিব খেলন(র ) 
ঘোডপওয়ার, কিংবা যাঁছকরের (প্রদশিত ) অলঙ্কাব, কিংবা গন্ধবনগবের প্রাকার ঘেমন দেখ! 
যায়, শাঁল্সলী বৃক্ষ যেমন পোক্জ| বাড়িযা যাঁয়--পরস্ত তাহাব ফল হয় না এবং তাহা অন্তঃদার 
শূন্য, কিংবা ছাগলীর গণায স্তন যেমন-তেমনি সেই মুখ” ব্যক্তিগণের জীবন ( নিচ্ষল ), 
তাহাদের কৃতকর্মে ধিক-শাল্মলীর ফল গ্রহণ ও দানের অযোগ্য। তাহারা যাহা কিছু 
পাঠ করে, তাহা মর্কটেব নারিকেল পাডিবার স্ায়,। অথবা অদ্ধের হাঁতে মুক্ত। পডিলে যেমন 
হয়, তেমনি ( নিষ্ফল ), কিংবহুনা, তাহাদের (অদীত) শান্্--শিশুর হাতে অস্্ দিলে যেমন 
হয়, কিবা অশুচি লোককে বীজমন্ত্র দিলে যেমন হয় তেমনি হে ধনঞ্য়, তাহাদের 
সমস্ত জ্ঞান_- তাহার যাহা কিছু আচরণ করে সে সমন্তই ব্যর্থ হয়, কারণ তাহার! 
'চিত্রহীম” (তাহাদের চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব), যে তমোগুণরূপী রাক্ষপী স্ুবুদ্ধিকে গ্রাম 
করে, যে নিশাচরী বিবেকের তিত্তি পর্যন্ত পুঁছিয়া ফেলে--সেই প্রকৃতির অধীন হইয়া তাহাদের 
মনের রক্ষা-কপাট খুলিয়া যায়, এবং তাহারা এই তামসী বাক্ষপীর মুখগহররে পড়ে? (১৮০) 

যে বাক্ষপীর মুখবিবর হইতে আশার লালাযুক্ত হিংসানূপ জিহবা বাহির হুইয়! পড়িমাছে, 
এবং যে (বাক্ষসী প্রকৃতি) নিরন্তর অসস্তোষরূপ মাংসথণ্ড চর্ণ করিতেছে, ঘাহার জিহবা ওষ্ট 
চাটিতে অনর্থরূপ কান পর্বস্ত বিস্তৃত হইতেছে, যে প্রমাদ পর্তের গুহায় সর্বদা মণ হইয়া 


কার্তিক, ১৩৬৬ গীতা-জ্ঞানেশ্বরী ৫৭৯ 


আছে, যাহার ঘ্বেষরূপ দংস্্রা জ্ঞানকে চিবাইয়া চূর্ণ করে, যাহার অস্থি ও চর্ম মুখে স্কুল 
বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, এইরূপ আহ্রী প্ররৃতির মুখে যাহারা ভূতবলির ন্তায় পতিত 
হয়, তাহারা ব্যামোহের (ভ্রাস্তির ) কুঁণ্ডে ভুবিয়। যায়, এইভাবে যাহারা তমোগুণের ( অজ্ঞানের ) 
গর্তে পড়ে, বিচারের হাত তাহাদের ধরিয়া তুলিতে পারে না। শুধু ইহাই নহে, তাহারা 
কোথায় যায় কেহই জানে না, স্থৃতরাং এই শিক্ষল কথা থাকুক,-_মুখের বিষয়ে এই বৃথা বর্ণনা শুধু 
ধাণীর কষ্ট বাড়াইবে । এই কথা শুনিয়া অঙ্গন বলিলেন-__ষথা আজ্ঞা । তখন শ্রীক্ষষ্ণ বলিলেন, 
এখন বাণী ধাহ।তে বিআম স্থথ লাভ করিবেন সেই প্রকার সাধুদের কথা শুন £ 

মহাত্রানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 

তজস্ত্যনন্ত মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ 

আমি ক্ষেত্রসম্ন্যাপী হুইয়! যাহার নির্মল অন্তঃকরণে বাস করি, নিত্রিত অবস্থাতেও যাহাকে 
নৈরাগ্য সেবা করে, বাহার শ্রদ্ধাযুক সদ্তাবনার মধ্যে ধর্ম রাজত্ব করে, যাহার মন বিবেকের 
আর্তায় পূর্ণ, ষেজ্ঞনগঞ্গায় স্নান করিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে শাস্তির নব পল্লব, (১৯০) 
যে ত্রক্মস্বৰপ হইতে নির্গত--পার্ণত অস্কুর, যে ধৈযমণ্ডপের ন্তস্ত) যে আনন্দ-সাগরে ডূবাইয়া 
তোলা পূর্ণকুস্ত-সদুশ, যাহার ভক্তির প্রাপ্তি (গভীরত। ) এত বেশী যে সে মোক্ষ:ক দূরে সরিয়া 
সাইতে বলে, যাহার লীলার মধ্যেও নীতি জীবিত (জাগ্রত ) থাকে দেখা যায়, যাহার সমস্ত 
ইন্দির শাস্তির অলঙ্কারে লঞ্জিত, যাহার চিত্ত সর্বব্যাপক আমাকেও আবরণ করিয়া! আছে, এইব্ধপ 
মহানুভব ব্যক্তি দৈবীপ্রক্কতিণম্পন্ন সৌভাগ্যবান্-__যে মহাম্া আমার সব্সন্বরূপ পূর্ণভাবে জানিয়া 
ক্রমবর্থমান প্রেমে আমাকে ভজনা করে, পর্‌ন্ধ যাহার মনৌধর্মে দ্বততাব ম্পর্শও করে না-_হে পাণ্ুব, 
এই ভাবে মদ্রপ হইয়া মে আমার দেবা করে, পরন্ত ইহ) অপেক্ষা ও আশ্চধ কথা আছে, শুন ঃ 

সততং কীত্তয়ন্তেো মাং যতভ্তশ্চ দৃঢক্রতাঃ। 
নমস্যস্তশ্চ মাং ভক্ত্য। নিত্যুক্তা উপাঁনতে ॥১৪ 

এইরূপ ভক্ত কীর্তনের নৃত্যানন্দে প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চুকাইয়া দেয়, কারণ এ কীর্তনে 
তাহার পাপ নষ্ট হইয়া যায়, যম-দমকে নিস্তেজ করিয়া দেয়, তীর্থে বাস উঠিয়া 
যায়। যমলোঁকের সর্বব্যাপার বন্ধ হইয়া] যায়, যম বলে, “কি নিয়ন্ত্রণ করিব? দম বলে, 'কাহাকে 
দ্মন করিব? তীর্থ বলে, “কোন্‌ দোষ ক্ষালন করিব? পাপের লেশ মাত্র নাই।” এই ভাবে 
আমার নামকীর্তনের শব্ধ বিশ্বের দুঃখ নাশ করে, এবং জীবন মহান্থখে ভরিয়া যায়। (২০০) 

( এই প্রকার ভক্ত ) প্রভাত বিনাই জ্ঞালালোক দর্শন করায়, অমৃত নিনাঈ লোঁকের জীবন 
দান করে, যোগ বিনাই কৈবল্য দর্শন করায়, পরন্ত বাজা ও দরিদ্রের মধো তেদ করে 
না, ছোট বড বিচার করে না, (এই ভাবে ) জগতের সকলের পক্ষে সে একেবারে আনন্দের যন্দির 
হইয়া ঘায়। ক্কচিৎ কখনও কেহ বৈকুণ্ঠে যায়, পরস্ত ইহারা সারা জগৎকেই বৈকু্ করিয়া ফেলে-_ 
নামকীর্তনের গৌরবে এমনি ভাবে সারা বিশ্ব শুভ্র আলোকে প্রকাশিত করে (পবিত্র করে), 
তেজে স্থর্ধের স্যাঁয় উজ্জল, পরস্ত স্র্যেরও অন্ত যাইবার দোষ আছে, চন্দ্র কেবল এক লময়ে 
সম্পূর্ণ কলাযুক্ত হয়, এই ভক্ত সর্বদা পৃর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; মেঘ উদ্ধার বটে, পরস্ত বর্ধণে 
নিংশেষিত হয়, এইজন্ত উপমার যোগ্য নহে। নিঃসন্দেহে এই ভক্ত মহাঁবিক্রম পিংহের গ্ায়। 


€৮৫ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


যে-নাম একবার উচ্চারণ করিতে সহল্র জন্ম ধারণ করিতে হয়, সেই আমার নাম তাহার মুখাগ্রে 
আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে ॥ আমি বৈকৃগেও থাকি না, ভাহ্বমগ্ডলেও আমাকে দেখা 
যায় না, আমি যোগিগণেরও মন উল্লজ্ঘন করিয়া যাই, পরস্ত হে পাগডব, আমাকে ধদি আর 
কোথাও ন। পাওয়া যায়, তবে যেখানে প্রেমসহকাঁরে আমার নামসঙ্ীর্তন কর! হয়, সেখানে আমাকে 
নিশ্চয় খুঁজিয়া পাওয়। যাইবে, এইবপ ভক্ত আমার গুণে এমনই তৃপ্ধ হয় যে দেশ কা বিশ্বৃত 
হইয়া কীর্তনস্থখে মে আত্ম্থখ প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণ, বিধু, হরি, গোবিন্দ_-এই নামের অথণ্ড গাথার 
মধ্যে বিশদভাবে অধ্যাত্বচর্চা করিয়! নিরস্তর আমার নাম গান করে। (২১০) 

যথেষ্ট বল! হইল, হে পাও্কুমার শুন, এই ভাবে এই ভক্তগণ আমার (নাম) কীর্তন 
করিয়া চবাঁচরে বিচরণ করে , হে অন্ন, অপর কেহ কেহ অত্যন্ত যত্বপূর্বক মন ও পঞ্চপ্রাণকে 
সঙ্গে লইয়া, বাহিরে যমনিয়মের কাটার বেড়া দিয়া, অন্তরে বজ্রাননের ছুর্গ নির্মাণ করিয়া 
তাহার উপর প্রাণাকামের কামান সাজ।ইয়া দেয়; উধ্বুখী কুণ্ডলিনীর প্রকাশে মন ও প্রাণ 
বাঘুর সহায়তাক্স, কৈবল্য (সপ্তদশকলা )-রূপ চন্দ্রামৃতের সরোবর প্রাপ্ত হয়, তখন প্রত্যাহারের 
চরম বিকাশে সর্বপ্রকার বিকারের অস্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলকে বাপিয়া হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া 
ফেলে, তখন ধারণারূপ ঘোড়সওয়ার পঞ্মহাভূতগণকে একত্র করিয়া সঙ্কল্লের চতুরঙ্গ সেনা 
( মন, বুদ্ধি, চিত্র, অহঙ্কার )-কে বধ করে, তাহার পর 'জয় জয়' শবে ধ্যানের ভঙ্কা বাজিতে থাকে, 
ত্রদ্মের সহিত এঁক্যের একচ্ছত্র পতাক। ঝক্মকৃ কিয়! উডিতে থাকে , তদস্তর সমাধি-লক্ষীর অখণ্ড 
রাজ্যস্থখের ব্রদ্বৈকরনে পট্াভিষেক হয়) হে অন, আমার ভঞ্জন এমনি গহন (দুরূহ), এখন 
অন্ত এঠ প্রকার ভক্ত কি করে--তাহাই বলিতেছি শুন, বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য গ্রাস্ত পযস্ত 
যেমন এক তশ্তই থাকে, তেমনি চরাচরে আমাকে ছাভ] সে আর কিছুই জানে না। (২২০) 

আদিতে ব্রন্ধা হইতে অস্তে মশক প্স্ত মধ্যস্থলের সমস্ত ভূতন্প্টি আমাবই স্বরূপ বলিয়া সে 
জানে, ছোট বড় ভেদ করে না, সজীব নিজ্জীব বিচার করে না, যে বস্ত দৃষ্টিতে পড়ে__আমারই স্বরূপ 
মনে করিয়া! সরলভাবে তাহাকেই সে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, আপনার উত্তমত্ব তুলিয়া যায়, সম্মুথস্থ 
বস্তর ধোগ্যাযোগ্য বিচার করে না) ব্যক্তি বা বস্ত-মাজকেই সে নমস্কার করিতে ভালবাসে ১ জল ধেমন 
উ“চু হইতে পড়িয়া নীচের দিকেই যায়, তেমনি ভূতমাত্রকে দেখিলেই সে প্রণত হয়, ইহাই তাহার 
স্বভাব; কিংবা দেখ, তরুর শাখা ফলভারে সহজেই ভূমির দিকে অবনত হয়, তেমনি সেও 
সমন্ত প্রাণীকেই নত হইয়। প্রণাম করে। এবপ ভক্ত নিরস্তর গর্বর্হিত, বিনয় ইহার সম্পত্তি, “জয় 
জয়' মন্ত্রে সে দব কিছু আমাকে অর্পণ করে, প্রণাম করিতে করিতে তাহার অভিমান অহঙ্কার 
দুর হয়, এবং দে অপ্রত্যাশিতভাবে মদ্রপ হুইয়া যায়, এইভাবে নিরস্তর আমার সহিত মিলিত 
থ1কিয়৷ সে আমাকে উপাসনা করে, হে অজু, তোমাকে শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা বলিলাম, এখন জ্ঞানে 
যে আমাকে ভজনা করে, সেই ভক্তের কথা শুন। পরন্ত হে কিরীটা, এই ভজনার রীতি তুমি অবগত 
আছ, কারণ ইহার কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। তখন অজু'ন কহিলেন, হ। এই দৈব প্রসাদ আমি 
প্রাঞ্চ হইয়াছি, পরন্ত অম্বত সেবন করিবার সময় কি কেহ বলে, “যথেষ্ট হইয়াছে”? (২৩০) 

অভুনের এই কথা শুনিয়া শ্রীঅনন্ত তাহার ওৎস্থক্য বুঝিতে পারিয্া চিত্তের সস্তোষের জন্য 

ছুলিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “হে পার্থ, তুমি ভালই বলিয়াছ, বাস্তবিক পক্ষে ইহা 


কার্তিক, ১৩৬৬ ] গীতা-জ্ঞানেশ্বরী ৫৮১ 


অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু তোমার আগ্রহই আমাকে বলিতে প্রবৃত্ত করিতেছে ।' তখন অজুন বলিলেন, 
--এ কেমন কথা, চকেরি বিনা কি জ্যোৎ্স! থাকিতে পারে না? জগৎকে শীতল করাই তো 
জ্যোতল্গার ম্বতাব। চকোর শুধু আপন গরজেই চগ্জু খুলিয়া চন্দ্রের দিকে তাঁকাইয়া থাকে, তেমনি হে 
দেব রুপাসিন্ধু। আমি আপনার কাছে সামান্ত প্রার্থনা করিতেছি , মেঘ আপনার সামর্থোই জগতের 
আতি দূর করে, নতুবা মেঘের বর্ষণের কাছে চাঁতকের তৃষ্ণা আর কতটুকু? পরন্ত এক অঞ্জলি 
হলের জন্য যেমন গঙ্গায় যাইতে হয়, তেমনি শ্রবণের ইচ্ছা অল্প হউক বা বেশী হউক, আপনাকেই 
তাহা পুরণ করিতে হইবে । তখন ভগবাঁন বলিলেন, "শাস্ত হও, আমার সন্তোষ হইয়াছে__ 
ইহার পর আর স্তরতি সহা করিতে পারিব না। তুমি ঘে আমার কথা! মনোযোগপূর্বক শুনিতেছ 
ইহাই আমার বলিবার উৎসাহ বুদ্ধি করিতেছে'_ এইভাবে শ্রীহরি বলিতে আরস্ত করিলেন £ 
জ্বানযজ্জেন চাপ্যন্যে যজস্তো মামুপাসতে । 
একত্বেন পুথকৃত্েন বহ্ুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥১৫ 

জ্ঞানযজ্ঞ এইরূপ £ ইহাতে আদি সন্কল্প বজ্ঞন্তস্ত (যৃপ ), যহাভূত যজ্ঞমণগ্ুপ এবং ভেদ 
( ঘতভাৰ ) যজ্ঞের পশু, পঞ্চমহাভূতেব বিশেষ গুণ অথবা ইক্সরিয়গ্রাম ও প্রাণ এই যজ্ঞের উপচার 
( যজ্জেপকরণ ), এবং অজ্জানই ঘ্বৃত , (২৪০) 

মন ও বুদ্ধির কুণ্ডের মধ্যে জ্ঞানাগ্সি ধকৃখক্‌ করিয়া জলে, সাম্য এ হজ্জের সুন্দর বেদী 
জানিবে , সবিবেক বুদ্ধিকুশলতা! তাহার মন্ত্র) বিছ্যা, গৌরব ও শাস্তি শ্রক্‌ এবং জ্রব (যজ্জপাত্ ), 
জীব এই যজ্ঞের (যজ্ঞকারী ) হোতা, এই জীব অন্রভবপ পাত্রে বিবেকরূপ মহামন্ধ দ্বার! 
জ্ঞানাপ্রিতে আভতি প্রদান করিয়া দ্বৈতভাবকে নীশ করে, যখন অজ্জানের নাশ হয়, তখন যজ্ঞকর্তা 
ও যজনকাধ এক হইয়া যায় এবং জীব আত্মানন্দরসে অবভৃত-স্ান করে, তখন ভূত বিষয় ও 
ইন্ডিয়গ্ুলি পৃথক মনে হয় না, আত্মবুদ্ধি তখন সমন্তই একরপ (ক্রহ্মবপ) বলিয়া জানিতে 
পারে, হে অজু, জাগ্রত হইলে মন্তধ্য যেমন বলে, “নিদ্রাবশে আমি স্বপ্রের বিচিত্র সেনা 
হইয়াছিলাম, এ টসহ্য তো টৈম্তই নহে, আমি একাঁই দে সমস্ত হইমাছিলাঁম তেমনি জ্ঞান- 
যজ্ঞকাঁরী সারা বিশ্বে একত্বই দেখে । তখন জীব্ভাবও নষ্ট হইয়া ঘাঁয়, আত্রক্ষন্তম্বপধন্ত পরমাত্মবোধে 
ভরিয়া যাঁয়। এইভাবে, ইহারা একত্বোপে জ্ঞানযঙ্জদ্বানা আমার ভঙজনা করে, অথবা জগৎ 
'সনাদি, পরন্ত অনেক (ভিন্ন ভিন্ন রূপের ), একটি অন্য একটির সমান হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন, 
তাহাদের নামরূপও ভিন্ন, এইজন্য বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ থাকিলেও জ্ঞান্জ্ককারী তাহাদের 
মধ্যে কোনও ভেদ দেখে না-_ভিন্ন ভিন্ন অবগ্ব হইলেও তাহারা একই দেহে থাকে , (২৫০) 

যেমন একই বুক্ষে ছোট বড শাখা থাকে, অথবা রশ্মি বু হইলেও নব একই সুর্ষের 
রশ্মি, তেমনি নানাবিধ ব্যক্তির নাম বিভিন্ন ও বৃত্তি পৃথক হইলেও এই তেদের মধ্যে অভিন্ন 
আমাকেই সে দোখতে পায়, হে পাগ্ুব, এইভাবে তাহান্স] ভিন্নতার মধ্যেও উত্তম জ্ঞান্য্ঃ 
করে, কারণ তাহারা জানে সমন্তই ব্রহ্ষপ্বূপ এবং এইজন্য তাহাদের জ্ঞানে ভেদভাব হয় না, 
কিংবা তাহাদের এমনই জান হয় যে যখন যেখানে যাহা কিছুই দেখুক ন। কেন, তাহা আমা! 
ভিন্ন কিছুই নহে_-ইহাই বুঝিতে পারে , দেখ--বুদ্ধদ যেখানেই উঠুক না কেন, সেখানেই 
উহা জলের সহিত একরূপ, উহা গপিয়াই যাউক, কি থাকুক, উহা জলের মধ্যেই থাকে, পবন 


৫৮২ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্--১০ম নংখ্যা 


যে ধুল্সিকণ। উডায়, তাহাতে উহা? মাটিত্ব নষ্ট হয় না, উহা যখন পুনরায় পড়িয়া যায়, তখন পৃথিবীর 
উপরই পড়ে , তেমনি যেখানে ধেভাবে যাঁহাই উৎপন্ন হউক বা নষ্ট হউক না কেন, সে সমস্তই 
মদ্রপ হইয়! থাকে , আমার যতখানি ব্যাপি ততখানিহ শ্রন্মীহভূতি,- এইভাবে বহুবিধ আকারের 
মধ্যে জ্ঞানী মদ্রপ হইয়া থাকে , হে ধনঞ্জয়, সুর্ধবিশ্ব যেমন দ্রষ্টার সম্মুখেই আছে মনে হয়, তেমনি 
তাহারা সর্বদা এই বিশ্বকে তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পায়, হে অনু, তাহাদের জ্ঞানে 
অন্তর-বাহির-_-এই তের নাই, বাসু যেমন গগনের স্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া আছে-_সেইবূপ) (২৬০) 
আমর পূর্ণ স্ববূপের ন্যায় তাঁহাদের সপ্ভাবের (ব্রহ্মবোধের ) ব্যাপ্তি,-এইজন্ত হে পাণুব, 
ভজন না! করিলেও আমাঁব ভঙ্গন করা হয়, সর্বত্র সর্ভূতে যখন আমিই আছি, তখন কে 
কোথায় আমার উপাসনা করে না? শুধু অজ্ঞানী- যাহার এ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, সেই 
আমাকে প্রার্ধ হয় না, যথে্ হইয়াছে । উচিত (যোগ্য ) জ্ঞানযজ্ঞ দ্বার! যজন করিয়। যাহার। 
আমার উপাদনা করে, তাহাদের কথা বল! হইল, নিরন্তর যে সকল কর্ম সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, 
তাহ। সর্বদা এক আমাকেই অর্পণ কবা হয়, মূর্খ ব্যক্তিগণ ইহ। ন! জানিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় ন1। 


অহং ক্রতুবহং যজ্ঞ স্বধাহমহমৌষধম্‌। 
মান্ত্ো১হমহমেবাজ্যমহমগ্রিবহং হুতম্‌ ॥১৬ 


এই জ্ঞানের উদয় হইলে বুঝিতে পারা যায যে বেদ, বেদোক্ত বিধিবিধান ও যজ্ঞ সমজ্তই আমি। 
হে পাগুব, সমন্ত কর্মা্জানের মহিত যে যথাবিধি যজ্ঞ প্রকট হয় তাহ] আমি, আমিই স্বাহা, 
আমিই ম্বণা--দোমলতাদি বিবিণ ওধধ, আজ্য (ঘ্ৃত ), সমিধ, মন্্ ও হবি (হোম ত্রব্য), আমিই 
হে।তা, হোমায়ি আমারই ম্বরূপ, থে ষে বস্ত দ্বারা হবন কবা হয় তাঁহাঁও আমি। 


পিতাহমস্য জগতো। মাত ধাতা পিতামহঃ | 
বেদাং পবিত্রমোস্কাব খক্‌ সাম যজুবেব চ॥১৭ 


যাহার সহবাসে অষ্টধা প্রকৃতি হইতে জগৎ জন্মগ্রহণ করে, আমিই সেই পিতা, 
অধ'নারী নটেশ্বররূপে যিনি পুরুষ তিনিই নারী__-অতএব আমি এই চরাচর বিশ্বের মাঁতাও , (২৭০) 
জগৎ উৎপন্ন হইয়া যাহাতে অবস্থান করে এবং যাহাছার। তাহার জীবন বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়, 
তাহ! নিশ্চিত আম! ভিম্ম অন্য কিছুই নহে, এই ছুই বন্ব-প্রককতি ও পুরুষ--যে নিগুণ 
ত্বব্ূপ হইতে উৎপন্ন, ত্রিভুবন বিশ্বের সেই পিতামহও আমিই , আর হে অজু, কল জ্ঞানের পথ 
যে গ্রামে গিমা মিলিয়াছে_ব্দে ভীহকে “বেগ্” বলিয়া আধ্য। দেন, যেখানে নানা মতের একা, 
যেখানে ভিম ভিগ্ন শাস্ত্রের পরম্পর পবিচয় হয়, ভ্রান্ত জ্ঞান যেখানে দূরীভূত হয়, যাহাকে 
পবিত্র বলা হয়, ব্রদ্ষবীজের যাহা অঞ্কুব, মাদকার ঘোষ-ধ্বনির মন্দির যে “কার” ভাহাঁও 
আমি, সেই “গকাবের" কুক্ষি হইতে “অ+ এ? ও 'ম" অক্ষরত্য় ব্দত্রয়ের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, 
আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন--খক্‌ যজুঃ সাম, এই তিনটি বেদ আমিই এবং এই বেদের 
কুলক্রম” ( বংশ-পরম্পরা )ও আমি। (ক্রমশ: ) 


নবদ্বীপের রাস-উৎসব 
শ্রীনবেশচন্দ্র বস্থু 


[ লেখক কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখার পরিচালনায় বাংলায় লোৌকধম” বিষয়ে 
গব্ষণ। করিতেছেন, বর্তমান প্রবঙ্ছটি গ্বানীদ্ন অনুসগ্ধানের ভিত্তিতে রচিত। উঃ সঃ] 


মহাপ্রভু শ্রাচৈতন্তের লীলাভূমি ও সংস্কৃত 
শিক্ষার কেন্দ্রস্থল--নবন্বীপ। যুগে যুগে ভক্ত ও 
পণ্ডিতমগ্ডলীর সমাগম নবদ্বীপের ধুলিকে কবেছে 
ধন্ত। আজও শ্রীগৌবাক্ষের নামে নবদ্বীপের 
অ[কাঁশ বাতাস মুখরিত। 


রাঁমলীল! বলতে আমাদের মানসচক্ষে ফুটে 
ওঠে গোপিনী-সমাবৃত শ্রীকুষ্ণের এক অভিরাম 
লীলার পরিবেশ। কিন্তু নবদ্বীপের বাসলীল। 
অন্ত । এ রাস-লীলায় বৈষ্ণব চিন্তাধ্যানের 
কোন সংস্পর্শ নেই। নবদ্বীপের রাঁদলীল! 
একটা উত্সব সন্দেহ নেই, তবে ত1 বীর- 
ভাব শ্রধান। লীলার নামে যে জিনিস 
আত্মপ্রকাশ করে তা উতকণ্ঠিত শক্তির লীল|। 
এই শক্তিমুতি ও পৃজার পেছনে কিন্তু লুকিয়ে 
আছে ছোট্ট একটু ইতিহাস_যাব্‌ সঙ্গে মিশেছে 
কিংবাস্তী। নবদ্বীপের রাপলীঙা-প্রপঙ্গে সেই 
গলেবই অবতারণ। ক'বব। 

নবছীপের প্রাচীনতা সম্বঙ্ধে কোন সংশয় 
নেই। হান্টার সাহেব বলেছেন £ "৭৪ 
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[41081 90 4১000101110 ৮০ 1008] 
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নয়টি দ্বীপের সমাবেশ নব্ধীপ' নামের 
উৎস । গঙ্গা ও সরস্বতী ( জলাঙ্গী ব1 খড়িয়া ) 


এবং তাদের শাখা-প্রশাখা এক সময় স্থানটিকে 
এমনভাবে বেষ্টন ক'রে রেখেছিল যে নদীবেষ্টিত 
নয়টি ঘ্বীপ স্পষ্টই দেখা ঘেত। কালের আবর্তনে 
নদীর গতি ধরেছে ভিন্ন পথ, দ্বীপের আঁকার ও 
হয়েছে পরিবন্তিত , কিন্ধ তা সত্বেও তাঁদের স্থান 
নি করা আজও দুঃপাধ্য নয়। অপর মতে 
চতুর্দিকে জলধারা-বেট্টিত ভূমিকে ধেমন দ্বীপ 
বলে, তেমনি শ্রব্ণ-কীর্তনাঁদি নয় প্রকার 
সাধনাঙ্গের নব্দাভক্তি-জল্ধারা-পবিবেষ্টিত এই 
চিন্ময়ভূমির নাম “নবদ্বীপ? | 

পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে মহাপ্রতু 
আবিভৃত হন। তাহার প্রচারিত ধর্সে-- 
'শাস্তিপুর ডুবু ডুনু, (প্রেমে ) নদে ভেসে যায়?। 
সেই প্রেমল্োতে উন্মন্ত হয়ে অধিবালীর। 
গা্স্থ্য ধর্মের সঙ্গে তুলেছিলেন শক্তির চর্।। 
সমাজ হারিয়ে ফেলছিল প্রতিবো 4 কণাব ক্ষমতা। 
কলণীর কাণাব পগ্গিবর্তে প্রেম বিতরণ 
করতে গিষে কপালে জুটছিল লাগ্চন! ও 
গধনা। এই অবস্থার মাঝে এক পক্ষ এই 
ধর্মের বিরুদ্ধে করলেন বিদ্রোহ । তীর? কলপীক 
কাণার যোগ্য প্রতযুন্তর দিতে বদ্ধপরিকর 
হলেন। আরশ করলেন শক্তির চর্চা 
আরম্ভ হ'ল শির পুজা। অতীতের দিকে 
তাকালে আমরা দেখি সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ 
ধর্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে যখন জগৎ ও 
জীবনের প্রতি মীচষের নিক্ষিঘধ ও” ওদাসীন্যের 
ভাব পুীভূত হয়েছিল, তখনই তার প্রতিক্রিয়া 
রূপে সমাজে দেখ! দিয়েছিল শক্তিপৃজা 
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বৈষবদের সঙ্গে শাক্তদের কলহ বছদিনের। 
বৈষ্ণবদের সঙ্গে নবদ্বীপে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের 
প্রাধান্য থাঁকায় শক্তিপূজার সমারোহও খুব বেশী । 
চৈতন্ধ-প্রচারিত ধর্ষ বঙ্গীয় রাজ ও পণ্ডিত- 
মগ্গীকে আকর্ষণ করতে পারেনি! বিশেষ 
ভাবে কঞ্চনগরের বাজারা শক্কিপৃঞ্জারই সমর্থক 
ছিলেন । “ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত'কার লিখে- 
ছেন, “তৎকালে এ প্রদেশস্থ প্রায় যাবতীয় লোক 
শক্তির উপাদক ছিলেন। তন্মধ্যে অনেকে 
তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অন্ষ্ঠানোপলক্ষে পানালক্ত 
ও ইন্দ্রি়পরায়ণ হইতেল + অন্থত্র--“নব্ঘীপের 
বাজা বা পশ্তিতগণ চঠৈতন্তকে অবতারের 
মধ্যে কখন গণ্য করেন নাই। এ কথার 
সত্যতা নবহ্ীপে তান্ত্রিক শাঁক্তদের প্রীধান্ত হ'তে 
আজও উপলব্ধি করা যাঁয়। পূর্বেই বলেছি, কৃষ- 
নগবের রাজার] শক্তিপৃজারই লমর্থক ছিলেন। 
শৌন! যাঁয় থে মহারাজ রুষ্ণচন্দ্রই প্রথমে ণবদ্ধীপে 
জাকজমকের সঙ্গে শকিপূজাব প্রেরণা দেন, 
এবং ভার দিন স্থির কৰেন বৈষ্বদের সর্বশেষ 
উত্ব--রাপপুণিষার দিন। বিখ্যাত তাস্ত্িক 
কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় এই উৎসবের 
পুরোধা হুন। নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে 
বিরাট এক শক্তিমৃক্তির পুজা হয়। এই পুজা! 
'নটহটি? পুজ| নামে খ্যাতি লাভ করে। মৃতির 
চালচিত্রে যে বিভিন্ন শক্তির লীলা দেখানো হয় 
ছা 'পট'নাযে পরিচিত। তার থেকেই কাঁল- 
ক্রমে এই উত্সব “পটপৃণিমা' নামেও খ্যাতিলাভ 
করে। কলের আবর্তনে সেই শক্তিপূজার 
প্রচার ও প্রচলন হয়েছে বেশী । আঞ্জও নবন্বীপে 
রাসপুণিমার দিন ছোট বড় প্রানম চারশে! 
শক্তিমূতির পূজা হয়। এই উপলক্ষে বু দূর 
দুরাস্ত থেকে অসতখ্য যাত্রীর সমাবেশ হয়। 
হতরাং রাপপুণি মায় কুষঃ ও রাধা 
উপেক্ষিত! 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


দশ মহাবিষ্যার মধ্যে তারা, ধূমাবতী, ও 
ছিন্মধ্তা১ ব্যতীত অপর সকলেরই আরাধনা 
করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ পার্থলারধি-বেশে স্থান ক'রে 
নিয়েছেন এই শক্তিপৃজার মধো | এই শক্তিপুজার 
সবচেয়ে বড আকর্ষণ দেবদেবীদের যুত্তির উচ্চতা 
ও পরিধি । ৩৫ফুট থেকে ৬ইঞ্চি পর্যন্ত উচ্চ মৃত্তির 
পৃজা হয়, তার মধ্যে ২০।২৫ ফুট উচ্চতা 
বিশিষ্ট দেবদেবীদের মৃতির নংখ্যাই বেশী। এই 
সকল মৃতির পরিকল্পনায় ও গঠনচাতৃধে শিল্পীর 
শিল্পিজনোঁচিত ভাব বেশ পরিশ্দুট | এই সকল 
বিরাট মৃতি মাঁচা বেঁধে শিল্পীরা যেভাবে যেব্ধূপ 
কুশলতার সঙ্গে স্তরে শুরে গঠন করেন, তা ব্ণন| 
ক'রে বোঝানো সম্ভব নয়। কোন কোন মৃত্তির 
সঙ্গে ডাকের মাও থাকে । 

পূজার পরদিন এই সকল বিরাট বিরাট 
মুতির শোভাধাত্র! একসঙ্গে বাহির হয়। এই 
শোভাবাত্র। 'আড়ং নাষে পরিচিত । পড়ামা 
তলা” ব'লে খ্যাত অঞ্চলে এই সকল বিরাট মৃতিব 
একত্র সমাবেশ দর্শকদের ও ভক্তদের প্রচর 
আনন্দ দাঁন করে এবং বিচারকদেরও বিগার 
কববার সথবিধা দেয়! বিচারে শ্রেষ্ঠ মৃতির 
শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়| 

বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার শক্তিমুতির 
মধ্যে বঙ্গপাঁডাৰ র্ণকাঁলী, আগষেশ্বরী পাড়া 
( আমডাতল1 ) রণচণ্ডী ও মহিষমর্দিনী 

১ কয়েক বৎসর পূর্বে সংপারত্যাসী একটি যুবক 
শান্ত্রক্ত মতে ছিনুসন্তার পুগ করে। কিন্তু পুগার এক 
বৎসরের ষধে)ই তাহার মৃত্যু হওয়ার অছা/পি ছিগ্রমন্তার 
পুজার আর কেহ অগ্রনর হয়নি । 

২ পৌঁড়ামাত1 ব। বিদ্ধ অননী। এইরাপ নামকরণের 
পশ্চাতে বিভিন্ন যুক্রি দেখা যার। (কে) পড়ুয়া বা ছাওদের 
মাতৃস্থানীয়। ব'লে পড়,য়ার মাত। বা পৌড়! যা । ঠার স্থান 
হ'লে 'পোড়াম-তলা' (খ) ভিন্ন এক কাছিনী অন্থসায়ে এক 
লাধকের একটি মাতৃসূত্ি আগুনে ধদ্ধ হয়; সেইজন্ ইহার 
নাম 'পোড়াষা-তলা' । 


কাণ্তিক, ১৩৬৬ ] 


( “মোষমর্ণ।অঞ্চলস্থ অধিবাসীদের চল্তি 
কথায় ), হরিসভা-পাড়ার তন্্রকালী, যোগনাথ- 
তলার ছুইটি সিংহের উপর দপ্ডায়মাঁনা দেবী দুর্গ! 
( 'গৌরাঙ্গিনী” নামে এই মুতি খ্যাত )। ব্যাঁধরা- 
পাড়ার শব-শিব-শিবা মৃশ্ি, ও মালঞ্চপাড়ার 
স্মাঁকালীত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । চারচানি- 
পাড়ার তন্ত্রকালী উচ্চতায় প্রায় ৩৪ ফুট। 
এত বড় প্রতিমা! ভারতে কোন স্থানে তৈরী হয় 
বলে শোনা যায় না । 

আগমেশ্বরী পাড়ার বিশিষ্ট অধিবাসী 
শ্রীগোষ্ঠটবিহারী ভট্রাচারধ মহাশয় আমাকে 


৩ সাধক বামাক্ষেপা সর্বপ্রথম এখানে একটি যুঠি তৈরী 
ক'রে পুজা করেন। সেইজন্য এখানে পৃজিত কালী 'বাম! 
কালী” নাষে পরিচিত । একটি বাঁধানো বেদী আছে, তার 
গখবই মৃঠি স্থাপনা ক'রে পুজ| হয়। কিন্তু প্রভাহ এই 
বেদীর ওপর স্থাপিত খটের পুজ। হ'য়ে থাকে । 


শক্তি ও সভা 


৫৮৫ 


শিল্পীদের মৃতি তৈরী করবার কৌশল থেকে 
বিপর্জন পর্যস্ত-_ প্রতিটি স্তর দেখবার সুষোগ 
ক'রে দেওয়ায় আমি তার কাছে বিশেষভাবে 
কতজ্ঞ। এই সকল মূর্তি রখের মতো! চাকার 
উপর স্থাপন ক'রে মোটা দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে 
ঘাঁওয় হয়। অনেকে বাহক নিয়োগ করেন। 
মৃতির ওজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৮* থেকে 
১৫০ জন পর্যস্ত বাহক নিয়োগ করা হয়। কিছুকাল 
আগেও এই বিসর্জনের দিন উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
পঞ্চ কারের সেবা ও দলগত বা পারিবারিক 
কলহ এমন চবমে উঠত ঘে ভক্ত বা দর্শকদের 
জীবন নিয়ে টানাটানি হত , কিন্তু স্খের বিষয় 
পুলিশের তং্পরতাঁয় এ বিপদের এখন অবণাঁন 
হয়েছে । আজও অনেকেই বা*লার এই প্রাচীন 
নগরীর এতিহময় গৌরবের অবশেষ দেখে 
চোখের ও মনের তৃপ্তি সাধন করতে পারেন । 


শক্তি ও সত্ব] 


শ্রীমুবারিমোহন ঘোষ 


হছজনের আদি হ'তে যে প্রবাহ চলিছে ছুটিয়া 
মবুণের পরপারে হয় নাতো তাব অবদান । 

তোমার অনন্তবূপ প্রকাঁশিনে তারি মধ্য দিয়! 
নগুর মাঝাবে যেন একই সত্য রহে অনির্বাণ । 


কারো মতে মহাশক্তি, কেহ বলে প্রক্কৃতি চলা, 
অদ্বিতীয় ব্রহ্ধপত|-_-আরাকছু নাহি এ ধরায়, 
জীবন-বিজ্ঞান হ'তে কল্পনার চতুঃষষ্ট কলা 
তোমার শক্তির খেলা হৃনিপদ্মে বিন্ময় জাগায়। 


বারে বারে তবু যেন মনে হয় পািব জগং-_ 
এই সব, ইহার অপব প্রান্তে আর কিছু নাই, 
প্রকৃতির মোনালি আঁভায় তব মহিমা মহত । 
জডের চৈতন্তঘন ছবিখাঁনি ধরিবারে চাই। 


মায়ামরীচিকাসম এ জগৎ চৈতন্য-সত্তায় 

মরু জল হয় যে বিলীন অন্ধ কুঙ্খাটিক মাঝে, 
আবাবু সহসা ভাসে অধিষ্ঠান উঞ্জবল বিভায়। 
পুরুম প্রকৃতি কই? সেই এক অদ্বৈত বিরাঁজে। 


পল্নীর দণ্ডাযুধ-ন্বামী 


স্বামী শুদ্ধসন্তানন্দ 


দাক্ষিণাত্যের প্রধান কয়টি তীর্থস্থানের মধ্যে 
পল্নীর শ্রীদণ্ডাযুধ স্বামীর মন্দির অন্ততম। 
মান্রাজ শহর হইতে ৩০৪ মাইল দূরে কোয়েম্বাতুর- 
ডিগ্তিগল (1)11001) রেল লাইনে কোয়েম্বাতুর 
হইতে ৬৭ মাইল দূরে পল্নী অবস্থিত । লক্ষ লক্ষ 
দর্শনা প্রতি বংসর এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবত1 শ্রীদগামুধন্থামীকে দর্শন করিতে আগমন 
করেন । দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র কাত্তিকেয়ুই 
এখানে শ্রীদপ্ডাযুধস্বামী নামে পরিচিত । দক্ষিণ 
অঞ্চলে কাণ্তিকের সর্বাপেক্ষা স্থপরিচিত নাম 
“মুগ” । তিনি সুত্রক্ষণ্য, আরুমুগম্‌ ও ভেলা যুধম্‌ 
নামেও পরিচিত। তামিলে "মুকগা” অর্থ 
সৌন্দর্য যৌবন ও স্থগন্ধি। দেবসেনাপতি 
কান্ত্িকেয় সৌন্দর্যে অতুলনীয়, তিনি চিরযুবা 
এবং তাহার শরীর হইতে নির্গত স্গন্ধি সকলকে 
পরিতৃপ্ত করে। “আরুমুগম্, অর্থে ছয়টি মুখ- 
বিশিষ্ট, পুরাণে কাদ্ধিক যড়ানন বলিয়াও 
পরিচিত । “ভেলাঁধুধম্ত অর্থ বর্শা-অস্ত্রধারী, 
€ভেল' অর্থ বর্শা । “স্ুত্রক্ষণ্য' নামটি এদেশে খুবই 
সাঁধার্ণ। 

মাদ্রা্ প্রদেশে মুরুগার অসংখ্য মন্দির 
থাকিলেও তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি গ্রধান। 
তামিলে উহাদিগকে “আরুপাঁভাইভিডু” বলা 
হয় ( আর” ছয়, “পাঁভাই, ছাউনি, “ভিডু” 
বাপস্থান ) অর্থাৎ মুরুগাঁর ছয়টি প্রধান ছাউনি 
বা বাসস্থান। ইনি দেবতাদের সেনাপতি ছিলেন 
বলিয়াই বোধ হয় ছাউনি তাহার বালস্থান। 
এ ছয়টি স্থানের নাম-_(১) পল্নী, (২) তিরুচে্দুর, 
(৩) তিরুপারা*কুগুবুম্, (৪) পলমুদিবশে(লই, 
(৫) তিরুভিরগম্‌ ও (৬) ্বামীমালাই | 


“তিরুচেন্দুর' তিরুনেললতেলী জেলায় একেবারে 
সমুদ্রতীরে, তিরুনেলভেলী শহর হইতে ট্রেনে 
যাঁওয়! যাঁয়। অতি স্থন্দর মন্দির, মনোরম স্থান এবং 
মৃতি নয়নাঁভিরাম। তিক্ুপাবাঁকুণ্ডরম্‌ ও পল- 
মুদিবশোৌলই মাঁছুরা শহরের সন্নিকটে অবস্থিত। 
কুস্তকোণম্‌ শহরের চান্সি মাইলের মধ্যে 
“তিরুভিরগম্” ও স্বামীমালাই' মন্দির। উপবোক্ত 
ছয়টি বিখ্যাত মুরুগার মন্দিরের মধ্যে পল্নী, 
পর্বপ্রধান। এদেশে কাঠিককে দুই দ্ধপে দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়-আকুমার ব্রন্ষচারীরূপে এবং ছুই 
ভাঁষা-সমন্বিতরূপে। তার দুই স্ত্রীর নাম বলল 
ও “দেবধানী। দ্রেব্যানী দেবরাজ ইন্জের কন্তা, 
বললী অর্থে লতাঁ। কোনও শিকারী জঙ্গলে 
লতামূলে তাহাকে পাইয়া কন্তারূপে লালনপালন 
করেন, সেজন্য ইনি শিকানী-কন্তা নামেও 
পরিচিতা। ইহার অতুলনীয় লৌনদর্যে মুগ্ধ 
হইয়া কাত্তিক ইহার সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ 
হন। একমান্্র পল্নীতেই কান্তিকের ব্রহ্মচারী 
মুতির পুজা হয়, অন্যত্র ইনি ছুই ভার্ধাসহিত 
অধিষ্ঠিত। দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান শিব- 
মন্দিরের সীমানার মধ্যেও ক্্দ্ধীণোব মন্দিবু 
আছে । পাহাড় মুরুগার অতিশয় প্রিয়, সেজন্য 
বহুস্থানে ইহার মন্দির পাহাডের শিখরদেশে 
অবস্থিত । 

পল্নী শহব 

পল্নীও একটি ছোট পাহাড়_-৪৫* ফুট উ“চু। 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালাঁর এক শাখায় পল্নী 
পাহাড় অবস্থিত এখান হইতে বিখ্যাত 
কোডাইকানাল ও ববাহগিবি পর্বতশ্রেণীর দূর 
মাত্র পাচ মাইল। বায়বীপুরী নামে বিরাট 


কান্িক, ১৩৬৬] 
হর্দ পল্নী-পাহাড়ের পার্দদেশ বিধৌত 
করিতেছে । চাবিদিকে ছোট ছোট অনেক 


পাহাড় ইহাকে যেন অহরহ: রক্ষণাবেক্ষণ 
কবিতেছে। প্রীরৃতিক সৌন্দর্যে ইহা সত্যই 
অতুলনীয়, দর্শনে চক্ষু সার্থক হয়। 

পাহাভের পাদদেশে অবস্থিত শহরের নামও 
পল্নী। সমুদ্র-বঙ্ষ হইতে ইহার উচ্চতা 
১০৬৮ ফুট | শহরটি ক্রমবর্ধমান, যানবাহনের 
কোন অভাব নাই। পল্নী রেলওয়ে স্টেশন 
হইতে শহরের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী। 
যারীরা শহরে অবস্থিত চৌলটীতে (ধর্মশাশায় ) 
রাত্রিধাপন করেন। মন্দির-পরিচালিত সুন্দর 
দ্বিতল চৌলটা তে অল্প ব্যয়ে বেশ আরামে থাকা 
যায়| শহরের লোকসংখ্যা ৫০,০০০ হইবে। 
এই শহর প্রথমে মহীশুর রাজ্যের অন্তুক্তি ছিল। 
১৭৯২ খুঃ ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারে 
আদে। শহরের মধ্যেও কয়েকটি মন্দির 
বিদ্যমান _তনাধো পেরিয়ানায়কী-আম্মন নামী 
দেবীর মন্দির খুষ্টায় ফোডশ শতার্ধাতে নিমিত। 
এতদ্বতীত কৈলাপনাথ মন্দির ও স্ুত্রদ্ষণ্যেব 
মন্দিরও 'আছে। সম্প্রতি শ্রীনটরাজেব মন্দিরও 
নিমিত হইয়াছে । এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার নাম “মরিয়াম্মন্ঃ। তাহার ও মন্দির 
মাছে এবং প্রতি বৎসর মার্চ মালে বিরাট 
ধূমখাম সহকারে দেবীর পৃক্জা ও তছুপলক্ষে 
উত্পব হয়। রোগমুক্তিব আশায় অনেকে এই 
দেবীর বিশেষ পৃজাদির ব্যবস্থা কবেন। 

“প্ল্নী” নামের সার্থকত। 

তামিল ভাষায় খ, ঘ ঝ, ঢ, ধ ফ, ভ 
প্রভৃতি বর্ণ নাই, এগুলি পূর্ব বর্ণের দ্বারাই 
উচ্চারিত হয়। বাংল! ভাষায় হাহা “ফল, 
তামিলে তাহা 'পড়ম্‌* বা 'ল্ম'। তামিলে 
'নী” অর্থে তুমি । “পল্নী” কথাটির অথ-_তুমিই 
ক্ষল? | শিব ওপার্যতী কনিষ্ঠ পুত্র কাণ্িককে 


পল.নীর দণ্ডাযুধ হ্বামী 
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এই কথা বলিম়াছিলেন , তদবধি তিনি এবং 
এই শহর ও পাহাড় 'পল্নী” নামেই পরিচিত। 
পুরাণে আছে £ একদিন শিব ও পার্বতী 
কৈলাসে গণেশ ও কাত্তিককে বলেন-_ তাদের 
ছুজনের মধ্যে যে প্রথমে জ্রিতুবন প্রদক্ষিণ 
করিয়া আপিতে পারিবে, তাহাকে একটি 
ডালিম ফল পুরস্কার দেওয়া হইবে। কাত্তিক 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্ষিপ্র বাহন মযুরের পিঠে 
চডিয়া তীরবেগে যাত্র! করিলেন। তাহার দু 
বিশ্বাস যে তিনিই পুরম্কার লাত করিবেন। 
গণেশের শরীরের মধাদেশ কিঞ্চিৎ স্ুল 
এব বাহনও মুষিক, কাজেই তাহার আর 
জয়ের আশ। কোথায়? কিন্তু বুদ্ধিতে গণেশ 
বৃহস্পতি-তুল্য। কানহ্িক রওনা হওয়ার পর 
গণেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া এই শিদ্ধান্তে 
উপনীত হইলেন যে তাহার পিতামাতা তো 
ত্রিলোকেশ্বর ও ব্রিলোকেশ্বরী, তাহারাই তো বিশ্ব 
ব্যাপিয় বিরাঁজিত, কাজেই তাহাদের পরিক্রম। 
করিলেই তো ত্রিতুবন প্রদক্ষিণ করা হইবে। 
ইহা ভাবিগা তিনি একটু ব্আ্বাম গ্রহণ পুর্বক 
ধীরে ধীরে তাহার পিতানাত্তাকে পরিক্রমা 
করিয়া পুরস্কার দাবি করিলেন। তাহান্ু 
যুক্তিতে সৃন্ত্ট হইয়া শিব ও পার্বতী তাহাকেই 
ডালিম ফলটি প্রদান করিলেন এবং মাতা 
পার্বতী গ্রসম্ঃচিতে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া 
ব্সিয়৷ রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রান্ত ক্লান্ত 
কার্তিক হাপাইতে হাপাইতে আসিয়া 
দেখেন যে ছ্োষ্ঠ ভ্রাতা পূর্বেই ফলটি লাভ 
করিয়া! মায়ের ক্রোড়ে উপবিষ্ট রছিয়াছেন। 
ক্রোধাকুলিতচিন্ত কার্তিক তখনই কৈলাস 
পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাঁতিমুখে গমনোগ্ঠিত 
হইলেন। মাতা ও পিতা তাহাকে সাস্বন। 
দিবার চেষ্টা! করিয়া! বলিলেন, 'পল্নী-__অর্থাৎ 
তুমিই তো] ফল, তুমি আবার 'ন্ত ফলের কি 
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আকাজ্ষা করিতেছ? তোমাকে লাভ করিলেই 
লোকে মোক্ষ ফল পাইবে” 

কিন্ত কাণিক ইহাতে শাস্ত হইতে পারিলেন 
না। তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রথমে 
পাহাঁডের সপ্পিকটে তিকআভিনান্কুভিতে আদেন 
এবং তথ! হইতে পল্নী পাহাডের উপর যাইয়া 
স্বায়িভাবে অবস্থান করেন। তদবধি এই পাহাড় 
পল্নী পাহাড ও তিরুআভিনান্কুডি পল্নী শহর 
নামে পরিচিত হয়। 

পল্নী পাহাড় 

পল্নী পাহীডের পাদদেশে প্রদক্ষিণ করিবার 
জন্য পথ আছে, দৈধ্যে তাহ! এক মাইল আন্দাজ 
হইবে, ইহাকে গিরি-বিধি বলা হয়। তামিলে 
“বিধি শবের অর্থ পথ। চারিদিকে চারিটি 
মণ্ডপ আছে এবং চাবিটি স্থবৃহৎ প্রস্তরনিমি তি 
ময়ূরের মৃত্তি আছে ,কান্তিকের প্রিয় বাহন মঘূর। 
পথিপার্থখে গণেশ ও অন্তান্ত দেব্তার ছোট 
ছোট মন্দির এবং বছু সমাধি বিদ্যমান । 

অল্প দূরেই ছয়টি শাখাবিশিষ্ট ষণ্মথ নদী। 
পাহাড়ের উপর দেবদর্শনে গমনের পূর্বে অনেকেই 
এই পবিজর নদীতে অবগাহন মান করেন। 
ঘাটের পাশেই জন্দরবিনা়ক (গণেশ ), 
কৈলাসনাথ দক্ষিণামুতি ও নবগ্রহের ছোট ছোট 
মন্দিম আছে। মে মাসের অগ্রি-নক্ষত্রে গিরি 
প্রদক্ষিণ অতি পুণ্যকাধ বলিয়া! বিবেচিত হয় 
এবং হাজার হাজার যাত্রী ভক্তিপরিপ্ুত হৃদয়ে 
জীমুক্ুগার স্মরণ করিতে করিতে এ পবিত্র পল্নী 
পাহাড় প্রদক্ষিণ করেন। এখানকার স্থলবৃক্ষ 
কদঘ্ষ, উহার পুষ্প মুরুগার অতিশয় প্রিয়। 
গিবিবিধির দক্ষিণে কদঘ্ঘকুঙ বিছামান। 

স্থলপুরাণে পল্নী পাহাড় ও ইহার নিকটস্থ 
ইড্ন্বনমালাই নামক ছোট পাহাড়ের ইতিহাস 
বিস্তৃত ভাবে ব্ণিত আছে। উহাতে লেখা আছে 
যে পল্নী পাহাড় কৈলাস পর্বত হইতে এখানে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ষ---১০ম সংখা 


আনীত হইয়।ছিল। স্থলপুরাঁণে কথিত £ 

থষি অগন্তা দেবাঁদিদেব মহাদেবের আবাধনা 
করিধার জন্য কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন, 
আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়! মহাদেব তীহকে 
শিবগিরি ও শক্তিগিরি নামক ছুইটি পাহাঁড 
প্রদান করেন এবং উহ্বার্দিগকে অগস্ত্যের বাল- 
স্থান দাক্ষিণাত্যে পোডিগাইতে লইয়া যাইতে 
বলেন । পাহাড ছুইটি বহন করিবার জন্য খষি 
তাহা শক্তিশালী শিব্ত অস্ুর-গুরু ইডস্বনকে 
নিযুক্ত করেন, এবং যাহাতে সে সহজেই পাহাড 
দুইটি বহন করিতে পারে, তজ্জন্ত খঘি তাঁহাকে 
বিশেষ মন্থ প্রদান কবেন। বাংলাদেশে বাঁকে 
করিয়া] যেক্ধপ ভার বহন করে ইড়ম্বনও তদ্রপ 
পাহাড দ্ুইটিকে একটি দণ্ডেব দুইদিকে ঝুলাইয়া 
উহা কাধে করিয়া বহন করিতে থাকেন। 
বর্তমান পন্নী শহরের নিকটে আপিলে ইড,স্বন 
অত্যান্ত ক্লাস্তি বোধ করত বিশ্রামের জন্য পাহাঁড 
ছুটিকে ভূমিব উপরু স্থাপন করেন। পুনবায় 
যাত্রা আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে তিনি পাহাড 
ছুটিকে উঠাইতে অন্মর্থ হইয়া শিবগিবি 
পাহাডটির উপর উঠিয়া দেখেন যে তথায় 
কৌগীনমাত্র পরিহিত দগ্াযুখধারী এক স্থন্দর 
যুবাপুরুষ পাহাডটিকে নিজের বলিয়া দা 
করিতেছেন। যুবক আর কেহই নেন, ইশিই 
দেবসেনাপতি মুকুগা, ছলুবেশে এখানে 
রহিয়াছেন। 

পাহাড়ের অধিকার লইয়! প্বাভাবিকতাবেই 
উভয়ের মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে যুদ্ধ শুরু 
হইল এবং কিছুক্ষণ পরেই ইড্বনের প্রাণহীন 
দেহ মুরুগার পদতলে পতিত হইল। ধ্যান- 
যোগে সর্ববৃত্াস্ত অবগত হইয়া যি অগস্ত্য 
ইডস্বনের পত্তী ইডস্ী সমভিব্যাহারে অচিরেই 
তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেবসেনাপতির 
কপা ভিক্ষা করিলেন। মুরুগা ইড়বনকে 
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পুনজাাবিত করিলে তিনি করযোঁডে প্রার্থনা 
করিলেন, যেন তিনি চিবকাঁল এ পাহাডের 
ঘারপাল নিযুক্ত থাকেন, এবং যে সব দর্শনা 
ভক্ত বংশখণ্ড (বাখারি) ও কাঁগজ লিমিত 
কাবাতী স্বদ্ধে করিয়! পুজা! করিবার জন্য তথায় 
সাগমন করিবেন তাহাদের মনক্কামনা যেন 
পূর্ণ হগ। মুরুগা প্রীত হইয়া ইড়ুন্বনকে 
প্রাথথিত বর প্রদান করিলেন। 

এখনও সহস্ব সহম্র যাত্রী প্রত্যহ কাবাতী 
স্বন্ধে মুরুগার দরশনার্থ পল্নী পাহাড়ে আরোহণ 
করেন । কাঁবাভীর মধ্যে পুজাদ্রব্য রাখা হয়। 
শ্রীমুরুগা “দণ্ডাঘুধপাঁণি স্বামী” নামে তখন হইতে 
এই শিবগিরি পাহাডের শিখবদেশেই অবস্থান 
করিতেছেন। ক্রমশঃ ক্কদ্ধে কাবাডী করিয়া 
পুজান্রব্য বহন কবিবার রীতি মুক্গার অন্যান্য 
মন্দিরেও প্রচলিত হয়। 

পল্মী পাহাডের শিখরদেশে উঠিতে হইলে 
৬৫৯টি পাথরের সিডি অতিক্রম করিতে হয়। 
প্রায় মাঝামাঝি উঠিলে একটি ছে।ট মন্দিরে 
দেখা যায় যে ইভ,ম্বন মুরুগার পদতলে নতজানু 
হইয়! উহার কৃপ। ভিক্ষা করিতেছেন--পার্ে শিব- 
ও অগন্ত্যমুনির মৃতিও বিদ্যমান । পৌরাণিক 
কাহিনীকে সজীবিত রাখাই যেন ইহার উদ্দেশ্য । 
সিঁড়ি ছাড। পাহাড়ী ব্রাস্ত/ও আছে। বিশেষ 
বিশেষ পর্ধে অভিষেকের জন্য পাহ।ডী পথে হাতী 
উপরে জল ব্হন করিয়া লইয়া যায়। সিঁড়ির মাঝে 
মণ্ডপ আছে, তাহার তলায় যাত্রীর] বিশ্রান করিতে 
পারে। ছোট ছোট অনেক মন্দিরও রুহিয়াছে । 
পাহাডের উপর পঞ্চবর্ণ-পাদুকা নামে একটি 
স্থন্দর গুহ] আছে। রাত্রে সন্ত্ত বাস্তা প্রচুর 
বিজলী বাতির দ্বারা আলোকিত হয়। অন্ধকার 
রাত্রে পল্নী শহর হইতে বিভিন্ন রঙের 
আলোকমালায় সজ্জিত সমগ্র পাহাডটি অতি 
মনোরম শোভা ধারণ করে। 


পল.নীন দণ্ড যুধ-স্বামী 


৫৮৯ 


শ্রীদগ্ডাযুধ স্বামী 


পাহাঁড়ের শিখরদেশে উঠিলেই চারিদিকের 
অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌনর্ধে দর্শকের মন এক দিব্য- 
ভাবে আবিষ্ট হয়। মন্দিরের চারিদিকে সুউচ্চ 
প্রাচীর । কয়েকটি প্রাকার অতিক্রমপূর্বক 
গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলে হস্তে দণ্ড ও আুধ- 
বিশিষ্ট কৌপীন-পরিহিত মুত্ডিতমন্তক নয়না- 
ভিরাম অষ্টধাতু-নিমিত শ্রীমূরুগার ক্রহ্মচারী মূর্তি 
ভক্তযাত্রীর অন্তরে এক দিব্যভাবের প্রেরণা 
জাগায়। ভক্তের ইচ্ছাঙ্ছযায়ী দিনে একাধিকবার 
হুধ, চন্দন, মধু, গুড, বিস্তৃতি প্রভৃতির দ্বারা 
মুরুগার অভিষেক হয়। মূর্তি প্রায় সাড়ে তিন 
ফুট উচ্চতাবিশি্ । বিভিন্ন প্রকার অভি- 
যেকের জন্য বিভিন্ন দক্ষিণা নির্ধারিত আছে । 
কয়েক শতাঁবী যাবৎ প্রত্যহ বহুবার মধু গুড় 
প্রভৃতি দ্রব্যাদি দ্বারা অভিষেক করানোর 
ফলে মূর্তির কোঁন কোন অঙ্গ সামান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইতেছে । কখনও কখনও সমস্ত শরীরই চন্দন- 
চর্চিত ও বিভূতি-ভূষিত করা হয়। অনেকে 
মোনা ব্ধপা ও নানারূপ মণিমুক্তীও নিবেদন 
করেন। এই পেবস্থানের আর্থিক অবস্থা খুবই 
সচ্ছল। রোগমুক্তি কামনায়ও বহুলোক এখানে 
আগমন করিয়া! থাকে । অনেকের বিশ্বানম যে 
প্রসাদী অভিষেকদ্রব্য ভক্ষণ করিলে রোগমুক্ত 
হওয়া যায়) উহা কিনিতেও পাওয়া যায়। 
জান্আরি এপ্রিল মে জুন ও নভেম্বর মাসে 
এখানে বিশেষ উত্নব ছয়। ইহার মধ্যে এপ্রিল 
মাসে দশদিনব্যাপী 'পঙ্গুনী-উত্ভিবমূ” উত্সব সর্বা- 
পেক্ষা প্রধান। ছিয়ান্তর হাজার টাকা ব্যয়ে 
বছদিন পূর্বে নির্মিত পার রথ বছরে তিনবার 


বাহির করা হয় এবং দেবতাঝ উৎপব-বিগ্রহ 
উহাতে ব্পাইয়। এ রথ মন্দিরের চাবিদিকে 
প্রদক্ষিণ করালো হক্স। 


৫8০ 


কথিত আছে, শ্রীমুরগা বহুকাল যাবৎ 
অস্থরাধিপতি স্থুরপথের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
অবশেষে তাহাকে পরাভূত করত ম্ববশে 
আনয়ন করেন। ইহার বূপক অর্থ এই 
যে “হবরপথ হইতেছে আমাদের অহংভাব। 
শৈবসিদ্ধাস্ত শাস্ত্রে বল! হয় যে অহংকাঁরকে 
একেবারে বিনাশ কর! যাঁয় না, তবে উহাকে 
দাবাইয়া স্ববশে আন| যায়। উহাকে স্ববশে 
আনিবার জন্য তিনটি শক্তির প্রয়েজন-__জ্ঞান- 
শক্তি, ক্রিয়াণক্তি ও ইচ্ছাশক্তি । মুরুগা এ 
তিন শক্তির আশ্রয় লইয়া স্ববপথ বা অহংতাবকে 
পরাভূত করিয়া বশে আনিয়াছিলেন | মুরুগাঁর 
হত্তস্থিত তেল বা দণ্ড জ্ঞানশক্তির প্রতীক এবং 
তার দুই পত্তী দেব্যাঁনী ও বললী ধথাক্রমে ক্রিয়া 
ও ইচ্ছাশক্তির প্রতীক । 

অহংভাব একটি বহুশিবুবিশিষ্ট দৈতাবিশেষ। 
উহার একটি শির কাঁটিলে আব একটি প্রভাব 
বিস্ত।র করে। শ্রীমুরুগা বহুশিববিশিষ্ট দৈতাকে 
পরাতৃত করিলে সে অবশেষে মধুরৰপ ধরিয়া 


চিরকাল তাহার বাহনে পবিণত হইযা বশ্যতা 
স্বীকার করে! 


ষডাননের ছয়টি মুখের নিম্নকপ ছয়টি কার্ধ £ 


প্রথম মুখ দ্বারা এক অত্যুজ্জল জ্যোতি 
ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে 
আলোকিত করে। 

ছিতীম্ম মুখ প্রি ভক্তদের স্ততিগাঁনে সন্তষ্ট 
হইয়া আনন্দিতচিত্তে তাহাদিগকে বর প্রদান 
কারা থাকে। 

তৃতীয় মুখ বৈদিক বিধানাঙ্যায়ী ব্রাঙ্ষণগণ 
কতৃক আরন্ধ যজ্সনমূহের ষাহাতে কোনও বিশ্ব 
ন| ঘটে, তছষয়ে দৃষ্টি রাখে । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


চতুর্থ মুখ পৃণঠন্দ্রসদশ, চারিদিকে শিগ্ধ 
আলোক সম্পাতে মহষিদের কষ্টসাধ্য শান্- 
নিহিভ সত্য শিক্ষাগ্রনীশপূর্বক তাহাদের সমন 
সশ্দেহ দুরগীভৃত করে। 


পঞ্চম মুখ যুদ্ধঘজ্ঞে আততাঁদী শক্রকুল 
সমূলে বিনাশ করে। 


ষষ্ঠ মুখ লতার ন্যায় ইচ্ছাশক্তির প্রতীক- 
বূপিণী বলীকে ভাষারূপে প্রাপ্ত হইয়া বিমল 
আনন্দে হাশ্তাযুক্ত | 


বিভিন্ন পুরাণে মুকুগার অসংখ/ স্তোত্র রচিত 
হইয়াছে এবং প্রারন্তে যে ছয়টি বিখাত তীর্থ- 
স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ সব স্থানে 
মুকগার উদ্দেস্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন স্তব তামিল ভাষায় 
পাঠ হইয়া থাকে। তাঁবে্র গাভীর্ষে, ভাষার 
সৌকধে ও ভক্তির আতিশয্যে শ্তবগুলি 
অতুলনীয়। একটি মাত্র স্তবেব কয়েক পঙ্ক্তি 
অন্ুবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের উপনংহার করিতেছি £ 


বিজগ়িণী ও জয়পায়িনী দুর্গার ছুলাল তুমি, 
স্বশোভিতা-বনদেবত।-সমুদুত তুমি, 
প্রার্থনাপরায়ণ দেবগণের সেনাপতি তুমি, 

যুদ্ধে অজেয়, তারুণ্যে বিজয়ী তুমি, 

্রাঙ্গণদের সম্পদ ও জ্ঞানীদের বাগ বিভূতি তুমি, 
অশুভবিদীরক মহাশক্তিশালী প্রভু তুমি, 
স্থললিত সঙ্গীতে চারণ-কীতিত বীর তুমি, 
অপ্রাপ্য স্থাননিবাসী মুরুগা তুমি, 

দুঃখদুর্দশা গ্রস্তকে কৃপাবর্ষণ কর তুমি, 

পরম জ্ঞানে অপ্রতিদন্দ্ী তুমি। 


শাক্ত পদাবলী 
শ্রীমতী উষাদেবী সরস্বতী 


শাক্ত পদীবলী বাংলার মানপচিত্রের সুম্দর ও 
নিখুত প্রতিচ্ছবি । এই সাহিত্য খুব পুবাতন 
নগ্ন। ত্রদ্ষবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুবাঁণ, দেবী- 
ভাগবত, মার্কগ্েয়পুরাণের অস্তর্গভ “চণ্ডী? শাক্ত- 
দিগের প্রাচীন গ্রন্থ । স্থপ্রাচীন তস্ত্রশান্্র শাক্ত- 
দের অবলম্বন । ধাবা কালী তারা প্রভৃতি 
শক্তি-মন্্রের উপালনা! করেন, তাদের শাক্ক বলা 
হয়। প্রীচীনকালে প্ররু ত শাক্তগণ জাতিভেদের 
উধ্বে”ব্রিজ করতেন । তারা মাধারণ মানুষের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে সম্মানিত হতেন । 


চগ্ডালা ত্রাহ্মণাঃ শূদ্রাঃ ক্ষত্রিযা বৈশ্থাসম্ভবাঃ। 
এতে শাঁক্তা জগছ্াত্বি ন মন্ুষ্যাঃ কদাচন ॥ 
পশ্যস্তি মাঁনুষান্‌ লোকে কে বলং চর্মচক্ষুষ। | 


তম্বউপামনা কোন্‌ সময় হ'তে ভারতবর্ষে 
প্রচলিত হয়, ত1 সঠিক জানা যায় ন|। 
তন্ত্রের উৎপত্তিব সঙ্গে সঙ্গে যে শাক্ত মত ভাবতে 
প্রচলিত হয়েছিলল-সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই । অথর্ববেদই তন্ত্রশাস্ত্ের মূল, এ কথ! 
গ্রমাণিত হয়েছে । সম্ভবতঃ গাম্নজ্রী-উপপন। 
হতেই শক্তিপূজার প্রথম ধাবণার উৎপন্তি। 
নর্বাণ-তস্্ে গাক়্ত্রী-উপানক ব্রাক্ষণগণকে শান্ত 
বলা হয়েছে। 
শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ টৈষলাঃ। 
উপাসস্তে তো দেবীং গায়জীং পরমাক্ষবীম্‌ । 

মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ষে হ্বীহ শ্রুং গাগা, 
গান্ধারীং যোগিনাং যৌগদ। সদা? প্রভৃতি দেবী- 
শ্তোজের আভান পাওয়া যায়। উপনিষদেও 
উমা-হৈমবতীর উল্লেখ রয়েছে। হৃচ্ছকটিকের 
প্রথমেই শিব-শক্কির বর্ণনা আছে £ 
পাতু বো নীলকগম্ত ক: শ্যামানবদোপম: । 
গৌরীতুজপতা যর বিছ্যাল্পেখেব রাঁজতে ॥ 


স্কন্দগুপ্ের শিলালিপি হ'তে জান। যায় ঘে, 
তিনি শাক্ত ছিলেন। তন্ত্র বেদকে কোথাও 
কোথাও অস্বীকার করেছে, তাই অনেকের মত 
_-ব্রাঙ্ষণগণ এই শাক্ত মত উদ্ভাবন করেন নি। 
বৌদ্ধাচাধ নাগাঁজুন যে স'শোধিত মহাযান-মত 
প্রচার করেন ভাতে শক্তিধর্মের বীজ নিহিত 
আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয়েরই শাক্ত সমান্ত্রের 
এধান আরাধ্যা_তারা বা আগ্ভাশক্তি। “চীনা 
চার” প্রভৃতি তস্ত্রে পাওয়। যায় থে বশিষ্ঠদেব চীন 
দেশে বুদ্ধের উপদেশে তারার দর্শন পেয়েছিলেন । 
ইহা হ'তে অনেকেই অচ্ুমান করেন যে তারা 
বা আছ্ভাশক্তির পূজা ভারতের বাহির--উত্তর 
দেশ থেকে এসেছে । অনেকে আবার অনুমান 
করে থাকেন ধে শকজাতির একটি শাঁখ। 
ভারতবর্ষে শাক” নামে পরিচিত হয়্েছিল। 
তাদের আচাব-বাবহারের ইতিহাদ আলোচন! 
করলে দেখতে পাণয়া বাসু যেতার] মগ্য মাংস 
প্রভৃতি পঞ্চ ম-কারেব পক্ষপাতী ছিল। মহারাজ 
কণিষ্ষের সযয়ে সমন্ত এশিষায় যহাষান-ষত 
প্রচারিত হয়।॥ মহাঁধানেবাই সর্বত্র শক্তিপূজা 
প্রচার করেছিলেন। বেদমার্গ-পরায়ণ ব্রাহ্ধণ- 
গণ প্রথমে এই মত গ্রহণ করেননি । পরে 
অন্শ্য কেহ কেহ শাক্ততন্থ্ে দীক্ষিত হন। 


বেদাস্ত-মতে মায়া দ্বারা ঈশ্বর জগৎ স্থটি 
করেছিলেন । এই মায়াকেই আগছ্যা শক্তি বলা হয়। 
বৈজ্ঞানিকগণ যাকে বিশ্বশক্তি বলেন, দার্শনিকগণ 
তাকেই মন্ঃশক্তি বলেন। মার্ক পুরা 
পাস্তর্গত দেবীষাহাক্ম্যে সেই চিন্ময়ী জগন্সয়ী 
অঙ্ছে় মহাশক্তির অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত 
হয়েছে । আবার কোন কোন পণ্ডিত বলে থাকেন। 


৫৯২ 


কালী চণ্ডী এরা সব অনাধদের দেবতা। স্ত্রী 
দেবতার পুজা বিশেষ ক'রে আঁধ্দের বাইরে 
প্রচলিত ছিল। আর্গণ পবে এদের স্বীকার 
ক'রে নিয়েছিলেন । 
জা জা ঞ্ 

বাংলায় চণ্ডীর মাহাত্মা-বিষয়ক কাবাগুলির 
মধ্যে মুকুন্বরামের “চণ্ীমঙ্গল? ভারতচন্দ্রের অন্নদা- 
মঙ্গল) বলরাষ উক্রবর্তীর “কালিকামঙ্গল' 
উদ্লেখষোগ্য । প্রাচীন বাংলা গাঁনগুলির মধ্যে 
শাক্তগান ভক্তি ও ভাবমাধূর্ষের দিক থেকে 
বাঙালী জাতির অমূল্য সম্পদ । প্রায় শতাধিক 
বাঙালী কবি ও ভক্ত শাক্ত গান রচনা ক'রে 
বাংল। সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। 
ভক্তের অন্যরেব ব্যাকুলতা! এই গানগুলিতে মূর্ত 
হ'য়ে উঠেছে। ভক্ত আপন অন্তরের মাধুরী 
মিশিয়ে ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ করে কতই 
না। অভিমান ও আব্দীব করেছেন । এই অভিমান 
বা আবদীরের মধ্যে কোন কষ্টকল্পনা মেই-_ 
এর ভঙ্গী সাঁরলো ও মাধূর্যে পরিপূর্ণ। কৰি 
শ্যামা-মাকে গালাগালিও দিতে ছাড়েন নাঁ_ 
কত অভিমান, অভিযোগ, সংশয়, বিশ্বাস, ক্রোধ, 
ছুঃখ, হর্য, অথচ মায়ের কাছে কি অকুঃ 
আত্মনিব্দেন। এই গানগুলির মধ্যে একটা 
সর্বজনীনতার স্থর ফুটে উঠেছে। উপম! 
অলংকার এড সাধারণ যে নিরক্ষর পাঠকও 
ত। অনাধামে বুঝতে পারে। এই গান- 
গুলিতে কোন দার্শনিক জটিলতা নেই-_ 
অথচ একটা করুণ বৈরাঁগ্যের আহ্বান এই 
গানগুলিকে চমৎকারিত্ব দান করেছে । এই 
মাতৃভাবের সাধন! ও সঙ্গীত বাঙালীর নিজন্ব। 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষার্ধে এই ভাবের গীতি- 
কাঁবা রচিত হ'তে আন্স্ত হয়। তবুও মূনে হয় 
বামগ্রমীদই এই নতুন মাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক | 
এখানে কয়েকজন পদ-রচয়িতার পদ উল্লেখ 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ---১০ম সংখ্যা 


করছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তার ছুই পুজ্র শিব- 
চন্ত্র ও শড়ুচন্দ্র এইরূপ গান রচনা করেছিলেন । 


মহাবাঙজজ কৃষ্ণচন্দ্র রচিত একটি পদ £ 
অতি দুবারাধ্যা তাঁর। জিগুপ রঞ্ুরূপিনী। 
ন'সরে নিশ্বাদ-পাশ। বন্ধনে রয়েছে প্রাণী । 
চমফিত কি কুহক, অজিত এ তিনলো ক, 
অহত্ব।দী জ্ঞানী দেখে তমো-রজোতে ব্য।পিনী। 
বৈষ্ণবী মায়।তে মোহ, সচৈতন্ঠ নহে কেহ, 
শঙ্কর গ্রভৃতি পন্মযোনি। 
দেওয়ান নন্দকুমারের রচিত পদ £ 


কবে সমাধি হবে শ্বাসাচরণে | 

অহংতত্ব দূরে যানে সংসার-বাসন। সনে ॥ 
মূলাধারে বরাদনে, ষড়দল লগে জীবনে, 
মণিপুরে হতানে, মিলাইবে নমীরণে। 
কহে জীনন্দকুমার, ক্ষম1 দে হেরি শিশ্তরি, 
পাব ত্রঙ্গন্বার, শান্ত আরাধনে। 


দেওয়ান বঘূনীথ বায় অনেক সঙ্গীত রচনা 
করে গিয়েছেন । ত্বার একটি £ 
তাঁরা কত রূপ জান ধরিতে 
জননী গে! আলামুখী গিরি-চহিজে ॥ 
লোমকূপে ধরাধর, হৈষবতী পরাৎপর, 
অনুর বিলাশ কর মা আথির নিমিলে । 
তুমি রাঁধা তুমি কৃষ্ণ, মহামায়। মহাবিষু। 
তুমি গো ম| সীমরীপিণী তুমি আসিতে ॥ 
বর্ধমানের মহারাজ! তেঞজশ্ন্দ্রেব গুরু করি 
কমলাকাস্ত ভট্টাচার্যও একজন বিখ্যাত শান্ত 
পদকর্তী। এই বিষয়ে রামপ্রসাদের পরই তাৰ 


স্থান। তার রচিত একটি পদ £ 


যখন যেমনরূণে রাখিবে আঙাতে । 

সকলি সফল যদি না ভুলি তামারে ॥ 

জনম, করম, দুঃখ, দুখ করি মানি। 

যদ্দি নিরধি। অন্তরে শ।মা অলদবরণী ॥ 
ও ০ ক 


কষলাকাস্ত উভয় সম সাথন জনলী, 
নিস বদি হৃদয় মন্দিরে গে। ম| | 


তবে এই কাঁব্যগুলিতে মন্মহতার অভাববশত: 
ভক্তিরসের ধারা প্রবাহিত হয়নি। এই অন্ত- 
ভূতির বলধার প্রবাহিত করেন রাসপ্রনাদ সেন। 
শীক্তধর্মদংগীভ বচনাঁকারিগণের মধ্যে তার 
শ্বান দর্বোচ্চে। কৰি ও সাধক বাষপ্রসাদ ভাবে 


কাহ্তিক, ১৩৬৬] 


বিভোর হ'য়ে মাতার কাছে শিশু যেমন অভিমান 
ও আব্দার করে মা কালীর কাছে তিনি 
তেমনই আবদার করেছেন। আরাধা! দেবী ও 
আবরাধনাঁকারী ভক্তের মধো বাবধান ছিল না। 
রামপ্রপাদের গানগুলি এক বিশেষ নতুন স্থরে 
গীত হ'য়ে থাকে । এই সবের নাম 'রামপ্রলাদশ 
স্তন | মনকে আহ্বান ক'রে তিনি অসংখ্য পদ 
গেয়েছেন, তাৰ মধ্যে একটির আরস্ত : 

মন তোর এত ভাবনা! বেনে ৪ 

একবার কালী ব'লে বদ্রে ধ্যানে। 

রামপ্রলাদের পর অসংখ্য পদকর্তার আবি্ভাব 

হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আনার নাধকও 
ছিলেন। তাদের মধ্যে রামলাল দাদত্তের নাম 


সাধক কবি রামপ্রপাদ 


৫৯৩ 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভাবের মৌলিকতায় 
ও বিশুদ্ধ পদ-সংযোজজনায় তার বৈশিষ্ট্য ছিল। 


শাক্ত পদকর্তাদের মধ্যে মুসলমান সাধকও 
পাওয়া যায়। আলোয়াল ও মজা হুসেন আলীর 
নাম প্রলিদ্ধ। আলীর রচিত একটি পদ : 
বলে মুলা হুসেন আলী, যা করেন মা! জয় কালী । 
পুণ্যেব ঘরে শুন্য শিয়ে, পাঁপ নিয়ে যাও নিলাম করি। 
যারে শমন এবার ফিপ্সি। 
এসো! না মোর আডিনাতে প্াাহাই লাগে ত্রিপুরারি ॥ 
সাধক “প্রেমিকে'র গানগুলি শাক্ত পদদাবলীর 
ধারা অক্ষপ্ন রেখেছে , এবং নজরুলের কালী- 
বিষয়ক সঙগীতগুলি বাঙালীর সুর-লাধনায় 
শক্তি সঞ্চার কবেছে । 


সাধক কবি ব্রামপ্রসাদ 
শ্রীমধুশ্দদন চট্টোপাধ্যাষ 


মায়ের নামে ভানমিয়েছিলে এ সংসারে তবীথানি | 

মা তোমারি মুখ দিয়ে তাই শুনিয়েছে যে অমর বাঁণী। 
বিষয় সে তো সামান্য ধন, অভয় চবণ চেয়েছিলে। 
জমিদারের তবিলদার তে! চাওনি হ'তে কোন কালে। 
প্রলাদী স্থর এমন মধুর, এই নিখিলে আর কোথায়? 
তোমার গানের গঙ্গাধারায় কতই মাচষ শাস্তি পায়। 
ধরাতলে ধন্য হ'ল তোমার সাধনপীঠের গ্রাম । 
ছায়াশীতল পঞ্চমুণ্ডীর আসনটি ষে পুণ্যধাম। 


“খোদা? ব'লে ডাকে যারে মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী 
'কালী' নামে তারেই ডেকে দেখালে কী ছোজের বাজি । 
বিমাঙ' নয় আপন কু, চাওনি যেতে তাইতো কাশী, 
ধ্যানের কালে কাঁলীপদেই দেশ দেখেছ রাশি রাশি । 

মন মাতালে মেতেছে যার, মুদ-মাতাঁলে বুঝবে কি তায়? 
কালীর বেট। শ্ররামপ্রসাদ “কালেরে কলা দেখায়; । 
ছিয়াত্বরের হাহাঁকারে গাইলে, ঘখন মরণ নাচে-_ 


অন্ন দেমাঅয়দে। 


গরিবের বল কি দোষ আছে ?, 


মানব-জমিন আবাদ ক'রে তুললে ফমল, ফল্ল সোনা। 
মায়ের রাঁড| চরণতলে চিরমুখর এ রলন1। 


সমালোচনা 


গদদাধর ( ছিতীয় খণ্ড )__-লেখক : “অজাত 
শত্র' , প্রকাশক £ শ্রীকমলেশ চক্রবর্তী, কল্প- 
তরু প্রকাশনী, ৮, কে কে. বাঁয়চৌধুবী 
রোড, কলিকাতা ৮, পৃষ্ঠাঃ ৩২৬, মূল্যঃ 
টাক] ৫'৫০। 

ভগবান শ্রীরাঁমরুঞচদেবের দিব্য জীবনের 
বাল্য-কৈশোর অংশের অলৌকিক ঘটনাধারার 
সংগ্রহ দেখি এই পুশ্তকে। পুস্তকখানির প্রথম 
খণ্ড প্রকাঁশের অল্লকালের মধোই দ্বিতীয় খও 
দেখিয়া আমরা আনন্দিত। 

আলোচ্য ছ্িতীয় খণ্ড শ্রীরামরুষণের কৈশোর 
লীলাব একখানি মনোরম চিত্রণ সন্দেহ নাই। 
বালক গদাধরের পিতৃবিয়োগের পর হইতে 
ভ্রাতা বামকুমারের সহিত কলিকাতা আগমনেব 
প্রাকৃকাল পর্বস্ত, অর্থাত প্রায় দশ বৎসরকাঁলের 
(১৮৪৩--১৮৫৩ণৃঃ) কামীরপুকুরের বৈচিত্র্যময় 
জীবনকাহিনী লেখক খুব প্রাণস্পর্শী ভাষায় 
ও সহজ ভঙ্গিতে প্রকাঁশ কবিয়াছেন। কাহিনী- 
গ্রন্থ হিলাবে বর্তমান পুস্তকখানিও ইহাব পূর্ববর্তা 
খর অশ্গরূপ স্থখপাঠ্য হইয়াছে । তথাপি 
একথাও অনস্বীকার্য যে লেখকের কল্পনাশ্রয়ী 
তুলির আচড়ে জীবনী-চিত্রের ইতিহাস-ধর্ 
অনেকাংশেই ব্যাহত হইয়াছে । ঘাঁহা হউক, 
্রন্থথানি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মনে শ্রীরাম: 
কষ্ণ-সাহিত্যের মূল গ্রস্থাদি পাঠের আগ্রহ 
জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস । কাগজ ও মুদ্রণ ভাল। প্রচ্ছদপটে রুচির 
পরিচয় আছে। গ্রন্থটির বুল প্রচার কামনা 
করিয়া আমরা ছদ্ধমামা লেখককে অভিনন্দিত 
করিতেছি । __সব্জজানল্দ 


এ ৪ 987508. 08%1--1)7/ ৮ 
13, ০0008979770 0101)8090 709 10681- 
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মৃহান্‌ জীবনচরিত পরিক্রমার মধ্যে একটা 
সতাকারের আনন্দবোধ আছে--বিশেষতঃ তা 
যদি স্থলিখিত ও স্থুগ্রথিত হনু। আলোচ্য 
পুত্তকটিতে এইরূপ রূপাযণের দার্থকত! 
দেখা যায়। 

সহজ সুন্দর ইংবেজী ভাষাব মাধ্যমে 
শ্রীমায়ের জীবন-আলেখ্য লেখক ভ'লভাবেই 
ফুটিষেছেন । 'জুন্নারকব' নিজে ভক্ত, তাই লেখার 
মধ্যে একটি ভক্তির ফন্ত-নদী প্রবহমাঁণ! তা 
ছা, এই পুস্তকটিব ছত্রিশটি পবিচ্ছেদেব মধ্যে 
শেষ পবিচ্ছেদটিতে লেখক কতৃক শ্রাপ্রীমায়ের 
বিশ্বমাতৃত্বরূপের ব্যাখ্যান নিছক শ্বকপোলকলিত 
নয় তা শ্রীশ্রীমায়েব জীবনের নানা ঘটন1 ও 
উক্তির ভিত্তির উপরেই গড়ে তোলা হয়েছে। 
এক কথায় পুস্তকটি আমাদের ভাল লেগেছে, 
এবং অনেকেবই লাগবে । 

পুস্তকটিব ছাপা অনেক ভাঙ্গা অক্ষর থাকায 
পুস্তকটির সৌষ্টৰব কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। 
পরবর্তা সংস্করণে প্রকাশককে এদিকে একটু 
অবহিত হ'তে অন্থবোধ কবি। আমাদের চির 
পরিচিত “বেলুড'-এব ইংরেজী বানান লেখক 
59107 না কারে 299109” করেছেন ১ এতে 
অবশ্য তিনি 'ড়'কে বীতি-অন্ুযায়ী ৭৫, দিয়ে 
প্রকাঁশ করেছেন, কিন্ত গ্রচলিত বানান 39131 
রাখলেই চ'লত। _-মহানন্দ 


[7709 : 


কান্তিক, ১৩৬৬] 


ভারতীয় তর্কবিষ্ভ। প্রবেশিকা লেখক £ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী, তর্কবেদাস্ততীর্থ, প্রকাশক ; 
প্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্র প্রজ্ঞামন্দির, 


বাঘা যতীন পলী, সি বক। মুলা ছুই টাকা; 
পৃষ্ঠা ৬৭+৭। 


আকারে ক্ষুদ্র হইলেও পুৃস্তকাটিতে 
ধেরূপ প্রীঞ্লন্ূপে ও সংঙ্ষেপে ন্যায় বৈশেষিক 
দর্শন আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা ভার- 
তীয় দর্শনের প্রবেশিকা হইবার একান্ত উপ- 
যোগী । কলেজে অধ্যয়নকারী দর্শনের ছাত্রগণও 
ইহার আলোচনায় উপক্কৃত হইবেন। গ্রন্থের 
শেষাংশে 'অন্গংভট্রবিবচিত: তর্কসং গ্রহ?” প্রদত্ত 
হইয়াছে। পুস্তকটির বাধাই-বিষয়ে আরও 
যাত্র লওয়া প্রয়োজন । 


সমালোচনা 


£&৯৫ 


দীপশিখা £ (আসাঁনসোল রামকৃষ্ণ মিশন 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিবিধার্থসাধক বিষ্ালয়ের 
সাময়িক পত্রিকা )-_সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে 
শ্রমালোক চট্টোপাধায় কতৃক প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ৭৮ ( ডবল ক্রাউন )। 


স্থনির্বাচিত স্থমুদ্রিত চল্লিশটি প্রবন্ধ কবিতা 
সম্ভীবে পত্রিকাটি সম্পাঁদক-মণ্ডলীর স্ুরুচির 
স্বাক্ষর বহন করছে । ছুতিনটি ইংরেজী প্রবন্ধ 
একটি সংস্কৃত এবং একটি হিন্দী কবিতা 
বিগ্ভালয়-পত্রিকাটির রূপ সম্পূর্ণ করেছে। 
মহাকাশ অভিযান' প্রবন্ধটি যদিও ভায়াগ্াম- 
সহ, তথাপি অনম্পূরণ। পত্রিকাটির উন্নতি 
কামনা করি। 


প্রীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাঁশিত পুস্তক 


১0911680785 11) 11569081119 : 07 
৩০0] 8015৬870000) 190101151)69 0 
31] [008170817000, 11801) ১15110০079১ 0180- 
[28 4, ৮১0) 443 লা ছু! (00010000508 17090000- 
0100) [1009%) 91998278100 1010119£50175 ) 
[2109 9080 15 4১ 081199 টন 5. 

স্বামী যতীশ্বরানন্দ প্রণীত ধির্মজীবনের 
অভিযান” তাহার প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ধর্ম- 
প্রচারের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল পুস্তকাকারে 
রূপায়িত। আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে প্রীয়াসী 
মানবের মনে যে সকল প্রশ্ন ওঠে, তাহা এখানে 
ব্যাবহারিক ভাবে এবং বিশদরূপে আলোচিত 
হইয়াছে। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তই পুস্তকটির 
প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। প্রতিটি অধ্যায়ের 
অহ্চ্ছেদগুলিও বিষয়ুচীতে থাকায় পাঠকের 
পক্ষে নিজ নিজ প্রশ্ন-অনঘাঁয়ী ব্ষিক্স-নির্বাচনের 
স্থবিধা হইবে। অধ্যায়-পরিচয় £ 


1... 11910010 9170 01015019911) 10 60০ 
201160105 1719 
8, [009 0১050060109 01 910721609] 899]0975, 


8, 039 99 
11810071708, 


7027৪901 8/88,101000176 ০1 


৮৯৮ 


[119 050 01 88,1%96500 আ০ 906, 
[)0 0017601 01 609 80000108010108 1001130, 
10001) 2009, 900 9৪9: 2৪85০101005, 


10986)05) [01080 9702 & 1015)1)9 6500, 


০০ 2২ ৯ 5৭ 


[119 17151911604 8 1008,0810] 00100 


৪-10. 0%০0010/1,6 0১9680108 17 2617610708 1160, 
11,10159 91101508009 01 101785008 ৪50010014, 
12, 100 89০০ ৪9118 60 801)610010501008, 
18. [লু০৮ 6০ 29৮50006850 ০0581891%9৪, 

14. 106 05916: 01 [91187005951 01197 00. 
16, প09 0087 01 8217778] %70788100, 

16. 9:1,9 £981)65 0০5০0100 61079 8100. ৪198,96. 
17. 0০06. %7/0 10201016917) ০৫ ০৮1], 

18. 90০0. 7 95৪25001058. 

19, ০ 11101007760 50019 11569 17) 609 0710, 


শ্ত্রীরামকঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীশ্রীহর্গাপূজা 
বেলুড় মঠে ও নিয্ললিখিত শাখাকেন্দ্রসমূহে 
প্রতিমায় এ বতমর শ্রীত্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে £ 
আদাঁনসোল, কাঁমারপুকুব, কাথি, জয়দাঁম- 
বাটা, জামসেদপুর, ঢাঁকা, দিনাজপুর, নারায়ণ- 
গঞ্জ, পাটনা, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈতা শ্রম), 
বালিয়াটা, বোম্বাই, ময়মনসিংহ, মালদহ, মেপ্িনী- 
পুর, রহ্ডা, শিলচর, শিলং, শ্রীহট্র, হবিগঞ্জ । 
বন্যায় সেবাকার্য 
এবার প্রচণ্ড বর্ষার দরুণ ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে বন্যার প্রকোপ দেখা দিয়াছে । অন্যত্র 
প্রকাশিত আবেদনে তৃজকচ্ছ, স্রাট ও আসামে 
মিশন-পরিচালিত সেবাঁকাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


দেওয়া হইয়াছে । যথাসময়ে বিস্তাবিত বিবৃতি 
প্রকাশিত হইবে। 


নিম্নে পশ্চিমবজে মিশন-পরিচালিত সেবা 
কাষের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদত্ত হইতেছে । 


জেলা থান। ইডনিক্সন গ্রাম 
২৪ পর্গন! বোড়াল ৩ 
বেড়গুষ ৪4 
মদলন্দপুঃ ১ 
নালুফা ২ 
পালাকে! হ 
মেদিনীপুর কুকডাহাটা ৩7 
বর্ধমান 2 
ছাগুড়। উলুবেড়িছা ১৪ 
ডোমজুড় & 


বন্তার্ত”"ণকে চি'ড়া, চাল, ডাল, গম, আটা, 
গুঁড়া দুধ, কাপড়, গুষধ ও ঘরনিমীণের জন্য 
কিছু খরচ দেওয়া হইতেছে । এখনও বহু গ্রাম 
হইতে ডাক আপিতেছে। ২৪ পরগনা ও 
মেদিনীপুর জেলার সেবাকাধ নরেন্দ্রপুর কেজ্রেব 
মাধ্যমে, এবং হাওুড়া ও বধমান জেলার 
সেবাকার্ধ ঘথাক্রমে বেলুড সারদাপীঠ ও আগান- 
সোল মিশন কেন্দ্রে মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইতেছে । 
৫৪৮ পৃষ্টাযু আবেদন ভষ্টব্য । 


উদ্বোধন-অনুষ্ঠান 

পাটনা £ গত «ই অকৌঁবর সন্ধ্যায় একটি 
বিরাট ও বিশিষ্ট সভায় পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমের আবেষ্টীর মধ্যে ছাত্রাবাসের নব- 
নিমিত বিরাট ভবন উদ্বোধন করেন ভারতের 
রাষ্ট্রপতি ডক্টুর শ্রীরাজেন্দ্র প্রাদ। রাজ্যপাল ও 
মুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতি অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
এই ছান্রবসে ৩০টি ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হইবে, 
তন্মধো ১৬টি স্থান দরিদ্র ও যেধাবী ছাত্রদের 
জন্য! ভবন-নির্মাণে খরচ 
হইয়াছে, ভন্ধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৫,০০০ 
ও রাঁজাসরকাব ৪০১০০০২ দিয়াছেন, বাকী টাকা 


পাঁটনার বিখ্যাত ব্যবসায়ী গ্রীললি সেন দান 
কবিয়াছেন। 


পাটনা রামরুষ্ণ মিশন আশ্রমের সহিত পূর্ব 
সম্পর্ক স্মরণ করিয়া রাষ্টপতি বলেন £ অনেক 
ব্ছব আগে যখন এই আশ্রম স্থাপিত হয়, তখন 
আমি প্রা আসতাম । যদিও আজ পাটন। খেকে 
দূরে আছি-_তবু এই আশ্রমটির কথা সর্বদা 
আমার মনে হয়। মিশনের কাজ আজ দেশের 
সর্বত্র এবং দেশেব বাইবেও ছড়িয়ে পড়েছে। 
সপ্তাহথানেক আগে মিশনেব রাজকোট কেন্দ্রে 
অনুরূপ একটি ভবন উদ্বোধন করে এসেছি। 
যেখানে মান্ষের ছুঃখকষ্ট সেখানেই এই 
সম্যামীদেব সেবা, আমিও এদের পাশে দীডিয়ে 
একদিন সেব' করাব স্থযোগ পেয়েছি । 

আশ্রম-সম্পাদক স্বামী বীতাশোকানন্দজীর 
বিবরণী উল্লেখ ক'রে রাষ্ট্রপতি বলেন £ আশ্রমের 
সেবাকাষধ আজ বন্দিকে বিস্তৃত। আজ 
চাঁরিদ্রিকে দেখি__চরিত্রের অভাব, এই অভাব 
দুর করবার যেটুকু চেষ্টা হচ্ছে_তা এই 
স্বামীজীবাই করছেন দেশে ইঞ্জিনিয়র, ভাঁক্তাও, 


১১০ ২১০ ০ ০.২ 


কার্তিক, ১৩৬৬ ] 


শিক্ষক চাই__নিঃসন্দেহ, কিন্তু সবার উপরে চাই 
চরিত্রগঠন, উৎকৃষ্ট মান্থুন। স্বাধীনত! লাভের 
পর যত অভাব-অভিযোগের কথা শোনা যাচ্ছে, 
তার মধ্যে প্রধান--চরিত্রেব অভাব । স্বাধীনতা- 
লাভের আগে যে চরিত্র আমাদের ছিল, 
স্বার্থীনতাঁলাঁভের পর তা আর নেই। যদি 
দেশকে আলশ্য ও নৈরাশ্ট থেকে রক্ষ। করতে হয়, 
তবে প্রথম প্রয়োজন চরিত্রগঠন_-যাতে সমাজে 
ভাল ভাল মান্গষের আবিাব হয়| এ ব্ষিয়ে 
পিতামাতাবও দায়িত্ব আছে, তারা মিশনেৰ 
সঙ্গে সহযোগিত! কবে ছেলেদের জীবন গে 
নিতে পারেন । 

পরিশেষে রাষ্ট্রপতি বলেন; আমি চাই 
আমাদের দেশের সবস্কল কলেজ বিশ্ববিষ্যালযে 
মিশনের আবহাওয়া প্রবাহিত হোক, আবও 
চাই মিশন এমন এক উচ্চতব নৈতিক ভাব 
বিকীবণ কক্ষক, যাতে চবিত্রবান্‌ যুবকের! 
দেশসেবাঘ আগিম্ে আসে । 

নরেজ্্পুর 2 রামকষ্চ মিশন আশ্রমের 
স্কুল-কলেজ ঘুক্তগৃহেব (বাণী ভবন ) ছারোদ্ঘাটন 
উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয ডর 
শ্রীমালী গত ২৯শে সেপ্টেপ্ব অপবাকে 
আশ্রমে উপস্থিত হইলে ছাত্রেরা তাহ 
পম্থধন! জানায়, প্রথমে হিনি কলেজ ছাত্রর্দেব 
হষ্টেল (ত্রক্ষানন্দ-ভবন ) পানুদশশন করেন। 
সেখানে তাহাকে মাল্য ও তিলকের ছার! 
অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং একজন ছাই 
তাহাকে ছাত্রাবাদের সব কিছু ঘুরাইয়। দেখায়, 
আশ্রমিকদের জন্য ১৮টি শয্যা-যুক্ত হাসপাতাল 
( আরোগ্য-ভবন ), স্কুলের ছাত্রদেব হষ্টেল গুলি, 
নির্মীয়মাণ লাইব্রেবী-গৃহ, খেলার মাঠ, জিমনে- 
সিয়াম প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিয় সাড়ে পীচটায় 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী স্কুল-কলেজ যুক্তগৃহের 
সম্মুথে উপস্থিত হন। এখানে প্রধান শিক্ষক 


শ্রীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৯৭ 


তাহাকে অভ্যর্থনা জানান । অতঃপর শঙ্খ ঘণ্ট। 
প্রভৃতির মাঙ্গলিক ধ্বনির মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী 
বাণীতবন*+এর দ্বাবোদ্‌ঘাটন করেন। 

এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে আশ্রমে একটি 
শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হুইয়াছিল। 
এই প্রদর্শনীর সব চেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল 
ছাত্রদেব হাতের তৈরী জিনিষগুলি, শিক্ষামন্ত্রী 
বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রদর্শনীটি দেখেন 
এবং ছাত্রব্দেরে এই উগ্ভমের ভূয়পী প্রশংসা 
করেন। অতঃপর ডক্টর শ্রীমালীর সভাপতিহ্থে 
আশ্রমের বহুমুধী বিষ্তালঘ়ের পুরস্কার-খিতবণী 
সভা অনুষ্ঠিত হয়, প্রাকৃতিক ছুর্যোগ সত্বেও 
অন্যুন ছুহ সহম্ব অতিথি এই সভায় যোগদান 
করেন। মাননীয় অতিথিদের মধ্যে কেন্দ্রীয় 
পুনবাসন মন্ত্রী শ্ীমেহেরটাদ খান্না, কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকারের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিভিন্ন 
কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, জাপান ইংলগ্ড ও 
আমেরিকার দূতাবামের কর্মচারিবৃন্বের উপস্থিতি 
উল্লেখযোগ) | ছাত্রেরা গান, আবৃত্তি ও 
আভপয় করিয়া অতিথিদের আনন্দ দান করে। 
একটি অন্ধ ছাত্রের বেহালা-বাদন সকলকে 
মুগ্ধ করে। পুরস্কার-বিতবণের পর সঙাপতি 
তাহার ভাষণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেন- শিক্ষা 
কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সেই উদ্দেশ্য 
কিভাবে বামরুষ্ণ মিশন কতৃক বিভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রূপাযিত হইতেছে । 

কাধবিবরণী 

রেন্ুন  রামরুষ্জ মিশন সেবাশ্রম ভারতের 
বাহিরে মিশনের একটি উল্লেখযোগ্য শাখাকেন্দ্র, 
ইহ] জাতিধর্ম-নিধিশেষে আর্ত মানবের সেবারত। 
এখানে সাধারণ ও ছুবারোগ্য বোগসমূহের 
চিকিৎসা করা হয়। ১৯৫৮ থুঃ বিদ্ৃত কার্য- 
বিবরণীতে প্রকাশিত £ হাপগপাতালে মোট শষ্যা- 
ংখাা ১৬২) আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে ৩৬৮৩ 


৫৪৮৮ 


রোগী চিকিৎপিত হয়; তন্মধ্যে পুরুষ--২,৩৫০, 
নারী--১,১০৫ এবং শিশু-_২২৮ | 

বহিবিভাগ চিকিৎসাঁলয়ের ছয়টি শাখা । 
সাঁজিক্যাল ও মেডিক্যাল ওআর্ড ছাঁডা পৃথক্‌ 
ক্যান্সার, চক্ষু, দত্ত, 19,.4, এবং এক্স-রে 
ওআ'র্ড আছে। বহিবিভাঁগে মোট চিকিৎসিতের 
সংখ্যা ২২২,৮২৭ (নৃতন ৬৮,৬৮৬), টদনিক 
গডে ৭০০ রোগী চিকিৎস। লাভ করে । 

অস্তবিভাগে ও বহিবিভাঁগে অন্্চিকিৎসা 
কর] হয় যথাক্রমে ৪,২২১ এবং ২,৪৭০ রোগীর । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে হুসজ্জিত 


ফিজিওথেরাপি বিভাগে বিভিন্ন প্রণালীতে 
বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করা হয় ৪,৮৯০ জনের, 
ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১১২৭৬টি নমুনা 
পরীক্ষা হয়। 
দেশবাসী হিসাবে রোগীর সংখ্যা 
ব্মী ১২২,২৬৯ 
ভারতীয় ৯১৮৭৬ 
পাকিস্থানী ১০,৭৮৪ 
অন্যান্য ১৫৮১ 


আলোচ্য বর্ষে ব্দান্ত জনসাধারণের অর্থে 
একটি আধুনিক অগ্র-চিকিৎসাগার ন্মিত ও 
স্থসজ্জিত হইয়াছে । “ই অক্টোবর (১৯৫৮) বিশিষ্ট 
একটি সভায় বর্মার রাষ্ট্রপতি (7368190 ) 
উহার উদ্বোধন করেন। এই ন্বনিমিত ভবনে 
ছুইটি অস্ত্রোপচার-গৃহ € তন্মধ্যে একটি শীতাতপ- 
নিষন্সিত ১ ১টি রোগী-বহনের লিফট্‌, ৪টি 
আরোগ্য কক্ষ এবং আলোবাতীসযুক্ত হলে ৪৪টি 


শধ্যা আছে । এজন্য বমী মুদ্রায় ব্যয় হইয়াছে 
ঢু. 450,0০০, 


আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলে বায় 
[ 8,51,810, ঘাটতি 7 56,8১০, পরবতী বর্ষে 
প্রধানতঃ নৃতন কয়েকটি বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য 
ঘাটতি দড়াইবে শ্রীয় ) 129,5৮5 হাস- 
পাতালের উন্নতির জন্ত ইহা অপরিহার্য । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ_-১০ম সংখ্যা 


শ্যামলাভাল £ শ্রীবামক্কঞ্ণ স্বৌশ্রম আল- 
মোড়া জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে প্রকৃতির 
শান্তময় লীলাঁনিকেতনে অবস্থিত। ১৯১৪ খুঃ 
গৃজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ এই আশ্রম 
স্বাপন করেন। আঁশ্রমটি উত্তরপূর্ব রেলপথের 
টনকপুর ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দুরে ৪,৯৪৪ 
ফুট উচ্গে অবস্থিত | 

আশ্রমেব ১৯৫৮ খুঃ (8৪তম বাধিক ) কার্ধ- 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । স্ু্ধ ক্ষুত্র পার্বত্য 
গ্রামগুলির অসহায় অধিবাসিগণকে চিকিৎসার 
সুযোগ দেওয়া আশ্রমের অন্যতম কার্ধ। বছ দুর 
হইতে দিন্ব পর দিন দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়! 
দরিদ্র পারতীয়ের। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
ওউষধ লইতে আসে, কারণ এ অঞ্চলে ইহাই এক- 
মাত্র সেবা প্রতিষ্ঠান যেখানে গীভিতেরা বিনা- 
মূল্যে চিকিৎসার স্ৃধোগ পায়। প্রতিষ্ঠাকাল 
হইতে এ যাবৎ এই সেবাশ্রমে মোট ১,৮৫৮*১ 
রোগী চিকিৎসা লাভ কবিয়াছে। ১২টি শহ্যা- 
সমন্বিত অস্তবিতাঁগটিতে রোগীরা বিশেষ চিকিৎম| 
লাভ করিয়া থাকে । আলোচ্য বর্ষে বহিবিভাগ 
ও অন্তধিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮,৩৮৮ 
( নৃতন ৬,৫৬৪ ) ও ১৮৮! 

সেবাশ্রমের অপর একটি প্রয়োজনীয় বিভাগ 
হইল পশ্ঠচিকিৎপালয়, ইহা স্থাপিত হয় 
১৯৩৯ খুঃ। এখানে এযাবৎ গরু, মহিষ, ঘোড়া, 
কুকুর, ছাগল, ভেডা প্রভৃতি ৪৮,১৭৩টি গৃহ- 
পালিত পশুর চিকিৎসা! কর! হইয়াছে ৷ আলোচ্য 
বর্ষে ১,৯৬৭টি পশুর চিকিৎসা করা হয়। 

বালের্শগঞ্জ £ মুসৌরীর নিকট ৫৫০০ ফুট 
উচ্চে হিমালয়ের ক্রোডে বার্লোগঞ্ সারদাকুটির 
আশ্রমটি অবস্থিত। সংঘের করক্রাস্ত সাধুগণ 
ও ভঙ্গনপিপান্্ ভক্তগণ যাহাতে এখানে আপিয়। 
কিছুদিন থাকিয়া সাধন ভঙ্গন করিতে পাবেন 
সেই উদ্দেশ্যেই এই আশ্রমটি স্থাপিত। 


কাঠিক, ১৩৬৬ ] 


১৯৫৮ থৃঃ বিভিন্ন সময়ে ৩২ জন সাধু 
আসিয়া এখানে বাপ করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমে 
১২ জন সাধুর বসবাসের স্থান আছে, কিন্ত 
অর্থাভাবে এখনও সকলের বাসের বাবস্থা করা 
সম্ভব হয় নাই। আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র পাঠাগাৰ 
আছে ও প্রতিদিন সাধু ও তক্তগণের জন্য 
ধর্মগ্রন্থ পাঠাদি করা হইয়া থাকে। 


আলোচ্যবর্ষে আশ্রমের আয় টাকা ৪৬২৯'৭৫ 
ও ব্যয় টাকা ৩৫১৬ ২৮। আশ্রমের সু পরি- 
চলানার জন্য আরও আয়বুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন । 


বক্তৃতা-সফর 


গত জানুআরি মাল হইতে স্বামী প্রণৰাত্মা- 
নন্দ আসাম ও বাংলায় হোজাই, লামূভিং, 
ধুবড়ী, কলিকাতা, হাঁওভা, বর্ধমান, কামারপুকুব, 
সারগাছি, জিয়াগঞ্,। কুচবিহার, মেখলীগঞ্জ 
এবং যুক্ত প্রদেশে কাশী, এলাহাবাদ, লখনৌ, 
আলমোভা, বাণীক্ষেত, দ্বারাহাট, শ্যামলাতাল, 
মায়াবতী, লোহাঘাট, সাহ।জাহান্বপুর, বেরেলী 
এবং কাশ্ীবে- শ্রীনগর ইত্যাদি স্থানে শহবে ও 
গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার আদর্শ, হিন্দুধর্ম ও "শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্গদ্ধে ছাঁষচিত্র সহযোগে মোট 
৮১টি বক্তৃতা দিঘাছেন, তন্মধ্যে ৪৫টি বাঁ"লাষ 
ও ৩৬টি হিন্দীতে প্রদত্ত । 


বিবিধ সংবাদ 


৫৯৯ 


আমেরিকায় বেদীস্ত-গ্রচাঁব 


স্যাণ্টা বারবারা ঃ গত আগষ্ট মাসের 
শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ ক্যালিফণিয়ার অন্তর্গত 
স্যাণ্ট] বারবারায় অবস্থিত শ্রীপারদামঠে পাঁচজন 
আমেরিকান ব্রন্ষচারিণী সন্াস-ব্রত গ্রহণ 
করিয়াছেন । বেলুড় মঠের অন্থমতি-অচুসারে 
তাহাদের গুরু দক্ষিণ ক্যালিফণিয়। বেদান্ত 
সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রতবানন্দই বেলুড় 
মঠে অন্ুন্থত পদ্ধতি-অন্ুযায়ী তাহাদের সন্ন্যাস 
দীক্ষা দেন। এতছৃপলক্ষে আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রে অবস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রের ছয়জন সন্ন্যাসী 
আসিয়াছিলেন ; যথা £ শ্বামী পবিভজ্রানন্দ (নিউ 
ইয়র্ক), স্বামী সত্প্রকাশানন্দ (সেন্ট লুই ), 
স্বামী বিবিদিষানন্দ (পিএট ল্‌), স্বামী অশেষা- 
নন্দ (পোটল্যাণ্ড), ম্বামী শ্রন্ধানন্দ (শ্যান- 
ফ্রান্সিস্কো), স্বামী খতজানন্দ (প্রাক্তন, নিউইয়র্ক)। 

যাঁট বসবেরও আগে ম্বামী বিবেকানন্দ নিউ 
ইয়র্কে একজন নারী ও একজন পুরুষকে সন্্যাস- 
ব্রতে দীক্ষিত করেন। তাহার পর পাশ্চাত্যে একূপ 
অনুষ্ঠান এই প্রথম । স্বামী প্রভবানন্দ-সহ নব- 
দীক্ষিতা লম্ন্যাসিনীগণ ভারত-তীর্থ দর্শনে আপিয়া- 
ছেন। গত হূর্গাপৃজান সময় তীহারা বেলুড 
মঠের নবনিম্নিত আস্তর্জতিক অতিথি-ভবনে 
ছিলেশ, এনং লাগ্রহে পূজা দর্শন কবেন। 


বিবিধ সংবাদ 


পবলোকে যুগলকিশোবী দেবী 


গভীর ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত 
২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধা ৬-২০ মিঃ সময় শ্রীমতী 
যুগলকিশোরী দেবী ৬২ বর বয়সে জয়বাম- 
বাটাতে সন্্যাসরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 


অল্প বয়সেই তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কপা 
লাভ করেন এবং তাহার অন্তমা1 সেবিকারূপে 
কোয়ালপাড়া ও জদ্বরামবাটীাতে এবং কখন 
কখন বাগবাজারে শ্রীশ্রমীয়ের বাড়ীতে ও 
নিবেদিতা বিদ্যালয়ে তাহার সঙ্গে ছিলেন। 
মহিলা-আশ্রম গ্রতিষ্ঠাকালে তিনচার বৎসর 
তিনি বাঙ্গালোরে ছিলেন। জীবনের শেষ 
১ বদর তিনি জয়রামবাটাতে শ্রশ্রমাতৃমন্দির- 


সংলগ্ন মায়ের বাড়ীতে থাকিয়া লাধন ভজন ও 
সমাগত মহিলাভক্তদের সাধ্যমত সেবাধত্ 
করিতেন। তাহার সলজ্জ ও সরল ব্যবহারে 
সকলে মুগ্ধ হইত। ম্বামী সারদাঁনন্দ মহারাজের 
তিনি বিশেষ ন্েহপাত্রী ছিলেন । তাঁহার দেহমুক্ত 
আত্মা শাস্তি লাভ করুক। 
পরলোকে মতীশ্বব সেন 

গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে 
গত ১৯শে অক্টোবর বেলা ১টার সময় ৬৯ বৎসর 
বয়সে হদ্রোগের আক্রমণে শ্রী মতীশ্বর সেন 
( শ্ীরামক্ষ্*-ভক্তমগ্ডলীতে টাবুবাবু, নাষে 
পরিচিত ) দেহত্যাগ করিয়াছেন । 


৬০৬ 


তিনি পৈতৃকভূমি বিষুঃপুরে জন্ম গ্রহণ 
করেন, এবং বাল্যকালেই বাগবাজার বন্ুপাভাক় 
স্বামী পদানন্দ (গুপ্ত মহারাজের ) লঙ্গলাভ 
করেন। তীহারই মাধ্যমে মতীশ্বর শ্রীশ্রীমায়ের 
পদপ্রান্তে উর্পনীত হন এবং তাহার কৃপালাভে 
ধন্য হন। মতীশ্বর বা টাবুবাবু শ্রীরামরুষণের 
সাক্ষাৎ পার্ধদদের প্রায় সকলেবই সানিধ্যলাভ 
করেন এবং তাহাদের বিশেষ স্নেহের পাত্র 
ছিলেন। অগ্রজ (বর্তমানে আলমোডা- 
নিবাপী বৈজ্ঞানিক ) শ্রীবশীশ্বর লেনের সাহচষে 
তিনি স্বামী সদানন্দ মহারাজের অনেক লেবা 
শশা করিয়াছিলেন । ও শাস্তিঃ শাস্তি: শান্তি: | 

বোগ-নিবাময়ে সঙ্গীত 

অস্থস্থ দেহ ও মনের উপর লঙ্গীতের যে 
একট] বিশেষ প্রভাব আছে, এটা স্থদূর অতীত 
থেকেই মাছষের জানা । এই সম্পর্কে বৈজ্ঞা- 
নিকভাবে গবেষণা শুরু হয় মাত্র গত ৩" 
বছর আগে। 

গত দশ বছর ধরে আমেরিকার বেশ 
কয়েকটি হাসপাতালে সহায়ক চি:কৎসারূপে 
সঙ্গীতের প্রচলন শুরু হয় এবং রোগীর দেহ ও 
মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে গভীর- 
ভাবে নজর দেওয়া হয়। 

আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিষদ গান- 
বাজনা শুনিয়ে কেবল মানপিক রোগই নয়, 
অন্যান্ত বোগও নিরাময়ের জন্য বহু বছর ধরে 
চেষ্টা] ক'য়ে এসেছে । অন্থান্ত প্রতিষ্ঠানও অন 
রূপ প্রচেষ্টা করেছে । 

মৃুক, বধির ও অন্ধ শিশু এবং মন্তিষ্কের 
পক্ষাঘাত, শিশু-পক্ষাঘাত, হৃদ্রোগাক্রাস্ত এবং 
বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে গান- 
বাজনা শুনিয়ে সফল পাওয়া! গিয়েছে । যে সব 
শিশু তোতঞ্া বা যাত্া দৈহিক ও মানপিক দ্রিক 
থেকে পূর্ণতা লাভ করেনি, তাদের চিকিৎমায়ও 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ধ-_-১০ম সংখ্যা 


গান-বাঞজন! শুনিয়ে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। 
যক্্ারোগী এবং বিকলাঙ্গদের চিকিৎসাঁয়ও গান- 
বাজনা শুনিয়ে খানিকট। সফল গাওয়া গিয়েছে । 
আধুনিক ধরনেব অনেক হামপাতালে দেছের 
কোনও অঙ্গ বা যেরুদও অবশ ক'রে দেবার সময় 
রোগীকে গান-বাজনা শোনানো হ'য়ে থাকে। 
কোন কোন বড হানপাতালে সন্তান 
ভূষিঠ হবার কালে প্রস্থত্বিদের গান-বাজনা 
শোনানা হয। 

সঙ্গীত ও ওধপ সম্পর্কে গবেষণার এখনও 
বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে এবং এই সম্পর্বে 
সামান্য মাত্রই গবেষণা করা হয়েছে । উদাহরণ- 
স্ববপ বলা যায়, আড্রেনালিন এবং পিত্তরসের 
নিঃসরণের উপরে গান-বাঁজনার প্রভাব কতটা 
তা পরিমাণ কর| সম্ভব। কোন কোন্‌ গাঁশ- 
বাজনা শোনবার পর অস্ত্রোপচারের তীব্র যন্তরণাও 
রোগী ভূলে ধায়। মান্তষের মনের উপর গান- 
বাজনার অসীম প্রভাব রয়েছে । প্রার্থনা-সঙ্গীতে 
মন ভর্তিতে আপ্রুত হয়ে পড়ে, তেমনি 
কোনও আঁনন্দ-উৎসবে গান-বাজনা মণকে 
মাতিয়ে তোলে। 


ঘে সব শিশুর দৈহিক বা মানদসিক কোন 
রকম ক্রটি আছে এবং কোন চিকিংসাতেই 
যেখানে স্থফল পাওয়া যায়নি, গান-বাজনা 
শুনিয়ে সে সব ক্ষেত্রেও স্থৃফল পাওয়া গিয়েছে । 
দৈহিক বা মানসিক ক্রটিসম্পন্ন ঘে সব শিশু 
কোন শব্দের অর্থ বুঝে উঠতে পারে না, তারাও 
সঙ্গীতের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারে । শব্দের 
ক্ষেত্রে তার অর্থটাই প্রধান, কিন্তু সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রে তা নয়। কাজেই দৈহিক ও মানসিক 
ক্রুটিসম্পন্ন রোগীর চিকিৎসায় তার সহজাত 
ধাঁরণাট। জাগিয়ে তোলাই প্রধান কাজ এবং 
গান-বাজনার সাহায্যে সেটা সভব হয়। 
“আমেরিকান রিপোর্টার? থেকে সংকলিত) 





প্রকৃত দর্শন 


সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্বরং । 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যান্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ 

সমং পশ্যন্‌ হি সবত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌। 

ন হিনজ্তযাত্মনাত্বানং ততো যাতি পবাং গতিম্‌ ॥ 


( শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা_-১৩২৭, ২৮). 


জগত সংসার বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল-_ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য, কিস্ত ভাহারই মধ্যে 
সর্বভূতে সমভাবে রহিয়াছেন অবিনাশী পরমাত্মা, সর্বভূৃতের আধারবূপে, উদয়-বিলয়ের অরিষ্ঠানরূপে । 
ংস হইয়া গেলে সব কিছু কোথায় যায় ?1_-যেখান হইতে আনিয়াছিল, যেখানে রহিয়াছে, 
সেইখানেই লয় পায় _ইন্জিয়ের অগ্রন্ত্যক্ষ হয়। এই পরিবতনের মাঝে ধিনি সেই অপরিবর্তনীয়কে 
অপরোক্ষভাবে দেখেন, অন্তরের অস্তরে অন্ুভন করেন, তাছারই দর্শন গ্ররূত দর্শন | 
সর্বস্থানে সমভাবে অবস্থিত পরযাত্মাকে ধিনি অন্তর্ধামিকপে আত্ন্বরণে অগ্গভন্ব করেন, 
তাছাঁর আত্মভাব সর্ষভূতে ব্যাপ্ত হয়, সকলের প্রতিই তিনি আত্মীয়তা] অনুভব করেন, কলে 
ভালবাসেন, কাহাকেও স্ব! বাঁ ছিংস! করিতে পাবেন না। এই সম্যক সযদর্শনের ফলেই 
সাঁধক শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন, স্তর লংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া বিরাট বিশ্বের সহিত যুক্ত হন্গ |. 
তরঙ্ষ যেন তখন বুঝিতে পারে, সমুক্রই আমার ব্বরূপ ? 


কথা প্রসঙ্গে 


মহাজাতির শক্তি 

শাস্তির জন্তই শক্তির প্রয়ে'জন, ইহাই বিংশ 
শতার্ধীর জটিল সভ্যতার প্রধান শিক্ষা । শাস্তির 
প্রত্তাবের পশ্চাতে যদি শক্তির সমারোহ থাকে, 
তবেই সে প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্য হয়, নতুবা 
উহা যে পত্রে লিখিত হইয়াছে তাহারই মূল্য 
অবনমিত করে। 

এ যুগের সংকট-শ্োতে জাতীয় জীবন- 
তরণীর ধাহার! নাবিক_ তাহাদের সর্বদা সাবধানে 
চলিতে হয়। একদিকে আস্তর্জাতিক ঘূর্ণাবর্ত, 
অপরদিকে আভ্যন্তরীণ বিরোধের গুপ্ত শৈল, 
এই সংকটের মধ্য দিয় শাস্ত সংযত বীর ইউলি- 
সিসের মতো! অদম্য আশা লইয়া তরণী বাহিতে 
হইবে। তবেই লংকট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব, 
নতুবা নৌকা_হুয় তূর্ণাবর্তে ডুবিয়া যাইবে, 
নয় গুগুটশৈলের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া 
ভালিয়া যাইবে । 

আস্তর্জাতিক সমস্যার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত জাতীয় সম্মান, সীমাত্তরক্ষা ও বহির্বাণিজ্য | 
হ্দীর্থকাঁল পরাধীনতার পর এগুলি আজ ভারতের 
কাছে অভিনব সম্বন্যা ৷ তদপেক্ষ! কঠিনতবর সমস্থ 
--এতদ্দিনের অধঃপতিত এই জাতিকে সমগ্রভাবে 
যথার্থ উন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়!। 

খ্ান্জ ঘখন কল্যাণমূলক উদ্যোগসমূহের জন্য 
এক্যবন্ধ কোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, তখন দেখা 
যায় জনগণ নেতাদের আবেদনের ভাষ! বুঝিতে 
পারে না। জাতীয় উন্নতির জন্য ত্যাগ স্বীকার 
করিতে বলার পূর্বে অবস্থাই তাহাদের অন্ন বত 
আশ্রয়ের অভাব দুর কদ্দিতে হইবে। শুধু 
আধিক মান উন্নয়নই যথেই নয়, সমানাধিকারের 
প্রতিশ্রত্িই সব নয়, ব্যক্তির স্বাতস্ত্রা ও অভি- 
কুচি দি অবজাত হয়, অসংখ্য মানুষের স্থখ- 


ক্ছবিধা যদি অবহেলিত হয়, ভবে জাতীয় জীবন 
ভাতিয় পড়িবে । 

মহাঁজাতির শত্তি-সঞ্চয়ের জন্ত অবয়ব 
জাতিগুজির প্রত্যেকটির পরিপুইি প্রম্নোজন। 
জাতীয় শক্তি-সংহতির জন্য শৃঙ্খলা একাস্ত 
প্রয়োজন হইলেও শৃঙ্খলার নামে যান্ত্রিক জীবন 
মানুষের স্বচ্ছন্দ সচেতনতাই নষ্ট করিয়া দেয়, 
ইহ! কথনও কোন মানুষের কাম্য হইতে পারে 
না। শ্বাধীনতার নামে ন্বেচ্ছাচার যেমন 
বর্জনীয়, শৃঙ্খলার নামে যাস্ত্রিকতাঁও তেমনই 
পরিত্যাজ্য । এত কথা আসিয়া পড়িতেছে 
কারণ আজ মানুষের সম্মুখে ছুইটি বিকল্প ; গণতন্ত্র 
অথবা একনায়কত্ ! পৃথিবীর সকল নরম ও গরম 
লডাই বিশ্লেষণ করিলে এই ছুই ব্বিপরীত ভাবা- 
দশেই পর্যবসিত হয়। সমাধানের উপায়ন্থর্ূপ 
অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বিকল্প কিছু উপস্থিত 
হইবে কি নাঁ_ মহাকালের মৌন মুখেই তাহার 
উত্তর অন্থসন্ধান করিতে হইবে । 


খা কী ॥ 

ইতিহাসের বিচারে আমরা” ভারতবাসীরা 
যে কোন্‌ যুগে বাদ করিতেছি, তাহা বল! বড় 
শক্ত! অর্থনীতির দিক দিয়া অবশ্যই আমরা 
বিংশ শতাবীতে বাস করিতেছি, শিল্পোক্তির 
হিসাবে এখনও আমরা উনবিংশ শতাব্বীতে । 
মনো'ভীবের বৈচিত্র্য ভারতের বিভিয় অঞ্চল 
বিভিন্ন শতাবীতে বাদ করিতেছে । কোথাও 
এখনও রামচন্দ্রের রাজত্ব চলিতেছে, কোথাও 
বা বিভীষণের। কেছ বা অশোক-শিবাজীর, 
কেহ বা আকবর-আরংজীবের স্বপ্ন দেখিতেছেন। 


এই সমস্ত সংঘাঁত-সংঘর্ষের শেষে কবে ও 
কিভাবে আমর! ধে জাতি ছিপাবে ঠিক ঠিক 
বর্তমানের শোতে আসিয়া! পভিব_-তাহাই আজ 
আমাদের প্রথম প্রশ্ন। কবে আমরা এক 


অগ্রহায়খ ১৩৬৬ ] 


মন লইয়া ভাবিতে শিখিব-- এক প্রাণ হইয়া কাজ 
করিতে শিখিব, ইহাই আজিকার চরস প্রান্ন । এই 
একপ্রাণতার অনভাবেই আমরা স্বাধীন হইম্বাও 
পরমুখাপেক্ষী, এক দেশের অধিবাসী হইয়াও 
মনে প্রাণে বিচ্ছিন্ন । ধর্ম আমাদিগকে বিউক্ত 
করিয়াছে, ভাষা আমাদিগকে বিভক্ত করিতেছে, 
ভূগোল আমাদের পৃথক্‌ করিয়াছে, ইতিহানও 
আমাদের এক হইতে দিতেছে না। উপায় কি? 
তবে কি বিদেশী পণ্ডিতের! যাহা বলেন তাহাই 
সত্য ?__মামাদের কোনদিন একতা ছিল না? 
ভারতে শাননভাঞ্িক একীকরণ ক্রিটিশেক প্রয়োঁ 
জনে তাহাদেরই কীতি। 

এ কথার খুঁটিনাটি বিচারে আমর] যাইব 
না, ভারতের এঁক্যের স্বপক্ষেও সচরাচর যাহ! 
বলা হয় তাহ! না বলিয়াও শুধু এইটুকু বলিতে 
পারি, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দর্শন ভারতীয় 
কষ্টির বৈশিষ্ট্য, বহর মধ্যে_বিপরীতের মধ্যে 
যিলন-সাধনই ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য । 


এই লক্ষ্য সম্মুখে রাঁখিয়াই, জাতীয় চঙ্জিত্রের 
এই বৈশিষ্ট্য হৃদয়লম করিয়াই আমাদের অগ্র- 
সর হইতে হুইবে সকল সমস)ার সমাধানে । 


ধর্ম বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় সে 
হিসাবে একটি মান্জ ধর্মসাধলা ভারতে কোন দিন 
ছিল না, তাহার প্রকট প্রমাণ মহাভারতের 
প্রপিদ্ধ উক্তি : 'লাসৌ মুনির্ধপ্য মত্তং ন ভিন্নম্‌)' 
মত ও পথ, চিন্তাধারা! ও বিশ্বান তিন্ন হইলেও 
কতকগুলি প্রাথমিক “আচার-আচরণ এবং শেষ 
লক্ষা সকলেরই এক ছিঙগ। 


ভাষার দিক দিয়াও সহ আঞ্চলিক চিত্রা 
সন্ত্বেও ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম প্রান্ত 


পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার বিস্তীর্ণ অঙ্গন প্রসারিত, 


ছিল, ধেখানে সকল ভাষা দ্বচ্ছন্দে পরিপুষ্ট 
হইয়াছে । 


কথা প্রমজে ৬৮৬ 


স্বভাবেরই নিমে জাতীয় জীবনে যে বজনী 
আনিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে মখির খোটে 
আমর! আমাদের এতিহ্ের অনেক কিছুই বিশ্ব 
হইয়াছি। যেটুকু বা অবশিষ্ট আছে, আজ 
তাহাঁও আমরা আমাদের বলিয়া স্বীকার করিতে 
লজ্জা বোধ করিতেছি, কারণ তাহা সত্য হইলে 
আধুনিক নহে। কি করিয় তাহা স্বীকার করি! 
উত্তরে বলিতে হয়--_মাঁতা ঘখন বৃদ্ধা হন, তখন 
কি কেহ তাহাকে অস্বীকার কনিয়া কোন 
আধুনিকাকে তীহার স্থানে বসাইবার জন্য ব্যগ্র 
ইন? অবশ্য মাঁতাকে আধুনিক হুখ-স্বাচ্ছপ্য 
দেওয়া সস্তাঁনের কর্তব্য, সাম্প্রতিক বসন-ভূষণে 
সথসহ্দিত করাও সস্ভানের নাধ। সে হিসাথে 
অবশ্যই আমর] আমাদের প্রাচীন কির এই 
দেশকে নবীন যুগের ভাবে সম্পদে ভূষিত করিব, 
কিন্তু কখনই তীহাকে অস্বীকার করিয়া নছে। 

এই অস্বীকার করিবার প্রবৃত্বিই আধ 
আমাদের জাতীয় শরীর ব্যবচ্ছিয়্ করিতেছে । 
এ প্রবৃত্তি প্রধানতঃ তাহাদেরই, যাহারা পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধুনিকতার মোহে জঙ্ধ। 
তাহার! বোঝে না, তাহাদের এ শিক্ষা বিদেশী 
ছীচে ঢালা, জাতির মৌলিক প্রয়োঙ্জনে_ 
এক্য সংস্থাপনে ইহা]! কার্ধকরী হইতেছে না। 
দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিত ভার্তীয় যুবক একজন 
অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ভারতীয়ের সহিত 
যথোচিত ব্যবহার করিতে পারে না। উভয়ের 
মধ্যে যেন সমুদ্রের ব্যবধান, একে অপয়ের নিকট 
অপরিচিত; ভাবে ভাঁষায় ভূষায় শিক্ষিত ভারত- 
বাদী অর্ধবিদেশী! এ ক্ষেত্রে কি করিয়া তাহা! 
অশিক্ষিত দরিদ্র ভারতবাঁসীকে নিজেদের 
স্বজাতীয় মনে করিবে? যথার্থ জাতীয় শিক্ষা 
সহায়ে এই পার্থক্য বোধ দূরীভূত করিতে না 
পারিলে এই বিরাট জাতির সর্বাঙ্গে শক্তি, 
সঞ্চালিত হইছে না 


৬০৪ 


জাতীঘ্প জীবনকে বঠিক ভাবে গড়িয়া 
তুলিতে হইলে ছচার জন উচ্চশিক্ষিত ভাক্তার 
উকিল ইঞ্জিনিয়র, অথবা পাঁচদশ জন স্থসমৃদধ 
ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিকে দম্মুখে রাখিয়া! গর্ব ও 
গৌরব বোধ করিলে চলিবে ন!; প্রত্যেকটি 
মানষেন্স জীবন সার্থক করিয়া তূলিতে হইবে 


জাতির প্রতিটি অঙ্গ একটি মহান্‌ উদ্দেশ্যের 
ঘারা চালিত হইলে তবেই বলা যাঁয়--জাতীয় 
জীবন সার্থকতার পথে চলিয়াছে। যখনই দেখা 
ঘায়--ফোঁন জাতি তাহার নিজম্ব আদর্শটিকে 
ধবিতে পারিয়াছে, তখনই সেই জাতি পর্বতো মুখী 
প্রতিভা লইয়া বিকশিত হইয়াছে । ভারতের 
ইতিহাসেও দেখা যায়--মানসিক শক্তির ম্ফুরণের 
সহিত জাতীয় গৌরবের যুগ মিলিত হইয়াছে । 
আনে সহিভ প্রেমের বাণী দেশ দেশাস্তরে 
বিবীরণ করিয়াই একদিন ভারত গৌরবের 
আসন অধিকার করিয়াছিল। 

আজ তাহা কোথায় দূর দিগ্বলয়ে বিলীন হইয়া 
গিক্াছে ! এখনও সেই প্রাচীন ভাবতের মহিমার 
সামান্থ ক্ষুরণ দেখা যায়__অশিক্ষিত অর্ধাহারী 
শ্রমিক রুষকদের মধ্যে । দারিদ্র্য, মলিনতা 
তাহাদের ঘিরিয়! রহিয়াছে, তবু তাহাদেরই মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যায় ভাবতীয় কৃষ্টির সহজ বৈশিষ্ট্য, 
শত দুর্গতির মধ্যেও তাহাদেবই কুটিরে জলিতে 
দেখ। যায় মানবতার দীপশিখা, তাহাদের 
অন্তরে অন্ভব করা যায় মনুঘ্যত্তের তাপটুকু। 

তাহাদেশ বাদ দিয়া ভারতের অগ্রগতি 
অপস্তভব! বিদেশের অতটা মুখাপেক্ষী নল! হইয়া, 
পাশ্চাত্যের অতটা অন্ধ অনুকরণ না করিয়া, 
হঠাৎ আধুনিক হইবার এই প্রাণপণ প্রচেষ্টা ন 
করিয়া বদি আমরা ম্বাধীনতা-লন্ধ স্যোঁগ সকলকে 


উদ্বোধন 
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দিতে পারি, তবেই হুজনশীল চিন্তা ও কর্ম- 
ধারা প্রবাহিত হুইয়! সমগ্র জাতীর জীবন উর্বর 
করিতে । যদি অগণিত জনগণকে সঙ্গে জইয়া 
ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে--শৃর্খলাবন্ধ সেনার 
মতো উদ্নতির পথে অগ্রসত্ধ হই, তবেই ষনে হয় 
একদিন দেখিষ--সমগ্র জাতি এক সঙ্গে বনু উচ্চ 
স্তরে উঠিয়৷ আসিয়াছে, যেখান হইতে আর মহস৷ 
পদস্থলন হুইবে না, শুধু আধিক মানের দিক 
দিয়া নয়, শিক্ষা! ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া, আশা ও 
আকাজ্ষার দিক দিয়া, আত্মশক্তি ও বিশ্বাসের 
দিক দিয়া সমগ্র জাতি উন্নত হইয়াছে--এবং 
এক মহান্‌ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এক মন 
এক প্রাণ লইয়! চলিয়াছে এক মহান্‌ জাঁতি। 
মনোভাবের ভিতর এই এক্যবাধ না আনিতে 
পারিলে বিভেদ, বিভাগ, বিরোধ ও বার্থতা 
অবশ্যস্ভাবী ১, আনব দলগত বিরোধিতা, কাল ভাষা- 
ভিত্তিক দেশ-বিভাগ, তারপর দিন জাতি-উপ- 
জাতির বিভেদ, সবশেষ আর্থনীতিক বার্থতা ও 
মানমিক নৈরাশ্য সব কিছু ছাইয়। ফেলিবে। 


মহাঁজাতি গঠনের ম্বপ্ন সফল করিতে 
হইলে সর্বপ্রচেষ্টায় দূর করিতে হইবে উচ্চ-নীচের, 
শিক্ষিত-অশিক্ষিতের, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রম- 
বর্ধমান বিকট ব্যবধান জাতীয় জীবনের সর্বন্তরে 
এমন অবস্থার স্ছটি করিতে হইবে--যাহাতে 
সকলে অনুভব করে, আমর! এফটি দেশের অধি- 
বাসী-_-একটি কৃষ্টির উত্তরাধিকারী, একস্থত্রে গাঁথ! 
আমাদের মন প্রাণ, আবাদের উখান-পতন, 
উন্নতি-অবনতি একই সঙ্গে হইয়াছে ও হইবে । 
এই একত্বের অস্থভূতিই আমাদিগকে মহত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিবে । এই একত্ব বোধই মহাজাতির 
সকল অঙ্গে শক্কি সঞ্চারিত করিবে। 


চলার প্‌ 
যাত্রী 

অগ্রহায়ণ শুক্লা-একাদশী । গোধূলি মায়ায় স্বপ্র-বলাকা উড়াবার দিন এটা নয়। এই দিনের 
কথা মনে হ'লেই আজও হদর-সাঁগরে ডেউ ওঠে, প্রাণের অন্ধকার-্ঘরে দীপ জ্বালাবার শিখা 
পাঁওয়! যায়__ঠাণ্ড বারুদ-মনেও কর্মপ্রেরণার আগুন লাগে। 

মানব-সভ্যতাহ এক অভিনব বার্তা এই দিনটিতেই সুর্য হু*য়ে ফুটেছিল,-_-তার আলো, 
তার দীপ্চি, তার প্রখরতা মানব-যনের অনেক ছাঁয়াকেই দিয়েছে সরিয়ে । এ দিনটা কথাই 
'াজ বড় বেশী মনে পড়ছে: 

উত্তর ভারতের এক বিশাল প্রান্তর ধূনর-দিথলয়ের সঙ্গে আলিজনে জড়িয়ে একাকার । মাথার 
উপরে নীলাকাশেও দু-এক টুকরো! ঘেঘ কি যেন সৰ বারতা বয়ে নিয়ে এদিকে-ওধিকে 
ভেসে বাচ্ছে। শীতের হিমেল স্পর্শে চারিদিকে ঘাঁসের সবুজতাঁও ধীরে ধীরে যাচ্ছে মুছে । 
প্রায়-বৃক্ষহীন এই প্রাস্তরে তবু জেগেছে অগণিত মানবের পদধবনি ;--কত অশ্ব, কত গঞ্জ, 
কত রথ-রথী, কত মহারথী আজ এই বিশাল কুকক্ষেত্রে মুখোমুখি এসে দাড়িয়েছে! 

আশা-নিরাশার এক অভিনব তরজ-ভঙ্গ এই প্রান্তরের মৃত্যুনীল সমুদ্রের ফেনিল বেলাকে 
করেছে উদ্বেলিত। মনের তটরেখায় জয়-পরাজয়ের ঢেউগুলোও আঁঞঙ্জ অনবরত আছাড় খাঁচ্ছে। 
এ যুদ্ধের ভবিধ্যুৎ ফলাফল রয়েছে নিঃশব্ব-প্রতীক্ষায় কুতুহলী হ'য়ে। কি হবে, আর কি হবে না 
_ এমনি একটা উতস্থক ভাব সবার মনেই দোলায়মান | এমন সময়--এ মহাযুদ্ধের প্রারস্তে, 
ছুই দলের উদ্গ্রীব নয়নের সম্মুধে বেগবান্অশ্বচালিত একখানি কপিধ্বল-রথ এসে থামল। 
নকলের দৃষ্টি হ'ল সেই দিকেই আকুষ্ট : 

এ, এ এলেন অজুন্ন! আর এ, তার রথের উদ্ধত ঘোড়াকে বন্নাকর্ষণে সংযত ক'রে 
&ঁ এ ধিনি রূপচ্ছটীয় চারিদিক মাধুরীতে তরে তুলেছেন, উনিই তে! শ্রীকৃষ্ণ! উনিই তো 
সকলকে চালান, সব কিছুকেই নিয়ন্বণ করেন, আর তিনিই আজ অঙ্কুনের রথ চালাচ্ছেন! 
জগতে এ এক অবিশ্বান্ত সত্য! ভক্তের টানে ভগবানের এ এক অদ্ভুত কূপা-মনোহর রূপ! 

তেজস্বান্‌ অভুনের খু বীর্ধবান শরীর কি এক মহাশক্তিতে যেন ফেটে পড়ছে। তীর 
দিকে তাঁকাঁলেই বোঝা যায়-_-এ যুদ্ধে জয়ী হবে কে? পরাজয়ের নকল গ্লানি তাই অপর পক্ষের 
মনে স্বপ্রব ক্ষণিক কুহক তলে আবার মিলিয়ে ঘায়। যোহময় আশা-আলেয়ার পেছনে 
ছুটে অপর্পক্ষের মনে আবার বুদ্ধজয়ের মরীচিকা জাগে। যুদ্ধ আরম হবার তখন আব 
বেশী দেরী নেই। 

সকলেই ভাবছেন, এবার অজু তার বিখ্যাত গাণীবে টক্কার তুলে যুদ্ধের উদ্বোধন 
করবেন। স্বতির পুরাতন পাতা উ্টিয়ে সকলেই দেখছেন--এ লেই শ্রেঠ ভ্রোপশিষা অজু, বিন 

খ্য বাজগণ লমক্ষে লক্ষাভের ক'রে আ্রৌপদীকে লাঁতি করেছিলেন? এ সেই ধন্ধর-শ্রের্, 


৬৬ উদ্বোধন [*১তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


অদ্ভুনি, ধিনি স্ববিক্রমে হতদ্রাকে হরণ ক'রে দিয়েছিলেন নিজের শক্তির পরিচয়; এ সেই অজু” 
যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের নিরবচ্ছিক্ন বৃষ্টিপাত পত্বেও দিব্য-শরজাল বিষ্তার ক'রে, থাগুব-বন দহনে 
সহায়তা ক'রে অগ্রিকে করেছিলেন পরিতৃপ্ত; এ সেই অজু*ন, ধিনি কিরাণ্চন্ধপী ভগবান মহাঁদেবকে 
যুদ্ধে প্রীত ক'রে পাশুপত মহাস্ত্র করেছিলেন সংগ্রহ, এ সেই অজু, ধিনি বরঘানদৃপ্ত ও দেবতা- 
দিগের অজ্জেম পুলোমপুত্র কালকেয়দিগকে করেছিলেন পরাঁজিত; এ সেই অজু'ন, যিনি ইন্দ্রঞ্পোকে 
গিয়ে দুর্দান্ত দানবদলকে দমন করেছিলেন , আর এ সেই অজু, যিনি কৌরবগণকতৃক অপহৃত 
বিরাট বাজার গোধন একাই কৌরবগণকে পরাজিত ক'রে তা সব আবার বিরাটরাজাকেই 
দিয়েছিলেন ফিরিয়ে । 


কিন্ত এ কি। ধনুর্বাণ ছেড়ে অঙ্গন অমন ক'রে রখের ওপরে বসে পডলেন কেন? 
মহাবীরের আজ কেন এই ব্লীবতা। বিষগ্নন্রে শ্রীকষ্ণচকে আহ্বান ক'রে জানালেন--তিনি যুদ্ধ 
করবেন না, করবেন না স্বজন হত্যা, ছুড়বেন না একটিও বাণ লোকহত্যার উদ্দেস্তে। সেই 
অজজঞনের আঞ্জ এ কি পরিবর্তন । 


বাহিক বিচারে মনের এই অহিংসভাঁবের উন্মেষে আমরা আনন্দিত হইনত্যই একটি 
সথদ্দর পরিণতি হয়েছে ভেবে তার প্রশংসায় হই পঞ্চমৃখ। সত্য্রষ্া শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জ্রনের এই 
আপাঁতমনোহর আস্তব বিকার দেখে হলেন শঙ্কিত। নিঃশঙ্ক অজুনের এই ক্লীবভাব দেখে 
তিনি তাঁর তুল ভাঙবার জন্য তার স্ুমূখে ভাম্বর জ্ঞানের যে উৎদমুখ খুলে দিলেন, তাতে 
মহাকীলও যেন থমকে ধীভাল। শুধু সেদিনের সেই কুরুক্ষেত্রে লয়, আজিকার পৃথিবীতেও 
এ অগ্রিমন্ত্র দেহের রক্তে বন্ধি জালায়। 


অঞ্জনের জগ্য সেদিন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান-গৃহের সবকটি দরজাই একে একে দিলেন খুলে। 
জানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযৌগ, বিভৃতিযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি অনেক অপরূপ গুহ্‌ 
কথাই তিনি একে একে অজুনকে শোনালেন-_নিজের বিশ্বন্পও দেখালেন তাঁকে । প্রায় চারদণ্ড 
পরিমিত সময়ের এই অপরূপ কথা শুনে অজুনের মোহ গেল ঘুচে, তাঁর ভুলও গেল ভেঙে। যহতের 
ভূল ভাঙার অবদানন্ববূপ তগবদ্গীতার হ'ল হ্ট্টি। আজও সেই গীতার বাণী শুনলে মনে হয় 
অন্তরে কে যেন গাইছে_নিশার স্বপন ছুটল রে এই ছুটল রে, টুটল বাধন টুটল রে |” 


চল পথিক, আমরাও আমাদের জীবনে গীতোক্ত কর্মপ্রেরণার ছোমানলে নিজেদের আহুতি 
দিই__জীবনের কুরুক্ষেত্রে বিবেক-গাণ্তীব ধরে যুদ্ধ কম্ি--জয়ী হই। শ্রীকুষ্ণ-সারথি তাহলে এসে 
আমাদেরও জীবনরথের বনপা ধরে দেখা দেবেন। তাই বলি র্লীবতা ছেড়ে জেগে ওঠ, এগিয়ে চল। 
শুনছ নাকি সেই উদাত্ত আহ্বান-_“ক্রব্যং মাম্থ্ গমঃ পার্থ, নৈতৎ ত্তবয্যুপপদ্তে | ক্ষুত্রং হবদয়- 
দৌর্ধল্যং ভ্যক্কোতিষ্ঠ পরস্তপ।” চল, চল, আর দেরী নয়। শিবাস্তে সম্ভ পন্থানঃ। 


বতমান জগতে বেদান্তের দাৰে 


স্বামী বিবেকানন্দ 


এ যুগের মানুষকে বেদীস্তের চিন্তাধারা 
বিচার ক'রে দেখতেই হবে । মানবঞ্জাতির এক 
বৃহদংশ এরই দ্বারা প্রভাবিত। বারংবার 
কোটি কোটি মানুষ ভাবতের বেদান্ত-ধর্মা বলম্বী- 
দের ওপর হানা দিয়েছে, গ্রচণ্ড শক্তিতে তাঁকে 
টর্ণ করতে চেয়েছে, তবু এই ধর্ম বেচে আছে। 


সারা পৃথিবীতে এ রকম আর একটি চিস্তা- 
পদ্ধতি খুঁক্জে পাওয়া যাবে কি? অন্তান্ত ধর্ম 
ও দর্শন উঠেছে-_এরই ছায়াতলে আশ্রয় নেবাঁর 
জন্যে | ব্যাঙের ছাতার মতো তাবা জন্মেছে, 
একদিন তারা সব ছেয়ে ফেন্রলছে, পরদিন 
তারা শৃন্তে মিলিয়ে গেছে । যোগ্যতমই কিন্ত 
আঙ্গও জীবস্ত। 

এই দর্শনের চিন্তাপদ্ধতি পূর্ণ পরিণতি লাভ 
করেনি এখনও । সহম্ বছর ধরে এটি গড়ে উঠছে, 
এখনও এ গডতে থাকবে | "ভারতে যখন এই 
দর্শন” উত্তৃত হয়েছিল, তার আগেই কিন্তু ভারত 
ধর্মকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে । অনেক 
দিন ধরেই এর দানা-বাধা চলছিল । আচার- 
অনুষ্ঠান, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় নীতি- 
পদ্ধতিও একটি সর্বাঙ্জ-সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছিল। 
কালক্রমে বহু ধর্মেই দেখ! দেয় মুতের উপাপনা, 
অনেক হাস্যোন্দীপক অঙ্গকরণের ভাব, তাই 
তার বিরুদ্ধে জেগে উঠল বিদ্বোহ। দেখা দিলেন 
যহামাঁনষের দল, বেদের ভাষায় গার! প্রচার 
করলেন প্রকৃত ধর্ম । 


এব! আসবার আগে লোকপ্রিক্ব ধারণ। ছিল £ . 


বিশ্বের শান্বনকর্তা একজন ঈশ্বর ' আছেন, আর 
মান্য অমর !, '' 'এইখানেই চিন্তাধারা থেমে 


গিয়েছিল, মানুষ ভাবত-_এর পর আর কিছু 
আনা মায় না। এমন সময় দেখা দিলেন বেদাস্তের 
সাহসী ব্যাখ্যাতা-রা ! তাবা জানতেন-_যে ধর্ম 
শিশুদের উপযোগী, তার ভ্বারা চিন্তাশীল 
মানুষের কোন উপকার হবে না । 


নৈতিক নিরীশ্বরবাদী বাইরের মৃত জগৎ- 
টাকেই জানেন। তার থেকেই তিনি বিশ্বের 
নিয়ম-পদ্ধতি রচনা করেন। তিনি হয়তো 
আমার নাকটুকু কেটে নিয়ে তার থেকেই আমার 
শরীর সম্বন্ধে একট! ধারণ! ক'রে বসবেন। 


তাকে ভেতরের দিকে ঢৃহি দিতে হৰে।- 
আকাশে সঞ্চরমান গ্রহ-নক্ষত্র বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের কাছে 
একটি বিন্দুমাত্র! নিরীশ্বরবাদী সেই ভূমা 
্রঙ্মকে দেখে না, ব্রন্ধাণ্ড দেখেই ভয় পায়। 


অধ্যাত্ম জগৎ সকলের চেয়ে বড়!" , 
সাধারণতঃ যাকে আমরা! জগ* বলি সেটা কি? 
চারিদিকে ছুঃখ। শিশু জনাচ্ছে কান! নিয়ে, 
ক্রন্দনই তার প্রথম তাষা! শিশু বড় হয়, 
দুঃখের আঘাতে আঘাতে মে এমন অভ্ভন্ত হ'য়ে 
যায় যে দেখা যায় হৃদয়ের ব্যথা! সে মুখের হাসি 
দিয়ে ঢেকে রাখে! 

এই জগতের সমস্যার সমাধান কোথায়? 
যারা বাইরে খুজছে--তারা কখনও এর 
সমাধান পাবে না। ভেতরে দেখতে হবে, 
সেইখানে সত্যকে পাবে! ধর্ম যে রয়েছে 
অন্তরের অন্তরে । 

মাথাটা কেটে ফেল, তাহলেই মুক্তি প্রাবে, 
এ রকম ভাব ষে প্রচার করে, তার কি কোন 
কালে শিল্ক জোটে? যিশু বলবেন, "গরীবদের 


৬০৮ 


সব দিয়ে আমার অনুলরণ কর! ক'জন তা 
করেছ? তোঁমর। তার কথা শোঁননি, অথচ 
তিনিই তোমাদের ধর্মগুরু? €তোষরা হচ্ছ 
ইহজীবনে করিতকর্মা, তোমর1 জানে!_তার এ 
উপদেশ জীবনে পর্বিণত করা যায় না। 

বেদান্ত কিন্ত এমন কিছু বলে না, যা জীবনে 
পরিণত করা যায় না। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই 
নিজন্ব বিষয়বস্ত আছে, যা নিয়ে তার কাজ; 
সর্বত্রই প্রয়োজন খানিকটা প্রাথমিক জ্ঞান ও 
অনুশীলন , শুধু ধর্মের বেলাতেই যে কোন লোক 
রাস্তায় ধাডিয়ে বক্তৃতা! দিতে পারে । 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা কর, ধর্মের ক্ষেভেও 
তাই করতে হবে। ঘটনার সম্মুখীন হও, প্রত্যক্ষ 
অনুভূতির ওপর গডে তোল অত্যাশ্্য সৌধ ! 
প্রকৃত ধর্মের ক্ষেত্রেও চাই উপযুক্ত যস্ত্রপাতি। 
বিশ্বানের গ্র্ধ নয়, অদ্ধ বিশ্বাস দিয়ে কিছু হবে 
না,যে কোন জিনিসই বিশ্বাদ করা যেতে পারে । 

বিজ্ঞানে আমর জানি গতি বাডলে বস্তমান 
কমে ঘাস, বস্বমান বাঙলে গতি কমে যায়। 
অতএব আছে--জড় বস্তু আর গতি। জানি 
না! কেমন ক'রে বন্তব শক্তিতে লয় পায়, আর 
শক্তি বন্ততে নিহিত হয়, অতএব এমন একট 
কিছু আছে যা শক্তিও নয়, বস্তও নয়১'. একেই 
আমরা বজি মন--বিশ্বমানস। 

তোমার শরীর ও আমার শরীর পৃথক্‌, কিন্তু 
আমি মানবজাতির সমূক্রে একটি ঘৃণি মাত্র; 
একটি ঘৃণি-_তবে বিরাট সমুদ্রের অংশ ! 

প্রবাহে প্রতিটি জলকণা পরিবতিত ছঃয়ে 
যাচ্ছে, তবু তাকে ব্লছ--একটি নদী। নদীর 
জল চঞ্চল বটে, কিন্তু তার তটরেখ! স্থির 
অপরিবতিত ! মন বদলাচ্ছে না, শররীরই 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ--১১শ সংখ্য। 


বদলাচ্ছে--প্রুত বদলাচ্ছে । শিশু ছিলাম, বাঁপক 
হলাম, যুবক হলাম, শীদ্রই প্রৌঢ় হব, তারপর 
বুড়ো হয়ে বেঁকে যাব! শরীর বদলাচ্ছে, মন 
বদলাচ্ছে না? ছেলেবেলা এক বকম চিন্তা 
করতাম, বড় হয়েছি-_বৃহৎ হয়েছি, তাঁর কারণ 
মন এখন ভাব ও ধারণার একটি সমুদ্র । 


প্রকৃতির পশ্চাতে আছে বিরাট বিশ্বমন। 
আত্মাই একটি সহজ সরল “একক, আত্মা জড় 
বস্ত নয়। মানুষ আত্মাই ! “মান্ধ মরে কোথায় 
যায়? এ প্রশ্বের উত্তর হযে বালকের সেই 
প্রশ্নের উত্তরের মতো, পৃথিবী পড়ে যায় ন! 
কেন?' প্রশ্ন ছুটি এক রকম, সমাধানও একই 
গ্রকার-- আত্ম! যাবে কোথায়? 


তোমরা অমৃতত্বের কথা বল; আমি বলি; 
আজ বাড়ী ফিনে গিয়ে কল্পনা করতে চেষ্টা করো, 
তুমি মরে গেছ, তোমার মৃত শরীবটার পাশে 
ঈ্াডিয়ে তাকে একবার স্পর্শ কর তো! পারবে না, 
কারণ তুমি তোমার বাইরে যেতে পার না। 
তোমাদের প্রশ্নটা অমৃতত্বেরে নয়, তোমাদের 
আদল প্রশ্ন হ'ল: মৃত্যুর পর প্রিয় তার প্রিষ্াকে 
দেখতে পাবে কিনা। 


ধর্মের একটি বড রহস্য হচ্ছে : তুমি নিজে 
অন্থুভব কর-_তুমি আত্মা! “আমি কীট, আমি 
কিছু না-এই ব'লে চীৎকার ক'তে কেদ না। 
উপনিষদের কবি বলেছেন, 'আমি সৎ চিত 
সত্যংজ্ঞানমনস্তম্‌।? 

আমি এ জগতের জঞ্জাল এ কথা ব'লে 
কেউ কখনও ভাল কাজ করতে পাঁরে না। 
নিজে যত পরিপূর্ণ (দিদ্ধ.) হবে ততই তৃষষি 
কম অপূর্ণতা ( দোষ-ক্রটি ) দেখতে পাবে ।* 
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বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন 


( ছিতীয় প্রস্তাব ) 
অধ্যাপিকা শ্রীমতী সাস্তবন! দাশগুপ্ত 


(১) 

শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবদ্ধের 
প্রথম প্রস্তাবে আমরা দেখেছি, বিবেকানন্দের 
সমাজ-দর্শনে ধর্মের ভূমিকা দর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । 
তার পমান্গ-দর্শনকে আধ্যাত্সিক-বৈজ্ঞানিক সমাজ- 
দর্শন নামে অভিহিত করলে সর্বাপেক্ষা সঙ্গত 
হয়। তার যে বাণী আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
সাম্যবাদীদের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ব'লে মনে হবে 
ভা হ'ল: 1170 ৮০0: 01 02169, 11)110- 
90001 1৪ 6০ 13581 007 &]] 70215116798, 
--ত্ন্বৈত বেদাস্তের উদ্দেশ্তট হ'ল সর্বপ্রকার বিশেষ 
স্টবিধার অবসান ঘটানো! । সমাজ-জীবনে ধর্মের 
এই ভূমিকা মান্সাঁয় চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপবীত | 

হেগেলের দর্শন-ব্যাখ্যায় যুক্তির যে গলদ 
আছে, তার দক্ুনই মাক্সতাকে খণ্ডন ক'রে বস্ত- 
বাদী ইতিহাপস-ব্যাখ্যায় দাঁড করাতে পেবেছেন। 
হেগেলের মতে সত্য অর্থাৎ 41)9011799 1098 
ইতিহাসের বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণবূপে অভিবাক্ত 
হচ্ছে । কিন্ত যে বস্থর বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতা 
সংঘটিত হয়__তা৷ কখনই পূর্ণ-স্বরূপ হ'তে পারে 
না, তা স্বরূপতঃ অপূর্ণ, কারণ অপূর্ণ বস্ত কখনও 
পূ্ণত্ব অর্জন করতে পারে না। যুক্তিব এই 
গলদের জন্য হেগেলের তত্ব বিশ্বাসযোগা হয়ে 
ওঠেনি এবং ধর্ম সম্বন্ধে হেগেলের চিন্তাধারাও 
সর্বন্র সমর্থনযোগ্য ন্য়। এই সকল কারণে 


আদর্শবাদধী বা 19150 ইতিহাস-ব্যাখ্যা 
ত্যাজ্য হয়েছে । মাঝ্স তার সমাজ-দর্শনে প্রমাণ 
করবার চেষ্টা করেছেন যে ধর্মের উৎপত্তি 
শোষণের যস্ত্ররূপে, মাচষের মনে ভীতির আপনে 
তার গোপন প্রতিষ্ঠা । মাক্স-এর এ তত্ব সম্পূর্ণ 


ঙ 


মিথ্যা নয়, কিছু সত্য এর মধ্যে অবস্থাই 
আছে। মান্সায় তত্বের প্রধান কট এই ঘে 
এ হ'ল আংশিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
এর মধ্যে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে 
সব দেশেই ধর্মকে শোষণের যন্ত্র হিপাবে ব্যবহাঁনু 
কর! হয়েছে__বিভিন্ন সময়ে। বিবেকানন্দও অঙ্গু- 
রূপ মত প্রকাশ করেছেন তাঁর “বর্তমান ভারত, 
পুক্তিকায়। অগ্তত্রও এ সম্বন্ধে তার স্থচিস্তিত 
অভিমত আমবা পেয়েছি £ 


ঢ7763607%ি 2900. 003 08807600091 
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কিন্তু পুরোহিত-তঙ্বের আবির্ভাবে ধর্মকে 
ঘখন শোষণের যন্ত্রক্ধপে ব্যবহার করা হয়, তখন 
প্রকৃত ধর্মের অবলুপ্চি ঘটে__এই তার সিদ্ধাস্ত। 
অতএব গুরুত ধর্মের সঙ্গে পুরোহিত-তত্ত্রের বা 
শোষণের কোনও সম্পর্ক নেই। মার্স-এর দৃষ্টি 
এই প্ররৃত ধর্মের অনুসন্ধান পধন্ত প্রসারিত 
হয়নি। তাই ধর্মকে তিনি কেবলমাজ শোষণের 
হস্ত্রক্পেই ধরে নিষ্কেছেন এবং ম্বণার সঙ্গে তাকে 
০0010000781). 60019, বলে অভিহিত 
করেছেন । তার শ্রেণীবিহীন সাম্য-সমাজে ধর্ম 
থাকবে না, কারণ সে সমাজ হবে শোষণবিহীন 
সমাজ) শোষধবিহীন সমাজে শোষণের যন্ত্রের 
প্রয়োজন থাকে না, সেইজন্য ধর্মেরও প্রয়োজন 
থাকবে না। অথচ বিবেকানন্দের সাম্য-সমাজের 
ভিত্তিমূলই হবে ধর্ম । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘে বিবেকানন্দের মতে 
প্রকৃত ধর্ম শোষণঅবনানের উপায়, মাঝ্স-এর 
মতে ধর্ম শোষণের উপায়। এই ছুটি মতের 


শ১৪ 


কোন্টি যুজি-সিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তাই এখন 
আমাদের বিবেচ্য | এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় 
প্রবৃত্ব হ'লে দেখা যাঁয় যে বিবেকানন্দ নিঙ্গ 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির দরুন ও অছৈত বেদাস্ত- 
তত্বের উপর দাড়ানোর জন্য মানুষের ধর্ম- 
চেতনার স্বরূপ ও তাঁর ধর্ম-জিজ্ঞাপার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে মৌলিক অথচ সম্পূর্ণ যুক্তিপিদ্ধ এবং 
সেজন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন ।১ 


ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি-উপাঁসন! ও মুতের 
উপাসনা--এই ছুই তত্বের বিশ্লেষণ ক'রে তিনি 
দেখিয়েছেন ষে মানুষের ধর্ম-চেতনার উৎপত্তি 
ভয় হ'তে নয়, তার উতপন্তি বরঞ্চ মাঁনষের এক 
স্বাভাবিক বৃত্তি__ছুনিববার প্রকতি-জয়ের বাসন! 
হ'তে । মানুষ প্রক্কতির সীমাবদ্ধতা মেনে নেয়নি, 
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক বিপর্যয় মেনে নিয়ে 
হার হ্বীকার করেনি। প্রকৃতির সীমাবদ্ধতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতেই সে একদিন 
সত্যের সম্মুখীন হয়েছে, ইন্ছ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা 
অতিক্রম ক'বে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে 
পেরেছে । তারই প্রথম বিকাশ আমরা দেখি 
বৈদ্দিক প্রক্কতি-উপাদকদের মধো, দেখি প্রাচীন 
মিশরীয় মমী-রক্ষকদের মধ্যে । প্রকৃতির বিচিত্র 
শোভা, দিবারাত্রির অনিবার্ধ সন্িধান, জন্ম-মৃত্যুর 
অমোঘ বিধান__এ সকল দেখে বিস্বয়াহত আদিম 
মানুষ প্রশ্ন তুলেছিল : এ সকল কেমন ক'রে 
আছে, কেমন ক'রে এ স্যরি সম্ভব হ'ল? প্রথম 
বিস্ময়ের দ্যোতনা দেবতায় মূর্ত হ'য়ে উঠল-_ 
তার যুঞ্ধতা রূপ নিল খক্‌-ছন্দে--বরুণ-ইন্্র- 
চন্দ্রঅগ্রি-বাযুযম-সাবিভ্রী-কুদ্রে-বিষুণ্পে | ক্রমে 
তার বুন্ধি-প্রগতি চেতনার স্থপ্তি থেকে তার 
আত্মার জাগরণ ঘটাল_-মে দেখল প্ররুতির এই 
বৈচিত্র অন্তরালে আছেন তাঁর পরমদেবতা, 


১9995৪11501 7১9118102)--010808 ১০৪৪ 
শিত8101 % 1508089008৭ 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_১১শ নংখ্যা 


জীবন ও বল ঘথায় বিচ্ছুরিত, অমবত্ব ও মৃত্যু ধার 
ছায়! সট্টির পথ ধার নয়নসম্পাতে বিকশিত। 
ব্স্ততঃ এর থেকে এই সিদ্ধাস্তই গঠন কর] যায় 
যে মানুষের ম্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতাই 
ধর্ম) ধর্মের বীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, দেব- 
দেবীর উপাসনা-_এ গুলিই ধর্ম নয়, ষদিও এগুলি 
ধর্মাচরণের অঙ্গ । ধর্মের অবনতি যখন ঘটে, 
তখন এই আঙ্গিকগুলি প্রধান হয়, ধর্মচেতন। 
বিলুপ্ত হয়। কতগুলি রীতিনীতি ও অর্থহীন 
বিধিনিষেধের কঠোর নিগডে আবদ্ধ মমাজ-জী বনে 
তীব্র ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ভারতের ইতি- 
হাঁসে এর প্রমাণ আছে । জাতিতেদের প্রাচীর 
অনড় হয়ে উঠেছে তখনই, যখন ধর্মের গ্লানি 
বেড়েছে এবং এতো দেখ! গিয়েছে যে যখনই 
ধর্মের গ্রনি-অবসানেব জন্য ধর্মনেতা আবিভূ্ত 
হয়েছেন, তখনই জ্ঞাতিভেদের নিগড় শিথিল 
হয়েছে। শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জাতিভেদের 
প্রাকার আকাশচুম্বী হয়েছিল, শ্রীচৈতন্তেৰ 
আবির্ভাবের পূর্বেও তাই , এবং দেখ! মায় যে 
শ্রীবুদ্ধ জাতিভেদেব ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন, 
আঘাঁত কবেছেন শ্রীচৈতন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্থান্থ 
ধর্মনেতাগণ । ইতিহাপের এই সাক্ষ্য থেকেও 
আমরা দেখি যে ধর্মের প্রীছুর্তাবেই বিশেষ 
স্থবিধার অবপান, শোষণের অবপান, প্রক্কত ধর্মের 
অভাবের উপরেই বিশেষ স্ব্ধার প্রতিষ্ঠা, 
সেজন্যই দেখি যে ভারতে ধর্মান্দোলনের 
সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে সমাজ- 
বিপ্লব ভেদ-ব্ষম্যের নিগড় ভেঙে ফেলবার 
একাস্তিক প্রচেষ্টা শ্ীবদ্ধকে স্ত্ী-শৃত্রের মুক্তিদাতা- 
রূপে এইজন্তে স্ততি কর] হয়েছে নানাস্থানে । 
ধর্মের এই ভূমিকা মার্সঁপন্থীদের দৃষ্টিপথে 
পড়েনি , এবং সেজন্য ইতিহাস-বাখ্যায় তাদের 
অনেক সময়ই তথ্যকে বিকৃত ক'রে নিতে হয়, 
না হ'লে সমাজ-বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে মার্স-এর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ] 


নির্ধারিত তত্বের সঙ্গে প্রকৃত তথ্য মেলে না। 
সেইজগ্ত আধুনিক মাঝ্সপন্থী এতিহাসিকদের 
বর্ণনায় পাই; যাজ্বন্ধ জনক-রাজসভায় 
গাগাকে হতা করবার ভয় দেখিয়ে তাকে জড- 
বাদ প্রতিষ্ঠা করতে বিরত করেছিলেন , হ্র্যবর্ধন 
পরম অত্যাচারী, অতিশয় ভোগবিলাপী ইন্দ্রিয়- 
পরাঁয়ণ ও শোষক সম্রাট ছিলেন, উপনিষদের 
যুগের রাজন্যবর্গ বহু ফন্দী এটে জনসাধারণকে 
ধোঁক] দিয়ে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে অদ্বৈত- 
বরহ্মবাঁদ ও অতীন্দ্রিয় সত্য-তত্ব রচনা করে- 
ছিলেন ।২ ধর্ম৯-চেতলার প্রকৃত স্বক্দপ সম্বন্ধে ষে 
অভিমত আমরা বিবেকানন্দের বিশ্লেষণে পাই 
তাঁতে ইতিহাসকে বিকৃত ক'রে দেখবার প্রয়োজন 
হয়না। ইতিহাসকে অবিকৃত বেখেই সমাজ- 
বিকাশের ধার] ব্যাখ্যা করা চলে। 

বাস্তবিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই 
আমবা সম্ীজ-জীবনে ধর্মের যথার্থ ভূমিকার 
পরিচয় পাই । ধর্গ লভাতার প্রসাবের সহায় । 
এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ তার “বর্তমান ভারত গ্রন্থে 
বলছেন ঃ 'অতীব্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্তা ও 
সহায়তার জন্য সবমানব-প্রাণ সদাই ব্যাকৃল। 
সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব, জডব্যহ ভেদ 
করিয়। ইন্িয়-সংযমী, সত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাঁই 
সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন ও 
প্রদর্শন করেন। ইহারাই পুরোহিত, মানব- 
সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক । "' 
পুরোহিভ-প্রীধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, 
পশ্ুত্বের উপর দেবত্তের প্রথম বিজয়, জডের উপর 
চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির 
ক্রীতদাদ জভপিগ্তবৎ মন্তুত্তদেহের মধ্যে 
অস্ুটভাবে ষে অধীশ্বরত্ব লুকায়িত তাহার 
প্রথম বিকাশ |, 
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বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন 


৬১১ 


বন্তপতঃ আদিম কৌম সমাজের ক্রম-পর়িণতির 
অস্তরালে বুদ্ধি ও চেতনার বিকাশের মজে সঙ্গে 
ধর্ম-চিন্তার বিকাশ এবং তারই সঙ্গে উন্নত 
সমাজের আঁবিতাব লক্ষা করা যায়। অতি গুরুত্ব- 
পূর্ণ সমাজ্জ-সংস্কৃতির বিকাশের এই লক্ষণীয় দিকটি 
আধুনিক বস্তবাপী সমাজ-শাস্মবিদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
গিয়েছে । তার] উৎপাদনের যন্ত্রের ক্রম-বিকাশের 
সঙ্গে জীবিকা-নিরবাহের উপায়ের অনিবাধ কার্ধ- 
কাঁরণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা 
ইতিপূর্েই আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখেছি যে অতি 
আধুনিক সমাজ-শাস্বিদ্দের মধ্যে অনেকে এই 
বিশ্লেষণের ক্রটি দেখিয়েছেন ।৩ তাঁদের মতে 
স্মাজজীবনের বিকাশের অনেকগুলি মৌল উপা- 
দাঁন আছে যথা--উৎপাঁদনের ও জীবিকা-নির্বাছের 
উপায়, ধর্মকর্ম, ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা ইত্যার্দি। 
মাঝ্সবাদীদের এই ভ্রাস্তির দরুন তারা সমাজ- 
জীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্বদ্ধে নানারকম তৃল 
ধারণা পেয়েছেন। যেমন ব্যাবহারিক জীবনে 
তাঁর! বললেন যে অর্থের (70008)) একাঁধিপত্য 
হ'তে দারশনিকদের চিস্তার ক্ষেত্রে অতৈত-তত্বের 
আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই 
দেখেছি যে তা নয়, অদ্বৈত-তত্বের আবির্ভাব 
বুদ্ধিপ্রগতির দরুন ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির 
ফলেই ঘটেছে। 

এইজন্য আমরা দেখছি যে বর্তমান ভারত, 
গ্রস্থে আধিক শক্তিকে যখাধ্থ স্বীকৃতি দিকেও 
বিবেকানন্দ সভ্যতার বিকাশে সক্রিয় শক্তিব্ধপে 
ধর্মকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। ধর্মের বিকাশ 
ঘটলেই বু মানবের মধ্যে লকল স্বপ্ত শক্তির 
জাগরণ ঘটবে এবং সেজন্ই ব্যাবহারিক ও 
অর্থ নৈতিক জীবনেও ঘটবে জাগরণ । সোঁরো- 
কিনও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন £ 
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ভারতে বৌদ্ধযুগেই আমরা এর প্রকুষ্ট প্রমাণ 
পাই। বৌদ্ধযুগ ব্যাবহারিক জগতে-_আধিক, 
রাজনৈতিক, শিল্পকলা, সাহিতা, স্থাপতা, বিজ্ঞান্‌- 
চর্চা গ্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতির 
যুগ। সমাজে অধপতিত ও পদদলিত মাঁনব- 
সাধারণের মধ্যে সে স্জনী-শক্তি স্থপ্ধ ছিল 
তাই জাগরিত হয়েছিল শ্রীবুদ্ধের প্রভাবে, দেব- 
ভাবের বিকাশে সামান্য মানুষও তার সকল 
সম্ভাবনা উন্মোচিত ক'রে পুর্ণ বিকশিত হ'তে 
পেরেছিল। এ সকলই সম্ভন হয়েছিল ধর্মের 
শক্তির দ্বারা। এইজন্যই বিবেকানন্দ বলেছেন, 
40151179810] 11828109 2089810630861090 0? 
8])170081)চ |) 1000+--বলেছেন প্রত্যেক 
জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত 
থাকে, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া বস্তবাদের 
প্রাহুর্ভাষ ঘটিলে এই প্রাণশক্তি শ্বকাইতে 
থাকে ১ এবং তখনই ধর্ম পরিণত হয় শোষণের 
যন্ত্রপে । এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ দেখাচ্ছেন যে 
উদ্জাতন সময় পুরোহিতের ষে তপন্তা, ষে সংযম, 
যে ত্যাগ সত্যের অহুসন্ধানে সম্যক্‌ প্রযুক্ত ছিল, 
অবনতি পূর্বকালে তাহাই আবার ভোগ্য- 
গ্রহে বা আধিপত্য-বিস্তাবে সম্পূর্ণ ব্যয়িত।”৬ 
অর্থাৎ জড়বাদের প্রাছূর্ভাষ যখন ঘটে--তখন 
৪ 90:01510--90919] &100 0016918,] 107/08- 
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[ ৬১ ব্ষ_-১১শ সংখ্যা 


তোগের উপকরণ-পংগ্রহার্থে নাষনবন্থ, আকাবু- 
সর্বন্ব ধর্মকেও ব্যবহার করা হয় এবং তখনই 
ধর্ম শোধণের মন্ত্র। অতএব দেখা যাচ্ছে থে 
মাক্সবাদীর তথ্যদংগ্রহ অসম্পূর্ণ, বিশ্লেষণও 
সম্পূর্ণ নয়, তত্বও সঙ্ধীর্ণততাদোষযুক্ত । ফলে 
ধর্মনাধনার দেশ ভারতের ইতিহাঁন বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে মাঝ্সবাদী অত্যন্ত বিভ্রান্তির পরিচয় 
দেন। যেমন তারা বলেন ষে “যজ্ঞ এককালে 
দেবতাঁদের কাছে অন্-লাঁভের উপাদ্ধ মাত্র ছিল 
বলেই বৈদিক মান্থধদের জীবনে যজ্ঞের স্থান অমন 
অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। উত্রকালে, এই অর্থ নৈতিক 
উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যজ্ঞ পরিণত হ'ল, 
নিছক ধর্মছুষ্ঠানেঃ।" এ সিদ্ধান্ত কি স্তা? 
ঘদ্দি সত্য হয়, তাহলে বিশ্বাম করতে হয় থে 
যজ্প'নুষ্ঠানই ছিল (খাগ্য ) উৎপাদনের উপায়, 
তারই দ্বারা বাস্তবে উৎপাদন সম্ভব হ'ত, ধন উৎ- 
পাঁদনের উপায়ের পবিব্র্তন ঘটল তখনই ত। নিছক 
ধর্মাুষ্ঠানে পরিণত হ'ল । এ অসম্ভব কথা বিশ্বাস 
করা ষায় কি করে? যজ্ঞানুষ্ঠান ক'রে দেবতাদ্রে 
সন্তোষ উৎপাদন ক'রে অলৌকিক ভাবে অন্ন- 
ংগ্রহ কি কোন স্ময়েই সম্ভব ছিল? তাছাড। 
যজ্ঞ ধারা অনুষ্ঠান করেছেন, তাদের মনোভাব 
বিশ্লেষণ করেই কি আমর! এ যুক্তির সমর্থন 
পাঁই ? যথা ঘজ্ঞকর্তাগণ বলছেন__িনি চিত্তের 
নির্মলত। সম্পাদন করেন, যিনি বলের বিধান 
করেন, সকল প্রাণী- এমনকি দেবগণও যাঁর 
শাসন অন্থদরণ করেন, অমৃতত্ব ও মৃত্যু ষাঁর 
ছায়ান্বরূপ, সেই প্রজাপতি দেব্তান্ন উদ্দেশ্যে 
আমরা হবিঃ প্রদান করি” (খখেদ ১ম মণ্ডল, 
১২১ স্ুক্ত )। এর মধ্যে নিষ্কাম মনৌভাবের 
পরিচয়ই তো আমরা পাই, অস্ততঃংপক্ষে মনে 
হয় না উত্পাদনের উপায় বলে যজ্ধ অনুষ্ঠান 
করা হচ্ছে৷ কিন্তু, ততদত্বেও মাক্স'বাধীব যুক্ধি £ 
৭ দেবীগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়--লোকারত দর্শন । 


গগ্রহা ণ, ১৩৬৬] 
ধর্মবিশ্বাস ও  ধর্মাহুষ্ঠান হাল সেই সব 


আচার-বিচারেরই আধার, যেগুলি এক- 
কালে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করবার 
জোরেই জীবনোপায়ের সহায়ক ছিল বলেই 
মা্গষের চেতনায় এবং মানব-সমাজে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল ।”” 
শুধু তাই নয়, মাক্সবাদীর আরও অভিমত যে 
'দয়াজের নীতিবোধও নিরালম্ব নয়, অর্থ নৈতিক 
জীবনের উপর, ধনোৎপাদ্ন-পদ্ধতির উপর তা 
নির্ভরশীল ১৯ এই পিদ্ধান্তের পিছনে তথ্য- 
প্রমাণের জোর দৃঢ নয়, যথা পূর্বোক্ত ধাক্‌-মন্ত্রটি 
এর দ্বারা ব্যাখ্যা! করা চলে না, অঙ্গরূপ আরও 
অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। হতরাং 
দেখা যাচ্ছে যে মাক্সবাদীর এতিহাসিক তত্ব 
সত্য থেকে এক্ষেক্সে বিচ্যুত । 


তবে জভবাদের প্রাধান্তের কালে কখনও 
কখনও ধর্মানুষ্টান নীতিবোধ অর্থ নৈতিক কারণ 
দ্বাপা নির্ধারিত হ'তে পারে। বৈদিক যুগেও 
তার দৃষ্টান্ত মেলে নানারূপ যাঁগ-হজ্জ ক্রিয়াহুষ্ঠান 
সহকারে ধেখানে সম্পদ্লাভ, ভোগোপকরণ- 
সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। পুরোহিত-তঙ্ত্বের 
শেষ পরিণাম এইরূপ ব'লে বিবেকানন্দ অভি- 
মত প্রকাশ করেছেন বর্তমান-ভারতে" 
(পৃঃ ১৯-২১)। এ সম্পর্কে সমাজশাস্ববিং 
সোরোকিনের গবেষণা প্রভূত আলোক সম্পাত 
করছে । অতএব এখানে মোরোকিনের তত্বের 
বিশদ আলোচন! একেবারে অপ্রালিক হবে 
না বলে মনে হয়।১, 


সোবোঁকিনের মতে সঙ্গীজ-সংস্কৃতির বিকাশ 
তিনটি স্তরের মাধ্যমে ছন্দাকারে ( 25৮20) 
প্রবাহিত £ এই স্তরগুলি__1098102], [0981- 


৮ ৯ দেবীপ্রসাদ চট্টোপা ধায়-_ লোকায়ত দশন । 


১০ 90:01010--30919] 90৫ 0816019] 107. 


05109, 


বিসেকাঁননের সমাজ-দর্শন 


৬১৩ 


18610 ও 90108889| প্রথমটি হ'ল আধ্যাত্সিকতাঁ- 
প্রাধান্যের যুগ, তৃতীয়টি জড়বাদের প্রাধান্তেষ 
যুগ, ছিতীয়টি এ উভয়ের সংমিশ্রণ । প্রথমোক্ক 
যুগে ধর্মে-কর্মে, ধ্যান-ধারণায়। আচার-আচরণে, 
শিল্পকলায়, সাহিত্য-ইতিহীস-রচনীয় --সর্বক্র 
অধ্যাত্ম-প্রবণতার ছাপ পাওয়া যাবে। স্বিতীয়- 
টিতে কিছু তার মালিম্ত ঘটবে ও ইন্জিয়ান্গগতার 
ছাপ পরিস্ফুট হবে, আর তৃতীয়টিতে পুরোপুরি 
ইন্জিয়াহুগ মৃলাবোধের পরিচয় পাওয়া যাঁবে। 
যেমন উপরোক্ত গ্রন্থের সম অধ্যায়ে সোরো- 
কিন দেখিয়েছেন যে প্রথমোক্ত যুগের চিত্রকলার 


ক্ষেঞ্রে অন্কনের বিষয়বন্্ দেখা যায়-_ 


+€07১ 1179 চ118170) 1700 9021) [29 9101716 
1) 0] 00108৮ ৪.00 080061 19118109882 
07861081 6010168+, 


তৃতীয় বা 139০9৯০ যুগের চিত্রকলায়-_- 


1109 50010 18 90019115081 80. "1808]1,,*০*, হু 
0000778 806 190080176 0)089,008-00910 608, 


আর মধ্যবতর্ণ যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে লোরো- 
কিন দেখাচ্ছেন -__ 

[10081 606 ৪010)906 108069218 ৪0196], 
61001017509] 6108 10102 20 %7050)0 16 2৪091009790 
9৮৮50008  &০ 6১9০ ৪9109 কঠথ08] 7690100- 
018000 6০ ৮709৮ 1৪. 00158109700 6০ 6০ 7%8 
৪0017101081 8810806 .£. 10108879501 78750189? 
[1716170) 7006 11856 এ 0.2£1099706. 


সোর়োকিন এমনি করে সাহিত্য, দর্শন, 
নীতিবোধ প্রতৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টান্ত 
সহায়ে এই যুগ-বিভাগ প্রমািত করেছেন এবং 
তারপর দেখিয়েছেন যে চক্রাকারে 109910081) 
1099118010 এবং 9908৪৮০--এই তিন ধগ 
আবতিত হয়, এবং সমাজ-সংস্কৃতির গতিপথ এই 
চক্রপথ | অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের 
প্রাহুর্ভাব ক্রমান্বয়ে ঘটে থাকে | মার্ষীয় ইতিহাস- 
ব্যাখ্যা বর্তমান 99189$9 যুগেরই অভিব্যক্তি 
মাত । এ সম্পর্কে সোবোকিনের নিম্ললিধিত 
উক্তি বিশেষ গ্রশিখানযোগ্য £ 


৬১৪ 


8৪6 %5৪ 0009 1006176817165 01 006 ৮৮৮৮, 91 1518 
৪1012365511898 ৪5৪15001089 ৩5৪0 806 2100782016 
10068697191] 10179001096109, 900. 05617 12006101008 ০0৮ 
10800821085) ৪০ 006 71090681165 01 059 ৮০৮৮ 
০1 88922998। ৮/121010 0 ৫923367070 10930832598 80৫ 
08 1993+0901%6 00] ৮20০ 2008,6716,] 0150001009108 


1016,6071511998 ৪৮০16011076) ৪561 6109 810116091 
[07)81002090178, 11059 609 17000809001, 15/0019105- 
0187371 7375566335178700) 1 209017910191089170 800 
09100103870 925 00083615919 9৪৪০০1৪০৪৫ ৪00 
£০ 602962091 10116 608. 09৮) 04 1578209 5098- 
1151009 71009621001)1810) 800 10010-1006 017,10151) 
£০ 6০02০961701, 


অর্থাৎ কোন একযুগের ধ্যান-ধারণা, জীবন- 
যাত্রা, দর্শন-চিস্তা সবই সে যুগ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা 
মিরূপিত, বর্তমান 8০038$০ যুগে জডবাঁদের 
প্রাধান্ত-হেতু এ সকল অর্থনৈতিক ব্যাপারের 
সবার নিরূপিত। 


বিবেকানন্দও বলেছিলেন ( এবং সোরোকিনের 
বহু পূর্বেই বলেছিলেন ) যে 219.6628911900 200 
81017178190) 1016৮82] 27) ৮700 00 90010)” 
(অধ্যাত্মবা ও জডবাদ পর্যায়ক্রমে সমাজে আধি- 
পত্য করে) কারণ মানুষের মধো স্থরাহ্রের 
সংগ্রাম চলছে। “বর্তমান ভারতে” বিবেকানন্দ 
দেখিয়েছেন যে ধর্ষ সুগম মানসিক শক্কির ব্যাপার 
যার থেকে অলৌকিক ও গৃঢ প্রক্রিয়া ও কার্ধের 
উদ্ভব। এবং এই সকল অলৌকিক শক্তির 
প্রয়োগ দ্বারা ক্রমে মান্নষ প্রলোভনের কবলে 
পড়ে এবং তখনই তার প্রচেষ্টা হয় এব দ্বারা 
ভোগাবস্তবপ্র উপর অধিকার-অর্জন। ক্রমে বিচ্যা- 
চর্চার বিলোপ হয় এবং তখনই ধর্মের সম্পূর্ণ 
অবনতি ঘটে । এবং তারপর বিষ্ঠাহীন, পুরুষ- 
কারহীন, পূর্বপুরুষদের নাঁমমান্্রধারী পুরোহিত- 
কুল পৈতৃক অর্ধিকাঁর, টৈতৃক সম্মান, ঠপতৃক 
আধিপত্য অঙ্ষুপ্ন রাখবার জন্ত "ষেন তেন 
গ্রকারেণ' চেষ্টা করেন, অন্যান্ত জাতির সহিত 
কাঁজেই বিষম সঙ্ঘর্য। এ সম্পর্কে আরও বিশদ 
আলোচন! ক'রে সোরোকিন বলছেন £ 


উদ্বোধন 


[ ৬১ত বধ-_১১শ সংখা! 
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অর্থাৎ এই 5970886 যুগে বিষম শ্রেণী-সঙ্ঘর্য 
অনিবাধ। শুধু তাই নয় এই প্রকার সঙ্ঘর্ষের 
ফলে অতি দ্রুত আধিক উন্নতির প্রচেষ্টার ফলে 
শেষ পর্যস্ত আঁধিক উদ্নতিও হ্দূরপরাহত হয়, 
এবং পরিশেষে মানুষের ছুর্গতির নীমা থাকে 
না। সেইজন্ত সৌরোকিনের অভিমতে 9০778269 
যুগের অবসান এই পথে আসে। পরবতী 
কালের উপযোগী পরিবর্তনে ধীরে ধীরে দেখা 
দেয়-_- এবং ইন্িয়স্থখভোগে বিরক্তি উৎপন্ন 
হয়, মানুষের মূল্যবোধ পরিবতিত হয়, আসে 
যুগ। সোরোকিনের এইরপ 
গব্ষণোর ফলে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তই সমধিত 
হয়েছে যে আধ্যাত্মিকতা এ জভবাদ ক্রমান্বয়ে 
চক্রপথে আবিভূতি হয়, দ্বিতীঘ্ঘত: আধ্যাত্মিকতার 
বিকাশেই প্রকৃত সভ্যতার উন্নতি । 

মোটের উপর আমরা দেখছি ঘষে শোষণের 
যন্ত্রধপে ধর্মের যে অবনতি তার জন্য দায়ী জড়বাদ 
বা! বস্তবাদ, অন্ত কিছুই নয়। ধর্ম নিছক শোষণের 
যন্ত্র হ'লে ধর্মশান্ত্রের নিদান হ'ত না সমাঙ্গ ও 
অর্থনীতিগত ব্যবস্থাতে সমানাধিকার স্থাপন। 
অথচ ভাগবত গ্রন্থে আমরা তাঁই-ই দেখতে 
পাচ্ছি। ভাগবতকার বলেছেন, “সকলেই ক্ষুধার 
অঙ্গ পেতে পারে, প্রয়োজনের বেশী ছলে বলে 


199610178] 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬ ] 
যে অধিকার করে সে চোর, সামাজিক ভাবে সে 


দগডনীয়।১১ ধষশাস্বের এই নীতি তো! 
কোনও ক্রমেই শোষণের উদ্দেশ্যা্গগ নয় । এ 
সকল কথা ম্মরণ না ঝাখলে তথাকথিত 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত ইতিহাসও ছয়ে 
দাড়ায় মনগড়া অবাস্তব অসত্য কাহিনী । 
সেদিক থেকে এনম্িধ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার হাত 
থেকে ইতিহাসের মুক্তি আঙ্জগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। 
কারণ, ইত্তিহাদের একটি মহান্‌ উদ্দেশ্য আছে 
তা সকলেরই ম্মরণ রাখ! উচিত , মে উদ্দেশ্য-_ 
“ম্মতীতের আলোতে ব্তমানের পথ দেখানো, 
সমাজ ও গোষীর চলাচলের পথ ও বিপখ দেখিয়ে 
মাচছুষকে সাবধান করা) সমার্জ ও সভ্যতার 
অভ্যুদয় ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও 
যাঙ্জাঁশেষের দিগ দর্শন হচ্ছে ইতিহাস।৮১১ সেই- 
জন্তই তথোর বিরতি ঘটিয়ে বা অসম্পূর্ণ সন্নিধান 
ক'রে কোন তত্ব-প্রদর্শনের স্থান ইতিহাসে নেই, 
কারণ তার দ্বারা (তা যতই বৈজ্ঞানিক রীতি- 
সম্পন্ন হোক ন! কেন) ইতিহামের উদ্দেশ্য 
সাধিত হয় না। 


মাক্সবাদীদের বিভ্রাস্তির প্রধানতম কারণ 
ঘে মাক্স” অতিমাত্রায় অষ্টাদশ শতকের শিল্প- 
বিপ্রব দ্বার! প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি 
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১২ অতুলচন্জ গুপ্ত--ইতিহাসের মু্ষি 


বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন 


৬১৫ 


উক্ত ঘটনার অল্লকাঁল পরে জন্মেছিলেন ১৩। 
তিনি সযাঙ্জ-জীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের 
সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষা করবার পূর্ণ স্থযোগ পেয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু তার দ্বারা তার দৃষ্টি ছিল 
আচ্ছন্ন হয়ে। ফলে ইতিহাপ-ব্যাখ্যার, বৈজ্ঞানিক 
রীতি তিনি গঠন কবতে প্রভৃত সহায়তা করলেও 
ইতিহাসের মুক্তি ঘটেনি তাঁর হাতে। তার 
মন্ত বড় ভ্রান্তি ঘটেছে সেইখানে, যেখানে তিনি 
মনে করেছেন অর্থব্যবস্থাই সমাজ-জীবনের 
ভিত্তি। আর ধর্ম-কর্ম, শিল্প-কলা, সাহিত্য 
এ সকল তার মৌধচুড়া, এবং এই সৌধচুড়ার 
আরুতি ও গঠন তার ভিত্তিমূল দ্বারাই 
নিক্ষপিক্চ। মান্স-এর কিছুকাল পরে জন্মেছিলেন 
বিবেকানন্দ, শিল্প-বিপ্লব দ্বারা তিনিও ছিলেন 
যথেষ্টই প্রভাবাদ্বিত। বিবেকানন্দের এ 
সঘ্ন্দে অতিশয় সচেতনতার প্রমাণ পাই তার 
এই অভিমতের মধ্যে যে অনুপ শিল্প-বিপ্লব 
ব্যতীত ভারতের মুক্তি নেই। কিন্তু ধর্ম-সাধনার 
লীলাভূমি ভারতবর্ষে জন্মে, ভারতের অধ্যাত্ম 
সাধনার প্রতিভূ হয়ে দাড়িয়ে সমাজ-জীবনে 
ধর্মের ভূমিক! সন্বদ্ষে তিনি কোনও ভ্রাস্তমতের 
বশীভূত হননি, এ সম্বন্ধে তার বিচারশীল যন 
কোন ভূল করেনি। কাজেই মাক্স-এর অল্পকাল 
পরে জন্মালেও এ সন্বদ্ধে তার ছিল যথার্থ জ্ঞান । 
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চির-পথচারী 


শ্রীমতী বস্থধারা গুপ্ত 
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণে আমি 
বারংধার করি পরিক্রম। 
এই পৃথিবীবে। 
পুন্বার শ্নথ গতি, কে সেই অদৃশ্ঠ চক্রী? 


মিশে যাই নিত্তরঙগ নৈঃশব্ের নিগুঢ তিমিরে | 


আবার জাগিয়া উঠি হজন-মায়ায 

ঘন ঘোর কুহ্বাটিক! ভেদি 

স্ষ্থি-লোঁক হতে, 

হাপসিকান্লা-বিধ্নিত টৈচিত্রযের নব মায়ালোকে । 


পার হয়ে যাই কত নদী গিরি বন, 
সাহারার রিক্ত বক্ষ করি অতিক্রম 
উদ্বেলিত প্রতীক্ষার ভারে 

কার লাগি? চিনি না তাহারে। 
কখনো বা শ্বাপদলক্কুল 

গভীর অরণ্য-বুকে করেছি ভ্রমণ 
অবছেলে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে 

কুশাস্কুরে বিক্ষত শরীর, 

তবু নহি স্থির 

চঞ্চল অস্থির মন কার অন্বেষণে ? 


ঘুগে যুগে বৈচিজ্রার ঘাটে ঘাটে করি উত্তরণ 
ঈপ্গিভ বস্তর লাগি 

বিনিগ্র রজন। জাগি, 

মেলে না সন্ধান, 

অফুয়ান হ'য়ে চলে এ পথ-চারণ। 

চিত্তে মৌর নিদারুণ বিম্ময় যে জাগে 

কোন লীলা-বিলানীর কৌতুক-লীলায় 
ঘৃণি সম ঘোরে পৃণ্বি, ঘুরি আমি, 

ঘোরে গ্রহতাবা বসব আবেগে। 


ধার চক্র ঘোরে অবিরাম 

কক্ষে কক্ষে তালে তালে 

কালের মন্দির পানে 

আবততিছে এ বিশ্বেরে অনিবার্ধ টানে ॥ 


কেবা সেই মহাশিল্পী, কি তীর স্বরূপ ? 
অন্তহীন রূপধারী, তাই কি অন্ূপ? 

নাই নাই নাই সেই অমিতের সীমা, 
তারই লাগি রাক্রিদিন মানব-যাত্্রীব 

এই পরিক্রমা? 


মৃত্যুর তিমির-দ্বার করি অতিক্রম 
জ্যোতির্ময় লৌকে আত্মা চাহে জাগরণ, 
পরিত্যজি বর্ণময়ী ধরিত্রীর ক্ষণিক নির্মোক 
সর্বহারা হয়ে করে পথ পধটন ॥ 


হে অবে্ছ্য, তোমারি যে মহা আকর্ষণে 
বিভ্রান্ত এ বিশ্ববাসী চলিয়াছে ছুটি 
থণ্ড হ'তে অখণ্ডের মাগর-সঙ্গমে । 

তাই আজো মৃত্যুময়ী ধরিভ্রীর বুকে 
অমৃতের অদম) অভীপ্দ! 

জেগে রয় অন্তরের অস্তরালে 


সীমাহীন তৃষা। 


ওগো শষ্টা, কোথা তুমি? 
অন্বেষিয়া তোমারে যে জন্ম জন্ম ধরি 
বিবাগী এ আত্মা মোর চির-পথচারী ॥ 


মহাঁশক্তিরূপে ঈশ্বরের উপাসনা 


স্বামী সুন্দরানন্দ 


স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের সর্বত্র 
বিশ্ষেতঃ শরৎকালে পরমেশ্বর মহাশভ্িজিতো 
বিভিন্ন প্রকারে পূজিত হইয়া আমিতেছেন। 
শাক্তদর্শন-মতে সর্ববীপিনী শক্তিই পরমেখরী-_ 
স্গ্রি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তি। জননী 
হইতে সকল জীব লাক্ষাত্ভাবে জাত হয়, 
ন্ৃতরাং পিতা অপেক্ষ| মাতাই স্যট্টির অধিকতর 
নিকটবন্তিনী। এজন্য শাক্ত দার্শনিকগণ-_ধাহা 
হইতে সর্ব জীব উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মূলকাবণ- 
সনাতনী আগ্যাশক্তিকে জগন্মাত! বলিয়া অভি- 
হিত করিয়াছেন। 

মহানির্বাণ তন্ত্র 'বছুত্বে একখে'র উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়া বলিয়াছেন £ একই চন্দ্র যেমন 
ভিন্ন ভিন্ন জলরাশিতে প্রতিবিদ্বিত হয়, সেব্ধপ 
ঞগজ্জননীই সমন্ত দেব-দেবীতে প্রতিবিদ্বিত; 
তিনিই তাহাদের শক্তির উৎস। সৃষ্টিকর্তা ব্রদ্ধা, 
স্থিতিকর্তা বিষণ এবং প্রলয়কর্তা মহাকাল রু্র 
ও তাহাদের শক্তি তাহাব মধ্যেই বিছামান। 
কালী, তার' প্রমুখ দশমহাবিছ্যা, হুর্গা, বাসন্তী, 
অন্নপূর্ণা ও অন্ঠান্ত দেবী তীহারই বিভিন্ন এক্তি 
ও কূপ এবং তাহাবা মকলেই এক ও অভিন্ন । 


দধর্শনিক বিচারে জগজ্জননী বা মহামায়া 
বর্ষের ক্রিয়াশীলা শক্তি। নিষ্রিয়! তুরীয়া 
জগজ্জননী, '্সাগমশান্ত্রে বধিত নিফল শিবের 
শক্তি এবং বেদাস্ত-গ্রতিপাদ্য নিগুণ ক্রদ্ধের 
শক্তি অভিন্ন । নিগুণ ব্রহ্ম ও নিফল শিব এক-_ 
নিধিকার চৈতন্তশক্তি। কিন্তু কতৃত্ব বা ক্রিয়- 
শক্তি-রহিত। লেইরূপ সপ্তণ ব্রন্ধ ও স-কল 
শিব অভিন্ন; উভয়ই দর্বভূতে অন্গস্যাত ও 
ক্িস্বাশক্রিষানু। নিপুণ ত্রদ্ম ও নিল শিবে 


& 


শক্তি অব্যক্ত, আর সগ্ণ ত্রদ্ধ ও স-কল শিবে 
শক্তি ব্যক্ত। কিন্তু প্রক্কতপক্ষে তাহারা একই 
সত্তার ছুইটি দিক। এইকধপে জীবাত্বা ও 
পরমাত্বা এক ও অভিন্ন। জড় দেহ, ইন্ছ্িয় 
ও মন এই মহাশক্তিরই অভিব্যক্তি। 

পুরাণ-মতে শিব পুরুষ এবং শক্তি স্ত্রী। 
কিন্ত দার্শনিক বিচারে তাহারা একই ভগবদ- 
মন্তার দুইটি দিক মাত্র__ পুরুষ বা স্ত্রী কোনটিই: 
নন। ক্রঙ্ষের ম্থায় সর্বভূতে অন্থস্থাত সত্তাই 
শক্তি | কুলচুভামণি-নিগমশান্তে ভৈরবী (শি) 
তৈরবকে (শিব) বলিতেছেন, “তুমি সকলের 
গুরু । আমি শক্তিরপে তোমার শরীরে প্রবিষ্ট 
হইয়াছি, তজ্জন্তই তুমি প্রত হইয়াছ। আমি 
ছাড়া আর কেহই স্থজনকারিণী জননী বা 
কাঁধবিভাবিনী” নাই। অতএব, স্ষ্টি-ব্যাপারে 
মাতৃত 'মাঁমারই, তুমি “কার্ধবিভাঁবক” পিতা, 
অর্থাৎ, নিত্যানন্দ হইতে যে অমুত নিশ্যপ্বিত 
হয়, তাহ! ধারণ করিবার পাত্র--শক্তি। শিব- 
শক্তির মিলনেই হুট সম্ভব হইয়াছে । যেহেতু 
পৃথিবীর সকলই শিবশক্ত্াত্মক, অতএব হে 
মহেশ্বব, তুমি দকলের মধ্যে আছ, আমিও 
সকঙ্গের মধ্যে আছি ।” এইরূপে জীব-জগৎ 
সেই মহাশক্তি হইতেই গ্রহ্থত হইয়াছে। 

মহাঁদমন্বয়াঁচ|র্ধ শ্রীরামরষ্চদের স্বীয় জীবনে 
তন্্রশান্ত্রের জটিল দার্শনিক তত্বগুলি উপপন্ধি 
করিয়া অতি সবল ও স্থম্প্ ভাষায় খাহা ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ ; অখ্ি ও তাহার 
দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির 
যধ্যে কোনও প্রভেদ নাই ।:একই শক্তির 
বিকাশ বিভিজ্গ বস্বতে বিডির, কারণ বহুত্বই 
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ক্রিক নিয়ম, একতব নছে। ঈশ্বর সর্বভূতে 
অন্ুশ্্যত-_পিপীলিকাতেও তিনি আছেন। 
পার্থক্য কেবল বিকাঁশের ভতারতম্যে । তন্ত্রের 
জগদস্বা বেদাস্তের ব্রদ্ম ব্যতীত আর কেই নহেন। 
তিনি নিবিশেষ নিরাকার হদ্ষেবই সবিশেষ 
সাকার রূপ। জগজ্জননী এক ও ব্ছ, আবার 
তিনি এক এবং বহর অতীত |: যে সত্যদত্যই 
ভগবানের একটি ব্ধূপ বাঁ একটি দিক দেখিতে 
পাইয়াছে, সে তাহার অন্থান্ত রূপ বা দ্িকও 
অনায়ামদে দেখিতে পাঁরে। যিনি সপ্ত 
সাকার, তিনিই নিগুণ নিরাকার । যিনি 
শক্তি, তিনিই ত্রঙ্গ। পৃণজ্ঞান-লীভেব পর সকল 
ভেদ তিবোহিত হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১১শ সংখা 


এই আলোচন! হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় 
যে, প্রাচীন তন্ত্রশান্বসমূহ জগতের বিভিন্ন শকতি- 
প্রকাশের মূলে একই মহাশক্তির অরিঠান 
বিশেষ জোরের সহিন্ত প্রচার করিয়াছেন। 
আধুনিক বিজ্ঞানীরাও বলেন--সযঘ্য বস্তুর মূলে 
রহিয়াছে একই মহাশক্তি , জড়েরও মূলে চেতন 
অনুভূত হইতেছে। মানুষ ও জড় বস্তর এব" 
জন্ত ও বুক্ষলত প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য--এই 
শক্তি-প্রকাশেব তারতম্য পর্যবসিত হইয়াছে । 
একই পরমা শক্তি আত্মারূপে সকলের মধ্যে 
বিদ্যমান | দেখা যাইতেছে প্রাচীন দর্শন ও 
আধুনিক বিজ্ঞান এই চবম সিদ্ধাস্তেব অভি 
চলিয়াছে। 


ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতীত 
ভাঃ শ্রীগীধুষকাস্তি লালা 


ভূমিকা 

ভারতীয় সভাতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস 
মানবঙ্জাতির ইতিহাসে অতি পুরানো, ভারতীয় 
সভ্যতার গোড়ার দিফ্ষে গেলে যে আর্প্ভাতাব 
মহিমা আমাদেব মুগ্ধ করে, তারও আগে যে 
ভারতীয় অধিবাসীদের জীবনঘাত্রায় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি সথপরিণত ছিল -দাক্ষিণাত্য আজও ভাব 
্থপ্রচুর সাক্ষ্য বহন করছে। পেট! ছেডে দিয়েও 
আধসভ্যতা থেকেই যদি শুরু করি, তীহলেও 
সে যুগকে অস্তান্ত পাশ্চাত্য জাতির সমসাময়িক 
পরিণতির সঙ্গে তুলনা করলে অবাক হ'তে 
হয়্। পাশ্চাত্য মানবগোঠী যখন জাতিহিসেবে 
প্রতিষ্ঠিতই হয়নি, পূর্বেক দিখলয় তখন ভারতীয় 
মনীষীদের জানলাধনার জ্যোতিতে হ'য়ে উঠেছে 
তাম্বর। ৬ আর্ধ সভ্যতার সঠিক কালনিরন় 
এখনও অন্ধ হয়নি । বিজ্ঞান। দর্শন, সাহিত্য 


লব ক্ষেত্রেই ভারতীয় সংস্কৃতি বিকাশ লাঁত 
করেছিল এবং সুপ্রাচীন কাল হতেই বিজ্ঞানের 
যে সব শাখা আবিষ্কত ও অবদাঁন-পরিপুষ্ট 
হয়েছিল, চিকিত্সা-বিজ্ঞান তাদেব মধ্যে শু 
অন্যতম নয়, একটি প্রধান শাখা । 


বর্তমানে প্রধান্তঃ যে কয়া চিকিৎসা 
পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত তারা হ'ল; 
আধুর্ষেদনিদিষ্ট পদ্ধতি (কবিরাজী চিকিৎসা নামে 
যা প্রদিদ্ধ), মুনানী চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি 
(স্বনামধন্য হানিমান যার আবিষ্র্তা) এবং 
আধুনিকতম বিজ্ঞানপরিপুষ্ট পশ্চাত্য চিকিৎদাঁ- 
প্রণালী (লোকমুখে যা এলোপ্যাথি নামে স্থ- 
পরিচিত্ত )। ভারতীয় নিজন্ব চিকিৎপা-বি-্ান 
বলতে আধঘুর্বেদিক চিকিৎমাই বুঝায়, যদিও 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও আঞ্জ ভারতের 
উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ] 


এ আমুর্ষেদসম্মত চিকিৎলা যদিও মৃলতঃ 
বৈজ্ঞানিক ভিপ্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্য 
চিকিৎ্সা-প্রনালীর সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞনগত বিরোখ 
নেই, তবুও আঘমুর্বেদিক চিকিতমার বর্তমান ব্ধূপ 
নৈরাশ্যব্যগ্তক এবং কল্পনা! করতেও কষ্ট হয় ষে 
: আধূর্ষেদই এককালে উৎকর্ষের চরমতা লাভ 
করেছিল। এর মূল কোথায়? এবং বর্তমান 
ভারতীয় চিকিৎ্পা-বিজ্ঞানের উতকর্ষ-সাঁখনের 
উপায়ই বা কি ?--এ সব প্রশ্নের উত্তব জানতে 
হলে আগে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
স্বপ এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মোটামুটি 
জান! প্রয়োজন। 


এতিহানসিক পটভূমি ও ক্রমবিবর্তন 


হিন্দু বা আর্ধসভ্যতাঁয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানেতর 
বিকাশ এক আশ্চর্য ব্যাপার । বিজ্ঞানের এক 
স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা! হিসেবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান কবে 
রূপ মিয়েছিল, তা এখনও সঠিক নিণণত হয়নি। 
মোটামুটিভাবে পাচটি অধ)ায় এব ক্রমবিবর্তনকে 
ভাগ করা যাঁয়__ 
প্রথম অধ্যায় : ঠবদিক যুগ, 
দ্বিতীয় অধ্যায় £ ব্রমোন্নতির বা সংহিতার যুগ, 
তৃতীয় অধ্যায় £ সংস্করণের যুগ, 
চতুর্থ অধ্যায় : সঙ্কলনের যুগ, 
পঞ্চম অধ্যায় £ ক্রমাবনতিব যুগ । 

(১) বৈদিক যুগ 

চরকসংহিতাঁয় বৈদিক যুগকে আম্ুবেধের 
উষাকাল বলে ইন্কিত কর! হয়েছে । স্বশ্রুত- 
সংহিতার স্ুত্রস্থানে আমুর্বেদকে অথর্ববেদের 
'উপাঙ্গ' বলে বিশেধিত কর] হয়েছে । আবার 
কোথাও একে পঞ্চম বেদ? বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে (ত্রঙ্গবৈর্তপুরাণ )1। বৈদিক যুগের কাল- 
নির্ণয় প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন মনীষী সঠিক- 
ভাবে করতে পারেননি । তবে বেদকে পৃর্থিবীর 


ভারতীয় চিকিৎসা-হিজ্ঞানের অতীত 


৬১৪ 


সর্বপুরাতন গ্রন্থ বলে স্বীকার করতে কারও 
আপত্তি নেই। এ যুগেও আফুর্বেদে আটটি 
প্রধান ব্যয় আলোচিত হয়েছে ১ যথা 

(১) শল্যতন্ত্রঃ এতে মুখ্য শল্যবিষ্তা বা 
1101০ম 30:০7 আ”লাচিত। যে কোন বন্ধ 
শরীরে গীড়াঁকর হয় তাকেই শলা বলা যায় । 
সেই শল্যেব উদ্ধরণ যন্ত্রাদি প্রয়োগ এবং ব্রণ- 
বিশিশ্চয়করণই শল্যতস্ত্বের উদ্দেশ্য |” -_স্থৃশ্রত 


(২) শালাক্যতত্ত্র: এতে গোঁণশঙ্যবিষ্া 
(81179 99575) আলোচা বিষয়। “শালাকা 
অর্থাৎ শলাকাপ্রয়োগরূপ কর্ম যে তস্ত্রের মূখ্য 
উদ্দেশ্য, তাকেই শালাক্যতন্ত্র আখ্যা দেওয়! 
হয়েছে ।- স্ৃশ্কত 

(৩) কায়চিকিৎলা (106000%] 80901- 
০10০ )__পপর্বাঙ্গপ্রশ্থত ব্যাধির চিকিৎসাজ্ঞানই 
কায়চিকিৎ্সা ।৮-_স্থশ্রুত 

(৪) ভূতবিগ্যা_ গ্রহ প্রকোপের অপনোদনের 
জন্যে এ বিগ্বার আশ্রয় নিতে হয়। 

(৫) কৌমার-ভৃত্য__কুমার 
0017 1১20% )-এর ভরণপোষণ, ধাত্রীর শ্যস্ত- 
পুির মংশোধন, ছুষ্টন্তস্পানজাত ও ছুষ্গ্রহজাত 
শিশুবোগের চিকিৎনা এতে বনিত। 

(৬) অগদতন্ত্র_বিভিন্ন বিষোদগীরণশীল জীবের 
দংশন ও অন্থান্ত কারণে বিষক্রিয়া; তাদের 
লক্ষণ এবং উপশমের উপায় এতে লিপিবদ্ধ । 

(৭) রসায়নতন্তর ( 41989107 )-_আদুঃ 
মেধা ও বলবুদ্ধি এবং বোগপ্রতিরোধের সামর্থ্য 
অর্জনের উপায় এ তস্ত্রে আলোচিত। 

(৮) বাজী করণতন্ত্র--এতে পুরুষের ধোৌন- 
স্বাস্থ্য ব্ধনের উপায় বণিতি। 


(0917 


(২) সংহিতার যুগ 


এ যুগ আমূর্বেদের নৃতন রচনায় ও বৈশিষ্ট্য 
ভাস্বর। এ যুগের ছুই সথবৃহৎ ও প্রখ্যাত রচনা 


৬২৯ 


ই'ল-_অগ্নিষেশকৃত “অগ্লিবেশ-সংহিতা” (যাঁর 
বর্তমান রূপ হ'ল চরক-সংহিতা ) এবং সশ্ত 
রচিত “সুশ্রুত-সংহিতাঃ | 

অগ্নিবেশ-সংহিত। : এর ইতিহাস আলো- 
চনায় অনেক মনীষীর নাম এসে পড়ে। বুহ- 
স্পতিতনয় ভরদ্বা্জ ও অগ্নিতনয় আত্রেয়__ এব 
ছুঙ্গন প্রথযাতনাম! চিকিৎমক ছিলেন । ছুজনের 
মধ্যে আত্রেছই তাঁর সাঁধনালন জান শিষ্যদের 
যধো বিতরণ করে গেছেন। তাদের মধ্যে 
ধারা গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান কিছু না কিছু লিপিবদ্ধ 
করেছেন-__তীরা হলেন অগ্রিবেশ, ভেল, পরাশবর, 
হারীত ও ক্ষরপাণি। তাদের মধ্যে অগ্রিবেশ- 
কৃত অগ্নিবেশ-মংহিতাই ভেষজ-চিকিৎসাঁর 
প্রধান পথিকৃৎ তার পরেই হুল 'ভেল-সংহিতা 
(তাঞ্জোর সরকার লাইব্রেরীতে এব খানিকটা 
বর্তমান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি 
খস্কৃত হরফে এটা প্রকাশ করেছেন )। আজও 
যদিও মূল অগ্নিবেশ-সংহিতার পূর্ণরূপ অজানা 
রয়ে গেছে, চরক-কুত সংস্করণে চর্ুক-সংহিতা”- 
রূপে তার অনেকটাই জানতে পারি আমরা। 
অগ্নিবেশের আবির্ভাব_-সঠিক জানা না গেলেও 
থুষ্টজন্মের হাজার বছর আগে ঝ্লে অনুমিত হয়। 
আর চরকের আবির্ভাব খুষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় 
শতকের মধ্যে । এবিরাট ব্যবধানকাঁলে অগ্রি- 
বেশসংহিতার অনেক বিকৃতি ও অবলুপ্ি ঘটে । 
তাই চরক নূতন ক'রে একে উজ্জীবিত করেন 
তার সংক্কবণে (“অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে চরক-প্রতি- 
সংস্কৃতি চরক )। চরক তার জীবদ্দশায় 
অগ্নিবেশ-সংহিতার ছুই-তৃতীয়াংশ সংস্করণে সমর্থ 
হয়েছিলেন । অগ্নিবেশ-সংহিতার পরবর্ত্ণ কতক- 
গুলি ( ভাগবত, বৃন্দ, চক্রপাণি, দন, 
বিজযবক্ষিত, শ্রীকান্ত প্রভৃতি রুত) সংকলনে 
এষন সব উদ্ধৃতি ধর্তমান যা চরক-সংহিতায় 
নেই। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, চরক-সংহিতা 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১১শ সংখ) 


অগ্নিবেশ-সংহিতার অপূর্ণ সংস্করণ। দৃঁব্ল 
( খুষ্টায় ৪র্ঘ শতাব্দী ) অগ্নিবেশ-সংহিতার শেষাংশ 
ও চরক-সংহিতার পৃণ সংস্করণ কযেছিলেন। 

কোন কোন পাশ্চাতা লিপিকার অশ্িবেশ- 
সংহিতার যুগকে অনেক পরবর্তী কালের ব'লে 
অনুমান করেছেন। ক্যাষ্টেলেনী ও গ্যারিসন্‌ 
(089601101]1 £00 09701590)-এবু মতে আজম 
ুষ্টপূর্ব ৬ষ্ শত্তকে তক্ষশিলায় চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান-প্রচাঁরে রত ছিলেন । কিন্ত তারা ভ্রান্ত, 
কারণ বৌদ্ধপাহিত্য থেকে উদ্ধৃত তাদের এ 
আল্রেয় ছিলেন ভিচ্ষু--তিনি ছিলেন বুদ্ধ ও 
বৌদ্ধ নৃপতি বিদ্বিসারের চিকিৎসক জীবকের 
গুরু এবং অগ্বিবেশের শিক্ষক আত্তেয় থেকে ভিন্ন 
লোক। যদিও শিক্ষীকেন্ত্র হিসেবে তক্ষশিলার 
প্রসিদ্ধি ছিল স্দূর-বিস্তৃত ও আত্রেয় ছিলেন 
তদানীস্তন প্রখ্যাত শিক্ষীব্রভী, তথাপি চরক- 
সংহিতায় তক্ষশিলার উল্লেখ নেই একটিবারও ; 
অথচ অগ্সিবেশ ও আত্রেয়ের উল্লেখ রয়েছে 
প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে-__খিধি আত্রেয় এক্সপ 
শিক্ষাদান করেছেন এবং শিষ্য অগ্রিবেশ আপন 
ভাষায় লিপিবদ্ধকরেছেন +। 


স্শুতত-সংহিতা__এর রচনাকাল এখনও 
সঠিক জান! যাঁয়নি, তবে শ্রদ্ধেয় হেস্লাঁর সাহেব 
(177১৪1০: ) সুশ্রত-সংহিতার ল্যাটিন অহ্বাদে 
অন্থমীন করেন যে খুষ্টের আনির্ভাবের হাজার 
বছরেরও আগে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণতা লাভ কবেছিল। 
বিশ্বামিত্র-তনয় সুশ্রত হলেন এ প্রখ্যাত গ্রন্থের 
প্রণেতা । স্থশ্রত, ভোজ, ভালুক, করবীধ, বৈতরণ, 
শপধেনব, পৌঞফলাবত ও গোপুর রক্ষিত এরা 
ধন্বস্তবির কাছে শল্যতন্ত্র শিক্ষা করেন ব'লে 
কথিত। স্ৃশ্রতই শিক্ষালন্ধ জ্ঞান লিপিবন্ধ করেন 
তার সংহিতায়, বর্তমান সুক্রত-সংহিতভায় মূল 
গ্রন্থের অনেকাংশই নেই। কালে অনেক 
বিকৃতি € অবলুপ্তি ঘটে হুক্রত-মংহিতারও, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ] 


এবং নূতন ক'রে এর সংস্করণের প্রয়োজন জনুভূত 
হয়। বৌদ্ধ সন্গ্যালী নাগাজুনি (খুইপূর্য ৪র্থ 
শতক ) এ কাজ নিপুণ হাতে সমাধা করেন 
নাগাজুনি-নংহিক্কায়, মূল গ্রস্থ থেকে চক্রপাণি- 
কুত অনেক সংকলন বর্তমান স্ৃশ্রত-সংহিতায় 
( নাগাজজবন-ক্কত দংস্করপ ) নেই। তবুও বর্ত- 
মান সুশ্রত-সংহিতা অধ্যয়ন করলে আমরা 
জানতে পাবি--কত সুসংহত জানের ভিত্তিতে 
এ পুস্তক লিপিবদ্ধ হয়েছিল। চিকিৎসা-শাস্ে 
সুশ্রুতের অবদান অবিশ্মরণীয়। খুব সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিতে গেলে দেখি, এ সংহিতাঁকে পর্ব- 
তন্ত্র এবং উত্তরতত্্ব এ ছুভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। পূর্বতন্ত্র পাঁচটি স্থান বা বুহৎ অংশে 
বিভক্ত, থা : 


সুত্রস্থান ঃ ছেচলিশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং 
এতে অসংখ্য জিনিন আলোচিত হয়েছে, তাদের 
মধো প্রধান এবং বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে 
বিভিন্ন চিকিৎসাবিধি, তাদের প্রয়োগ ও শুণ- 
বর্ণনা, শল্য-চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ শন্মসমূছের 
আকার বর্ণনা ও ভাদের প্রয়োগবিধি, বিভিন্ন 
ত্রব্য বা ওষধির গুণাগুণ বর্ণনা এবং পথ্যবিজ্ঞান 
( 1)1969৮০৪ )। 


নিদানস্থান ১ ষোলটি অধ্যান্মে এ স্থান 
বিভক্ত । এতে রোগসমূহের কারণ ও লক্ষণ- 
সকল ( 761010%7, ৪1£09 2100. 95171060003 ) 


আলোচিত হয়েছে । 


শারীরস্থান £ দশটি অধ্যাঘে বিভক | এ 
স্থানে শরীরের উৎপত্তি ও ভ্রণবিষ্যা' (108:৩- 
1০৮০ ), শবীরের পুষ্থান্্পুত্থ গঠনপংস্থা (40৪- 
৮0০ ), শারীববৃত (1031019£% ) ও তার 
অস্বাভাবিক অবস্থাথ রোগের উৎপত্তি ( 2৪৮/০- 
138) ) আলে(চিত হযেছে এবং প্রস্যতি-বজ্ঞান 
( 0)8890108 )-ও এর অন্তত হয়েছে । 


ভারতীয় চিবিৎগা-বিজ্ঞানের অতীত 


৬২১ 
চিকিৎপিতস্থান £ বিভিক্প রোগের চিকিৎসা- 
বিধি ও ক্ষেঅজবিশেষে শস্ প্রয়োগবিধি এখানে 
বদিত। চক্পিশটি অধ্যায়ে এ "থান? সম্পূর্ণ । 
কঙ্সস্থান : বিষ ও বিষস্ব এবধসসূহ্থের 
ব্যবহার (1[9,০০108% ) এ স্থানে আলোচা 
ব্ষয়। আটটি অধ্যায়ে এ স্থান বিভক্ত | 
পাচটি স্থান” মোট একশ' কুড়িটি অধ্যায়ে 
সমাধ্ধ। তার সঙ্গে যুকু হয়েছে উত্তরতগ্ত্র, এতে 
ছেষট্রিটি অধ্যায় আছে, শালাক্যতন্ব, কৌমার- 
তৃতা, কায়চিকিৎসা ও ভূতবিছ্বা এবং তঙ্্র- 
ভূষণাধ্যায়--এ কয়টি বিষয়ে উত্তরতন্্র ষমাধ, 
পূর্বতন্ত্রে বঘিত সকল বিষয়ই উত্তরতঙ্ত্রে আরও 
বিশদডাবে বর্ণিত হয়েছে। সে যুগের শঙ্গ- 
লমৃহের নিখুত বর্ণনা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহার- 
বিধির কথ| ডাঁবলে আজও অবাঁক্‌ হ'তে হয়। 
এছুই সংহিতায় চিকিৎদা-বিজ্ঞান মোটা 
মুটিভাবে ছুই বিশিষ্ট প্রণালীতে নির্দিষ্ট হ'ল-- 
চরকের নিদিষ্ট পথে ভেষজজ-চিকিৎসা এবং সুশ্রুত- 
নির্দিছ& পথে শল্য-চিকিৎদ1, যদিও স্ুশ্রত- 
সংছিতায় ভধজ-চিকিৎসাও স্থান্পাভ করেছে। 
ছুটে! পথই হ'ল একে অন্যের পরিপুরক-_ 
কাজেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পণ হয়ে- 
ছিল আরও প্রশস্ত । ছুটে! পথেই চিকিৎমাবিদ্গণ 
বিশেষত্ব অর্জন করতে লাগলেন। হুষ্ুভাবে 
কোন্‌ প্রণালীর উত্তব আগে হয়--এ নিযে মত- 
ঘ্বৈধ আছে। ম্বশ্রুত-পংহিতায় যর্দিও প্রমাণ 
করার চেষ্ট| হত্পেছে থে শল্য-চিকিৎসাই আঁ 
এবং শ্রেমতর, তবুও স্বাভাবিক অনুমান হ'ল 
ভেষজ-চিকিৎপার প্রচলন আগে হয়। যুদ্ধ 
সংঘটনের বৃদ্ধির সঙ্গে শল্য-চিকিৎসার প্রয়ো- 
জনও বুদ্ধিলাত কলে | 
এ যুগে এ দুই বৃহৎ সংহিতা ছাড়া আরও 
অনেক অব্দানে সমৃদ্ধ হয় চিকিৎসাশাহ্ধ। হে 
লব মনীধীর অবদান উল্লেখহোগ্য- তারা হলেন 


৬২২ 


বিশ্বাষিত্র, খরন্দ, গর্গ, চাক্ষৃষ্য, সাত্যফি, শৌনক, 
কধণত্রেয়, করাল প্রভৃতি । খুষ্টীয় দশম শতকে 
রচিত গ্রন্থপমূছে এদের লিপির উল্লেখ আছে । 

এ যুগকে আমুর্ধেদের “সুবর্ণ যুগ” বলা যায়। 
বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিতি অসংখ্য 
রোগের লক্ষণসমূহ ও চিকিৎসা সে ঘুগেও জ্ঞাত 
ছিল। শারীরস্থান (41207)5) সম্বন্ধে জ্ঞান 
আহরণের জন্য শব-ব্যবচ্ছেদের প্রচলন ছিল। 
শ্রধু তাই নয়, শব-সংগ্রহ ও তার ব্যবচ্ছেদ- 
প্রণালীও স্থশ্রত-সংহিতায় বণিত হয়েছে 
_ ( হ্শ্রত-সংহিতা-শারীরস্থান : ৫ম অধ্যায় 
--৫*)। শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত থে আমুর্বেদে 
ব্যুৎ্পত্তি-লাভ সম্তব নয়, তা স্পইই বলা হয়েছে : 
যিনি শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা শরীবের বাহাভ্ান্তর 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গনকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং 
শাস্ত্রে তৎসমন্ত অবগত হইয়াছেন, তিনিই 
আম্র্বেদবিশারদ, প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও শাস্ত্রশ্বত বিষয় 
দ্বারা সন্দেহ-নিরাকরণপূর্বক তিনি চিকিৎপা 
করিম থাকেন (স্ুশ্রুত-দংহিতা, শাবী স্থান, 
পঞ্চম অধ্যায়--৫১)। বর্তমান যুগের ঘে 
মন্তিফশল্য-চিকিৎসা ( 13281709016 ) 
ছুদ্ধহ ব'লে উক্ত--কখিত আছে, হুশ্রভ নিজেই 
ছিলেন তাতে দক্ষহত্ত। 

(৩) সংস্কবণের যুগ 

এ যুগের হু'জন মহামনীধী হলেন চবক 
এবং নাগাজুন, ছু'জনে যথাক্রমে অগ্নিবেশ- 
সংছিতা এবং স্ুশ্রত-সংহিতার মংস্কার সাধন 
ক'রে চরক-স'হিতা ও নাগাজুন-নংহিতা প্রণয়ন 
করেন__-এ কথ! আগেই বলা হয়েছে । চিকিৎসা- 
শাগ্রের এ দু'খান। অমূল্য গ্রন্থ এ ভাবে ধ্বংস 
ও অবলুপ্তি থেকে রেহাই পেয়ে চিকিৎসাজগতে 
নৃত্তনতাবে উপস্থীপিত হয়। 

চবুকের আবির্ভীব-কাঁল সন্বপ্ধে মতহৈধ 
খাকলেও মোটামুটিভাবে প্রমাণিত হয় ষে তিনি 


উদ্বোধন 


| ৬১তম বর্-_১১শ সংখ্যা 


থু্টীয় ১ম-২য় শতকের মধ্যে তাঁর গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ক্যাষ্টেলেনী ও গ্যারিনন তাকে খৃষটী় 
হয় শতকের লোক বলে বর্ণনা করেছেল। 
চৈনিক মতে তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জীবিত 
ছিলেন এবং কেউ কেউ বল্লেন তিনি শক।ব- 
প্রচলিত সম্রাট, কণিষ্ধের বাঁজবৈগ্য ছিলেন। 

বৌদ্ধ মনীষী নাঁগান্গুন সম্ভবতঃ খুষ্পূর্ 
চতুর্থ শতকে তার গ্রন্থ রচনা করেন। চধক- 
সংহিতা এবং নাগাজু-দংহিতা ছাডা আরও 
তস্করণ হয় এ যুগে । তাদের মধ্যে দৃটবল-কুত 
(থুষ্টীয় ৪র্থ শতক ) অগ্নিবেশ-সংহিতার সংস্করণ 
উল্লেখযোগা । 

এ ছাড়া কয়েকটি মৌলিক অব্দানও 
আবযূর্বেদশীন্্রকে সমৃদ্ধ করে। খুষ্টায় ৫ম-ঠ 
শতকে রচিত হয় বৌদ্ধ মনীষী ভাগবতের 
অষ্টাঙ্গপংগ্রহ'। আর একজন ভাগবত (খৃষ্টীয় 
৮ম-*ম শতক) প্রণয়ন করেন 'আষ্টাঙ্গহৃদয়- 
সংহিতা" । এছু'খান। গ্রস্থই হিদ্দু চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানে অমূল্য অবদান ব'লে স্বীকৃত । 

ধীবে ধীরে চরক-নংহিতা ও সুশ্রত-সংহিত্তা- 
প্রবতিত চিকিৎপাপ্রণালী ভারতের বাইরেও 
ছড়িগে পড়ে এবং খুষ্টীয় *ম-১০ম শতকে পূর্বে 
কান্বোডিয়া এবং পশ্চিমে আরব দেশে এ ছু'খান। 
গ্রন্থের প্রচলন হয়। এরও বছু পূর্বে হিপোক্রেতিস্‌ 
(15110007865 ) জটামাংমী, তিল, আদা 
ইত্যাদি ভারত্তীয় ভেম্জের নামোল্পেখ করেন, 
এবং অনেক ভারতীয় ভেষজের নাম ডিয়োস্‌- 
কি (10199০0:0%5 )-কৃত গ্রন্থে ( খৃষ্ীয় ১ম 
শতক ) আছে। ইতিগ্কাস্‌ (49৮13) চন্দন, 
নারিকেল ইত্যাদির উল্লেখ করেন (থুন্ীয় 
৫ম শতক )। 

(8) সংকলনের যুগ 

এ ষুপের প্রথম ভাগে চিকিৎসাশান্ে 

নৃতন ও যৌলিক অবদান খুব বেশী না থাকলেও 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ] 


এ বিজ্ঞানের পুনকজ্জীবন চলতে থাকে | এ যুগকে 
বিশেষ ক'রে সংকলনের যুগ বলা ঘায়। এ যুগের 
পথিরুৎ ছিলেন মাধ কর। তিনি বাঙালী 
ছিলেন। ভেমঙ্ধনমূহের গুণাগুণ বর্ণনা ক'রে 
'রত্বমালা' নাষে অমূল্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। 
এ বচন! থেকে পরবত্র চিকিংসাবিজ্ঞানীর। 
অনেক উপকৃত হন। হাকুন-অল্-বসীদ ( থুষীয় 
৮ম-৯ম শতক ) মাধব করের নিদান' এবং 
চরক- ও স্ুশ্রত-সংহিতাঁর অন্বাদ করেন আর- 
বীতে। স্বৃতরাং মাধব করের আবির্ভাব খুষ্টীয় 
প্ম শতকের আগেই। মনীষী উইল্দন্‌ 
(111592)-এর মতে এ অনুবাদ মূল গ্রন্থের 
পারম্ী অনুবাদ থেকে কৃত । এতে মাধব করের 
আবির্ভীবকাল আরও আগে বলে মনে হয়। 
বৃন্দ (৯ম শতক) মাধবনিদানে অসংখ্য 
উল্লেখ করেছেন । স্কুশ্রতের ্ভাষ্যকাঁর মাধব 
এবং বেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্য ছুজনে পৃথক 
লোক ছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব 
ঘংকলগ্িতার অবদান চিকিৎপাশাস্তকে সমৃদ্ধ 
করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখঘোগ্য হলেন : বৃন্দ 
(খৃঃ ৯ম শতক ), বাণভট্ ( গুপ্যুগ ), চক্রপাণি 
(১০৬৭ খুঃ_গৌডরাজ নয়াপালের রাজপভা 
অলংকৃত করেন )১, ভগ্নপেনা (খুঃং ১১শ-১২শ 
শতক), গয়াদাদ (খুঃ ১১শ শতক ), দলন 
(খুঃ ১২শ শতক, অরুণ দত্ত (১২২০ খু), 
হিমাদ্রি ও বাচম্পতি (১২৬০ খুঃ, শাক ধর 
ও নিজদ্ু রক্ষিত (১২৪০ খুঃ), বোপদেব ( ১৩০০ 
খুঃ ), শ্রীকান্ত (?), শিবদাস (?), ভাবমিশ্র ( ১৬শ 
শতক ) প্রভৃতি | 

এ অধায়ের শেষাংশেই ক্রমাকনতির সুত্রপাত 
হয় এবং পরবর্তাঁ যুগে সেটা সম্পূর্ণ হয়? তবে 
এ যুগেই বিশেষ ক'রে ভারতের সন্ষে বাণিজ্যিক 
ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সাথে সাথে হিন্দু 
চিকিৎ্সা-বিজ্ঞানের বহুল প্রচার হন্ব বাইবে। 


ভারতীয় চিরিৎলা-বিজ্ঞানের কস্ঠীত 


৬ই৩ 


আরব ও মিশর ছল এদের মধ্যে উল্লেখযোগায। 
খৃষ্টায় “ম শতকের প্রথম ভাগে আরবীয়গণ 
যটিমধু, লাক্ষা, গুগ গুল, দাকিনি, ভ্রিফলণ, মরিচ, 
আদা, চন্দন ইত্যাদির ব্যবহার শেখে ও এগুলি 
আরবীয় ভেষজশান্মে স্থানলাঁভ করে। আবাৰ 


, আরব্য ভেষজ গন্ধবোল, সৌবলখর (সৌবর্চল ? ), 


আকরকরা ইত্যাদি হিন্দু ভেষজের অস্তভূতি হুয়। 
হিন্দু শাসনের সময় ভেষজশান্ত্রের স্থপরণত 
অবস্থ! সম্বন্ধে ক্যাষ্টেলেনীর মত উদ্ধৃত কর! যায় £ 

“ভারতীয় চিকিৎপাবিদগণ শুধুমাত্র €য 
ভেষঙ্কচিকিৎসা ক শল্াবিষ্ভার পারদশর্শ ছিলেন 
তা নয়, রোগ-প্রতিরোধে এবং ধাত্রীবিষ্যায় 
অস্ত্রোপচারে তাঁরা নিপুণ ছিলেন | বনুষুত্র, 
আমাশয়, ক্ষয়রোগ, উপদংশ, কমিজাত এবং 
আরও বহু রোগের চিকিৎসায় তারা দক্ষ ছিলেন । 
রোগনির্ণয়ে নাভীপরীক্ষা, শরীরের তাপমাত্রা, 
চাম্ডার রং, কণন্বর, শ্বালপ্রশ্বাসের শব, চক্ষৃ- 
পরীক্ষা, মল-পরীক্ষা_এমবকে তারা মুল্যবান্‌ 
তথ্য হিসেবে গণ্য করতেন। রোগের 
উপসর্গ স্প্বদ্ধে ছিল তাঁদের গ্রভৃত জ্ঞাঁন। 
রোগকে তীর সাধ্য ( পিবাময়যোগ্য ) ও অসাধ্য 
(অনারোগ্য ) এ ছুভাগে ভাগ করতেন । 
রোগ-প্রতিরোধে বসন্তের টীকাদান-গ্রথ! 
প্রচলিত ছিল। পথ্বিজ্জান ও ব্ষিশাস্ত্রে তাদের 
অশেষ জ্ঞান ছিল। 

“ভাবত ও সিংহলে বৌদ্ধ রাজকুমারগণ 
অনেক আরোঁগ্যশীলা বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা 
করেন) খুষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই পিংহলের 
রাজধানী অহথরাধাপুরে এ রকম একটি আরোগা- 
নিকেতনের বর্ণনা পাওয়া যায়, পরে এ রকম 
আরও অনেকগুলি স্থাপিত হয়। রাঁজ্যশাসনে 
চিকিৎলা ও স্বাক্ছ্যের জন্যে ভিন্ন একটি 
বিভাগ থাকত প্রতি দশধান। গ্রামে একজন 
ক'বে চিকিৎসাব্রতী এই শ্বাস্থ্াবিভাগে কাক 


৬২৪ 


করতেন।+ এ ছাড়া পঙ্গু, অনাথ, ও গরীবদের 
জন্তেও আশ্রম ছিল অনেক 1” 


কৌটিল্যের অর্থশান্ত্েও বিচারের গ্রয়োঘনে 
অস্থ্মৃতক পরীক্ষা” বা মূতদেহ-পরীক্ষার (০3৮ 
10070) 1759,001000100) কথা! আছে। মৌর্য 
সম়াট চন্দ্রগুণ্ের আমলে উচ্চ বিচারালয়পমূহে 
( কণ্টকশোধন-ব্চাবালয় ) এ পরীক্ষার প্রয়ো- 
জন হ”ত, অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ পরীক্ষা 
বাধ্যতামূলক ছিল এবং মৃতদেহ রক্ষার জন্ে 
আলাদ! ঘর থাকত, এ সব মুতদেহ সংরক্ষণের 
জন্যে তৈলীয় উপাদান ব্যবহারের উল্লেখ 
পাওয়া যাঁয়। 


(৫) ক্রমাবনতির যুগ 


হিন্বুশ/সনের শেদভাগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
গোৌঁরব অনেক স্তিমিত হ'য়ে আনে, তৎকালে 
রাজনৈতিক ভিত্তির শৈথিল্য বিজ্ঞান ও 
স্কৃতির সব দিকগুলির উপরেই প্রভাব 
বিস্তার করে। তারপর থেকে শুরু হয় একের 
পর এক বহিঃশক্রর আক্রমণ। ভারতীয় 
জনদাধারণের জীবন যে এতে শুধু বিপর্যস্ত হয় 
তা নয়, শিক্ষা ও সম্পদ সবই এতে পযুদস্ত 
হয়। হিন্দুরাজত্বে অর্থ ও খাগ্যের সচ্ছলতা ও 
রাজনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য গণন্জীবনে দিয়েছিল 
নিশ্চিন্ত জীবন্যাপনের ও সেই অঙ্গে নিহিত 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


জানমাধনার সুযোগ । তাছাড়া! রাজন্তবর্গের 
সমাদর ও আগ্রহে পুষ্ট ছাতেন বিজ্ঞানীর! । 
মুসলছ্ধন আক্রমণের সাথে সাথে দেখা দিল 
বিজ্ঞানের অবনতি, একে একে সুলতান মাঁমৃদ 
(খুঃ ১১শ শতকের প্রথম্ভাগ ), মহম্মদ ঘোরী 
(১১৯১ খুঃ) চেংগিস্‌ খান্‌ (খৃঃ ১৩এ শত্তক ), 
আলাদিন খল্জী ( ১২৯১--১৩১৬ খুঃ ), তৈমুর 
লঙ্গ ( থুঃ ১৪শ শতক ), নাদির শাহ, 
(১৭৩৯ খুঃ) আক্রমণ ও লুগনের তাণ্ডব 
ংঘটন কবে ভারতীয় হিন্দুদের জ্বাতীয 
জীবনকে প্রায় বিধ্বস্ত করেন। মোগল এবং 
পাঠান রাজত্বে যদিও শিল্পকলা ও বিদেশী 
সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে, হিন্দৃবিজ্ঞানের গৌরব 
হিন্ুশাননের অবসানের সঙ্গে সেই স্তিমিত 
হ'য়ে পড়ে এবং এর পুনকজ্জীবন আর হয়নি । 

তারপর আসে বুটিশ-শাসন। এ শালনের 
প্রথমাংশে হিন্দুবিজ্ঞানের গৌরব আর ক্ষীণ 
হয়ে আঁসে। বুটিশশীসন্রে মখ্যমে ও শেষ 
ভাগেই কয়েকজন গুণগ্রাহী পাশ্চাত্য মনীষীব 
প্রচেষ্টায় এবং দেশীষ শিক্ষাবিদের প্রেরণায় 
সংস্কৃত সাহিত্যের পুন্রুজ্জীবন ও অশ্ুবাদকাঁ্য 
আব হয়, এতে আম্মার্দ-শান্ত্রের অনেক 
কিছুই পুনরুদ্ধার কর] হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে 
হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক ম্পদই বিদেশে 
চলে গেছে-_-যা এখনও ফিরে আসেনি। 


কেধল একটি মাত্র শান্তর অধ্যাম করিজেই শা্নিপরভ অর্থ মঠিক জান যায় না, 
অত্তএষ চিকিৎসককে আক ছেখিয়। শুনিয়া সত্য নির্ণপ্ধ করিতে হইষে। 


( হুত্রস্থান-_৪,৬ )- সুশ্রুতসংহ্িত! 


সফল প্রাণীয় হুখের বন্য চেষ্ট। করিবে। প্রতিদিল ঈাড়াইয়। ছটক) বস! হউক-_ 
সমগ্র ছাদয় দিয়া সেব। করির। রোগাডুয়কে মোগমুক্ত করিতে চেষ্ট। করিবে। 


(বিমান--৮ম অধ্যায় )-টরকসংহিতা 


গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 
( পূর্বানছবৃতি ) 
শ্রীশিরীশচন্দ্র মেন 


গতির্ভতা প্রতৃঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ । 
প্রতবঃ প্রলয়ং স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥১৮ 

এই সমগ্র চরাচর বিশ্ব যে গ্রকৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই প্রকৃতি ক্লান্ত হইয়া যেখানে বিআম 
লাভ করে, সেই পরম গতিও আমি, প্রকৃতি যাহা তারা জীবন ধারণ করে এবং ঘাহায় 
অধিষ্ঠানে বিশ্ব প্রসব করে, প্রকৃতির সহবাসে যে গুণ ভোগ করে, হে পাও্ম্বত, সেই বিশ্ব- 
লক্ষ্মীর ভর্তাও আমি,_-আমিই সমস্ত ত্ৈলোকোর স্বামী! (২৮০) 

আকাশ সর্ধব্যাপী, বায়ু ক্ষণকালও নিশ্চল থাকে মা, অগ্নি দহন করে, মেঘ ব্ধণ করে, 
পূ্বত স্থানচুত হয় না, স্মুদ্র নিজের সীমা! উল্লজ্বন করে না, পৃথিবী ভূতভার বহন করে--এ 
সমস্তই আষার আজ্ঞায় হইয়া থাকে; আমি বলাইলেই বেদ বলে, আমি চাঁলাইলেই হুর্ঘ চলে? ঘে 
প্রাণ জগৎকে চাঁলনা করে, আমি স্পন্দন কবিলেই সেই প্রাণ স্পন্দিত হয়, আমারই আজ্জায় 
কাল ভৃতগণকে গ্রাস করে। হে পাঁওুন্ুত, সারা বিশ্বই যাহার আজ্ঞাধীন, জগতের এইব্প 
লযর্ণ প্রভূ আমি, আর গগনের ন্যায় সাক্ষীভৃত আমিই । হে পাণুব, যে এই নাঁমক্ষপাত্বক 
বিবিধ পদার্থে ভরিয়া আছে, আর যে নিজেই এই সমত্ত নাঁমরূপের আধার--যেষন 
জলেই তরঙ্গ আর তরঙ্গের মধ্যেই জল থাকে, তেমনি লারা স্থষ্টির নিবাস বা আশ্রয়স্থল আমিই । 
যে অনন্তভাবে আমার শরণ লয়, আমি তাঁহার জন্মমরণ নিবারণ করি; এইজন্ত 
শরণাগতের একমাত্র শরপ্য আমি) আঁমি এক হুইয়াও বহু, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট জীব- 
জগতের গ্রাণ হইয়া অবস্থান করি) সুর্য যেমন সমুদ্র বা ডোবা বিচার না করিয়া মকল অলাশয়েই 
প্রতিবিদ্থিত হয়, তেমনি আমি ক্রহ্মাদি সর্যভূতেরই হদয়বামী সুহৃদ । (২৯৭) 

ছে পাঁওব, আমিই এই অিহুবনের জীবন_-উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের মূল, বীজ (বৃক্ষের) 
শাখাদি উৎপর করে, পরে বৃক্ষত্ব বীজের মধ্যেই সমাহিত হয়, তেমনি (আমি ) সঞ্চল্প হইতেই 
সমস্ত জগত্তের উৎপত্তি, পরে জগৎ এ সঙ্কলেই বিলীন হয়; এই তাবে জগতের বীঙ্গ যে অব্যক্ত 
বসনারূপ সম্বল্প--তাহ। কল্পান্তে যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়, সে স্থান আমিই ; যখন নামরপ লয়গ্রাঁধ হয়, 
বর্ণবাক্কি নষ্ট হয়, জাতির ভেদ থাকে না এবং আকারেরও লোপ হয়, তখন সঙ্বল্প-বাঁসনার সংস্কার 
পুনরাঁর় চরাচর রচনা কনিবার জন্ত যেখানে অমর হইয়া অবস্থান করে, সেই নিধানও আমি। 

তপাস্যহমহং বধং নিগৃহাস্যুৎস্যজামি চ। 
অস্বৃতষৈব মৃত্যুশ্চ সদসঙ্চাহমজুনি 1১৯ 

আসি নুর্ঘক্ূণে তাপ প্রদান করি, তাহাতে জগৎ শোষিত হয়, পরে ইন্দ্র বা মেখরপে বর্ষণ করি, 

তাহাতে পৃথিবী পুতররায় (জলে) ভরিয়া যায়; দর কাঠকে গ্রাস করিলে কাই অগ্রি হইয়া! খায়; 


৬২৬ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


বাছা মরণশীল এবং এবং যাছা মৃত্যু ঘটায়--উভয়ই আমার স্বরূপ) এইজন্ত যাহারা মৃত্যুর কবলে 
শড়ে, তাহারা আমারই রূপ । আর বাহানা জহর তাহাক্না স্বভাবতই আমার স্বরূপ) এখন আর 
অধিক কি.-বলিব? এক কথায় সদসৎ [ব্যক্ত ও অব্য ] সমন্তই জানিবে আমি ; ছততরাং হে 
অজু, এরপ কোন্‌ স্থান আছে যেখানে আমি নাই? পরত্ব প্রাণিগ্ণের কেমন ছুর্ভাগা, 
তাহাবা আমাকে দেখিতে পায় না! (৩০০) 


তরঙ্গ কি জল বিন! শুকাইয়। যায়? দীপ বিনা কি হৃর্বের রশ্মি দেখা ঘায় না? তেমনি 
ইছার। মদ্রপ হইয়াও আমাকে জানে নাকি বিশ্মগ়কর ব্যাপার দেখ! এই বিশ্বের অন্তর- 
বাহির আমিই ভরিয়া আছি, এই নিখিল জীবঙ্গগৎ্ আমারই ঢালাই-করা সৃতি, অথচ উছাদের 
কর্ষ এমন প্রতিবন্ধক ঘে উহার! বলে জামি নাই, যে অম্বতের কৃপে পড়ি সেখান হইতে আপনাকে 
বাছিরে আনিতে চায়, মেই ছুর্ভাগার জ্বন্ত কি করা যাঁম়? হে কিরীটা, একগ্রান অল্পের জন্ত অন্ধ 
ঘুবিয়া বেড়ায়, এবং চিস্তামণি পায়ের কাছে পড়িলে অন্ধত্ের জন্ত সে তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়া ছেয়, 
জ্ঞানের অভাবে এই দশাই হয়, সুতরাং জ্ঞান বিনা কোন কর্ম করিলে তাহা মফল হয় না, 
অন্ধ গরুড়ের পাখা কি ত্বাহার কাজে লাগে? তেমনি জ্ঞান বিনা সংকর্মের পরিশ্রম 
বিফলে যায়। 
ত্রৈবিষ্ভা মাং মোমপাঃ পৃতপাপা 
যজ্জেরিইন। ন্বর্গতিং প্রীর্ঘয়ন্তে | 
তে পুণ্যমাসা্ঘ সুবেন্্রলৌকম্‌ 
অশ্বস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥২০ 


হে কিরীটা, দেখ--যাহার| বর্ণাশ্রয-ধর্মের পথে থাকিয়া আপনারাই বিধিমার্গের কষ্টিপাথব 
হইম। যায়, যাছাদের যজ্ঞাুান দেখিয়া বেদজ্রয় মাথা নাড়াইয়া সমর্থন করে এবং যাহাদের 
সম্মুখে যজ্জক্রিমা ফলের সহিত দণ্ডায়মান, এই ভাবে দীক্ষিত হইয়! যাহারা যজ্ঞশেষ সোষরস পাঁন 
করে, তথাকথিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়! তাহারা পুণ্যের নামে পাপই নংগ্রহ করে, তাহার! বেদহুয় 
আনিয়া, শতযজ্ঞ করিয়াও যজ্ঞের ফলদাতা আমাকে ভুলিয়া হ্বর্গ কামনা করে , (৩১০) 

হে কিরীটা, ছুর্তাগা লৌক কল্পতরুর তলায় বপিয়! ( ভিক্ষার ) ঝুলিতে গাট দয়, এবং ভিক্ষা 
করিতে বাহির হয়, তেমনি শত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিয়া যদি কেহ স্বগহখ কাষন। 
করে, তাহা সেই যজ্ঞলনধ পুণ্য কি যথার্থই পাপ নছে? আমাকে ছাড়িয়া শ্বর্গপ্রাপ্তি অ-জ্ঞানীর 
কাছেই পুণ্যমার্গ, জানী তাহাকে 'উপপর্গ বা কল্যাণের ছানি মনে করে, বস্ততঃ নারকীয় ছুঃখের 
তুলনাস্ ত্বর্সকে সখ বলা হয়, নতুবা নির্দোষ নিত্যানন্দ শুধু আমারই স্বরূপ । হে জুন, আমার 
দ্বিকে আমিবার পথে দুটি কুটিল ( বক্র) মার্গ আছে-_্র্গ ও নরকে যাইবার এই ছুইটি চোরা পথ; 
জীব পুণ্যাত্মুক কর্মফলে স্বর্গে যায়, পাঁপাত্রক হর্মফলে নরকে যাদ্ধ [উভয় কর্মফলই ছুঃখের 
কারণ বলিয়। পাপ 2, পরস্ধ আমাকে যাহাতে পাওয়া যায় তাহাই শুদ্ধ পুণ্য; হে পাও্হত, যাহার 
সত্ব হাছুয ভা! হইতে দূরে চলিয়া] যায় তাহাকে পুণ্য বজিলে কি জিহ্বা! খলিয়! পড়িবে 
না? এখন প্রস্থ বিহন্ব আনং এইভাবে লকাম কর্ষারা দীক্ষিত হইছা, জবাষাকেই যন 
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করিয়া শবর্শভোগ প্রার্থমা করে । এবং স্বাহা হাব আমাকে প্রাপ্ত হওয়া হায় না, দেই 'পাশরণঃ পুগ্য 
অর্জন করিয়া তাছারই লাহর্থো ক্ষর্গে যায়-যেখানে অফরতই পিংহাবন, বীছাবত : ফাহন, ও 
অমরাযতী রাজধানী ; (৩২) 
সেখানে যহাসিদ্ধির ভাগার অমৃতের কুঠরি, সেখানে কামধেষ্কুর পাল আাছে। পেখাে 
দেষগণ ভূৃত্যরূপে পেখা করে, সর্ব টিস্তীমখি বিছানো, জীড়ার জন্ত ( চতুর্দিকে ) কারুর 
উপধন। মেখালে গন্ধর্থগপ গান করে, বস্তার গ্যায় আঅপ্পরাগণ নৃত্য করে, উর্বশী প্রমূখ বিকানিনীঙ্গণ 
(বিরাজ কবে )) শয়নাগায়ে মদন সেবা করে, চক্র বনে টানি সিঞ্চন করে, যাচ্ুর 
সায় দ্রুতগামী ভূত্যগণ দৌড়াদৌড়ি করে; সেখানে বৃহস্পতি প্রমুখ প্রান্ধণগণ স্বশ্তিবাচন করে, ঘন্থ- 
মংখ্যক দেবগণ ভাটক্ধপে স্তৃতিগান করে, সেখান লোকপালগণ পদাতিক গৈস্ভের চান্স চলে এবং 
প্রধান বুপতিগণ ( সহিসের স্থায় ) উচ্গৈঃশ্রবাকে হস্তে ধরিয়া অথে গমন করে , অধিক বলা নিপ্রয়ো 
জন, যে পর্বস্ত পুণ্যের লেশ ম্বাত্র থাকে, মে পর্বস্ত তাহারা ইন্দ্রের সুখের গায় ধহ সুখ ভোগ করে। 
তে তং ভুক্ত? স্বর্গলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণে মত্যলোকং বিশস্তি | 
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না 
গতাগতং কামকামা লভস্তে ॥২১ 


পুণ্যের পুঁজি ফুরাইলে ইন্দ্রের তেক্জ চলিয়া যায়, এবং জীবকে মর্তালোকে ফিরিয়া আপগিতে 
হঘ্ঘ; তাহারই আন্ত কপর্দকহীন ব্যক্কিকে বেশ্যা যেষন আর তাহার দ্বারও স্পর্শ করিতে 
( ঠেলিতে ) দেয় না, তেমনি এই কাম্য যজ্ঞ দীক্ষিত বাক্তির লঙ্জাকর অবস্থার কথা আর কি 
বলিব? এই তাবে আঁমার শাশ্বত স্বরূপ তৃলিয়া যাহারা পুণা দ্বারা স্বর্গ কামনা করে, তাহাদের 
অমরত্ব বৃথা হয়, অস্তে তাহারা মৃত্যুলোকই প্রাপ্ত হয়। (৩৩০) 
মাতার উদরগহবরে বিষ্ঠার বেষ্টনীর মধ্যে পচিম্া, নয় যাস পর্যন্ত পিদ্ধ হইয়া বার বার জগ্ম- 
গ্রহণ করিতে হয় ও মরিতে হয়; জাগ্রত হইলেই স্বপ্রে প্রাঞ্ধ ধনভাঁগার যেমন মিলাইয়া যায়, 
বেদজ্ের ( যজ্কর্তার ) স্বর্গন্থথও তেমনি জানিবে; হে অজজুন, ব্দবিদি হইলেও--আমাকে না 
জানিলে সবই বার্থ হয়, শশ্কু ঝাড়ার পর যে ভূ পড়িয়! থাকে দেইরূপ, এইগন হদি 
আমাৰ ম্বূপের জান না হয়, তবে বেদোক জত্বী ধর্মই নিক্ষপ হয়,-এখন আমাকে জাদিলে 
আব কিছু না জানিলেও তুমি সুখী হইবে। 
অনন্তাশ্চিন্তায়ন্তো মাং বে জলাঃ পর্যাপাসতে | 
তেষাং নিভ্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥২২ 
যাহারা সর্বভাবের সহিত আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে, যেমন গর্ভস্থ শিশু কোন ( উদ্ভষেন) 
ব্যাপায়ের কিছুই জানে না ত্যেমনি যাহাদের আব! ভিন্ন অন্ত কিছুই ভাল লাগে না, আমার নাষেই 
যাহারা! জীবিত থাকে__এই ভাবে যাহারা অনন্গ্গতি হইয়া আাকে প্বরণ ক্ষ্গিয়া উপাগন! করে, 
ছাদিও ভাহাঁফের লেবা করি; একাপ্রচিত্ত হই যখন তাহার আত্মন্ষ ভঙনের মার্শ আধলক্ষ 
রুদ্র, তখন তাহাদের লঙগন্ধে সয় চিকা গ্দাসা ভিপয়ই আসিয়া! পড়ে। তাঁহাদের সমস্ত কর্ধ 
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গাজাক্ষেই করিতে হয়--যেষন অজাতপক্ষ শাখকের জন্য পক্ষিণী মাতাকেই খান্য সংগ্রহ করিয়া 
লীবদ ধারণ করিতে হয়; আপনার ক্ধা-তৃঙ্গব ভুলিয়া যাভাক্ষেই শাবকেক্ কল্যাণের জন্য সব 
কিছু করিতে হয়, তেমনি যাঁছাঁরা প্রাণ দিয়া আমাকেই অসছসরণ ( ভজনা ) করে, তাঁহাদের 
সঘ কিছু আমিই করি? (৩৪*) 
তাহারা ঘদি আমার সহিত সাঁযৃজ্য-লাভের ইচ্ছ! করে, আমি তাহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করি-_ 
কিংব। যদি তাছাব। সেবা করিতে চায়, তবে তাহাদের হদয়ে প্রেম দান করি? এইভাষে তাঁহারা 
মনে যে ষে ভাব (ইচ্ছা) পোষণ করে, আমাকে বারংবার তাহাই পূর্ণ করিতে হয়) আর 
ভাহাদের যাহা কিছু দেওয়া! হয়, আমিই তাহা রক্ষা করি, হে পাওব, যাহারা সর্বভাবে আমারই 
জাশ্রয় লয়, তাহাদের সমস্ত যোগ-ক্ষেম আমাকেই বহন করিতে হয়। 
যেইপ্যন্তদেবতাভক্তা ঘজন্তে শ্রদ্ধয়ান্িতাঃ | 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজজ্ত্যবিধিপূর্বকম্‌ ॥২৩ 
আঁরও অনেক সাধক সম্প্রদায় আছে, যাহারা আমার সর্বধাপক স্ব্পপ না জাঁনিয়া অগ্নি, ইন্দ্র 
হুর, চন্দ্রকে যঙ্গন করে; বাস্তবিক তাহাদের এর যজ্ঞ আমার উদ্দেশ্যেই কৃত হয়, কারণ এই সমস্ত 
জগৎ আমিই। পরন্ত তাহাদের এ উপাপনা-প্রণালী বিখিপিদ্ধ নহে, উহা বিষম (ভূল) পথ, 
দেখ, বৃক্ষের শাখাপল্লব কি একই বীজ হুইতে উৎপন্ন হয় না? পরস্ (বৃক্ষের) মূলই জল গ্রহণ 
করে_-আর মূলেই জল ঢাঁলিতে হয়, একই দেহে দশটি ইন্দ্রিয় আছে, আর ইহারা ঘে বিদয় 
ভোগ করে তাহা একই স্থানে ষায়, তথাপি উত্তম আহার্ধ রন্ধন করিয়া কি কানে ঢাঁলিতে 
হয়? ফুল আনিয়! কি চক্ষুকে স্্াণ লইতে বলা যায়? রপাম্বা্দন মুখ দিগ়াই করিতে হয়, 
স্থগন্ধ নাসিক! দ্বারাই আত্রাণ করিতে হয়, তেমনি আমার ঘ্বর্ূপ জানিয়া আমাকেই ঘজন করিতে 
হইবে, নতুবা আমাকে না জানিয়া অন্য যে কোন ভাবে আমার উপাসনা করা ব্যর্থ হয়”_ 
এইজন্য কর্মের জন্য যে জ্ঞানদৃষ্টির আবশ্যক, তাহ! নির্দোষ হওয়! গ্রয়োজন | (৩৫০) 
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভৃরেব চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্চ্যবস্তি তে ॥২৪ 
ছে পাঙুস্ৃত, দেখ--এই সমত্ত যজ্জোপচারের ভোক্তা আমি তিন্ন আর কে আছে? আমিই 
সকল যজের আদি ও অস্ত, পরস্ত আমাকে ভুলিয়া চুবুদ্ধি মন্ুত্য দেবতাগণকে ভক্ষনা করে । 
গঙ্গার জল যেমন (দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে) গঙ্গাতেই অর্পণ করিতে হয়, তেমনি ইহার! 
আমারই নস্ত আমাকেই দেয়_পরস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, এইগন্য হে পার্থ, তাহারা আমাকে 
প্রাপ্ত হয় না। যাহার প্রতি তাহাদের মনের আস্থা (শ্রদ্ধা বিশ্বান ), তাহার। সেখানেই যাক । 
যাস্তি দেবব্রত দেবান্‌ পিতংন্‌ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেঙ্ যাস্তি মদ্ধাজিনোইপি মাম্‌ ॥২৫ 
মন বাক্য ও ইজিয়ের ছাঁর। থে দেবার উদ্দেশ্টে ভজন করে, শরীরত্যাগের সমক্গ সে লেই 
গেহগপই প্রাপ্ত হয়) অশ্ববা যাকার মন পিতৃজতে নিযুক্ত (যে পিতৃলোক্ের উপাসলী কৈ ), 
বেছত্যাঙ্গের পর খে পিতৃত্ব ব্বগ কলে (পিহৃলোকে যায়); কিংবা ক্ষত দেবতাদি অথহা। স্ৃতগগ 
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যাহাদের পরম দেবতা, হাঁহারা! ছদভিচার-মার্গে ভাহাদের উপাদনা করে, যেহের ঘষলিকাপাত 
হইলে তাছাযা ভূতত্বই প্রাপ্ত হয়: এইভাবে লক্কব্রবশে ইহার! ম্বকর্সের ফল তোগ কারে? 
পরস্ত যাহারা নয়নে আমাঁকে দেখে, কর্ণে আমারই নাম শ্রবণ করে, মনে আমাকেই ধান করে 
এবং বাক্য দ্বারা আযারই স্ততিগান করে, পর্বাঙ্গে সর্বস্থানে আমাকেই নমস্কার করে, 'সমারই 
উদ্দেশ্খে দান-পুণযা্দি কর্ষ করে, (৩৬) 

যাহারা আমার ব্যিয়ই অধায়ন করে, অস্তবে বাহিরে মদ্রপ হইয়াই তৃপ্ত হয়, আমারই জন্ত 
জীবন ধারণ কবে, প্রীহরির গুণকীর্তনের জন্তই যাহারা 'অহংভাঁর পোষণ করে, আমাকে লাভ 
করাই যাহাদের জগতে একমাত্র লোভ, যাহারা আমাকে পাই্বাঁর ইচ্ছায়ই সকাম, আমার 
প্রেমেই প্রেমিক, আমারই ভূলে স-ভ্রম হুইয়! ( আমারই চিন্তায় বিভোর হইয়া ) জগৎ তুলিয়া ঘাঁয়, 
আমাকে জানাই যাহাদের শাস্ত্র, আমাকে লাভ করাই যাহার্দের মগ্ত্র--এইভাষে যাহার! সর্ব 
র্যাপারে আমাকেই ভজনা করে, তাহার! মরণের এপারেই ষঘার্থভাবে আমার মহিত মিলিয়! যায়, 
মরণের পরে আমাকে ছাঁড়িয় অন্যিকে কেমন করিয়া যাইবে ? এইজজন্ত যাহার! আযার জন করে, 
সেবা-পৃজার অছিলায় আপনাকে আমাঁতেই অর্পণ করে, তাছারা আমার পাধুক্য লাভ করিয়া 
থাকে; হে অজু, আঁমাঁতে আত্মমমর্পণ বিনা কেহই আমার প্রিয় হইতে পারে না, কোন 
উপচারে আমাকে বশীভূত করা যায় না । যে আপনাকে জ্ঞানী মনে করে; সে কিছুই জানে না; থে 
আপন শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করে, সে সত্যই হীন, যে বলে 'আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে” তাহার কিছুই 
হয় নাই, অথবা হে কিরীটি, ধজ্ঞ-দাঁন-তপাদি ক্রিয়ার বাহাড়ম্বর ইহার কাছে একটি তৃণের 
সমানও নহে; দেখ জানের সামর্থ্য দেখিতে গেলে বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? শেষনাগ 
হইতে বড বক্তা আর কেহ আছে? (৩৭০) 

সেও আমার শযাার নীচে চাপা পড়িয়্াছে, বেদও “নেতি নেতি” বলিয়া পিছু হটে, সনকাদি 
খধিগণও এ বিষয়ে (কিছু নিক্ধপণ করিতে অসমর্থ হইয়া) পাগল হইয়া! যান। তাপসদ্দের“কথা১বিচার 
করিলে শৃলপাণি মহাদেবের সমকক্ষ কে? তিনিও অভিমান ত্যাগ করিয়া (আহার) চরণ- 
তীর্থ (গঙ্গাকে) মত্তকে বহন করেন। অথবা! সমৃদ্ধির বিচারে লক্ষ্মীর ন্যাম কে আছে? তিনিও 
আমার ঘরে দাসীর ম্যায়। তিনি যে অমব্পুরী নামে খেলার ঘর নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে 
ইজ্জাদি দেবগণ কি তাহার খেলাঁর পুতুল নন? তাহার সখ মিটিলে যখন এই খেলাঘর 
ভাঙা হয়, তখন মহেন্দ্রকেও ভিখানী হইতে হয়। তিনি যে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই 
বৃক্ষই কল্পতরু ছয়। ধাহার গৃহে এই প্রকার লামধ্যমম্পন্া! পরিচারিকা, সেই মুখা নায়িকা লক্ষী 
দেবীরও এখানে আমা ভিজ কোন প্রতিষ্ঠ। নাই | হে পাণুব, সর্বভাঁবে লেবা করিয়া, অভিষান পরি- 
ত্যাগ করিয়া তিনি আযার চরণ ধোঁত করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । এইজন্ত আপন মহত্ব ব! 
প্রতিষ্ঠা দূরে বাখিক্সা বিস্তার গৌরব ভূলিতে হইবে, এবং যখন জগতে সকলের কাছে ছেটি 
হইবে, তখনই আধার সারিধ্য লাঁভ করিতে পারিবে । হে কিরীটী, সহ্রকিরণ হৃ্ষের দৃষ্টি 
লন্মুথে চন্জই লোপ পায়, সেখানে খগ্যোত আপনার তেজের কি বড়াই, করিবে? তেষনি 
যেখানে জক্ষ্সীয এশখর্ব শোভ1 পায় না, শড়ুর তপন্তা বিফল হয়, সেখানে প্রাক অন্ঞানী লোক 
গ্যারাকে কি করিয়া] আাবিবে? (০৮০), 


৬৬, উচ্বোধ [ *১তহ ব্ধ--১০ম লংখ্যা 


এই দেহাভিমান পরিত্যাগ কদ্ধিয়া! ধকল গুণের প্রাক্চিটা “নিমলোশ'ক করিয়া ছাড়িতে 

হইমে এবং সম্পত্ভিমদ ( অভিযান ) দুরে নিক্ষেপ করিতে হইবে : 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং ঘে! মে ভক্ত্যা প্রধচ্ছতি | 
তদহং ভক্তমপহৃতমশ্্ামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬ ৰ 

অসীম প্রেমের উল্লাসে আমাকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত থে কোন একটি ফল--ঘদি আমার 
ভক্ত আমার কাছে লইয়া আসে, আমি ছু” হাত বাডাইয়া তাহা গ্রহণ করি, এবং তাহার বৌট! না 
ফেলিয়াই অত্যান্ত আদরে তাহা ভক্ষণ করি, আর ভক্তিসহকারে আমাকে যদি কেহ একটি ফুল দেয়, 
তাহা আমার আত্াণ করাই উচিত, পরন্ত তাহাঁও আমি মুখে ফেলিয়া দিই; ফুলের কথা থাকুক, 
যে কোন একটি পত্রও ষদি প্রেমের মছিত কেহ অর্পণ করে-_তাঁহ! তাজাই হউক কি শুষ্কই হউক-__ 
যদি দেখি তাহ! ( সর্বভাবে ) ভক্তির রলে ভরা, তাহা হইলে ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অমৃত সেবন 
করিয়া তুষ্ট হয়, তেমনি এ পত্রটি সুখে ভোজন করিতে আরজ করি । অথবা এমন ঘি হয়, যে একটি 
পঙজজও জোটে না, তবে জলের তো। কোন অভাৰ হয় না? জল যেখাঁনে সেখাঁনে- বিনা মুল্যে 
বিন! পরিশ্রমে পাওয়া যায়, এ জলই দি সর্বস্ব মনে করিয়া ( প্রেমসহকারে ) কেহ আমাকে অর্পণ 
করে, তবে আমি মনে করি সেই ভক্ত আমার জন্য বৈকৃ হইতেও বিশাল মন্দির নির্মাণ 
করিয়া দিল, বৌস্তত হইতেও উজ্জল অলঙ্কারে আমাকে সঙ্জিত করিল; আমি মনে কৰি যেন 
আমার জগ্ক ক্ষীরাবির গায় মনোহর ছুধ্ধের শয্যা রচনা করিল; (৩৯০) 

কপূর, চন্দন, অগ্ুরু ইত্যাদি সুগন্ধের মহামের রচনা কবিয়া সুর্যের স্যাঁয় উজ্জ্বল বতি“কায় হারা 
যেন দীপমালা সাজাইয়] দিল ১ যেন গরুড়ের স্ঠায় বাহন, কল্পতরুর উদ্যান, কামধেছ্ন্ূপ গোধন 
আমাকে দান করিল; যেন অমৃত হইতে ও স্থরম ( রপাল ) বহুপ্রকাঁবের পক্কার আমাকে পন্সিবেশন 
করিল--_ভক্তের এক বিন্দু জলের অর্থ্যে আমার এমনি পরিতোষ হয়! হে কিরীটা, আরও কি 
বলিতে হইবে? তুমি জানো এক কণা চিপিটকের জন্য আমি হদামার বস্ত্রের গ্রন্থি 
খুলিয়াছি। আমি শুধু ভক্তিই জানি, যেখানে ভক্তি আছে সেখানে আমি ছোট বড় বিচার 
করি না। যে কেহ হউক না কেন, আমি তাহার ভাবই গ্রহণ করি। পত্র, পুষ্প, ফল_-_এ নব 
উপাঁদনার উপকরণ মাত্র, “নিল” (নিরুপাধি ) ভক্তিতত্বই আমাকে প্রাপ্ত করায়; অতএব 
ছে অন্ন, শুন, তোমাকে একটি সহঙ্গ উপায় বলিতেছি, তুমি কখনও আশন যনোমন্দিরে 
আমাকে বিস্বত হইও না। 

যংকরোধি যদশ্লাসি যজ্জুহোষি দদাপি যৎ। 
যৎ তপস্তসি কৌস্তেয় তৎ কুরুত্ব মদর্গণম্‌ ॥ ২৭ 

ঘে কোন ব্যাপার (কর্ম ) কদ্দিবে, ঘেকোনদ ভোগ্য (ব্যিয়) উপভ্েগ করিবে, লানা 
প্রকার যবে ঘাহ| ব্রন করিবে, অথবা পান্রবিশেষে যাহা দান কৃরিবে, লেবকক্ষের জীবিকা 
নির্বাহের জন্য যাহ] প্রদান করিবে, তপাদি সাধন বা! ব্রতের অহ্ষ্ঠান করিবে, এ সমস্ত কিস্া”- 
মাছ? স্বাভাবিক ক্ঞাবে আসন! পড়িযে, দে লমত্তই তক্কিাবে আমারই উদ্দেন্তে করিবে । (৪.৯) 


খ্ভূতাপসয়ণের জন্ত নিষপাত! ও ছুন একত হরির! সন্তানের হৃখেয চারিদিকে ঘুরাই্র! হোলি দেও । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬) ঈতা-রানেশয়ী বৃ 


পযস্ এই সব কর্ণ করিযার নঙকধ আধনার অন্তরে নিচ্গেক্র প্ক্ধিও থে না থাকে 
(কর্তৃত্বের অছংকাত্ব থাকিবে না), এই ভাবে দেউ সমস্ত বর্ষ নিঃগেষে আমার হথ্ে 
অর্পণ কথ্িবে। 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ | 
সন্গ্যাসযোগধুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ 
অগ্নিকৃণ্ডে নিক্ষিপ্ত বীন্ধ যেষন অঙ্কুবিত হয় না, তেমশি আমাকে অপ্পণ করিলে এই শুভাগত 
কর্ম ফলপ্রদ হুইবে না। যেটুকু কর্ম অবশিষ্ট থাঁকে, তাহ! সুখছৃঃখক্ধপ ফল গ্রসব কষে এবং ভাছ! 
ভোগ করিবার জন্য একটি দেহধারণ করিতে হয় এ সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করিলে তখনই 
জন্নমরণ শেষ হইবে এবং সঙ্জে সঙ্গে জন্মের সহিত যে কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহারও গ্ধস্ত 
হইবে, সেইজনা হে অজ্ন, তোষাকে এই সহজ সর্যাস-ুক্তি প্রদান করিলাম- যাহাতে 
আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির বিলম্ব না হয়, ইহাতে দেহণদ্ধনে পড়িবে না, হুখছুঃখের সাগরে ভূবিবে 
না, আমারই হখ-ন্ববপে অনায়াসে মিলিত হইবে। 


সমোইহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ২৯ 


যদি প্রশ্ব কর, আমি কেমন? তবে (তাহার উত্তর এই ঘে) আমি সর্বদা সমভাবাপন্ন, আমার 
আপন বা পর এরূপ ভেদভাব নাই; যাহার এইভাবে আমাকে জানিয়া অস্কারের আধার ভাতিঙ়া 
কর্ম করিয়া অন্তরের সহিত আমাকে ভজনা করে, তাহারা দেহ ধারণ করিয়। দেহের ব্যাপার 
করিতেছে দেখ! যায়, পরস্ত তাহারা দেহে থাকে না, আমাতেই অবস্থান করে এবং আষিও সমপ্র- 
ভ'বে তাহাদের হৃদয় ভরিয়া থাকি। সবিষস্তার বটবৃক্ষ ঘেমন বীজ-কিকার মধ্যে থাকে, আর 
বীজ-কণাও ধেমন বটবুক্ষের মধ] থাকে, (৪১০) 
তেমনি আমার ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, শুধু বাহিরের নামেই পার্থক্য, নতুবা! অস্তরের 
বস্তবিচারে আমার ও তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই (তাহারা ও আহি একই), ধার-করা 
অলঙ্কার যেষন শরীরের উপরেই শোভা পায় (উহীতে কোন মমন্ববুদ্ধি থাকে না), তেষনি 
ভাহারাও উদ্ালীন হইয়! দেহধাবপ করে); ফুলের সৌরভ বাযুয় সক্কে চলিয়া গেলে যেষন গন্ধহীন 
ফুলটি বোটার উপর থাকে, তেমনি তাহাদের দেহ আযু শেষ হইবার অপেক্ষাপ্ থাকে; হে পাগুব, 
তাহার সমস্ত অভিযান হভভাবে আন্ধ় হইয়া ( দ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া ) আযাতেই লীন হয়। 
অপি চেত স্ুছরাচারে ভজতে মামনন্যতাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যপ.ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ 
এমনিভাবে _প্রেমপহুকারে ঘে জষানন তঙ্গনা করে, সে যে কোনও জাতির হউক না 
কেন- তাহাকে আর শরীর ধারণ করিতে হয় না) হে হাবীব অজু, আচরণ দেখিতে 
গেলে, সে নিকৃষ্টতম ছ্রাচারী হাক দি ভক্ষিয় খখে সী উৎসর্গ করিয়া থাঁকে। 
অস্ককালের বুদ্ধিই পরনের গতি নিখারণ করিয়া খাকে-লেই বন্য যে শেষকালে আপন, 


১০০ সাধন [৬১তম বর্ধ--.১১৭ সংঙ্যা 
জীবন ভক্তিকেই সমর্পণ কিয়া দেক্স। সে পূর্বে ছুরাচান্ী হইলেও তাহাক্ষে সর্োতম বলিয়। 
স্বানিবে,-_হেমন কেহ ঘদি বলার জলে ডুবিকাও স্ৃত্যমুখে না পড়িয়া জীবিত অবস্থায় তীরে 
উঠিয়া আসে, তাহার যেমন ভুবিয়! যাঁওয়া নিরর্থক বা নিশ্ল হয়, তেষনি অদ্ভে যদি ক্ক্তিকে 
আশ্রয় করা যায় তবে পূর্বকৃত পাঁপ ধৌত হই! যাঁয়; এই জন্য পূর্বে ছুষ্কৃতিকারী (দুষাচারী) হইলেও 
অহ্থতাপতীর্ধে দান করিয়া ভক্ত (শুদ্ধ হৃদয়ে ) স্বভাবে আমার স্বরূপে প্রবেশ করে; (৪২০:% 

তখন তাহার কুল পবিত্র হয়, আভিজাত্য নির্ঘল হয়, এবং তাছাঁর জন্ম নফল হয়, মে তখন 
(কিছু না করিয়াও) সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, তপস্চরণ শেষ করিয়াছে, অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস 
করিয়াছে । আর অধিক কি বলিব? হে পার্থ, আমার উপর যাহার অথণ্ড আস্থা (প্রেম, বিশ্বান ) 
সে সর্বধা কর্মের ঝঞ্চাট উত্তীর্ণ হইয়াছে , হে কিরীটা , সে সমস্ত. মনোবুদ্ধির ব্যাপার এক নিষ্ঠাূপ 
পেটিকায় ভরিয়া আমারই মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে ( রাখিয়া দিয়াছে )। 


+ বন্ধনী সংখ্যাগুলি মুল 'জানেখ্বরী'র অধ্যাপ্রান্তগগত শ্লোকসংখ্য!। 


'ভূমৈৰ সুখম, 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


তোমাতে আমার চিত্ত যুক্ত হ'য়ে থাক 
অহোরাত্র আর সব দিগন্তে মিলাক্‌। 
তুমি যে অনন্ত ! আর আমরা ভূমার 
কাঙাল; বৃতূক্ষু প্রাণ করে হাহাকার 
তাইতো সীমার মাঝে ; অল্পে কোথা সুখ? 
বিত্ত দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে ভরে না তো বুক ! 
স্সেহে-প্রেমে শৃশ্ঠ হিয়। পূর্ণ কভু হয়? 
মৃত্যুর ছায়ায় কাদে মানব-ন্ৃদয় 

অন্তের পিপাসায়। মাটির পিঞ্বে 
বর্গের সে কোন্‌ পাখী গুমরিয়া মরে । 
নিজেরে চিলি না কলে এত হঃখ পাই। 
নিজেরে জানি না ব'লে তূল ক'রে চাই 
যাহ! ছায়, যার মাকে মৃত্যুর কতন। £ 
জানাও, ভূমাতে শুধু আত্মার সান্বনা । 


রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রাচীন ভারত 


অধ্যাপক শ্রীছিজেন্দ্রলাল নাথ 


(১) 

রবীন্দ্রনাথের কাধ্যচেতনার মূলে ঈদুরপ্রসারী 
ও বিচিত্র কল্পনা; কিন্ত নিছক কল্পনার জাল 
বুনেই কবি-প্রতিভা। নিঃশেষিত হয়নি । কালি- 
দাস ও কীটসের মতো তীব্র সৌন্দর্ধাহভূতি তার 
কবি-কল্পনাকে করেছে সমৃদ্ধ, শেলীর মতো সর্ব- 
বন্ধনমুক্ত জীবনের উপলব্ধি তার কাব্যে সঞ্চার 
করেছে প্রচণ্ড আবেগ. দেহের রহস্তে বাধা অদ্ভূত 
জীবনের রুহস্য অনুসন্ধানে তার কাব্য হয়েছে 
তাৎপর্ষময়, চিরস্তনী প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা 
অনতবে তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন 
কালিদাস ও ওয়াডওয়াথের সঙ্গে, প্রেমের 
সপ্ন রূহশ্য বিশ্লেষণে তিনি ত্রাউনিডের সমধর্মী, 
আবার শিশুমনের বহম্য-জগতেও তিনি বিচরণ 
করেছেন পাশ্চাত্য নাট্যকার মেতারলিঙ্ক ও 
বেরিবু মূতৌ। । ববীন্দ্র-মনের এ বিপুল গ্রলার তার 
স্ক্টিতে এনে দিয়েছে বৈচিত্র্য, কিন্তু টৈচিত্র্যই 
রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়, রবীন্দ্র 
সাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে অস্তঃস্তন্ধ ভাব 
গতীবর্তা, আর জগৎ ও জীবনের প্রতি খধি- 
জনোচিত প্রজ্ঞাদৃ্টি। সে অনস্তবিস্তারী দৃষ্টি 
দিয়ে কবি অবিচ্ছির্ সেতু রচন] করেছেন জীবন 
ও মৃত্যুর মধ্যে, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে, ব্্তমান 
ও অতীতের মধ্যে | প্রীচীন ভারতের বিচিত্র 
জীবনধারা! বর্ণনা] করতে গিয়ে তিনি কখনও 
ফিরে আসেন বর্তমান ভারতে, আবার বর্তমান 
ভাঁরতের কর্মচঞ্চল জীবন-প্রবাহের পরিচয় দিকে 
গিয়ে তিনি কল্পনায় ফিরে যান প্রাচীন ভারতের 
স্বথগভীর শাস্তি ও যৌনমহিমায় স্তব্ধ ভাব- 
স্্ীবনে। ববীন্দ্রসাহিত্যে বর্ণিত নে ভারত 

্ৃ 


কর্মে উত্তেজনাহীন, ধর্ম-উপলন্ধিতে প্রশান্ত, 
ও মমুদ্ধিতে জ্যোত্গা-ম্বাত শারদ প্রকৃতির মতোই 
মাধুর্যময়। পে স্বপ্রের ভারত রবীন্দ্-সাহিত্যে কী 
গৌরবদীপ্তি নিয়ে উদ্ভাঙ্িত হ'য়ে উঠেছিল তাই 
এখানে আমাদের আলোচ্য । 
8 

রবীন্দর-দৃর্টিতে জীবন যেমন দেশকাঁলের 
সীষোত্তীর্ণ একটি সক্রিয় সত্তা, তেষনি দেশকেও 
দেখেছেন কবি একটি বিদ্ৃত কালের পটগ্ভুমি” 
কায়। অতীত হ'তে বর্তমানের মধ্য দিয়ে 
দেশ অগ্রদর হয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে । 
প্রাচীন কালে ভারত যখন স্বাধীন ছিল, তখন 
তারতবাসীও ছিল অখণ্ড জীবন-দৃষ্টির অধিকারী । 
কবির সমকাঁলে পরাধীন ভারত হারিয়ে ফেলেছে 
মে অখণ্ড জীবনবোধ, ভার ফলে ভারতের 
বর্তম(ন জীবন শত সহমত তুচ্ছতাবর আঘাতে ধূল্যব- 
লুষ্ঠিত। একটা মহা'ন্‌ জীব্বনাদর্শ হ'তে বর্তমান 
ভাঁরতবাপীর এ মর্মান্তিক ম্মলন রবীন্দ্রনাথের 
ভারতপ্রেমিক কবিচিত্তে জাগিয়েছে হুঃদহু বেদনা- 
বোধ। তাই ' তিনি বার বান পরমশক্তিমান্‌ 
বিশ্বপিতার নিকট প্রার্থনা! করেছেন- বর্তমান 
অধঃপতিত ভারতকে প্রাচীন ভারতের অথণ্ড 
জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে । কবির 
সমগ্র “ৈবেদ্ঠকাব্যে আধুনিক যোহাচ্ছন্র 
ভারতকে প্রাচীন ভারতের সে সম্পূর্ণ জীবন- 
চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবল আকাঙ্ছা 
ধ্বনিত-_গ্রতিধ্বনিত। 

নানা লৌকিক সংস্কায়ে অন্ধ মাছষের জন্টে 
কবির এ মুক্তিত্বপ্র বর্তমান যুগে নতুন নয়। 
রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী ইংরেত্ কবি শেলীও 


৬৩৪ 


বন্ধনমুক্ত ভাব-জগতের হ্বপ্র দেখেছিলেন । বিপ্রবী 
কবির সে জগৎ-চেতনা গগনম্পর্শী কল্পনায় সমৃদ্ধ 
হলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা একট] নিখি- 
শেষ ভাবসত্য বলেই মনে হয়। আবার 
টেনিসনের কা স্বদেশের রূপ গ্রভ বাত্যব ও 
এত নংকীর্ণ যে তাতে কাব্যের উন্মুক্ত প্রসার 
ও বেদনা নেই। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে 
স্বদেশ-চিত্র কবির অখণ্ড জীবলচেতনা ও 
বেদনায় ম্পন্দমান। সে সামগ্রিক জীবনবোধকে 
কাষ্যোচিত উৎকর্ষ দান করেছে বান্তব জীবনের 
বর্ণ বৈচিআয, আবার মাহাত্য দান করেছে 
অপরূপ জীবনের সৌন্দর্য । 

সে মহাজীবনের অধিকারী হয়েছিল প্রাচীন 
ডারত ত্যাগ ও বীর্যের সাধনার ছ্বারা, সমস্ত 
তুচ্ছতা ও গ্লানির উধ্রে” অবস্থান ক'রে, সে শাশ্বত 
জীবনবোধ যুগে যুগে উদ্বোধিত করেছে ভারত- 
বাসীকে একট] আদর্শ জীবনের পিপাপায়। সে 
মৃত্যুপ্ত়ী জীবনের পবিচঘ্ ভোগাকাজ্াহীন 
ইতিহাস-বিশ্রুভ রাজার জীবনে আর খধির 
তপোবনে । বর্তমান ভারতের খণ্ডিত জীবন- 
চেতনা ভাই অনম্ত জীবনের 'অন্ভিজাধী কবি 
চিত্তকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে সে মুক্ত জীবনের 
জন্যে, তাঁরই ব্যপ্ধনা £ 

দাও আমাদের অভয়মন্্ 
অশোকমন্ত্র তব, 
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্ 
দাও গো জীবন নব। 

যে জীবন ছিল ভব তপোবনে, 

ঘে জীবন ছিল তব রাজাসনে, 

মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে 

চিত্ত ভরিয়া লব, 
মৃতাতরণ শঙ্কাহরণ 
দাও নে মন্ত্র তব। 


উদ্বোধন 


সংকীর্ণ জীবন-প্লে আবদ্ধ মানুষের মধো একটা 


[ ৬১তষ বর্ব-_১১শ সংখ্য। 


(৩) 

পরিপূর্ণতার সাঁধনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের 
জীবন-লাধনার  চরমাদর্শ। সেজন্ত বাসী 
স্বাধীনতাকে কবি জীবনের একমাত্র মৃক্তিপথ 
বলে ভাবতে পারেননি । বর্তমান যুগে শ্অর- 
বিদ্দের জীবনে কবি দেখেছিলেন বাস্তবতা ও 
আদর্শের এক অপূর্ব সম্মেলন।_ স্বদেশের 
পরাধীনতার অসহ্‌ বেদন। যেন করেছিল তার 
বন্ধন-অসহিষুণ মনকে বিপ্লবী, তেমনি মানবাত্সীর 
পূর্ণ স্কৃত্তির পথ আবিষ্কারের জন্তে তিনি বরণ 
কবেছিলেন নিঃনঙ্গ-কঠোর তপোত্রত জীবন । 
ভাব ও কর্মের এ দুর্লভ সমন্বয়ই রবীন্দ্রনাথের 
সশ্রদ্ধ অন্তরকে সবলে আকর্ষণ করেছিল শ্রীমর- 
বিদ্দের অখণ্ড জীবন-সাঁধনার দিকে । এ মুক্তি- 
সাধককে নমস্কার জানাতে গিয়ে কবি বলেছেন £ 

আছ জাগি 
পরিপূর্ণ তার তরে সর্ববাধাহীন । 
সেই বিধাতার 
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার 
চেয়েছে দেশের হয়ে অকুগ্ঠ আশায় 
সত্যের গোৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষাষ 
অথগ্ড বিশ্বে ॥ 

এ পরিপূর্ণতার আদর্শে প্রত্যয়ী কবি তাই 
প্রাচীন ভারতে যে স্থির জীবন-মূলোর সন্ধান 
পেয়েছিলেন, তা প্রধানতঃ ভোগস্পৃহাহীন ধর্স- 
বোধ ও ত্যাগের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
আজ এই সভ্যতা-গবিত বিংশ শতাব্বীতে শুধু- 
মাত্র সংকীর্ণ জাতীয়তাঁবোধের প্রেরণায় পৃথিবীর 
বিভিন্ন ক্ষমতালোভী জাতিয় জীবনে নেমে 
এসেছে বিদ্বেষের কালো ছায়া। আর পরিপূর্ণ 
মীক্সবতাঁর উপাসক প্রাচীন ভারত বিশ্বের আর্য 
অনার্য সমস্ত জাতিকে সঙ্গেহে আহ্বান করেছিল 
একটা! মহাজাতি-গঠনের দ্বপ্রে। অতীত 
ড়ারতর এ বিশ্বমৈত্রী-প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হয়ে এ 
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যুগের কবি রবীন্দ্রনাথও সমস্ত বিশ্ববাণীকে সাদর 
আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এ পুণাতূমি ভাবততীর্ঘে। 
কবি-কল্পনায় ভারতলম্্রীর রূপ-পরিকল্পনাও 
সংকীর্ণ দেশকাঁলের সীমারেপার বছ উধ্রে-- 
ভারত-জননী শুধু ভারতবাঁসীতর বন্দিতা মাতা 
নন, তিনি বিশ্বেরও জননী | 
ভারতবর্ষের এ গোৌরবদীপ্ু মৃভি€কল্পনায় 
কবি যদি শুধুমাত্র ভাঁবাবেগের ঘারা চালিত 
হতেন, তাহলে ইতিহাসের সত্যানুসদ্ধিৎহবর 
কাছে তার বিশেষ কোন মূল্য থাকত না। 
কিন্ত ইতিহাস-পাঠকমাত্রই জানেন, স্থদূর অভীতে 
প্রাচীন ভাবতবর্ষই সমস্ত পৃথিবীকে সংস্কৃতি ও 
সভাতার প্রথম আলো দেখিয়েছিল। কবির 
অন্কভূতিতে বিশ্বদেবতা তাই দেখ! দিয়েছেন 
তীর স্বদেশের প্রিয়মৃতি তে £ 
হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি 
দেখা দিলে আজ কী বেশে? 
দেখিস্থ তোমারে পূর্ব গগনে 
দেখিন্ু তোমারে ব্বদেশে। 
বিশ্বনভ্যতাঁর পথণপ্রদর্শক এ প্রাচীন ভারত 
সাময়িকভাবে আজ অধংপত্তিত হলেও কবি 
এতিহাগৌরবমণ্ডিত এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
তাঁর আঁশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হারাঁননি । যে মজল- 
সাধনা ও সত্যোপাসন। প্রাচীন ভারতকে করে- 
ছিল বিশ্ববাঁপীর কাছে বরেণ্য, ভাঁবীকালে সে 
ভারত বিবোধ-বিক্ষু্দষ পৃথিবীর মধ্যে আবার 
এনে দেবে শাস্তির অভয়বাণী £ 
নয়ন মুদিয়া! ভাবীকাল পানে 
চাহিহ্ছ শুনি নিমেষে 
তব মঙ্গঙ্গ বিজয় শঙ্খ 
বাজিছে আমার স্বদেশে । 
(৪) 
শুধু ইতিহাসের বন্ত্-জগতে নয়, সাহিত্যের 
ভাবঘন রদ-গতেও কবি অনুসন্ধান কবেছেল 


রবীন্-সাহিতো প্রান্ীন ভারত 
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প্রাচীন ভারতবর্ষের বিচিত্র রধপ। বেদ” 
উপনিষদের মধ্য দিয়ে ঘে প্রাচীন ' ভারতকে 
দেখ যায়, সে ভারত জ্ঞান ও কর্মে বৃহৎ) "মার 
ক্লাসিক সাহিত্যে যে ভাবতের পরিচয় পাওয়া - 
যায়, সে ভারত সৌন্দর্য ও মাধূর্ষে আনন্দঘন। 
কালিদাসের “কুমারসম্ভব' ও “মেঘদৃত' কাব্যে সে 
সৌন্দর্যের ক্ধগৎ চিত্রিত হয়েছে বিচি বর্ণা" 
লিম্পনে । সে ছিংপা-ত্বেষহীন, লাঁভালাভ ও অ্ম- 
পরাজয়ের সংগ্রামহীন, শাস্তি প্রীতি ও শ্রী পরিপূর্ণ 
জীবন-পরিকল্পনায় ক্লাদিক কবির কল্পনাতিশহ্য 
যে ছিল না, তা জোর ক'রে বলাচলে না। কিন্ত 
সে শান্ত ছন্দে প্রবহমাঁণ জীবন প্রবাহের প্রতি 
শান্ত রসের কৰি রবীন্ত্রনাথের আকর্ষণ সহজাত 
ও ছুমিবার। রবীন্দ্রনাথের এ কাল্পনিক অভীত- 
গ্রীতির ভেতর আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমালোচক 
একট] পলায়নী মনোবৃত্তির ভাব আবিষার 
করবেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ 
অতীত জীবন-প্রীতির মধ্যেই নিছিত আছে-- 
রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের একটা অভ্রান্ত লংকেত। 
কোন সময়ে হালকা হাঁদির বুদ্বদের মধ্য দিয়ে, 
আবার কোন সময় মেঘমন্দ্র-শবিিত ছন্দ ও গম্ভীর 
শব্ধ-বিস্তাসের মধ্যে কবি তার নে ধ্যানের 
ভারতকে মূর্ত ক'রে তৃলেছেন ব্ছ কাব্য ও 
কবিতায় । 

স্থগতীর এতিহ্গ্রীতি নিয়ে এ ধরনের রস- 
সমৃদ্ধ কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল । একজন ববীন্্র- 
সমালোচক সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন £1,008- 
9110 বু 101511)9, (00101779018 বা 19588-এব 
099 ৮০ ৮06 01:60890 000-এর মত বিখ্যাত 
রোমান্টিক কবিতাম্বও রবীক্রনাথের এ শ্রেণীর 
কাব্যের রসের দীঞ্চি বা কল্পনার সমগ্রতা নেই । 
(ষ্টব্য £ রবীন্ত্রনাথ ॥ তঃস্মবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ) 

'মানলী'র অন্তর্গত “মেঘদৃক্ত' কবিতায় ভেতর 
কৃষি জীবন্ত ক'রে তুবেছেন ষন্দাক্রান্ত ছন্দে 
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প্রবাহিত ফাঁজিদাসের প্রাচীন ভারতকে, আর 
'যনা'র দ্বপ্র' কবিতায় প্রাচীন উজ্জয়িনীতে 
কবির মানম অভিসার অপরূপ কাব্য-সৌ নদর্ধে 
মণ্ডিত হয়েছে। কিন্ত উভয় কবিতাতেই দেখি 
বর্তমানের বাস্তব আঘাতে কবির স্বপ্ন-কল্পনা 
হয়েছে খণ্ডিত, আর এ শ্বপ্রভঙ্গের বেদনা একটা 
মর্মান্তিক আর্তনাদের মধ্য দিসে লাঁভ করেছে 
করুণ পরিসমাপ্তি । কবি-অস্তারের এ বেদনার 
হাহাকার পাঠকের সংবেদনশীল অস্তরেও ফেলে 
ধেগনার একটা দীর্ঘ ছায়া | 

রবীন্্র-কাব্যে গ্রেমাজভূতিকেও বিস্তৃতি 
দিয়েছে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যপুরাণ-বণিত 
চিরস্তন প্রেমকাহিনী । প্রথম যুগের কাব্য- 
কবিতায় কবি সে স্থগ্রাচীন প্রেম-কাহিনীকে 
সবিষ্তার রূপ দিয়ে যেন আত্মতৃপ্তি অনুভব 
করেছেন, আর প্রেমকাব্য-রচনাঁর শেষ পর্যায়ে 
সে বিশ্বত অতীতের প্রেমাহ্থভূতিকে অপির্বচনীয় 
সৌন্দর্ধে রূপাস্তরিত করেছেন শুধুমাত্র তুক্ম 
ব্যঞ্নার সাহায্যে। “মহুয়া কাবোর “সাগরিকা” 
কবিত1 হ'তে শ্তধু একটি মাত্র উদাহরণ দেব। 
সংশয়ের স্তরোত্তীর্ণ বালিসুন্দরী নবাগত ভারত- 
পুরুষের দিকে ঘখন অঙন্থরাগের দৃষ্টিতে চাইল, 
সে দৃষ্টিকে তুলনা করেছেন কৰি ধূর্জটির মুখের 
পানে পার্বতীর হাসির সঙ্গে। এ অবস্থায় এর 
চাইতে চমৎকার ইঙ্গিতময় অনুবাগের বর্ণন! 
ঘৌধ হয় আর হ'তে পারত না। শুধু এ কবিতায় 
কেন, কবির শেধ পর্যায়ের আরও বনু প্রেম- 
কবিতায় কবি প্রেমাহ্ভূতিকে মাধুর্য ও গভীরতা 
দান করেছেন প্রাচীন ভারতের আরও বহু 
প্রেম-চিজ্রেন্ প্রেক্ষাপটে | 

(৫) 

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে জাগরপোন্ুখ নবীন 
ভারতেন পরিচন্ঈ-সাধনের প্রয়াপ লক্ষ্য করা যায় 
রৰীক্রনাথের “স্বদেশ' নামক গ্রন্থে । দেশে তখন 


উদ্বোধন 
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জাতীয়তাবোধের উম্মত বস্তা প্রবাহিত হয়েছে। 
নেতারা “পোলিটিকাল এজিটেশন* ক'রে 
অত্যাচ্গাতথী বিদেশী শানকেত্র কাছ থেকে 
খাধীনত! আদায় করতে ন্যণ্তড। কিন্তু দূরদর্শা 
রবীন্দ্রনাথ অস্থভব করলেন শুধুমাত্র উদ্দীপনা, 
উত্তেজনা ও আন্দোলনের সাহাঘ্যে প্রক্কত 
স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না, প্রক্কত জাতীয় 
মুক্তির জন্তে চাই-_ প্রথমে উত্তে্জনাহীন গভীর 
শ্বদেশ-চিন্তা ও গঠনমূলক কাজ। এতিহুভষ্ 
জাতির পক্ষে একটা! নতুন জাতীয় জীবনের সৌধ 
নির্মাণ করবার চেষ্টা শূন্যে ফুলের ফসল ফলাবার 
ইচ্ছার মতোই অর্থহীন। সেজন্য বধীন্্রনীথ 
সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েও শেষ পর্যস্ত সে আন্দোলন হ'তে সরে 
দাঁড়ালেন। জীবনের এ পথ-পরিবর্তন কোন 
ভীরুতার ফলে নয়, বরং নতুন ভাবান্দোলনের 
সাহায্যে জাতীয় চিত্তে নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার 
প্রেরণাকে একটা বলিষ্ঠ ভিত্তির ওপর স্থাপন 
করবার উদ্দেশ্যে। জাতীয় জীবনের শক্তি ও 
বলের উৎস খুঁজে পেলেন তিনি প্রাচীন ভারতের 
স্থির জীবনাদর্শের মধ্যে। সে ভারত জ্ঞানে কর্মে 
ও চিন্তায় মহান্‌, বীর্ধে ক্ষমায় প্রেমে তেজোদীপ্ু, 
ভোগে সংযমে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ জীবন- 
চেতনার আশ্রয়স্থল। সে ভারতের পরিচয় 
তুলে ধরলেন তিনি “ম্বদেশ” গ্রন্থের অন্তর্গত 'নৃতন 
ও পুরাতন", "নব্বর্ধ', “ভারতবর্ষের ইতিহাস, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা” 'ত্রাহ্ধণ' প্রভৃতি 
স্থচিস্তিত প্রবন্ধে। স্বদেশ-চেতনার একটা নতুন 
রূপ দেখ! গেল এ সমস্ত প্রবন্ধে । শক্তিমান্‌ প্রকাশ- 
ভল্গীর মধ্য দিয়ে তিনি দেখালেন, কী ধর্মপ্রেরণীয়, 
কী সমাজচিস্তায়, কী বাষ্ুচিস্তায়-*প্রাচীন ভারত 
আধুনিক মুরোপ হ'তে কোন অংশেই হীন ছিলনা, 
বরং লে সুদুর অতীতে ভারতীয় সংস্কাতি 
আলো বিকীর্ণ করেছে সমন্য পৃথিবীতে । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ] 


বর্তমান যুরোগ কর্ষসফলতাঁকেই জীবনের 
চরম লক্ষ্য বলে অনুভব করেছে, তাই 
অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়ামেই তার আনন্দ, অআষ্টা 
ও স্থাষ্টি সম্পর্কে ঘুরোপের কৌতৃহল সীমাবদ্ধ । 
কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন তারতবর্ষ তদ। 
নীষ্তন পৃথিবীর চাঞ্চল্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, 
তাই বহিঃসংঘাতহীন অচঞ্চল চিত্তে অন্তর্জগতের 
গভীর রহম্ত অন্সন্ধানে তৎপর হয়েছিল। 
ভারতের এ আম্তর সাধনার পরিচয়-প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ বলেন £ 

"জগৎ যেমন অসীম, মানবের আত্মাও তেমনি 
অসীম, ধারা সেই অনাবিষ্কত অস্তর্দেশের পথ 
অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁরা ষে নতুন কোন সতা, 
নতুন আনন্দ লাভ করেননি, তাহ] নিতান্ত 
অবিশ্বাসীর কথা ।, 

ভারতবর্ষ স্থখ চায়নি, সন্তোষ চেয়েছিল; 
তাহা পেয়েওছে, এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তাঁর 
প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে ।: 

এ স্ক্ অন্তর্জগতের অনুসন্ধানী প্রাচীন 
ভারতীয় মন যে জীবনবিমুখ ছিল--পাশ্চাত্য 
সভ্যতীবিলাীর এ আধুনিক বিশ্বীস ষে শুধু 
অশ্রদ্ধেয় নয়, অসত্যও- মহাভারতের জীবন- 
পরিচয় বিশ্লেষণ ক'রে রবীক্জনাথ তা প্রমাণ 
করেছেন £ 

এক মহাভারত পডলেই দেখতে পাওয়া 
ঘাঁয়, আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের 
আবেগ কত বলবান্‌ছিল! তাঁর মধ্যে কত 
পরিবর্তন, কত সমাজ-বিপ্রবং কত বিরোধী 
শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া ঘায়। সে সমাজে 
একদিকে লোভ, হিংসা, ভয়, দ্বেব, অসংযত 
অহংকার--অন্তদিকে বিনয়, বীরত্, আত্মবিসর্জন, 
উদার মহত্ব এবং অপুর্ব সাধুভাব মন্ুয্য-চবিজকে 
সর্বদা জাগ্রত ক'রে, মখিত ক'রে রেখেছিল ।..* 
লেই বিপ্লব-সংক্ষুন্ধ বিচিত্র মনোবৃদ্ধির সংঘাত 


রখীজ-দাহিত্যে প্রা্ীন ভারত 


৬৩৭ 


হবার সর্বদা-জাগ্রত শক্তিপুর্ণ সমাজের মধ্ো 
আমাদের প্রাচীন ব্যটোরস্ক, শালগ্রাংশু সভ্যতা 
উন্নত মন্তকে বিহার ক'রত । 

একটা উদার শাস্তি ও অচঞ্চল শবতাই ছিল 
প্রান ভারতীয় জীবনের সকল শক্তির মূলে। 
নববর্ষে কবি নবীন ভারতকে মেই অস্তঃতাক 
প্রাচীন ভারতের বলিষ্ঠ জীবন-চেতনাব বাণী 
উপলব্ধি করবার জন্তে অনুপ্রাণিত করেছেন 
সরল ভাষায় £ 

যাহা আমাদের সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ধ, 
তাহা বলিষ্ট-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষু), উপবাস- 
ব্রতধাধী, তাহার রুশ পঞ্জরের অত্যান্তরে প্রাচীন 
তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি 
এখনও জলিতেছে ৷ .."এই সঙ্গী-হীন নিভৃতবাসী 
ভারতব্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তন্ধ তাহা 
উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস 
করিব না, ঘাহ] বিদেশের বিপুল বিলাস- 
সামগ্রীকে জক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে--তাহাকে 
দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না, করজোড়ে 
তাহার সম্মূধে আসিয়া উপবেশন কৰিব, এবং 
নিঃসন্দেছে তাহার পদধূলি যাথায় তুলিয়া স্তন্ধ- 
ভাবে গৃহে আসিয়া চিস্তা করিব ।, 

ভারতীয় মুক্তি ও যুরোপের £99৭০2-এর 
তাৎপর্য ব্যাখা! করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন £ 
“এই যে কর্মের বাশনা, জনপংঘের সংঘাত ও 
জিগীবার উত্তেজনা হইতে যুক্তি_ই্হাই সমস্ত 
ভারতবর্ষকে ব্রহ্ষের পথে ভয়হীন, শোকহীন, 
মৃত্যুহীন, পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে । 
যুরোপ যাকে “ফ্রীডম্” বলে সে মুক্তি ইহাপ় কাছে 
নিতান্তই ক্ষীণ; সেমুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু 
তাছ! স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠর- তাহা পরেধ প্রতি 
অন্ধ; তাহা ধর্মকে নিজের সমতুল্য মনে কয়ে না 
এবং সত্যকে নিজের দালত্বে বিকৃত করিতে 
চাহে ।-..এই দানবীয় “হীভম্” কোন কালে 


৬৬৮ 


ভারতবর্ষের তপশ্তার চরষ বিষয় ছিল ন1।'"" 
এষ “ফ্রীভমের? চেয়ে উন্নততর--হিশালতর যে 
মহ্ত্ব-ষে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, 
তাহা যদি পুনরায় আমরা সমাজের মধ্যে আবাহন 
করিয়া আনি--অস্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, 
তবে তারতবর্ষের নগ্ন চরণেব ধূলিপাঁতে পৃথিবীর 
বড় বড় রাঁজমুকুট পবিত্র হইবে।” 

এ গোৌরবদীপ্ত প্রাচীন ভারতের মাহাত্মা 
উপলব্ধি ক'রে কবি প্রত্যয়ান্বিত হলেন নবীন 
ভারতের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে। এত প্রাচীন ও 
মৃত্যুগ্তয় জীবনাদর্শের অধিকারী যে দেশ, সে 


দেশের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় স্থনিশ্চিত। ১৩০৯ 


উদ্বোধন 


[৬১তম ব্ধ--১১শ সংখ্যা 


সালের নববর্ষে শান্তিনিকেতনে ভারতের ভবিষ্ৎ 
বিষষ্বে তিনি যে অভয়বাণী প্রচার করলেন, 
উত্তবকালে রাঁজনৈতিক মুক্তির দিক দিয়ে অস্যত: 
ত। সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে £ 

জয় হইবে, ভারতবর্ধের জয় হইবে। যে 
ভাবত প্রাচীন, যাহা গ্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহ 
উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে।” 

প্রাচীন ভারত-চিন্তা রবীন্দ্রনাথের হ্থদুর- 
প্রদারী ও রোমাটিক ভাষ-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত 
ক'রে শুধুমাত্র তার কাব্যকেই সমৃদ্ধ করেনি, 
দেশের মননশীল চিস্তাকেও জাগরিত করেছে 
একট বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিস্ততের অভিমুখে । 


ন্র্য-প্রণাম 


শ্রীশুভ গুপ্ত 


প্রভাতের স্পর্শ লাগে ঘুম-ভাঙা চোখে, 

হে তপন, জীবনের হে দ্বর্ণ-দিশারী ! 
ভাঙো ভাঙে মৃঢ ম্বপ্প অবচেতনার, 

এ অনহ ক্লান্তি হ'তে ত্রাণ করে! মিতা, 
প্রাণের আকাশে দাও গানের আলোক । 
কিছু তে বুঝি না বন্ধু, কোথায় বেদনা, 
কোথায় মৃত্যুর মন্ত্র জপে অন্ধকার, 
বারংবার পরাজিত অবসহ্গ দেছে 

ছুঃখদাহে প্রদীপের জেলেছি যে শিখা, 
তাহারে নিভাতে চায় সে কোন্‌ নির্ময, 
অস্তরের অস্তঃশায়ী কোন্‌ মৃত্যুদূত 

দেছ হ'তে মল হ'তে উধ্বে”তুলে নাও, 
তোমারি বিমল জ্যোতি আত্মার আত্মীয়, 
মেঘ-মমান আবরণ দূর করো তার, 

বুকে টেনে করো! তারে তোমারি শ্বকীয়। 


শ্্রীন্বরেন্্রনাথ চক্রবর্তা 


শীরামকঞ্দেব ৫৫এ, স্যামপুক্র স্বীট-স্থিত 
বনে এসে চিকিৎসার্থ ছুই মাঁস নয় দিল 
অবস্থান করেন ॥ এই বাটীতে তার দিব্য লীলার 
বনু বিবরণী “কথামত”, “লীলাপ্রপঙ্গ» 'পুি, 
প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে সবিষ্তার লিপিবদ্ধ 
বয়েছে। আমর1 এ সকল বিবরণীর মাঁজ কয়েকটি 
এখানে অন্থধ্যান ক'রে পরিতৃপ্ধ হব। 

শুভাগমন 


১৮৮৫ থুষ্টান্ধে জুন মাসের প্রথমাধে পরম- 
হংসদেবের গলরোগের স্ুত্রপাত হয় । সেপ্টেম্বর 
মাসে রোগ কঠিন আকার ধারণ করে। 

ভক্তগণ তখন স্ুবিজ্ঞ ডাক্তার দ্বার! 
চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় আঁনয়নের 
স”্কল্পা করেন। ঠাকুরের নির্দেশমত বাগবাজার 
অঞ্চলে গঙ্গার সন্গিকটে হুর্গাচরণ মুখাজা স্ট্রীট 
নবনিমিত একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়। ২৬শে 
সেপ্টেম্বর ( ১১ই আশ্বিন, ১২৯২ পন ), শনিবার 
সকালে তিনি এই বাড়িতে আগমন করেন। 
গঙ্গাতীরে কালীবাড়ির স্থবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও 
মনোরম উদ্যান-সংলগ্ন গৃহে বদবাসে অভ্যন্ত ঠাকুর 
দ্বল্পপরিসর এই বাড়িতে প্রবেশ ক'রে অত্যন্ত 
অস্বাচ্ছদ্ধ্য বোধ করেন, এবং তৎক্ষণাৎ এ বাড়ি 
থেকে পদত্রজেই ভক্তগণসঙ্গে শ্রীধুক্ত বলরাম 
বন্ধর ভবনে উপস্থিত হন। তখন সকাল প্রায় 
নয়টা । কলকাতায় মনোমত বাড়ি না পাওয়ু] 
পর্বস্ত বলরামবাবুর অনুরোধে ঠাকুর তার ভবনেই 
থাকতে লম্মভ হলেন। 

ভকগণ উপযুক্ত বাড়ি অন্গসন্ধান করতে 
লাগলেন এবং ব্লরাষ-মন্দিয়ে প্রসিদ্ধ কবিরাজ- 
গণকে আ্বাহ্বান করলেন । গজাপ্রমাদ পেন, 


গোপীমোহুন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রমূখ 
বিশিষ্ট বৈদ্গণ ঠাকুরকে পরীক্ষা করলেন । তাদের 
কাছে বিশেষ আশ! না পেয়ে ভক্তগণ হোষিও- 
প]াথি-মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করানো যুক্তি- 
যুক্ত বিবেচনা করেন। 

শ্তামপুকুরের মধ্যে বাড়ী হইল স্থির। 

যাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির ॥ 

দ্বিতল মহুল বাড়ী মাস ভাড়া ধার্ধ। 

গৃহন্বামী নামজাদা শিবু ভট্টাচার্য ॥_পুঁথি 

এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীযুক্ত কাঁলীপদ ঘোষের 
চেষ্টায় ৫৫ (বর্তমান ৫৫এ ), শ্টামপুকুর স্্রাটে 
একটি দ্বিতল বাড়ি ভাড়া পাওয়া ধায় । প্ীরাম- 
কুষ্ণদেব ২রা অক্টোবর, ১৭ই আশ্বিন শুক্রবার 
সন্ধ্যার পর ভক্-সেবকগণলহ এই বাড়িতে 
শুভাগমন করেন । 

শ্যামপুকুব-বাটী 

শ্রীরামরুঞ্দেবের অবস্থানকালে হামপুকুর- 
বাটা ফেক্ষপ ছিল তার বিশদ বর্ণন। “লীলাগ্রন্জে” 
( দিব্যভাব-খণ্ডে ) পাওয়। যায়। 

বর্তমানে এই বাড়ির অনেক: ' পরিবর্তন 
চোখে পড়ে | বাড়িটি ৫৫এ এবং ৫৫বি--ছুই 
ভাগে বিভক্ত । প্রথমোক্ত ভাগে ঠাকুর থাক- 
তেন। উঠানে ছুই ভাগের মাঝখানে এখন টিনের 
একটি উচ্চ প্রাচীর দেখা যায়। ৫৫এ অংশের 
দ্বিতলে যাবার জন্য পৃথক পি'ড়ি নিষিত হয়েছে । 
বাড়িতে প্রবেশ করলে বাম দিকে এ লিড়ি 
পড়ে। এ নিড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে বৈঠকখানা- 
ঘরে (ঠাকুষ এই খরে ধাকতেন ) খাঁওয়া যায়। 
এই ঘরটি পূর্ব প্রশস্ত নেই, একাধিক কক্ষে 
পরিণত হয়েছে । 


৬6৯ 


জ্যোতিঃপথে গমন 
স্তামপুকুর-বাটাতে শ্ীয়ামকফ্চদেবের আগমনের 
পক্ষকাল মধ্যেই শারদীয় মহাপুজা সমাগত হ'ল। 
সকলেই আনলে মত, কিস্ত ঠাকুরের সেবক- 
তক্তগণ গভীর বিষাঁদগ্রস্ত, কারণ 
“জবাব দিয়াছে চিকিৎসকের নিচয়। 
প্রভুর অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্োর নয় ॥-_ পুথি 
ভীবামকষ্চদেবের আশীর্বাদ ও আজ্ঞা নিয়ে 
ভক্তগ্রবর সুরেজ মিত্র সিমলায় নিজ গৃহে 
প্রতিমায় দেবীর মহাপুজার সংকল্প করেছেন। 
মহানবমী-বিহিত পৃজাদি যথারীতি স্সম্পন্ন 
হ'ল। মহাসমারোহে তিন দিন আনন্দময়ীর 
পৃর্জী করেও সুরেন্দ্রের চিত্তে আনন্দ নেই। 
নবমীপৃজার দিন সন্ধ্যা সাতটা সাঁড়ে সাত- 
টার সময় তিনি যুক্তকরে গ্রতিমার সম্মুখে 
বিষপ্নভাবে গড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন। 
“মা, মা বলে ব্যাকুল হয়ে কাদছেন। নয়ন- 
জলে তাঁর গগ্ডদেশ ভেসে যাচ্ছে । তিনি কেবলই 
ভাবছেন-_ ঠাকুর স্থস্থ থাকলে তার গৃছে শুভা 
গমন করতেন। তীকে নিয়ে মহাপুজায় কতই 
না আনন্দোত্মব হ'ত। কিস্ত হায়। তিনি 
আজ শঘ্যাশায়ী, কাছেই আছেন, অথচ আনতে 
পাঁরছেন না । 
“বেজ সমানভাবে আছে দাড়াইয়া । 
প্রভুন্ন মোছন মূর্তি মনে খিয়াইয়া ! 
এষন সময় তেছ দেখিবারে পাঁন। 
প্রতিমার মধ্যে প্রভূ নিজে অধিষ্ঠান ॥,_পুথি 
এদিকে শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামক্ষদেৰ 
ভক্তগণসঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গাি করতে করতে ঠিক 
এ সময়ে ছঠাৎ সসাধিষখ্ব ছলেন। কিছুকাল 
পরে স্যাধিভঙ্গ হ'লে তিনি উপস্থিত ভক্ত- 
গণকে আপনার অদ্ভুত দর্শন ও অনুভূতির কথা 
হ্ললেন ; এখান ছতে স্থসেজ্জের বাড়ী পর্যস্ত 
কাকটা জ্বোতির রাস্তা খুলে গেল। দেখলাম, 


উদ্বোধন 


[ ৬১য বর্য--১১শ বংখ্যা 


তার তক্তিতে প্রতিযায় যার আবেশ হয়েছে৷ 
দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপযালা জেলে 
দেওয়া হয়েছে, আর স্থরেজ বাকুল স্দয়ে "মা, ম!' 
ব'লে কাদছে। 

এদিন স্থরেন্রের গৃহে ভক্তবর্গের নিমন্ত্রণ 
ছিল। তাই ঠাকুর তাদের বললেন, “তোমরা 
সকলে এখনই তার বাড়ী যাঁও। তোমাঁদের 
দেখলে তার প্রাণ শীতল হবে|, 

পরদিবস বিজয়া দশমী, ১৮ই অক্টোবর । 
সকাল আটটার লময় ঠাকুর বিছানায় 
উপবিষ্ট । শ্রীযুক্ত মাষ্টার, নবগোপাল প্রভৃতি 
অনেকগুলি ভক্ত উপস্থিত | বাঁড়ি থেকে স্থরেন্ত্র 
ঠাকুরের নিকট পালিয়ে এলেন। আজ মা 
দুর্গাকে বিসর্জন দিতে হবে, তাই তাঁর মন খুবই 
থারাপ। তাকে লাস্বনা দিয়ে ঠাকুর বলছেন : 
“মা হয়ে থাকুন।' তার তীত্র আর্ত ও 
ব্যাকুলতা দেখে শ্রীরামকষ্চ অশ্রু বিসর্জন 
করছেন। পূর্বদিনের দর্শনের কথা! তিনি 
স্থরেন্্রকে বললেন £ “কাল ৭টা এটার লূষন 
ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর- 
প্রতিমা রয়েছেন, এখানে ওখানে এক হযে 
আছে। যেন একট1 আলোর জোত দছু'জায়গার 
মাঝখানে বইছে ! 

স্থরেন্্র বললেন ; আমি তখন ঠাকুরদালানে 
“মা, মা" বলে ভাকছি। মনে উঠল-_মা 
বলছেন, “আমি আবার আসবে] ।' 

বিজয়ের দর্শন-কথা 

'ত্রাহ্মধর্ম-প্রচারক বিজদ্ন এখন। 

নানা দেশ নানা তীর্থ করিম ভ্রমণ | 

উপনীত এবে তেঁহু সহর ভিতরে। 

আজি হেথা শ্রগ্রভুর দরশন তয়ে 1 পুথি 

আীদুক বিজয় গোস্বামী স্টামপুকুর-বাচীতে 
জীরাষকঞ্চদেবকে দর্পন করতে এসেছেন । নসঙ্ষে 
কয়েকজন ব্রা্মভক্ত। গোস্বামীজী চাকায় 


অগ্রন্থাস্গ,: ১৩৬৬]: 
অনেক দিন ছিলেন সম্প্রতি পশ্চিষে বছ তীর্থ 
ভ্রমণ কাব কলকাতায় এসেছেন । সেদিন 
রবিষার, ১০ই কার্তিক, ২৫শে অক্টোবর । বেলা 
প্রা শটা ওঃট| | জীধুক্ত নরেন্দ্র, ষহিমা 
চক্রতর্তা, নবগোপাল, জাটু, ছোঁট নবেন্্র 
মাষ্টার ভূপতি প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত। 
অনেক দ্িণ পরে গোস্বামীজীন সাক্ষাৎলাতে 
সকলেই আনন্দিত। 

শ্রীযুক্ত মহিমা! চক্রবর্তী বিজন্বরুষ্ককে তার 
তীর্ঘন্রমণের বৃত্তাস্ত জিজ্ঞালা করলেন : মহাশয়, 
তীর্থ করে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, 
এখন কি দেখলেন, বলুন । 
উত্তরে বিজয় বললেন £ কি বলবো? দেখছি, 
যেখানে এখন বসে আছি, এইখানেই সব। কেবঙ্গ 
মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এরই এক 
আনা কি ছু*ঃ আনা, কোথাও চার আনা, এই 
পর্মস্ত। এইখানেই পুর্ণ ঘোল আন! দেখছি। 
প্রসঙ্গত: তিনি আরও বললেন : ঢাকায় একে 

( পরমহংলদেবকে ) দেখেছি ! গা ছুয়ে ।* 

ঢাকায় অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত বিজয় একদিন 
ঘরে খিল দিয়ে ধ্যান করছিলেন, সেই সময়ে 
ভিনি অভাবনীয়রূপে শ্রীরামকফ্দেবের সাক্ষাৎ 
দর্শন লাভ করেন। তাঁর এন্ষপ দর্শন মাথার 
খেধাল ন1 সত্য, তা পরীক্গ! করার জন্য তিনি 
ঠাকুরের অঙ্গপ্রতাঙ্গ টিপে ভালতাবে দেখেন 
এবং এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। 

সেই কথাই তিনি আজ যুক্তকণ্ঠে তক্তগণ- 
নমক্ষে আ্রীরাহকফদেবকে বললেন: আমি 
আপনাকে ঢাকাতে এই জাকারে দর্শন করেছি, 
এট শরীরে! 

একদিন নিরজনে ঢাকায় যখন। 

আপনারে সশরীরে কৈচ্ছ দরশন ৪--পু'খি 


₹ 'খাদৃত'--১ম ভাগ, ১৬৭ খও হইব । 


সটাহপুকুঙ্গ'বাটীতে শ্ীরামরুক 
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ঠাক্র এ কথা 'ভমে: হাসছে হাজতে 
বজলেন-.দে তবে জার একজন 1. 

বিজয় করযোঁড়ে বললেন ১ ধরা না ছিলে ধা 
শক্ত। এইখানেই বোল আনা, বুঝেছি আপনি 
কে? আর বলতে হবে না! 

শ্রীবামরুষ্। ভাবস্থ হ'য়ে গদ্গদকণ্ঠে বল” 
লেন__“যদি তা হয়ে থাকে, তো! ভাই? । 

বিজয়রুষ* “বুঝেছি? । 

এত বলি চক্ষে বারি প্রেমে গদ হায়ে। 

অভয্র-চরণযূলে পড়িল! লুটিয়ে ॥ 

নিরখিয়া তাহা প্রভূ হইয়া কেমন। 

বিহ্বয়ের বক্ষে দিলা দক্ষিণ চরণ ॥ 

এখন ঈশ্বরাবেশে বাহ আর নাই। 

পুত্তলিকাবৎ জড় জগৎ-গৌপাই ॥-_ পুঁথি 

ঠাঙ্কুরের দিব্য প্রেমাবেশ ও ভাবাবন্থা দি, 
ক'রে উপস্থিত ভক্তগণেরও অনেকের ভাব হ'ল।. 
ভাবে কেউ কাদছেন, কেউ বা সব করছেন। 
সকলেই একদৃষ্টে ঠাকুরের দ্বিকে চেয়ে আছেন। 


মিশরের দর্শন-কথা 


আপিয়া জুটিল এক ত্যাগী যোগিবর । 

শ্যামল বরণ চক্ষু ভাগর ভাগ ॥ 

কোট-পেন্ট,লন-পরা টুপি আছে শিরে। 

চাপ দাড়ি হাতে ছড়ি হছাসি অধরে 

ভিতরে কৌপীন তার বাসে আচ্ছাদ্। 

বাহিক দেখিতে এক বাবুর মতন ॥ 

স্বভাবে চবিতে কিস্ত যোগীর আচাক্ষ। 

উপাধিতে মিশ্র তিনি প্রত নাম তার ।-_পু'খি 

৩১শে অক্টোখবর, ১৬ই কার্তিক, শনিধার | 
বেল! প্রায় ১১ট1। শ্য়ুক নরেন্দ্র, মাটন, ছোট 
নরেন প্রন্থৃতি তজগণ উপক্থিত। লোকমুখে 
প্রীরামক্কঞদেবের নিসা শ্রথণ ক'রে ভ্রীতৃত 
প্রভৃদয়াল হিশ্র তাকে শ্রামপুকুর-যাটীতে শনি 
করতে এসেছেন। ইনি একজন. টান কক, 


৬$১ 
-কোয়েকার” (90081: ) সম্প্রদায়তূক্ত | এর 


জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে । কয়েক পুরুষ পূর্বে 
এ'রা কান্তকুন্ধ ত্রার্ঘণ ছিলেন। 
প্রভূদয়াল গ্রীই-ধর্মাবলম্ী হলেও নিত্য 


যোগ অজভ্যাপ করতেন। একপ যোগ- 
সাধনের ফলে তার জ্যোতি-দর্শন হয়েছিল। 
পুরুষ-পরস্পরাগত চালচলন তিনি সফতে ধরে 
রেখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্‌ ছিলেন 
এবং হ্ছপাকে নিত্য হুবিয্যান্্ গ্রহণ করতেন। 


যাঁছোক, প্রীরামরুাদেবকে দর্শন ক'রে ম্শ্রি 
পরম আহলাদিত হলেন) একবার গিরিগহায় 
নিভৃতে ধ্যানকালে তিনি এক অপূর্ব সৌম্যমৃতি 
মহাপুরুষের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। সেই 
মতি তার হৃদয়ে হুম্পষ্ট অঙ্কিত ছিল। ঠাঁকুরকে 
দর্শনষাজ্ই তিনি চিনতে পারলেন ইনিই সেই 
পৌষা পুরুষ। 

হদয়ে অস্কিত ছবি সদা জাগে মনে । 

আর ন। রেখিতে পায় বসিলে ধিয়ানে | 

অনিমিধ আঁখি মিশ্র দেখিবারে পায়। 

ধানে দেখা সেই মুতি এই প্রভূ রায়।-_পু'থি 

বিশ্ব শ্রসঙ্গক্রমে গদ্গদকণে সমাগত ভক্ত 
গণকে খুললেন ; আপনার একে (শ্রীরাম- 
কফফে) চিনতে পারছেন না। আমি আগে 
থেকে একে দেখেছি-_এখন সাক্ষাৎ দেখছি। 
গ্ষেখেছিলাম--একটি বাগান, উনি উপরে আসনে 
হলে আচ্চেন ; যেঝের উপর আর একজন ব'সে 
আছেন) তিনি তত ৪3009 (উন্নত) নন |, 

জীরাষকফদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
'তুষি কিছু দেখতে পাও ?, 

মিশ্র বলনেন-_“াজা, বাড়িতে বখন ছিত্বাম 
তখন থেকে জ্যোত্তি হর্খন হু'ত। তারপর 
খিশুকে দর্শন করেছি ।* 


“কখামৃত' ৪ধ ভাগ, ৩৭ খওড। 


উদ্ধোধন 


[ ৬১য বর্-”১১শ সংখ্যা 


যোগিবরে প্রভূ বায় করি নিরীক্ণ। 

দীড়াইয়। সমাধিতে হইল মগন ॥- পুঁথি 

ঠাকুর হিশ্রের কথ শুনে বিশুর ভাবারেশে 
আবিষ্ট হ'য়ে গভীর সমাধিতে মগ হলেন। অল্প- 
ক্ষণ পরে তিনি কিঞ্চিৎ প্রব্তিস্থ হলেন এবং 
মিশ্রকে দেখে আনন্দে হাস্ত করতে লাগলেন। 
ঠাকুর এরূপ অর্ধবাহাদশায় মিশরের সঙ্ষে করবার 
( ৪1)810 1800 ) করছেন এবং সহাশ্তে তাঁকে 
বলছেন-__তৃমি ঘ! চাইছ তা হ'য়ে যাবে।” 

মিশ্র তখন যুক্তকরে পরম আবেগ ও ভক্তি- 
ভরে ঠাকুরকে বললেন-_-'আষি সেদিন থেকে 
মন, শরীর--সব আপনাকে দিয়েছি 1, 
সরল অন্তরে যেবা চায় ভগবানে। 
সেই সেআসিয়া জুটে প্রভূর সদনে ॥-_-পু'খি, 

ডাঃ সরকারকে কৃপা 

জীরামকৃষ্খদেব চিকিৎপার্থ শ্যামপুকুবে আগ- 
মন করলে ভক্তগণ ভাক্তার মহেজ্জলাল সরকারের 
উপর তীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করেন । মথুব- 
বাবুর জীবদ্দশায় তাঁর পরিবারবর্গের চিকিৎসার 
জন্য ডাঃ সরকার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে যান। 
সেই স্থত্রে তিনি সেখানে পরমহংসদেবের দর্শন 
পান এবং তাঁর সঙ্গে আলাপাঁদি করেন। 
ঠাকুরের গলরোগ পরীক্ষা করার জন্তও 
ডাঃ সরকার দক্ষিণেশ্বরে যান। দক্ষিণেশ্বরে 
(২*শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ) ঠাকুর এ 
গ্রসে স্বয়ং বলেশ-_“মহেন্দ্র সরকার দেখেছিল, 
কিন্ত জিভ এমন জোরে চেপেছিল যে ভারি 
যন্ত্রণা হয়েছিল"! 

শ্যামপুকুরে ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে ডাঃ 
সরকার প্রায় নিত্যই আসতেন, এক একদিন 
তিনি ঠাকুরের সান্জিষ্যে বহুক্ষণ অতিবাহিত 
ক'রে যেন্তেন ও তার কথাম্বত পানে তিনি 
পরম আনন্দ লাভ করতেন। ক্রমশঃ তাখেের 
উভয়ের মধ্যে নিষিড় হত জন্মায় । 


অগ্রহাসণণ ১৩৬৬ 
কথামৃত” 'লীলা প্রসঙ্ক' 'পু'খি" প্রভৃতি গ্রন্থে 
ডাঃ সরকারের সন্বে ঠাকুরের কথোপকথন ও 
পুণা লীলার মনোহর চিত্র অনেকগুলিই দেখা 
যায়। আমরা এখানে 'কখামৃতে'র মাত্র একটি 
চিত্র অনুধ্যান করছি ঃ 
১৬ই কান্িক, ৩১শে অক্টোবর--১৮৮৫ 
তরী্টাবঝ । ডাঃ যহেজ্্লাল সরকার শ্যামপুকুরে 
শীরামকুফদেবকে দেখতে এসেছেন। শ্রীযুক্ত 
নরেন, মাষ্টার মশায় প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। 
ঠাকুর ডাক্তারকে দেখতে দেখতে সমাধিস্থ 
হয়ে পড়লেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ 
প্রকৃতিস্থ হয়ে বলছেন, 'কারশানন্দের পর 
সচ্চিদানন্দ--কাবরণের কারণ ঠাকুর দিব্য- 
তাবে মাতোয়ার! হ'য়ে হাপিমুখে গাইছেন £ 
স্থরাপান করি না আমি, 
স্থধা খাই জয় কালী ব'লে, 
মন-মাতালে মাতাল করে, 
মর্-মাতালে মাতাল বলে। 
ঠাকুরের শ্রীমুখে স্থমধুর নঙ্গীত শুনে ডাঃ 
সরকার ভাঁবাবিষ্ট । গান শেষ হ'তে না হতেই 
আবার ঠাকুর ভাবাবেশে তার চরণযুগল 
ডাক্তারের কোলে প্রসারিত করলেন । ডাক্তার 
সঘত্বে আপনার কোলে ঠাকুরের অভয় পাদপস্স 
ধরে রাখেন । কিছুক্ষণ পৰে ঠাকুবেব এ ভাব 
প্রশম্ত হ'লে আপনার চরণ গুটিয়ে নিলেন। 
তারপর তিনি লরেন্রের গান শোমার জন্য ব্যাকুল 
হলেন । ঠাকুরের আজামত নরেজ্জ গাইলেন--- 
(১) হুরিরস-ষদিরা পিয়ে হম মানিস মাতো! বে £ 
(২) শচিদ্ানন্দ-সিন্কুনীরে প্রেমানন্দের লহরী ।' 
(৩) “চিন্তয় মঘ মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন 1” 
নরেন্দ্রে সুষধূষ গানগুলি শুনে ভাক্কান 
পরম আনন্দিত হলেন। ভাক্তারকে লক্ষা ক'রে 
ঠাকুর ভক্তগণকে বললেন, “সেদিন যা দেখালে 
ছুটি লোককে । ইনি তার ভিতর একজন। খুব 


শাঁমপুকুয়-বাটীতে শ্রীরামকফ 


৬৪৩ 


জ্ঞান ছবে দেখলাষ,-কিস্ত শুক । ( ভাক্কাকে 
সহান্তে ) কিন্ত তৃষি র'লযে।' 

পৃজনীয় পুঁথিকার ভাক্তার সয়কাৰের প্রতি 
অশেষ কতজত। নিবেদন করেছেন £ 

যে কার্য কবিলা তেহ প্রতৃর লীলায়। 

বহি ঘদদি শিরে জুতা শোধ নাহি যায় ॥ 

রামকৃষ-পশ্থীমা্জ তার কাছে খণী। 

বারে বাবে বন্দি তার চরণ ছু'খানি ॥--পুখি 


বরাভয় মৃত্তি ধারণ 

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে শ্রীক্সামককষ্ঃদেবের, 
জীবনে দুর্গাপৃঞ্জার মতো কালীপৃজান সময়ও এক 
অপূর্ব ভাবের প্রকাশ লক্ষিত হয়। ত্বক্ত- 
বন্দ ঠাকুরের আজ্ঞায় এ বাটাতে সংক্ষেপে 
শ্যামাপূজার আয়োজন করেছেন। পুজা 
দিবলে (৬ই নভেম্বর) পরমহংসদেব অকাল 
থেকেই জগন্মাতার ভাবে বিভোর হ'য়ে আছেন । 
ক্রমে সূর্য অন্তমিত হ'য়ে সন্ধ্যা নেমে এল। 
সমস্ত বাটা উজ্জল দীপমালাম় আলোকিত 
হ'ল। রাত্রি প্রায় সাতটা । ঠীঙ্ছর স্থিরভাবে 
তার শধ্যায় বসে আছেন। তিনি আগন্মাতার 
চিন্তায় নিমগ্ন । পূজার বিবিধ সামগ্রী এনে তায় 
শয্যার পূর্বদিকে রাখা হ'ল। তক্তগণ দেবীর 
প্রতিমা পট অথবা ঘট আনয়ন কঁরেননি। 
সংক্ষেপে মায়ের পৃঞ্জার আয়োজন হয়েছে। 

ঠাকুষের বাহুজান রয়েছে অথচ বহক্ষণ স্থির 
তাষে আলনে উপবিষ্ট রয়েছেন। প্রায় ব্রিশ 
জনেরও অধিক ভক্ত এ গৃহে উপস্থিত; কিন্তু 
গহমধ্য একেবায়ে নীরব, নিত্য! এক অপুর্ব 
ভাবগন্তীর পরিবেশ! ভক্তবর রামচজে নত 
তখন গিরিশবাবুকে বললেন, ঠাকুর আজ রুপা 
ক'রে আমাদের পুজা গ্রহণ করষেন।১ ভাই 
বোধ হয় অপেক্ষায় উপবিষ্ট রয়েছেন । অম্মি 
ভৈরষ ভক্ত গিরিশচন্র পুষ্পপাত্র থেকে 


৮৪৪ 


ফুলেন্স মালা নিয়ে এয় মা, জয় মা ব'লে 
ঠাকুরের শ্রীচরণে অঙ্ণ করলেন। সঙ্গে নঙ্গে 
দিব্য আবেশে ঠাকুরের সর্বাঙ্গ পুলকিত হঃয়ে 
উঠল। তিনি বাহজানশূন্য হয়ে গভীর 
সমাধিতে মগ্ন হলেন। তার করছয়ে বরাভয়- 
মুদ্রা দেখা দিল। তীর প্রলন্ন প্রশান্ত মুখর 
দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভামিত হ'ল। 

ভক্তগণ ঠাকুরের মধ্যে বরভয়করা জগন্মাতা 
কালিকার পরম আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করলেন। 
তখন সকলে মহোল্লাসে 'জয় মা, য় মা” ব'লে 
তার চরণে পুষ্পাঞ্লি দিলেন। কেউ কেউ 
ভক্তিতে গদ্গদ হ'য়ে জগদস্বার মধুর ত্যবস্তুতি 
পাঠ কধলেন। এই ভাবে শ্রীরামকঞ্ণ-বিগ্রহে 
জীবস্ত কালীর পৃজার্চনা ক'রে তারা তার শুভা- 
ঈীর্বাদ লাভে কৃতরৃতার্থ হলেন। 
কেব! কালী, কেব! প্রভু, না পারি বুঝিতে । 
কালীতে কেবল তিনি, মা কালী তীহাতে ॥ পুথি 


বিনোদিনীর কাণ্ড 


গিরিশের রলমঞ্চে অভিনেক্রী বত । 

সকলেই গ্রতৃদেবে তকতি করিত ॥ 

ভাছাদের মধ্যে ঘেবা ধিনেদিনী নামে । 

বিশেষ ভাহা'র ভক্তি প্রভুর চরণে ।--পু'খি 

শ্ামপুক্র-বাটাতে শ্রীরামকষফদেব একদিন 
দেখেন,--তাঁর দেহ থেকে হুশ শরীর বের হয়ে 
টহযধো হিচরণ করছে। তিনি এ সুজ্মদেহের 
গলায় ও পিঠে অনেকগুলি ক্ষত লক্ষ্য করেন। 
জঙগন্মাতা তাকে জানিয়ে দেন লোকেরা নানা 
কুকর্ম ক'রে তার চরণকমল স্পর্শ ক'রে পাপ- 
ধুক্ত হ+য়ে যাচ্ছে, 'াদেরই অসহা পাপভারে 
তীস্ব শরীরে এরূপ ক্ষত হয়েছে। 

ঠাকুষের এ আশ্চর্য দর্শনের কথা শুনে লেবক- 
ভউক্তগণ অভিশয্প চিদ্কিত ও ছিচলিত হন। তীক্না 
তখন স্থি্ করেদ যে, তিমি সম্পূর্ণ অধবোগ্য ন 


উদ্দোধ 


[ ৬১তম বর্ঘ-_১%শ সংখা 


হওয়] পর্যস্ত কাউকে ক্টার চরণ স্পর্শ করতে 
ছেব্ন না এবং নিজেরাও তা করবেন লা। 
সেই হ'তে তারা নছুন লোকদের আগমন 
নিষারণের চেষ্টা করতে লাগলেন । গিক্সিশবাবু 
তাদের বললেন, “চেষ্টা করছ কর, কিন্তু তা 
সম্ভবপর নয়, কারণ উনি (ঠাকুর) ষে এ 
জন্ই দেহ ধারণ করেছেন 

অবশেষে দেখা গেল যে, ওরূপ করায় অপরি- 
চিতদের আগমন বন্ধ হলেও ভক্তগণের পরিচিত 
নতুন লোকদের গর্তায়াত নিবারণ করা সম্ভব- 
পর হ'ল না। শ্রীযুক্ত কাঁলীপদ ঘোঁষ একদিন 
সন্ধ্যাপ্প কিছুক্ষণ পরে হাট-প্যাপ্ট-কোট-পরা 
জনৈক বন্ধুসহ্‌ স্তামপুকুর বাটাতে এজেন। কালী- 
পদ্দর এ নতুন বন্ধুকে কেউ বাধা ছিলেন নাঁ। 
বন্ধুটি তখন সটান শ্রীরামকষ্ণদেবের নিকটে 
গিয়ে আবেগভবে তার চরণমূলে পতিত হ'য়ে 
অশ্রবিসর্জন করতে লাগল। 

অনেকের সঙ্গে দেখা পথের মাঝারে । 

কেহই চিনিতে নাহি পারিল তাহারে ॥ 

কিন্ত শ্রীগোচরে যেই মুহূর্তেক আসা। 

চিনিয়া প্রভূ তাবে করিল জিজ্ঞাসা ॥ 

কি রে তৃই হেথা হেন বেশে কি কারধ। 

উত্তরে কহিল-- প্রভু মাত্র দরশন ॥-_ পাখি 

কাঁলীপদ খোষের এই বন্ধুটি আদলে পুরুষ 
ময়, মেয়ে। পুক্রষের বেশে ভক্তদের ধ্ণাকি 
দিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে এলেছে । তার নাম 
বিনোদিনী । গিরিশবাবুর থিয়েটারের ন্মম- 
কর] অভিনেত্রী । রঙ্গমঞ্চে ঠাকুর একবার তার 
ক্ুনিপুণ অভিনয়-দর্শনে পর গ্রীত হন এবং 


তার অভিনয়-দক্ষতান প্রশংসা করেন। 
এ দিনের অভিনয়ও তার কম দক্ষতার পরি- 
চাম়ক নয়! 


আজি তার তক্তিভাবে ভবিল অস্কর | 
নিরখিয়া দীনবন্ধু লীলার ঈশ্বর ॥-_পুখি 


অগ্রহাণ, ১৩৬৬) 
ভক্তমেলা। 


পৃজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ (লীলা 
প্রসঙ্গ_-দিবাভাঁবে ) লিখেছেন : শ্রির়ামরুফ 
তক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অস্কুরিত 
হইয়াছিল বলিয়া নির্দিউ হইলেও শ্রামপুকুরে 
ও কাশীপুরে উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক 
এত বধি্ভ হইয়া উঠিয়্াছিল যে তক্ত- 
গণের অনেকে তখন স্থির কবিয়াছিলেন, এ 
বিষয়ে সাঞ্ল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক 
ব্যাধির অন্ততম কারণ । 


হ্যামপুকুর-বাঁটীতে শ্রীবামকফদেবের অবস্থান- 
কালে শ্রীদা সারদাদেবী তার সেবাঁশুজধার 
জন্য মেখাঁনে এসেছিলেন । নরেজ্জাদি চিহ্িত 
পারধদগণ, স্ত্রীপুরুষ ভক্তগণ ও অঙ্গবাগিগণ 
ছাড়া, আরও কত শত নরনাঁবী যে ঠাকুরের 
পুণ্য দর্শন লাভের জন্য এই বাটাতে এসেছিলেন 
তা নির্ণয় করা অসম্ভব । দক্ষিণেশ্বর পর্যস্ত যাওয়। 
যাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না, তাঁদের 


শাঁযপুকুব-বাঁচীতে প্ররামকফ 


৬৪৫ 


ধর্মালোক প্রদানের জন্তই যেন ঠাকুর অপার 
করুণাবশে স্বয়ং তাঁদের দ্বারে এসে উপস্থিত 
হয়েছিলেন । 

কাশীপুর যাত্র। 


দশগ্ষিত চিত এবে ভাক্তার গ্রধান। 
স্বান-পরিবর্তনের দিলেন বিধান (+--পুখি 


শ্রামপুকুর-বাটাতে বছ চিকিৎসায় এবং য়ে 
যখন আশানুরূপ ফল পাঁওয়! গেল না, তখন 
ডাক্তার বললেনঃ কলকাতার রুদ্ধ দূষিত 
বায়ুর জন্তই এইরূপ হচ্ছে। শহরের বাইরে 
উন্মুক্ত স্থানে কোন বাগানবাড়িতে এখন 
ঠাকুরকে বাখ! আবস্ক। 

ভক্তগণ তখন চেষ্টা ক'রে কাশীপুরে গোপাল 
চন্তর ঘোষের উদ্যান-বাটাটি এ উদ্দেশ্টে মালিক 
৮* টাকা ভাড়া নেন। ঠাকুর ১১ই ডিসেম্বর, 
১৮৮৫ (২৭শে অগ্রহায়ণ) শুক্রবার, শুক্র 
পঞ্চমী তিথিতে শ্ামপুকুর-বাঁটা হ'তে কাঙগীপুর- 
উদ্যানে যাত্র। করেন ।* 


* এই প্রবন্ধের তিথি ও তারিখগুলি 'কথামৃত' অবলম্বনে লিখিত । 


গ্রুব-কৃত ভগবৎ-স্তরতি 
যোহস্তঃ প্রবিষ্ত মম বাঁচমিমাঁং গ্রস্থগ্থাং 
সঞ্ভী ব্রত্যাখলশক্তিধবঃ শ্বধায়া | 
অন্তাংশ্চ হত্তচরপশ্রবণত্বগাদীন্‌ 
প্রাণান্‌ নমো! ভগবতে পুরুষাম্থ তুভাম্‌ ॥ 


৮ 


ধা 


কা 


ধে পুরুষ সকল জ্ঞান শক্তি ধারণ করেন, ধিনি আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া প্রস্থ 
ধাক্শক্তিকে, কর-চরণ-কর্ণ-ত্বকু প্রভৃতি ইন্জিয়কে এবং প্রাণকেও সম্জীবিত করিতেছেন, আপনি 


সেই পরমপুরুর ভগবান, আপনাকে নমস্কার । 


( শ্রীমতাগবপ্ত-- 81৯1৬ ) 


প্রেমানন্দ-পুণ্যস্কতি 
্ীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় 


১৯১৪ খুঃ মঠে প্রগ্রীঠাকুরের বিরাট উৎসবে 
যোগদান করিয়। বিমলানন্দ লাভ করিলাম । 
আমর] শনিবার দিনই মঠে বাত্রিতে পৌছিয়া- 
ছিলাম এবং সমন্ত রাত্রি উৎসবের কাজ করিয়া 
ছিলাম । মঠে এই আমার প্রথম যাওয়া, 
সাধুদের সঙ্গে কোন পরিচয় নাই। ঘুবিয়া 
ঘুরিয়া সব দেখিতেছি, এমন সময় পুজনীয় 
বাবুরাম মহারাজ আলিয়! পাচক ব্রাহ্মণদের 
বলিতেছেন, “এ কি! কাঠগুলি পোড়াচ্ছ_-কোন 
কড়া চাপাঁও নাই, এ কি ক্ষতির মাল পেয়েছ ? 
আমি তো শুনিদ্লাই অবাক্‌। সাধুদের এত কড়া 
নজর ঘে সামান্ত কাঠ পুড়িয়া যাইতেছে-_ 
ইহাঁও তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া ধাইতে পারে 
না। সমস্ত দিন উৎসব ও সাধুদের কর্মকুশলতা 
দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। লক্ষ লক্ষ লোক 
উৎসবে যোগদান করিয়াছেন, সমস্তই অতি 
নিপুণত্তার সহিত হইয়া যাইতেছে । 

১৯১৬ খু: জানুআরি মাসে দিতীয্পবার পুজনীয় 
যাঁবুরাম মহারাজকে দর্শন করি ময়মনসিংহে 
যুক্ত জিতেন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে; তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । মহারাজের 
পৃত সঙ্গ লাভ করিয়া বুবিয়াছিলাম, তিনি ভক্ক- 
দের মঙ্গলের উন্ব সর্বদাই আগ্রহাধ্ধিত। তাহার 
মত সরল ও অহেতুক ভালবাসা জীবনে আর 
দেখি নাই। 

১৯১৭ থৃঃ পুনরায় মঠে আনিয়া তাঁহার পুথ্য 
দর্শন লাভ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তাছার 
নিরভিম্রানতা দেখিবার মতো ছিল। একদিন 
তিনি মঠের পশ্চিম দিকের বারান্দায় লম্ঘা বেঞে 
ব্লিয়! আছেন, এমন ন্ময় নোয়াখালি জেলার 


দুইটি ছেলে মঠে আপিয়া পশ্চিম দিকের 
বারান্দা দড়াইল। তাহাদের সঙ্গে 
ছুইটি পুলি (বৌচকা ) ও দুইটি বদনা । 
উপস্থিত কেহ কেহ বদনা! ছুইটি দেখিয়া 
হাসিয়া উঠিলেম। বাবুরাম মহারাজ কিন্ত 
একটুও ছাঁদিলেন না। মনে হুইল এঁ ছেলে 
দুইটি এই প্রথম মঠে আসিয়াছে । বাবু 
রাম মহারাজ আমাকে বলিলেন, “যা, এদের 
মঠের সব দেখিয়ে নিয়ে আয় । আমি তীহারি 
আদেশাছিলারে মঠের সব দেখাইয়া নিগা 
আসিলাম। বারুরাম মহারাজ এইবার উহ্থাদেয় 
ছুপুরে প্রসাদ পাইবার কথা বলিলেন। তাহারাঁও 
প্রসাদ পাইবে জানিয়া আনন্দিত হইল। 


তাহাদের লক্ষা করিয়া পূজনীয় মহারাজ ঝলি- 
লেন, €তোমর! শ্রীশ্রীঠাকুরের বই পড়েছে ? তাহারা 
বলিল, “ই শ্রীশ্রঠাকুর ও হ্বামীজীর বই কিছু কিছু 
পড়িয়াছি। মহারাজ আবার বলিলেন, “দেখ, 
একেবারে শ্রীশ্রঠাক্রকে তোরা ধরতে পারবি না। 
ঠাকুরকে বুঝতে হ'লে শ্বামীজীকে ধরতে হবে। 
স্বামীজীর্‌ মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে বুঝতে হবে। শ্বামী- 
জীর বইগুলি খুব ভাল ক'রে পড়, । তাতে যনে 
ধুব জোর আসবে | জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সব কথাই 
তাঁর বইএ আছে । এ যুগে স্বাধীজীই তোদের 
আদর্শ । এমন আদশ তোরা আর কোথাও খুঁজে 
পাবি না। তিনি জগতের কল্যাণের জন্ত এসে- 
ছিলেন-_ঘাঁতে মান্য প্রকৃত “মাহ? হয়ে জীবন 
কাটাতে পারে। তোদের এখন অনেক কাঙ্গ 
করতে হবে। প্রথমে চাই ক্রন্ষচর্য, তার পরেই 
সেবাঁধর্মের কাজ করতে হবে। তবেই ঠিক ঠিক 
মানুষ হ'তে পার্বি।” 


অগ্রহারণ, ১৩৬৬ ) 

কথাগুলি এমনভাবে বলিয়।ী গেলেন থে 
সকলেরই প্রাণে বর্মশক্কি আমিল। 
তাহাকে প্রণাষ্ করিস! সান কছিতে গেলাম! 
মহাক্াজ্জ আমাকে বলিলেন, যা, এই নূতন ছকে 
ছুটির খোজখবর কর্‌, ওর! সবে মঠে নতুন 
এসেছে, কিছু জানে না।, 


রঃ ৮০ শা 


১৯১৭ থুঃ মার্চ মাসে আমরা ্রযায়ের দেশে 
জয়রামবাদী গিয়াছিলাম। ওখান হইতে ফিবিস। 
আসিয়া পুনরাম্ম বাবুরাম মহারাক্ষকে দর্শন করি 
এবং শ্রীগ্রমা অস্থথ অবস্থাতেও আমাদের 
কূপা করিয়াছেন, বিস্তৃত লব বলিলাম । এখন 
যেখানে ্রগ্রঠাকুরের মন্দির তাহারই নিকট 
দড়াইয়। মহারাজ যঠের গরুগুলির দেখাশোনা 
করিতেছিলেন। গ্রশ্রীমায়ের '্মহ্তুক কৃপার কথা 


বিশ্বম্হী 


ম্কলে 


৯৪৭ 


প্রনিত্ব] বলিলেন : কি আর বলব-_ রুপা, কৃপা, 
রুপা! (এই বলিয়া হাতে জপ করিতে লাগিলেন) 
দেখ, মায়ের এই কপার কখ। যেন তোক্ক মনে 
থাকে, বেইমান হেস্নি। মা যে কি-পন্ধে 
বুঝবি। এখল আমাদের কারো বুষষার লাধা 
নেই, তিনি পরে তোদের কৃপা ক'রে যোঝাবেন। 
এখন ক্ষ্ল তীহার কথা স্মরণ করে ঘা। আহা! 
লোক-কলাণের জন্য তিনি কিই ন! করেছেন! 
নিজের দর্বহখ বিসর্জপ দিয়েছেন? শ্রীমামের 
কথা বলিতে ঝলিতে একেবারে মাতিত্বা গেলেন । 
আমার মনে হইল, মায়ের মাহাত্বয যেন বলিয়া 
শেষ করিতে পারিতেছেন না। তাহার মৃখে 
ক্রশ্ীমান্েব কথ! শুনিয়। বড়ই আনন্দ হইল। সঙ্গে 
সঙ্গে মনে হইল, জীত্রীমাই বেন তাহার মাহাক্া 


শুনাইবার জন্ত পৃজনীয় বাবুরাম মহারাজের 
নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন । 


বিশ্বময়ী 


শ্রীশাস্তশীল দাশ 


কোথায় মা তোর আগমন, আর কোথায় বিনর্জন ! 
তূই যে মাগো বিশ্বমাঝে আছিস্‌ অনুক্ষণ। 
আসা-যাওয়া সবার আছে 
মাগো, ষেতো তোরই কাছে-- 
আসনটি তোর নিত্য পাতা, সে যে চিরস্তন ; 
কোথায় মা তোব আগমন, আর কোথায় বিসর্জন ! 


আনন্দে গান গেয়ে উঠি, এলি মা তুই” বালে; 
চলে গেলি ঝলে আবার ভামি নয়নজলে । 
অলক্ষ্যে তোর আমন থেকে, 
হাসিল বুবি এ সব দেখে 
কাম্া-হাসি দেখে শিশুর ম। হাসে যেমন । 
কোথায় মা তোর আগমন, আর কোথায় বিসর্জন ! 


সমালোচনা 
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দর্শন বা ধর্মপুস্তক কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের 
দ্বারাই রচিত হইলে কোথায় যেন একট! ফাক 
থাকিয়া যায়। কিন্তু এ সব পুস্তক রচনায় যদি 
পাখ্ডিত্যের সঙ্গে নিজন্থ উপলব্ধির গঙ্গাযমুন1 সঙ্গম 
হয, তাহ। হইলে উহ] এক তীর্ঘক্ষেত্রের পবিজ্্তায় 
পরিপূর্ণ হুইয়! পাঠককে সেই তীর্থন্গানে পৃত 
ও পরিচ্ছন্ন করিয়া উপলব্ধি কেমন এক অনমু- 
ভূতপুর্ব আম্বাদনের বল যোগায়। আলোচ্য 
পুত্তকটিতে আমর] সেই সঙ্গমঙ্গানের মাহাত্ম্য 
উপলব্ধি করি। 

শ্রীরামক্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ ( কালী- 
তপন্বী) একদ্দিকে যেমন তার দিব্য গুরুর 
সান্নিধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক অন্কভৃতি লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তেমনি আবার নিয়ত পাঠে ব্যাপৃত 
থাকিয়া শাস্তজ্ঞানের আহরণেও বত্ববান্‌ হইয়া- 
ছিলেন । বিশেষতঃ পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে 
সর্ববিধ জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া বেদাস্তকে 
বর্তমানের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 
এই সংকলন-গ্রন্থটির ১৪টি অহ্চ্ছেদে ও দুইটি 
পরিশিষ্টে ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দিক--যথা ঃ 
দর্শনের অর্থ, দশনের লহিত ধর্মের যথার্থ ঘোঁগ, 
বেদাস্তদর্শন। হিন্দুধর্ধা কি? দর্শনবিচারে 
পাপ ও পুণা, আমাদের পরিক্রাতা, ঈশ্বরের 
মাতৃভাব প্রভৃতি বিষয়-ব্যাখ্যাযর নৈপুণ্য ও 
পাণ্ডিত্য পাঠকচিত্তকে হজেই মুগ্ধ করে। পুস্তক- 
টির মংকলন-কার্ধও কুষ্ঠ, .এবং সুন্দর হুইয়াছে। 
বিতিন্গ বন্তৃতা হইতে সংগৃহীত হইয়া! পুস্তকাকারে 
গ্রথিত হইলেও ইহাতে একটি পরিচ্ছ মিলনসুত্র 


অব্যাছত আছে। হ্ন্দর ছাপা ও বাধাইকরা 
এই্‌ পুস্তকটিব জামবা বছল প্রচার প্রার্থন1 করি। 


- অন্থাজজ্ছ 


গিগ্রন্থ-প্রবচল (বন্গাচ্ুবাদ-সহ ) ঃ প্রণেতা 
-ভগবান মহাবীর £ অস্থবাদক-_ধর্মরা্জ শর্মা, 
সাহিত্যরত্ব । প্রকাশক ; দিবাকর দিব্যজ্জ্যোতি 
কাধালয়, ব্যাবর ( আজমীর )। পৃষ্ঠা ১৭৭4৭) 
যূল্যের উল্লেখ নাই। 

ধর্মভূমি ভারতে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব 
হইয়াছে, যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মমত পাশাপাশি 
রহিয়াছে, ধর্ম লইয়া বিচার-বিতর্কও হইয়াছে, 
কিন্তু অন্ত ধর্মকে লুপ করিবার উদ্দেশ্যে রক্তা- 
রক্তি হয় নাই, কারণ প্রেম ও ধত্রীই ভারতীয় 
ধর্মের প্রাণ। ধর্মীন্ধত] এদেশের ধর্মে খুবই কম। 

বাংলাদেশ এক সময় বৌদ্ধধর্মে প্রাবিত 
হইয়াছিল, কাহারও কাহারও মতে তৎপূর্বে 
এখানে জৈনধর্ম প্রলারলাভ করিয়াছিল। জৈন 
ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপতি-স্থল মগধ হইলেও 
বাংলায় এই ছুই ধর্মের বিলক্ষণ গ্রলার হইয্সা- 
ছিল। এই হিসাবে বাংলা ও মগধ একই 
সত্রে গাঁথা, সেইজন্ত বাঙালী মাত্রেরই এই উদার 
ধর্ম ছুইটির সহিত পরিচিত হওয়! আবশ্যক | 

ভগবান মহাবীর-প্রবতিত ধর্ম জ্নধর্ম নামে 
খ্যাত। মহাবীরের দিব্য বাণীর অনুপম সংগ্রহ- 
গ্রন্থ নিগ্রস্থ-গ্রবচন। হিন্দুগণের নিকট যেমন 
শ্ীমস্তগবদশ্গীতা আদরণীয়, বৌদ্ধগণের নিকট 
ঘেরূপ ধম্মপদ' আদরের বস্তু, &জনধর্মাবলম্বীদিগের 
“নিগ্র স্থ-প্রবচন' তেমনি প্রাণের জিনিন। এই 
গ্ন্থপাঠে জৈনধর্মের স্বরূপ ও আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক 
ধারণা হইবে। ১৮টি অধ্যায়ে জবা, কর্ম, ধর্ম, 
আত্মশুদ্ধি, জান, ক্রক্ষচর্ধ, প্রমাদ, ভাষা, কষায়, 
বৈরাগ্য, মোক্ষ প্রস্ৃৃতি ছুরূহ বিষয় আলোচিত। 
যুল গ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত। অনুবাদ সর্বত্র 
সর্ধাঙ হুন্দর হইয়াছে বল! যায় না, তবে বাংলায় * 
এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ এই প্রথম, সেইজন্ 
অন্থ্বা্কের এই সাধু প্রচেষ্টা অভিনন্দনষোগ্য, 
তিনি বঙ্গভাষাভাষীদিগকে মহাবীরের দিবা বাখীর 
সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। -_ীবানজ্দ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ] 


নব জ্জান-ভারতী ৪ গ্রভাতকুমার মুখো- 
পাধ্যাক্ প্রণীত, প্রকাশক--জেনারেল শ্রিপ্টাদ? 
১১৯, ধর্মতল! স্ত্রী, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা 
৬১২+৮$ মূলা- রেক্সিন-বীধাই ২০৬, বোর্ড- 
বাধাই ১৫২। 

বছদিন হইতেই বাংলা সাহিত্যে এইক্প 
একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল, 
বিশ্বভারতীর প্রা ক্কন গ্রস্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় মে অভাব দূর করিয়। 
দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাঁভাজন হুইলেন। এই বৃহৎ 
্রস্থখানি তাহার পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ও 
পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য গ্রদান করিতেছে। 

নব জ্ঞান-ভারতী? বাংল! ভাষায় ভৌগোলিক 
কোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়া। এই গ্রস্থমধ্যে 
পৃথিবীর নানা দেশ, নদী, হুদ, পর্যত, নগর, 
এতিহাসিক স্থান বর্ণাহক্রমিক ভাবে সন্নিবেশিত 


সমালোচনা 


৬98 


ইতিহাসে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, অথচ 
নৃতন নৃতন বাজবৈতিক বিপ্লবের কারণে সেই 
সব নাম পরিবতিত হইয়া গিয়াছে, ভাহাদের 
নাম আধুনিক মামিচিত্রে পাওয়া যায় না-এই 
শ্রেণীর কতকগুলি নামও পুস্তকে স্থানলাভ ।করি- 
যাছে। বঙ্গদেশের জেলা, মহকুমা, থানা, শহর, 
নদী, তীর্থ, শিল্পন্থান প্রভৃতির পরিচিতি বিশেষ” 
ভাবে উন্লিখিত। কালা ভাষার ভৌগোলিক 
অভিধানে বাংলা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ভৌগেলিক- 
বিষয়গুলির স্থান হওয়ায় পুশ্তকেন মধ্ধা ও 
প্রয্লোজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তযে একটি, 
ক্রুটি লক্ষণীয়, ভৌগোলিক কোগ্রস্থে উপযুক্ত 
স্থানে অন্ততঃ শেষে কয়েকথানি মানচিত্র 
বিন খুবউ জাল হইত জব পেখেছেে 
মূলাও বৃদ্ধি পাইত, যাহা! হউক পরবর্তা 
২স্করণে এবিষয়ে গ্রন্থকার ও প্রকাশকের- 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


শ্রীরামক্ক্চ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক 


গ্বামী নির্বেদানন্দ__জীবনী ও রচনাদি-সংগ্রহ £ প্রকাশক স্বামী সন্তোষানন্দ, রামরুচ মিশন 
কলিকাতা স্ট,ডেন্ট,স্‌ হোম, বেলঘবিয়া, ২৪ পরগণা। পৃষ্টা ১৮৩+৭৯, মূল্য পাচ টাঁকা। 


পুত্ঃকের প্রান্তে স্বামী নির্ধেদানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী (4৮ পৃঃ) সঙ্গিবেশিত, তাহাতে 


তাহার সাধনাময় কর্মজীবনের ও মহৎ চরিঘ্রের একটি রূপরেখা পাঁওঘা যা । দ্বিতীয় থণ্ড রচনা" 
সংগ্রহ, তাহাতে স্বামী নির্বেদানন্দের বাংলায় ১২টি এবং ইংরেজীতে ১২টি রচনার মধেচে 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি £ পথের আলোক, “আমি'র সন্ধানে, বহিঃগ্রকতি ও মন, রসম্বপ্রে রবীন্দ্রনাথ 
(রম্য রচনা) ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, জগতের ভাবী মভাযতা) 59899 রি 0০98015 ? 
89576 ০1 ৮0175152002) 17591058905] 05808, 921 চ05100217181)729 (28010 5070 ), 
901,০০1 10180111:5. এতদ্বাযতীত বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখিত কয়েকটি পত্র এবং একট গাঁন 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
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শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকার্ষ 
বাংলা, বোস্বাই ও আমাম রাজ্যে বস্তার জন্য 
গত মাসে যে নকল কেন্জ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন 
কতৃকি সেষাকার্য আরস্ত হইয়াছে, অর্থ ও 
সামর্থ্য অন্যায়ী নিয়লিখিত ভাবে তাহা এখনও 
চলিতেছে। 


বাংলায় ঃ 
মেবাপরিচালন-কেন্দ্র জেলা, গ্রাম-সংখ্যা 
নয়েন্্র পুর ২৪ পরগন] ৯৩ 
মেদিনীপুর ও 
সারদা গীঠ, বেলুড় হাওড়। ১৮ 
আসানসোল বর্ধধান ১৮ 
এ পর্যন্ত গ্রদত্ত জিনিসপত্র ও তাহার পরিমাণ 
চান ও ছটা ৩৬৭ মণ 
ভাল ৯৭ মণ 
গুঁড়া দুধ ৫,৬৮৭ পাট 
দ্েশলাই ১৬০৬ বাল 
নুতন ধুতি শাড়ী ৪১৬ খানি 


ইহা ছাড়া বু পুরাতন কাপড়, কম্বল এবং 
কফেরোদিন ও সরিধার তৈল, আলু; লবণ, গুড়, 
চিড়া, ক্ুটি- প্রয়োজনের ক্ষেত্রে গৃহনির্মাপের 
জনা বাশ, দড়ি, খড় প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে । 
সারদাপীঠ-কেন্দ্র ১১৯৪ ব্যক্তিকে ঘা.& 80. 
ইঞ্জেকশন দিয়াছেন এবং ১৬ জন রোগীর 
সেধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
বৌন্া £ বোদ্বাই আশ্রম-পরিচালিত 
এখানকার সেবাকার্ষে প্রধানত গৃহনির্মাণ ও 
পুনর্বাননেন্॥ উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, সমগ্র 
মেবাকার্ষে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বায় হইবে। 
পরিবার-সংখ্যা গ্রাম-সংখ্যা 
ভূঙ (শহরে) পুনর্ধাদন ১৭৪ ফি 
ষ্ছ গৃহধিধণণ ৩,৪৫৬ ২৭৬ 
গু 8৯২০ ৭ 


আসাম £ কাছাড়জেলার শোনবিলে টেষ্ট 
রিলিফ কার্য চলিতেছে করিমগঞ্জ-কেন্দ্রের 
তত্বাবধানে । 


০ ক ০ 


মাদ্রাজ $ মাদ্রাজ রামক্কঞ্জচ মিশন কতৃক 
পরিচালিত বিভিন্ন রিলিফের সচি বিবরণী 
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইঘাছে। 


(১) ঘুণিবাত্যা-সেবাকাধ ও পুনর্বাসন 
৩*শে নভেম্বর, ১৯৫৫ রাত্রে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যাঘ 
মান্রাজের তাঞ্জোর ও রমানাথপুরম্‌ জেলার 
অধিবাপিবৃন্দ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদ্রাজ 
সরকার কতৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মাত্রা রামকুষণ 
মিশন রিলিফ-কার্ধ আরম্ভ করেন। তিনটি 
তালুকে রিলিফের পর সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রন্ত অঞ্চলে 
কলোনি নির্মাণ করা হয়। সেতৃপতি বিবেকানন্দ- 
পুরমূ এবং শিবানন্দপুরম্‌ নামে ছুইটি কলোনির 
পির্মাণকার্ধে ২৫,০০* টাকা ব্যয় হয়। অধিকস্ত 
রাষানাদ জেলায় ১৬২১টি কুটির-নির্সীণে ৩৮,৯০০ 
টাকা লাগে। 
বেদারণাম্‌ ও ইহার পার্খ্বতাঁ অঞ্চলসূমূহে থে 
সেবাকার্ধ করা হয় তাহাতে ২৪০ জন ম্কেচ্ছাঁ- 
সেবক সহ মিশনের কর্মীর! জামাকাপড়, বাসন, 
গুঁড়া ছধ, বাড়ী তৈয়ারীর জন্থ জিনিসপত্র বিত্তরণ 
করেন। ছইজন অভিজ্ঞ নান” ও কয়েকজন কর্মী 
গ্রামে গ্রামে যাইয়া উধধপত্রীদি দ্বারা রোগী- 
দিগের পরিচর্।া। করেন। বিলিফ-ক্যাম্পে একটি 
অস্থায়ী চিকিৎসাঁলয় খোল! হয়, উহাতে একজন 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক ৫৮৯ রোগীর চিকিৎস! 
করেন। ঘৃণিবাত্যায় বিশেষভাবে আহত ব্যক্তি- 


 "ষিগকে তাঙোর হাসপাতালে পাঠানো হয়। 


অগ্রহস্থিণ) ১৩৬৬ ] 


২,১০০ মণ চাল রাঙ্গা করিয়া ৩৬*১০০০ 
লোককে খাওয়ানো হয় । 4৫,৭০০ খানি নৃতন 
এবং ৩৫,৫৪০ খানি পুরাতন কাপড় বিতরণ 
করা হয়। ৯৮৯টি বিদ্যার্ধাকে পোযাক-পরিচ্ছদ, 
শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি দেওয়া হস্স । 

প্রীথমিক রিলিফ শেষ হইলে পুনর্বাদন-কার্ধ 
আরম্ভ হয়। এই গ্রামের ২০০টি পরিবারের 
পুনর্বাসন-ব্যবস্থা যিশনকে করিতে হয়। প্রত্যেকটি 
পরিবারের অন্য টালির ছাঁদবিশিষ্ট ১০৮৮ 
ফুটের শয়নগৃহ, ধোয়াশূন্য উনানবিশিষ্ট ম্বতত্ 
রাম্নাঘর নির্ধাণ করা হয়। পানীয় জলের জন্য 
১০টি নলকৃপ তৈয়ার করা হয়। এই সাইক্লোন 
রিলিফ-কার্শ ও কলোনি-নির্মাণে মোট ৫,২৫,৯৩৬ 
টাকা ব্যয় হইয়াছে 

(২) দাক্। 

১৯৫৭১ সেপ্টেম্বরে বামনাথপুরম জেলায় 
ভীষণ দাঙ্গার ফলে ৪টি তালু ভীষণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলে মিশন ৪.১০৫৭ হইতে 
২৮.১২ ৫৭ পা্স্ত ১২৪টি গ্রাষে ৩,২৫২ পরি- 
বারের মধ্যে সেবাকার্ধ করেন এবং 9৫টি গ্রামে 
১,২২৩ গৃহ পুননির্মাণ করিয়াছেন । 

(৩) বন্যা 

নেলোর জেলায় বস্তায় মিশন-পরিচালিত 
বিলিফ-কার্ধে (১৯৫৭-৫৮) ৫৫টি গ্রামে ২৭০৭ 
পরিবারকে ৩৭৯৫ ধুতি, ৩৯২১ শাড়ী, ২,৪১০ 
ছেটিদের জামা-প্যাপ্ট, ১,২৯১ তোয়ালে, ১৭৭ 
জ্যাকেট, ১,৮* কম্বল, ২,৫৯৬ মাঁছুর, +,৪৪১ 
পুরাতন কাপড়, »,১১৫ এলুমিনিযায পাত্র, 
৩১৬৬৫ মন চাল এবং ১,৫০* দেওয়াল-ল্যাম্প 


বিতরণ কর! হয়। জিনিসপত্ঞ ছাড়া এই 
সেবাকার্ধে ৪৫,৭৫৭ টাকা নগদ বাহ হল! 
কার্ধবিবরণী 
এলাছাবাঞ্ফ ৪ ৫৭ বৎসর পূর্বে ১৯১০ ছু 


পুজযপাদ স্বামী বিজ্ানানন্দ মহারাজ কতৃক এলা- 


পীবামর্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৫১ 


হাবাদের মুঠিগঞ্ এলাকায় এই সেবাশ্রম প্রতিজিত 
হয়। ১৯৫৭-৫৮ থুং কার্ধবিবরধীতে প্রকাশিত 
সেবাশ্রমের ধর্তমান কর্মধারা £ (১) বহিবিত্ীমীয় 
চিকিৎপালয। (২) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, (৩) 
ক্লাদ ও বক্তৃতার মাধ্যমে সর্বজনীন ধর্মপ্রচার | 

চিকিৎসালয়ে 7৫৭ ও ১৫৮ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে 
৩৭,০৭৯ ও ৪১,১১৯ রোগী চিকিৎমিত হয়। 
পৌর-প্রীতিষ্ঠান কিছু কিছু বাধিক সাছাধ্য 
করিয়া থাকেন। 


লাইব্রেরিতে বর্তমানে ৫৪৬৫ খানি মূল্যবান্‌ 
পুস্তক আছে। ১৯৫৮ খুঃ ৯৫০টি পুস্তক পঠনার্থে 
প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠাগারে ২২টি পত্র-পত্রিকা! 
নিয়মিত বাখা হযস। সম্প্রতি শিশুবিভাগ খোলা 
হইয়াছে । ১৯৫৭ খৃঃ ৭৫,৪৮৮ টাকা বায়ে 
লাইব্রেরির নূতন ভবনের নির্মাণকাঁধ সম্পৃণণ হুয় 
এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমাধুন কবীর কর্তৃক 
১৯.১০ ৫৮ তারিখে ইহার উদ্বোধন হয় | 

রামনলমী, জন্মাষ্টমী, বুহ্ধজয়স্তী, থৃষ্ট জন্মদিন 
যথাযথভাবে উদ্যাপিত হয় এবং শ্রীয়ামরুষ ও 
শ্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বিশেষ পৃজা- 
হোম, ভজন ও কীর্তন সহযোগে অনুষ্টিত হয়। 

চিকিৎসালয়ের সুষ্ঠ, ব্যবস্থাপনার জন্য দুইটি 
গৃহের প্রয়োজন অনুসৃত হইতেছে, ইহার 
জন্য ১৭,০০০ টাকা আবশ্তক। 

রাঁচিঃ ব্ামরু্ মিশন ঘন্ঘা-আযোগা 
ভবনের ১৯৫৮ খৃঃ বাঁধিক কার্ধবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই শ্যানাটোরিয়াষটি রখচি শহর 
হইতে দশ মাইল দুরে রাচি-চাইবাসা বোতের 
পার্থে অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর হুন্দর প্রাকৃতিক 
পরিবেশে--২,১০ ক্ষুট উচ্চতায় প্রা ২৭৯ একর 
পরিমিত অবপ্যময় ভূণ্ডের উপর এই আরোগ্য 
ভবন গড়িয়া উঠিতেছে। এখান হইতে কলি- 
কাতা ও পার্টনার দূরত্ব যথাক্রমে ২৬০ ও ২২৭ 


৫৬৫২ 


মাইলস। বৈছ্যাতিক আলো, টেলিফোন (ন্বাঁচি 
২৪৮ ) ও জলাধাঁরের ব্যবস্থা করা-হুইয়াছে। 

১:৩৯ খৃঃ পরিকল্পিত হইলেও ১৯৫১ খৃঃ 
৫২টি শধ্যা (১৩৫) লইয়া প্রতিষ্ঠানটির স্থচনণ 
হয়। ৮ বৎসরের মধ্যে ইহা আধুনিক একটি 
পূর্ণ আরোগ্য-ভবনে পরিণত হইয়াছে । ইহ। 
ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট যন্ত্া-চিকিৎসাকেজ্জ। 

১৮টি কেবিন ও ১৪টি কটেজ সহ 
বর্তমানে মোট শয্যা-সংখ্যা ১৮* (৩২টি দরিপ্র 
রোগীদের জন্য সংরক্ষিত )। 

এখানে দুরারোগ্য ষক্ারোগের আধুনিকতম 
ফুপফুদ-অস্ত্রোপচারদহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা- 
ব্যবস্থাদি আছে । অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন 
বিভাগে চিকিৎসাকার্ধে নিযুক্ত আছেন। কর্মী, 
চিকিৎসক ও রোগীসহ এখানে মোট চারশত 
জন লোক থাঁকে। 

১৯৫৮ খুঃ ৩৩২টি (পুর্ব বত্সরের ১৫৬) 
রোগী চিকিৎপসিত হয়, ইহার মধ্যে ৬৯টি বিনা 
বায়ে এবং ৩১টি আংশিক ব্যয়ে । 

আলোচ্য বর্ষে নৃতন পাকশাঁলা, সংগ্রহ-ভবন 
কর্মী-ভবন এবং আবোগ্য প্রাপ্ত রোগীদের শিল্প- 
ভবনের নির্মাণকার্ধ শেষ হইয়াছে । জল- 
সরবরাহ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্বাতীত 
১০টি শধ্য-সংযোগের কার্য আরস্ত কর] হইয়'ছে। 

স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসায় কঠিন যক্ষা 
রোগের করল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত আগ্রহশীল 
কতিপয় ব্যক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আরোগ্য 
ভহনেই বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 
রোগমুক্ত বাক্তিদিগকে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য নির্যায়মাণ. কলোনির সার্থক 
দ্পায়ণে লনকার ও ব্দান্ত বাক্তিগণের সনদ 
সহযোগিতা প্রশ্নোঞ্জন। 

সায়দাপীঠ (ধেলুড় )$ মিশন পরি- 
চালিত শিক্ষা-কেজুগুলির মধো বৈচিত্রো ও 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


ব্যাপকৃতায় সারদাপণঠ এক বিশেষ স্থান অধিকার 
করে। জারদাপীঠের প্রধান ৫টি বিভাগ : 
বিস্তামন্দির, শিল্পমদ্দির,। তত্মন্দির, জনশিক্ষা- 
মন্দির, এবং সমাজশিক্ষণকেন্দ্র (9 7:.0.].0)1 
সারদাপীঠের ১৯৫৮ থৃঃ সুমুক্রিত কার্যবিবরণী 
পাইয়া আমরা আনন্দিত। 


(১) বিচ্যামন্দির 


স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে স্থাপিত 
আবাঁদিক কলেজ বিগ্ভামন্দির ইহার প্রতিষ্টা-বর্ 
(১৯৪১ খুঃ ) হইতেই উৎকৃষ্ট পরীক্ষাফলের অন্ত 
জনসাধারণের ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী-গণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছে । 


আলোচ্য বর্ষে বিদ্যামন্দিরে ২১৩জন ছাত্র 
ছিল, ২৬জন অভিজ্ঞ অধ্যাপক (৬ জন সাধু) 
তাহাদের শিক্ষাদান ও তত্বাবধান করেন। 
১৯৬০থুঃ হইতে বিছ্যান্দির তিন বৎসরের ডিগ্রি 
কলেজে উন্নীত হইবে। সাধারণ শিক্ষা্থষ্ঠানের 
সহিত ছাত্র-পরিষদের উদ্যোগে প্রার্থনা, পুজা, 
জাতীয় উতব, বিতর্ক ও সাহিত্যসভা।, পত্রিকা- 
প্রকাশ, ছুটিতে বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ অভিযান 
প্রভৃতির ব্যবস্থা! কর] হয়। 


(২) শিলপমন্দির 


শিল্পমন্দিরের ৩টি বিভাগ £ ইঞ্জিনিয়রিং, 
টেকনিক্যাল ও ইত্াস্্রিয়াল। ইঞ্জিনিয়রিং 
বিভাগে ১৯৫২-৫৫থৃং পর্যস্ত জুনিয়র ডিপ্লোমা 
কোর্স শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রবেশিকা- 
পরীক্ষোত্তীর্ঘ বা তদৃধ্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাজদ্দিগকে 
উচ্চতর শিল্পশিক্ষা দিবার জঙ্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারের সহায়তায় তিন বৎসরের পিনিয়র 
ডিপ্লোমা কোম”বা লাইসেন্সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং 
চালু কর! হইয়াছে । এখানে স্থযোগ্য ও অভিজ্ঞ 
শিক্ষকগণ সিভিল (7, 0.0. ), মেকানিক্যাল 
(1.84 8.) ও ইলেক্‌টউ্ক্যাল (1... ) 


অগ্রন্থীয়ঠ, ১৩৬৬ ] 


ইঞ্জিনিক্সবিং শিক্ষা! দেন। শিল্পমন্দিরের ছাত্রা- 
বাসে এ বসব ১৩৫ জন ছার ছিল। 

শ্রমশিল্প-বিভাগে বয়ন ও রঞ্জন-শিল্প, খেলনা- 
তৈমীর এবং কাঠের ও দর্জিব কাজ শেখালে। হয়| 
শিল্প-বিভাগের বিক্রয়কেন্দ্রে শ্রমশিল্প ও যন্ত্র 
শিল্প-জাত দ্রব্যাদি সর্বদা বিক্র্নার্থ গ্রস্তত থাকে । 

শিল্প-বিতাঁগে একটি গবেষণাগার আছে, 
সেখান হইতে উদ্ভাবিত গোময়-গ্যা প্র্যান্ট, 
পেউ্রল-গাস প্র্যাণ্ট, ইলেকৃট্রিক ক্লক ও অটো- 
মেটিক তাঁত উল্লেখঘোগা , ইহাদের মধ্যে কতক- 
গুলি ঘর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রশংসিত । 

(৩) তত্বমন্দির 
ভারতীয় রুপ্টি ও সংস্কৃতির প্রনার ও গ্রচার 


উদ্দেশ্যে তত্বমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার 
চতুষ্পাঠীতে সারদাপীঠের কমিগণ বেদস্তাদি শান্ত 
অধ্যয়ন কবেন। 


ভারতের জাতীয় আদর্শ সংস্কৃতি ও এতিহ্ের 
বাহক সংস্কৃত ভাষাকে মর্ধীদা দিবার উদ্দেশ্যে 
স্বামী বিবেকানন্দের মহতী ইচ্ছা বূপাঁয়িত করি- 
বার জন্য বেলুড মঠের সঙ্গিকটে গঙ্গাতীবে একটি 
সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা কর! হই- 
তেছে। তত্মন্দিরে মাঝে মাঝে সর্বপাধারণের 
জন্য ধ্মনতাঁর ব্যবস্থা করা হয়। 

(৪) জনশিক্ষা-মন্দির ৃ্‌ 

অনশিক্ষা-মন্দিরের প্রধান কফাঁজ দেশের 
বিভিন্ন অংশে “ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উপযুক্ক 
কর্মী ও দেশসেবক গড়িয়া তোলা। ভ্রাম্যমাণ 
্রস্থাগার, চলচ্চিত্র ও শিক্ষা-শিবিবের মাধমে 
ইহার কাজ ক্রমশঃ জনপ্রিমতা অর্জন করিতেছে । 

্লাতকোত্বর  লমাজ-শিক্ষা-শিক্ষণকেজ 
(9.0.0.110) খোঁজ! হইয়াছে (১৯৫১ থৃঃ), 
এখানে গ্রাজুয়েট ছাত্ঞগণ সমাজ, গ্রামোরয়ন, 
স্বাস্থ, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি। মনস্তত্ব 


ট্রাম মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৩ 


বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষালাভ 
করেন? প্রায়োগিক শিক্ষার উপরই বিশেষ 
জোর দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে ছুইবাবে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৭৭ জন সমাজিসেবী 
শিক্ষা! পাইয়াছে। 
(৫) শ্শিক্ষামন্দির 

শিক্ষামন্দির বা আবাদিক 91], 00119£এ 

আলোচ্যবর্ষে ৪৬ গন শিক্ষালাভ করিয়াছেন । 


ঝা ক ক 

সারদাপীঠের আরও কল্েকটি বিভাগ ; 
ফটোগ্রাফিক, গোপালন, কৃষি ও পুস্তক- 
প্রকাশন । সারদাপীঠ হইতে প্রকাশিত বাধি' 
ও সাময়িক পত্রিকা £ বিগ্যামন্দির ( কলেজের ), 
ত্রয়ী (শিল্পমন্দির়ের ), চবৈবেতি ( জনশিক্ষা- 
মন্দিরের), অনির্বাণ ও মাসিক বুলেটিন 
(9.৮.0.া.0,)। 


বলরাম-মন্দির ( কলিকাঁত! ): 
প্রতি শনিবার পাঠ ও বক্তৃতাদি হ্নাছিল-_ 
বিষয় বক্তা 
আগষ্ট : গীদ্ষ! স্বামী দাধনানন্দ 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ,, জীবাঁনন্ 
ভারতীয় সংস্কৃতি » মহানন। 
বিকেকানন্দ অধ্যাপক প্রমথনাথ দে 
শ্রীরামকৃষণ-কথাঁমূত স্বামী .দেবানন্দ 
সেপ্টেম্বর £ ভাগবত ॥ জীবানন 
আশ্রীমা ভর ফতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 
মহাভারত অধ্যাপক অ্রিপুবারি চক্রবর্তী 
পীপ্ীচত্ডী-কথকতা প্রীন্থরেন্্রনাথ চক্রব্্ত্ণ 


.মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব 
রহড়া : গত ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার 
সকাল ৭৫৫ মিঃ-এ রহড়া রালকাশ্রমে নবনিমিত 
মন্দিরে ভগবান শ্রীরামরুফদেবের মর্জয়মূতি 
প্রতিষ্ঠিত হুয়। বু লাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে 


৬৫৪ 


শ্ররামরু্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীম গ্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এই অহষ্ঠান 
সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে ১৫ই অক্টোবর 
বৃহস্পতিবার হইতে ২১শে অক্টোবর বুধবার 
পর্যস্ত সপ্তাহব্যাপী আনন্দোঘলব হয়। ১৬ই, 
১৭ই এবং ১৮ই অক্টোবর তিন দিনই ঠাকুরের 
বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি এবং কাশী হইতে 
আগত যাজ্িকপ্রবর শ্রীঅগ্নিষাত্ব শাস্্রী মহাশয়ের 
নেতৃত্বে কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত 
মহাশয়গণের সহায়তায় যথাক্রমে বাস্তযাগ, কুদ্র- 
ঘাগ এবং সপ্চশতী হোম অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের 
জন্ত মন্দিরের দক্ষিণ পার্খে পৃথক ভাবে বিচিত্র 
কুসঙ্জিত যজ্ঞজমণ্প নির্মাণ কর! হয়। বৈদিক 
পদ্ধতি অন্ধলারে কৃত এই যজ্জ দেখিবার জন্য 
স্থানী্ এবং কলিকাতা হইতে আগত বু 
লোকের সমাগম হয়। 

এতছুপলক্ষে নিয়লিখিত বিচিত্র কাধস্থচী 
অন্ুশত হইয়াছিল £ 
১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় অধিধান পরে কীতন। 
১৬ই শ্রীতঃ-_ধিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, পূজা হোম ও বাস্তধাগ। 

সন্ধা।-_হ/মাপঙ্গীত ও বাউল গাল। 
১৭ই প্রাতঃ_ পু! হোম ও রুজ্রযাগ। 

অপরাহ্ূ-_মহাভারতীয় ভাহণ £ হ্ীত্রিপুরারি চক্রব্তী!। 

সন্ধ্যা যন্ত্রসঙ্গীত ; আলী আকবর খ'। 
১৮ই প্রাতঃ_-পুজা! ও সপ্তশতী হোম 

আয়ামকৃষ্*-আঘলীল! কীত'ন। 
খ্বিপ্রহয়ে--নারার়ণনেবা। 
অপরার়--ঞীরামকৃষ-বিহয়ক জন্স্ভ|। 
খজ। লীঅচিস্তাকুমার সেনগপ্ত। 

১৯ছে দদ্ধ্যা--জ্রীচেতগুলীল। যাত্রাভিনয় । 

প্রীতঃ _তীগ্বত-পাঠ 2 দ্থিপদ গোস্বামী | 

অপয়াহু_গুজন : শ্রীবীয়েছর চক্রবর্তী । 

সন্ধা উচ্চা সঙ্গীত। 
২১শে প্রাতঃ- শ্রীরামকৃফ-কিশোরলীল! কীত । 

অপরাহূ--তয়জ! | 

সন্ধ্যা বাতিল £ চন্জপুপ্ত। 
২১শে গ্রাতঃ-_নগয়কীত'ন ৷ 

জপরা$--ীরামকৃষ্-সারধ! ভজন । 

সক্ধা।---চলচ্চিত্ + জয়াদকৃক। 


উদ্বোধন 


| 


[ ৬১তথ বর্ধ-_১১শ সং 


সাতদিনব্যাপী উৎসবে সমস্ত আশ্রম-গ্রাঙ্গণ 
লর্ধাই আনন্দে মুখরিত থাকে এবং হাজার 
হাঁজার ভক্ত নরনাম্বী ইহাতে যোগান করেন । 
এই মন্দির নির্মাণ করিতে প্রা দেড় লক্ষািক 
টাকা -ব্যয় ছইয়াছে, কলিকাতার মার্টিন বার্ণ 
কোম্পানী ইহা! নির্মাণ করিয়াছেন | মন্দির- 
সংলগ্ন নাটমন্দিরে প্রায় ছয়শত লেক একসজে 
বসিতে পারে। বিভিন্বমুখী কর্মধারার সঙ্গে 
এই মন্দিরটি নিমিত হইবার ফলে আশ্রমের 
বছদিনের একটি অভাব পূর্ণ হইল । 

বেদাস্ত-সমিতিব নূতন মন্দির 

সানফ্রান্দিস্কো! : গত এই হইতে ১১ই 
অক্টোবর পর্ষস্ত পাচদিনব্যাপী উৎমবের মাধ্যমে 
স্যান্ফান্সিস্‌কো বেদাস্ত-সমিতির নবনিমিত বৃহৎ 
মন্দির ও বক্তৃতাগৃহের শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন 
হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 
কেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসিগণ এবং বহু ভক্ত এই 
উপলক্ষে শ্যান্ফ্রান্সিসকোতে আসিক়্াছিলেন। 
প্রথম চারদিন লানাবিধ পুজার্চনা, বেদ উপনিষদ্‌ 
গীতা ও অন্যন্য শাস্্াবৃতি এবং ধর্মসঙ্গীত 
অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের কাষ্ঠনিম্সিত বেদিটির 
পরিকল্পন] ও কাক্ুকাধে প্রধানতঃ ভারতীয় শিল্প- 
কলা অশ্রহ্ুত হইয়াছে । বেদ্ির উপর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ (মাঝপাঁনে ) শ্ীঘা সারদাদেহী, স্বামী 
বিবেকানন্দ, বুদ্ধ ও ীত্ুখ্রীষ্ট এই পাঁচজনের 
পূর্ণাবয়ব ব্রঞ্ধ মৃতি স্থাপিত। প্রথম তিনটি 
মৃতির নির্মাতা ববার্ট শিন নামক জনৈক স্থানীয় 
ভাস্কর। বুদ্ধ ও ীশুগ্রষ্টের মৃত্তি গড়িয়াছেন 
মহিল! ভাক্কর মেরী টিলডেন স্রীভী। বেদির 
শীর্ষে সকল মত ও পথের গ্রতীকন্বক্ধপ স্বর্ণ 
মণ্ডিত কাঠের গুকার শোভা পাইতেছে। 
উত্নবের কয়দিন সনাতন হিন্দুধর্মের দেবা 
রাঁধনার বিশুদ্ধ সাত্বিক ভাব্গভীর পষিব্শ 
সমবেভ পাশ্চাত্য ভক্তগণকে গভীরভাবে মুষ্ধ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ] 
ও অনুপ্রাণিত করিগ্বাছিল। উৎসবের পঞ্চম 
দিন রবিবারে একটি মহুত্তী সভায় নর্বলাধারণের 


জন্ধ মন্দিরের আহুঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। 
সমিভির পরিচালক ম্বামী অশোকানন্দ সংক্ষিপ্ত 
ভাষণের মাধ্যমে সকল মত ও পথের লত্যান্থ- 
সন্ধিৎস্থগণের জন্য এই মন্দিরের লক্ষ্য ও কর্ম 
প্রণালী উল্লেখ করিয়া মন্দিরের শুভারস্ত 
ঘোঁধণা করিবার পর পর্যায়ক্রমে স্বামী সৎ- 
প্রকাঁশানন্দ, স্বামী অখিলানন্দ, স্বামী বিবিদিষা- 
নন্দ, স্বামী অশেষানন্দ, স্বামী সবগতানন্দ ও স্বামী 
পবিরানন্দ ব্দোন্তের বিভিন্ন দিক লইয়! আলো 
চনা করেন। স্বামী শাস্তস্বরূপানন্দ প্রারস্তিক 
প্রার্থনা এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সমাপ্তিহ্চক শাস্তি 
পাঠ করিয়ীছিলেন। শ্যান্ফ্রান্দিসকোর এই 
নৃতন মন্দিরটি বর্তমানে আমেরিকা ধুক্তব্বাষ্ট্রের 
বৃহতম বেদাস্ত-মন্দির। অতঃপর এখানে নিত্য 


বিবিধ 


সংস্কৃত নাটকাভিনয় 

এবার পূজাবকাঁশে সংস্কত নাটক গ্রচারের 
নিমিত্ত প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের অভিনেতৃবৃন্দ দক্ষিণ 
ভারতে গমন করেন! ছয়বাতে তাহা বিভিন্ন 
স্থানে ডক্টর যতীন্দ্রবিষল চৌধুরী বিরচিত 'শক্তি- 
সারদম্‌, “মহাপ্রভূ-হরিদাসম এবং “ভারতন্ৃদয় 
অরবিন্বমম অভিনয় করেন। ১৪ই অক্টোবর 
মাঙ্রাজের বিশিষ্ট রন্বস্থান “রিসিকরঞ্চণী হলে? 
“মহীপগ্রভূ-হরিদালম্? অভিনয় করেন । মা্রীজের 
রাজ্যপাল বিষ্বরা মেধী, ভারতের ভৃতপূর্ব 
প্রধান বিচারপতি শ্রীপতগ্রলি শাস্তী প্রভৃতি 
উপস্থিতি ছিলেন, অভিনয়ান্তে তাহাতা এই 


বিবিধ মংবাঁ 


৫৫ 


ূর্বাহে পুজা, সাদ্ধ্য উপাসনা ও ধ্যানধারণা এবং 
রবিবার দকালে ও বুধবাতু সন্ধ্যার বন্ৃতা অন্ধূ- 
চিত হুইবে। জাতিধর্মনিধিশেষে সকলেরই 
জন্ত মন্দিবদার উন্মুক্ত । বাড়িটির একতলাক়্ 
পুস্তকাগার ও পুশ্পৌঘ্ান এবং ঝ্রিতলে সহিতির 
অফ্রিস। মন্দিরের পাশে একটি পৃথক বাড়িতে 
সমিতির নার্ীমঠ | পুরাতন বাড়িতে শুক্রধারের 
উপনিষদ্‌-ক্লাল, ছাত্রছাত্রীগণের ধর্মশিক্ষার স্কুল 
এবং সন্ন্যাসী ও ব্র্ষচাবীদের মঠ পরিচালিত 
হইতেছে। 
ধু ধা কঃ 

এতছুপলক্ষে ১২ই অক্টোবর প্রত্যুষে ৮জন 
আমেরিকান যুবক ব্রক্ষচর্য-ব্রত গ্রহণ করেন। 
বেলুভ মঠের অঙ্ুমতিক্রমে স্যান্ফ্রান্সিসকো 
আশ্রমের অধ্যক্ষ দ্বামী অশোকানন্দই তাহাদের 
এ ব্রতে দীক্ষিত করেন। 


সংবাদ 


প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পন্দিচেব্বীতে 
ও মাগ্রাজে শক্তি-সারদম* নাটকের অভিনয় 
সকলকে বিশেষ আনন্দ দীন করে। পন্দিচেরী 
আশ্রমে ডক্টর চৌধুরীর সর্বশেষ সংক্কত নাটক 
“ভারতহদয় অরবিন্দম্* নাটক প্রায় আড়াই 
হাজার আশ্রমবাপী এবং অন্যান্য হুধীসজ্জন 
সমক্ষে অভিনীত হয়। 
ভারতে শিক্ষায় ব্যয় 
শিক্ষাব্যাপায়ে (কোটি টাকার অঙ্ক) 
পঞ্চবাধিক মোট ব্যয় কেন্ত্রীয় বয় মোটবায়ের 
১ম ১৬৯ ৪৪ ৭% 
৮৬. ব্ৰ৫ ৮ ৬% 


৬৪ + উদ্োঙ্গন 


বিভিন্ন রাজো শিক্ষাাতে শতকর ব্য 


৩টি ,) . শতকরা ২৫ এর বেশি 
»টি » ১ ২০ হইতে ২৫ 
৬টি ১, রর ১০ ১১ ২০ 
২টি ১, রি ১০ এর কম 


বোষ্বাই সর্বাপেক্ষা বেশি, তারপর ক্রমানুসারে 
উত্তর প্রদেশ, মধ্যগ্রদেশ, মান্দা, পশ্চিম বঙ্গ। 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান £__বোগ্বাই ৬৬,২৭৯ গুলি 


উত্তরগুদেশ ৪ ০১৭১৮ 
জনসংখ্যার অশ্ুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান £ 
মণিপুর, ত্রিপুরা ৫০* জনের অন্ত ১টি 
আসাম, আন্দামান ৭৩৩ টট 29 


বোস্বাই, মহীশূর 
উত্ভিস্যা, পঃ ব্ ৮০৩ ১ )) 


অন্যান্য ১ ০টি রাজ্যে ৯০০ 5 5) 


[৬১তম বর্ধ--১২শ সংঙ্া 


১৯৫৮।৫৯পৃঃ কেন্দ্রীয় দরকাবের প্রদত্ত টাকা 
শিক্ষণার বিভিন্ন বিভাগে নিম্বলিখিত্ শতকরা 


হারে থ্যগগিত হইয়াছিল । 
বন্তবিজ্ঞান ২৬% 
প্রাথমিক ২১১, 
মাধ্যমিক ১৬১ 
বিশ্ববিস্যালয় চিত 
বিবিধ ৯ 
ছাত্রদের বৃত্তি ৭ 
সমাজ-কল্যাণ 


বিভিব্পপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোটপংখ্যার 


শতকরু! পল্লী অঞ্চলে 


বুত্তিমূলক ৭৭% 
প্রাথমিক ৮৮ ১। 
মাধ্যমিক ৬৮ ৯ 
কলেজ ৮১১ 


-নিবেদন-_ 


আগামী মাঘ মাজে উদ্বোধনের নৃত্তন (৬২তম) বর্ষ আস্ত হইবে। গ্রাহক- 
গ্রাহিকাগণ অন্ুগ্রহপূর্বক নাম ঠিকানা সহ বাধিক ৫২ ( পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষেব 
মধ্যে উদ্বোধন-কার্ধালয়ে পাঠাইয়া দিবেন । টাকা যথাপমযে হস্তগত হইলে ভি পি.-তে 
পত্রিকা পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-ব্যয় বাঁচয়া যায় ও অযথ! বিলম্ব হয না। 
মনিঅর্ডার কুপনে গ্রান্ছক-সংখ্যা অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন । ইতি-_ 


কার্ধাধ্যক্ষ 
১ উদ্বোধন লেন, 
বাগবাজার, কলিকাত ৩ 





শ্রীশ্রীারদাদেবীস্তোত্রম 


শ্রীকালীপদ বান্দ্যোপাধ্যায় 


যা দেবী মর্তযদেহেহমরগণ-বিরল-জ্যোতিষা দীপ্যমাঁন। 

যস্তাঃ পুণ্যপ্রভাবৈরগণিত-মনুজ। দশিতা মুক্তিমার্গম্‌। 

য্তাঃ গীুষবাণী নিখিল-তম্ুভূতাং সর্বসস্তাপ-হ্স্ত্রী 
শ্রীমারূপেণ নণাং নিয়ত-হিতকরীং আরদাং তাং নমামি ॥১। 
পত্যুঃ স্থানং ব্রজস্তী স্বজন-পরিহৃতা৷ প্রাস্তরে ভীমদন্থ্যং 
কিন্যাহং সাবদা তে ত্বমসি মম পিতা রক্ষণীয়া ত্বয়াহম্‌।, 
ইত্যুক্ত1 দস্থ্যচিত্বং কুলিশ-স্ুকঠিনং কোমলং যা চকার 
ভ্ীমা-রপেণ মহাাং ধৃততনুমভয়াং সারদাং তাং নমামি ॥১॥ 
ত্যক্ত? ভোগস্ত মার্গং পতিগত-ফদয়া তদ্ব্রতে চৈকনিষ্ঠা 

পর্ণ কর্ত,ং ব্রতং তদ্‌ বিগলিত-চিকুবা মাতৃভাবাশ্রিতা যা। 
পত্যুঃ পৃজামগৃহ্থাজ্জগতি নিরুপমাং যোড়শী সিদ্ধিদাত্রী 
উ্ীমা-খ্যাং বিশ্ববন্দ্যাং গিরিবব-তনয়াং সারদ্বাং তাং নমামি ॥৩। 
তক্তানাং মাতৃরূপাং সততমভয়দাং সর্বকল্যাণকামাং 

পতৃযুরুগ্রস্য সেবামনলস-মনসা কুর্বতীং ক্রাস্তিহীনাম্‌। 

আতিথ্যে মুক্তহস্তাং স্থুনিপুণ-গৃহিণীমন্ধিজাতা-স্বরূপাং 
জ্রীমা-খ্যাং বিশ্বক্ূপামভিমত-সরদাং সারদ্রামর্চয়ামি ॥8॥ 

লব্ধ? মাতৃত্ব-সম্পদ্‌-বহুনুকৃতিফলং যোষিতঃ পূর্ণকামা- 

স্তন্মাৎ সম্ভানচিস্ত। মনসি সমুদিতা স! তু তত্রৈব লীনা । 
সংখ্যাতীতান্‌ সুপুজান্‌ নিজ-তনুজ-নিভান্‌ প্রাপ্য ঘাসীৎ কৃতার্থ 
কল্যাণীং শুদ্ধসত্বাং জনগণজননীং লারদ্াং তাং নমামি ॥৫॥ 
প্রণত-হৃদয়পদ্-স্তস্তপাদা জযুগ্মা মধুরবচনগর্ভাং বিভ্রতী কণ্ঠবীপাম্‌। 
রুচিরবিমলকান্তিজ্ঞনভক্তিপ্রদাত্রী নিখিলভুবনপৃজ্যা সারদা সারদৈব 1৬ 


৬৫৮ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


জয়তু জয়তু দেবী ধ্যানগম্ভীরমূত্তিজ যতু জয়তু দেবী সাধকাভীষ্টদান্রী । 
জয়তু জয়তু দেবী রাঁমকৃষ্ণস্য শক্তিজ ঘ্নিতু জয়তু দেকী জারদা বিশ্বধাত্রী ॥৭ 
বৈকৃষ্ঠে বিষুপার্থ্বে বিহবতি কমলা বিশ্বকল্যাণদাত্রী 
কৈলাসে শস্ভৃবাসে বিহরতি গিবিজ1 লোকরক্ষা-বিধাত্রী । 
জাহচব্যাং পুণ্যতীর্ঘে মণিময়-ভবনে কালিকা-পাদপদ্ধে 
রাঁজেতে ধ্যানমগ্সৌ মম হৃদয়-নিধী সারদা-রামকুকৌ ॥৮। 
(বঙ্গানুবাদ ) 
যিনি মর্তদেহ ধারণ করিয়াও দেবছুলভ জ্যোতিতে দীপ্চিময়ী, ধাহার পুণাপ্রভাব অসংখ্য 
মানবকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে, এবং ধাহার অম্ৃতবাণী সমুদ্য জীবের সর্বসস্তাপহাঁরিণী, প্রমা- 
রূপে মাহুষের নিয়ত হিতকারিণী সেই সারদাকে প্রণাম করি।১। . 
পতির আলয়ে গমনকালে প্রান্তরে স্বজন কতক পরিতাক্ত। হইয়! ভীষণ দন্থাকে 'আমি 
তোমার কন্তা সারদা, তুমি আমীর পিতা, আমাকে রক্ষা কন, এই কথা বলিদ্া যিনি বজের 
ন্যায় স্থকঠিন দস্থ্য-হৃদয়কে কোমল করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে শ্রীমা-কূপে দেহধারণকাঁরিণা সেই 
ভয়শন্ত। সারদাকে ( অথবা সারদা-রূপির্ণী অভয়াকে__-অর্থাৎ দুর্গীকে ) প্রণাম করি ।২। 
যিনি ভোগের পথ ত্যাগ করিয়া পতিগত্প্রাণা ও পতির ব্রতে একনিষ্ঠ হইয়া সেই 
ব্রত পূর্ণ করিবার জন্ত আলুলায্লিতকেশবিশিষ্ট হইয়া মাতৃভাব আশ্রয় করিমা সিদ্ধিদাত্রী ফোডশী- 
রূপে পতির পু গ্রহণ করিয়াছিলেন_জগতে ধীহাঁর তুলন। মিলে না শ্রীমা”নাম-ধারিণী 
বিশ্ববন্দ)! গিরিরাজতনয়1 (দুর্গা )-রূপিণী সেই সারদাকে প্রণাম করি।৩। 
তক্তগণের মাতৃম্বর্ধপা, সতত অভরয়দাঘ্িনী, সর্বকল্যাণকাঁমা, অনলসমনে এবং ক্লাস্তিহীন- 
ভাবে মুক্তহ্া, লক্্মীন্বরূপা স্থনিপুণ গৃহিণী, এবং ঈশ্বরী-ূপে অভিমত-বর্দাঁয়িনী শ্রীমা”নাষ- 
ধারিণী সারদার অর্চনা! করি 18) 
বহু সুকৃতির ফল-ম্বরূপ মাতৃত্ব-সম্পদ্‌ লাঁভ করিলে ন।রীগণের মনস্কামনা পূর্ণ হয় । অতএব 
( হয়ত 'শ্রীমা'রও ) মনে সম্তানচিন্ত। উদিত হইয্মাছিল, কিস্ উহা মনের মধ্যেই বিলীন হইয়। গিয়া 
ছিল। তনুজ ( তশ্রঙ্জাত পুত্র )-তুল্য বহু স্বপুত্র (প্রকৃত ভক্ত সন্তান) লাভ করিযা যিনি যথার্থই 
'মা' হইয়াছিলেন- সেই কল্যাণী, শুদ্ধস্থভীবা, জনগণজননী সারদাকে প্রণাম কত্ি।৫| 
ঘিনি ভকগণের হৃদয়পন্মে পাদপদ্বাযুগল স্থাপন করিয়াছেন, এবং মধুর বচনপুর্ণ কণঠরূপ 
বীণা ধারণ করিম আছেন, সুন্দর এবং বিমলকান্তিবিশিষ্া, জ্ঞান্ভক্তিপ্রদাকিলী এবং সমস্ত 
জগতের পুজনীয়! সেই সারদা সারদা ( অর্থাং সরন্বতী ) ব্যতীত আর কেছই নছেন 1৩ 
ধ্যানগস্তীর-মৃতিধারিণী দেবীর জয় ছউক, জয় হউক। সাধকের অভীষ্টপূরণকাঁরিণী দেবীর 
জয় হউক, জয় হউক। রামরুষণের শক্তিম্ববূপ| দেবীর জয় হউক, জয় হউক। বিশ্বজ্জননী দেবী 
সারদার জয় হউক, জম হউক ।৭! 


বৈকুঞ্ঠে নারায়ণের পার্থে বিশ্বকল্যাণদায়িনী লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, কৈলাসে মহাদেবের 
বামে লোকরক্ষাকাৰিণী পার্বতী বিরাজ করিতেছেন, জাহ্বীভটে পুণ্যতীর্থে মণিময় মন্দিরে 
কালিকা দেখীর পাদপনে ধ্যানমগ্ হইয়া আমার হৃদয়নিধি সারদা ও রামকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন 1৮ 


কথাপ্র সঙ্গে 


শৃষ্বলাবোধের শিক্ষা 

স্বাধীনতা অর্জন করিধার সাধনা কঠিন, কিন্ত 
কিন্তু সেই অজিত স্বাধীনতা বক্ষা করিবার 
দাঁধনা কঠিনতব। মুষ্টিমেয় অসাধারণ ব্যক্তির 
ত্যাগ তপন্থা, বিদ্যাবুদ্ধি, কল্পনা ও শক্তি বিদেশীর 
শাঁদনপাশ হইতে একটি দেশকে মুক্ত করিতে 
পাঁরে, কিন্তু সেই হূর্ণভ মুক্তি বাঁ স্বাধীনতা রক্ষা 
করিতে পারে অগণিত জনসাধারণের সংহত 
শক্তি। মেজন্য তাহাদের যে ত্যাগ স্বীকারের 
জন্য প্রস্তুত থাঁকিতে হইবে, যে কঠোর অবস্থার 
মন্ুখীন হইতে হইবে_-তাহার জন্য প্ররোজন 
এক নৃতন ধরনেব শিক্ষা । তাত্বিক তথ্যান- 
সদ্ধিংস] ও নিছিক জীবিকার্জনের শিক্ষা দ্বারা 
একটি জাতির স্বাধীনতা। এক্ষা কর। যায় না। 
স্বাধীন জাতি মাজরেই এ বি্ষিষ্ধে সচেতন, ভারতও 
এ বিষয়ে অবহিত হইতেছে । 

স্বাধীনতার পর এক যুগ (১২ ব্সর) 
কাটিয়া গেল। শিশু রাষ্ট্র এখন আর নেহাত শিশু 
নাই, ধীরে ধীরে ঠকশোরের পরে যৌবনের পথে 
প1 বাড়াইতেছে। এখন আর শৈশবের চঞ্চলত।, 
চপলতা বা অভিযোগমূলক ক্রন্দন তাহা শোভা 
পায় ন1, তাঁহাকে এখন শান্ত সংযত হইতে 
হইবে, শক্তি অর্জন করিতে হইবে। শ্বাধীনতা, 
বলিতে এখন আর “যা খুবি করিবার, যা] খুশি 
বলিবার স্বাধীনতা” ভাঁবিলে চলিবে না। স্বাধীনতা 
স্বেচ্ছাচার নয়, স্বাবীনতা উচ্ছত্খলতা নয়, 
বিশৃঙ্খলা সহি করাঁও ম্বাধীনত] দয়। স্বাদদীনত। 
এক চরম ও পরম দ্বায়িত। ঘেক্সাতি উপযুক্ত 
শিক্ষা সহাছে এই দায়িত্ব পালন করে, সেই 
জাতিই বড হয়, বরপীয় হয়, আর ধেজাতি 
সেই শিক্ষার অভাবে বছ কষ্টাজজিত স্বাধীনতার 
অপব্যবহার কদবু, সে জাতিকে আবার পরা- 


ধীনতার পন্কে নিমজ্ভিত হইয়া! ত্ব্ুত পাপের 
প্রায়শ্চিত করিতে হয়। 

স্বাধীনতা লাতের পূর্বে আমাদের একটি 
মাত্র লক্ষ্য ছিল,__একটি মাত্র সমশ্যা ছিল, 
কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করা যায়, কিন্তু স্বাধীনতা 
লাভের পর দেখা দিয়াছে অগণিত সমস্যা, তন্মথ্যে 
অবশ্থই প্রধান__কিভাবে স্বাধীনত! রক্ষা করা 
যাইবে। তাহার একটি মাত্র উত্তর-_শিক্ষ! 
উপযুক্ত শিক্ষা । ম্বাধীনত1 রক্ষা করা কোন 
একজন নেতার বা পেনাধ্যক্ষের কাজ নন্থ। 
স্বাধীনতা রক্ষা করা শুধু সৈশ্ভবিভাগের কর্তব্য 
নয়। ব্যাপক যুগোপযোগী শিক্ষা পাইলে এনগথই 
স্বাধীনতা রক্ষা করিবে। 

আঞ্জ যখন ক্ষুলে-কলেঙ্জে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, 
ট্রেনে-লিনেমার দেখা যায় ছাত্রদের উচ্ছ জ্বল 
ব্যবহার, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে- দেশের 
যাহারা ভবিস্তৎ নিয়স্তা, তাহাদের এই বিসদৃশ 
ব্যবহাব কেন? সন্যোলক্ শ্বাধীনতা ইহারা 
কিভাবে রক্ষা করিবে? কে ইহাদের একপ 
বিশৃঙ্খল ব্যবহার শিখাইল ? এই প্রশ্ন আজ 
দেশের নেতাদের বিচলিত করিম্মাছে, চিন্তিত 
করিয়াছে, তাহারা ইহার প্রতীকাবের চিন্তাও 
করিতেছেন। শুত লক্ষণ । 

ছাত্রদের এই উচ্ছঙ্খল আচরণ একটি লাঙ্- 
য়িক অসংঘত উচ্ছ্বাস নয়, একটি স্থানীয় বিশ্ফো- 
রণ নয়; দূষিত ক্ষতের মতো ইহা বাঁড়িভেছে; 
পুরাতন ব্যাধির মতো ইহা লহ হইয়া আসি- 
তেছে, কিন্ত জাতির শরীরকে ইহ। পঙ্গু করি- 
তেছে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র- 
দের অদ্ভুত অভভূত আচরণের সংবাদ আসিতেছে । 
কখনও শিক্ষকদের বরুদ্ধে আশ্চালন-_-অকুতকাধ 
ছাত্রকে পান করাইয়! দিতে হইবে, কখনও 


৬৬০ 


কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দৌোলন-_ 
অহ্থপযুক্ত ছাত্রকে ভরতি করিতে হইবে। শুধু 
উত্তর ভারতে নয়, সেদিন দক্ষিণ ভারত হইতেও 
ংবাঁদ আপিয়াছে-_-একটি সাংস্কৃতিক সঙ্গীতান্থ- 
ষ্ঠটানে অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য ছাত্রের! গণ্ড- 
গোল করিয়াছে । দিনেমায় ও ট্রেনে অন্ুক্ধূপ 
ঘটন। দংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। এ সকল 
ক্ষেত্রে ছাত্রদের উচ্ছত্খল ব্যবহার কখনই সমর্থন 
কর। যায় না, কিন্তু আশ্চর্য, অবস্থা এমন আয়ত্তের 
বাহিরে কি করিয়া চলিয়া যায় যে শেষ পর্যস্ত 
স্থানীয় সরকারকে চর্ম পস্থথ অবলম্বন 
করিতে হয়। 
ছাত্রদের উচ্ছজ্খল আচরণ বোৌগ বিশেষ, এবং 
ইহ] সংক্রামক রোগ | ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া 


ব্যাপক প্রতিষেধক ব্যবস্থা এখনই অবলম্বন 
করিতে হইবে। নতুবা জাতীয় জীবন বিপন্ন। 


বিভিন্ন যনীষী ও চিন্তাশীল নেতা এই শৃঙ্খল। 
হীনতার বিভিন্ন কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্ত 
প্রতিষেধক গুঁধধ নিয়ে প্রায় সকলেই একমত | 


প্রথমে রোগের নম্তাবিত কারণগুলি উল্লেখ 
করিয়া আঞর। ওষধেবু প্রসঙ্গ আলোচনা করিব । 


অনেকের ধারণা সংগ্রামশীল বিপরীত 
আদর্শের সংঘাঁত-_আঁবার নৃতন করিয়া আমাদের 
দেশে শুরু হইয়াছে । পুরাতন কৃষ্টির প্রতি 
শ্রন্ধা নাই, নৃতন কোন আদর্শও ধনিতে পারি- 
তেছে না, শুধু বিজাতীয় ভাবের প্রতি একট! 
মোহময় আকর্ষণ__-এরূপ অবস্থায় ছাত্রগণ বিভ্তাস্ত, 
বিচলিত! যাত্িকতাঁর যুগে, জডবাদের শ্রোতে 
নিজন্ব চিন্তা করিবার সময় নাই, শক্তিও নাই, 
যুখচারী মনোবৃত্তির (১904 108810) দ্বারা আজ 
আমাদের ছাত্রসমাজ্ চালিত । 


আর একদল মনীষী বলেন, এ যুগের আর্থ- 
নীতিক অনিশ্চয়তাঁই ছাত্রদের মনে একটা 
বিফলতা ও ব্যর্থতার মনোভাব আনিয়াছে, 
তাহাতেই তাহাবা এবপ ব্যবহার করে, দেশের 
আর্থনীতিক কাঠামো সুদৃঢ় হইলে, বেকাঁরভীতি 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্-_-১২শ গংখ্যা 


দূরীভূত হুইলে জীবনের একটা নিশ্চয় ভিত্তি ও 
নিশ্চিন্ত পন্থা পাইলে ছাত্রদের ব্যবহারে একটা 
সাষগস্য-_-একটা শান্ত ছন্দ আমিবে। 

তৃতীয় আর একটি মতও উপেক্ষণীয় নয়। 
এ মতের ব্যক্তিরা বলেন, ছাত্রেরা যেমন দেখি- 
তেছে তেমন শিখিতেছে। শিক্ষকদের ব্যবহারই 
ছাত্রেরা অনুকরণ করে, নেতাদের আচরণই 
তাহারা অনুসরণ করে। বিধানপভাব ও লোক- 
সভার সভাদের কথাবার্তী চালচলন হইতেও 
ছাত্রের অনেক কিছু শিক্ষা! করিতেছে । 


পিনেমার পর্দায় ও পোষ্টারে যে চিত্র ও 
বি্ষয়বস্ত পরিবেশিত হয়, স্বুল-কলেজ হইতে 
যাতায়াতের পথে তাহাও ছাঁতদের জীবন 
প্রভাবিত করে। বিশেষতঃ এগুলির ঘৌন ও 
অপরাধমূলক আবেদন হইতে ছাতত্ররা নিজে- 
দিগকে রক্ষা করিতে পারে না। 

ছাত্রদের গৃহজীবনের প্রতি দৃি নিক্ষেপ 
করিলে দেখা যায়-_সেখানেও তাহার! দেখে এবং 
শোনে, আত্মীযস্বজনদের অনেকে অন্যায়ভাবে অর্থ 
উপার্জন করিয়া! বডাই করিতেছেন । এক্স্‌প পরি- 
বেশে তরুণদের মনে কি প্রতিক্রিঘ্া হইতে 
পারে? 

আশাবাদী কোন কোন নেতা বলিম্বা থাকেন, 
অতাধিক শিক্ষাবিস্তারের জন্যই ছাত্রমমাজে 
এই বিশৃঙ্খলা । অর্থাৎ যে সকল পরিবারে 
এতদিন কোন উচ্চ শিক্ষ। ছিল না, তাহাদের 
ছেলের] স্কুলে কলেজে আসিতেছে » উচ্চশিক্ষার 
সহিত তাল মিলাইয়া তাহার! চলিতে পারিতেছে 
না, তাই এই বিশৃঙ্খলা । 

এই কারণগুলি বিভিন্ন চিন্তাশীল নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তির উক্তি হইতে মোটামুটি উদ্ধৃতি, এইগুলি 
লইয়া আলোচন। ন করিয়া! আমরা প্রতীকার- 
প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিতেছি । 

অষোগা ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষাই যদি এই 
বিশৃঙ্খল! সহি করিয়া থাকে, তবে তো! একেবারে 
প্রাথমিক স্তরে শৃষ্ঘলা-শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার 


পৌষ, ১৩৬৬ ] 


দেওয়া উচিত। শিক্ষাবিদ্গণ সকলেই এ বিষে 
একমত : ছেলেকে যাহা শিখাইতে চাঁও__-তাহা 
মাতৃ-ছুগ্ধের সছিত মিশাইয়! দাও । 

ষে কোন কারণেই হউক, একদিন দেশে 
দু্্গতি ও বিশ্বঙ্খলার বীজ উপ্নু হইয়াছিল, আজ 
'্মায়রা! তাহার বিষময় ফসল কাটিতেছি । আজ 
যদি শৃঙ্খলা ও স্বনীতির বীজ বপন করিতে পাঁবি, 
তবে নিশ্চয়ই যথাসময়ে দেশে এ ছুটি গুণ ব্যাপক 
ভাবে দেখা দিবে। এবীল্স বপন করিবার ক্ষেত্র 
অবশ্যই ছাত্রদের হৃদয়ে, প্রাথমিক স্তর হইতে 
শুরু করিয়া সর্বস্তরে এই শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা 
অংজ সঞ্চারিত করিতে হুইবে। 

আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে অফুরস্ত 
শক্তি রহিয়াছে, উপযুক্ত সংগঠনকারীর অভাবে 
এ মহা শক্তি নানাদিকে বিক্ষি্ধ । ছুএকাটি “দুষ্ট, 
ছেলে" ব৷ দুবৃত্ত মানব গোলমাঁলের স্বস্তি করে, 
দুরত্ততা কাহারও শ্বাভাবিক ধর্ম নহে। সম্পূর্ণ 
্বার্থশূন্য নেতৃত্ব দ্বার! পরিচালিত হইলেই বিভিন্ন- 
মুখী শক্তি সংহত হইয়া! মহাশক্কতিতে পরিণত 
হইবে, শুধু বক্তৃতা দ্বারা ইহা হইবার নহে। 

দেশের সর্বস্তরে_ শহরে গ্রামে পলীতে আজ 
চাই ঘোগ্য নেতা, সহাহুভূতিসম্পক্গ নেতা_ 
দেশের মাটিতে যাহার শিকড আছে, দেশের 
মানুষের সহিত যাহার নাঁড়ীর সন্বন্ধ। জন- 
লাধারণের অভাব অভিশোগ বুঝিয়।, সথখ-ছুঃখ 
বুঝিয়া ধিনি ত্যাগ-সেবামূলক স্থায়ী কাজ 
করিবেন, তিনিই বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো! তাহাদের 
হৃদয় জয় করিতে পারিবেন, তিনিই তাহাদিগকে 
যথার্থ শ্রিক্ষা দিয়! তাহাদের জীবন গঠন করিতে 
পাবিবেন। পল্লীর ভিত্তিতে এক্সপ কাজের 
হত্রপাত হইলে স্থনীতি ও শৃঙ্খল! ক্রমশঃ উচ্চ 
স্তরে স্থারিত হইবে। 


দেশের স্বাধীনতা বক্ষা করিতে হইলে সৈন্ 
সহায়ে সীমান্ত রক্ষা করার মতোই প্রয়োজনীয় 
কাজ দেশের আভ্যন্তপ্লীণ শক্তি সংহত করা। 
শারীরিক বলের সহিত চাই মানসিক শক্তি। 


কথাগ্রসঙ্গে 


৬৬১ 


দুর্বল শরীরে কোন কাজ হয় না, আবাবু শৃঙ্খলা- 
শূন্ শারীরিক বলও পশু-শক্তি। তাহার দ্বারা 
মহৎ কিছু করা সম্ভব পয়। আত্মবিশ্বাম ও 
আদর্শনিষ্ঠাই মানুষকে মহুত্তত্বে প্রতিষ্টিত করে। 
সম্প্রতি চীনের সহিত সীমাস্ত-বিরোধ 
আমাদিগকে নৃতন একভাবে নাডা দিয়াছে। 
কোন আত্মসম্মানসম্পন্ন জাতি ৫বদেশিক আ্র- 
মণ সহা কবিতে পাবে না। এই বিপদের 
সম্মুখে সর্বপ্রকার স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, ছোটখাট 
বাদবিসদ্বাদ অতিক্রম করিয়া এক্যবদ্ধ জাতিরূপে 
আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হুইবে। 


বিপদ ছোট হউক, বড হউক--তাহার সম্মুখীন 
হইবার জন্ সর্বদা এই প্রস্থতির ভাঁব শৃঙ্খলা-শিক্ষা 
হইতেই আসিয়া থাকে । এ শৃঙ্খলা সামরিক 
শিক্ষা হইতে সহজেই জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত 


হয়। নৈতিক শিক্ষার সহিত সামরিক শিক্ষা 
ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনে বু সদ্গুণের স্ট্ি 
করিবে : প্রথমত: শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণ, দ্বিতীয়তঃ 
সংঘবদ্ধ কর্মক্ষমতা, তৃতীয়তঃ সর্বত্র সহযোগিতার 
ভাব, তছুপরি গঠিত হইবে ছাত্রদের বজজদৃঢ 
শরীবে এক সাঁহদী, সমবেদনশীল, সক্রিয় মন। 


সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে 
শ্রীনেহক্ক ছুঃখ করিয়া বলিয়াছেন £ আক্মকাল 
স্কুল-কলেজের ছেলেরা সোজা! হইয়] দাঁডাইতে 
পারে না, ধহ্ুকের মতো বাক! দেখায়! কি 
পরিতাপের বিষয় । 


সামবিক শিক্ষা পাইলেই যে এখনই যুদ্ধে 
যাইতে হইবে, তাহা নয়। আজকালকার যুদ্ধে 
নৈম্তবিভাগের দায়িত্ব যতখানি, জনসাধারণের 
দামিত্ব তদপেক্ষা কম নহে। এইজন্য সামরিক 
শিক্ষা আজ জাতীয় শিক্ষার অন্ততূক্ত করিলে 
সমগ্র জাতি ধরীরের দিক দিয় যেমন শক্ত ও 
সমর্থ হইবে, তেমনই মনের দিক দিয়! এক্যবদ্ধ ও 
সদাগ্রস্তত হইতে শিখিবে । দেশের যে কোন 
বিপদের মুঘূর্তে কোটি কোটি মানুষ একমন এক- 
প্রাণ হইয়া আগাইয়া আপিবে-_বৃহতর স্বার্থে 
ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দ্য়1। 


চলার পথে 
যাত্রী: 

কাললোতের উজ্ান বয়ে একটি দিনের কথা 'এপণে আলছে। ম্বমহিমায় দিনটি সত্যই 
অপূর্ব। মহাকালের ধ্বংসের মাঝে আজও যা শাশ্বত শতদল হ'য়ে ফুটে আছে ॥ 

এ কে যায়? এ স্বিস্তৃত মকগ্রাস্তরের বৌত্রতীপে ঝলপাঁল, পাথর ঘেরা, উচুনীচু পথ 
ধরে এ কে যায়?-_কি অপরূপ তশ্গ। কি উদ্ভাপিত দেহদীপ্চি। কি অদ্ভুত যৌনমধুরিমা। 
কি সকরুণ স্থম্মিত আনন! ও যে একাঁই চলতে পারছে না। তার ওপর আবার ওকে এ 
গুরুভার বইতে দেওয়া কেন? ওকে দিয়ে কি বওয়াতে আছে এ ভারী ক্রুশ-কা্ঠ? ওষযে তা 
বইতে পারছে না-_তার ওপর পেছনের এ সৈনিকর] ওর এ বরত্ছুকে অমন নৃশংসভাবে চাবুক 
মারছে কেন? কি নির্মম নিপ্পেষণ। এত অত্যাচারেও সে কিন্ত এক গভীর ভাবে নিবিষ্ট 
ও কি মান্য? মান্য হ'লে কি কখনে। নীরবে এত যাতনা সহ করতে পারে। 

আজ যার জন্য পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক ছুটে আপতে চায়, যার এতটুকু কষ্ট মুছে 
দেবার জন্য তার! স্হন্র জীবন ডালি দেবার জন্য সদাই উন্মুখ--তাকে এই পদযাত্রায় সাহায্য 
করবার কি কেউ নেই ?--একথা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এই জগতে একদিন এমনি অবিশ্বাস্য 
ঘটনাই তো৷ ঘটে গেছে। 

যেমন ক'রে হোক, ও এগিয়ে চলেছে । সঙ্গে আরও দুজন দস্থ্য চলেছে ওরই সাথে, 
নিজ নিজ ক্রুশ ঘাডে ক'রে। ওদের সন্দে তুমি কেন চলেছ, ঈশ1? তুমি তো নিষ্পাপ, 
মানব-দরদী তুমি, তুমি ঈশ্বর-পুত্র-তবু তোমার এ লীলা কেন? সবার যনের রাজা হয়েও 
তোমার মাথায় কাটার মুকুট পরিয়ে দিল যারা, তাদেরও শেষ পর্যস্ত তুমি ক্ষমা করতে 
পারলে? ধন্য তুমি ।_এ সবের কিছুই বুঝতে পারি না। তন্দ্রাহারা মনেও এই বিচার কৃল 
পা না। মলে ব্যথা বাজে । ভাব্নাব ছন্দথপতন হয়। 

দিনট| বেশ বিষাদমাখ|।! মর্-প্রান্তরের চারিদিক ঘিরেই এক রহস্যময় আলোক স্তব্ধ 
হয়ে আছে। বুক্ষহীন উর প্রান্তরে অতীন্দ্িয় ইঙ্গিতের আভান। আকাশের অবয়বও কেমন 
এক প্রলয়ের কালো মেঘে কবলিত। শীগ্রই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে, তারই সঙ্কেত ছড়িয়ে রয়েছে। 

এ, এ যে, এ শ্রাস্ত ক্লান্ত যীশ্ড চলতে চলতে পথের মধ্যে পড়ে গেল1 ও কি শেষ পর্যন্ত 
বধাভূমি__ক্যালড্যারি'তে বা 'গলগোথা”য় পৌছতে পারবে না? না পারলে, পর পেছনে মঙজজা-দেখার 
এত লোক হতাশ হবে যে। তারা যে ওকে ত্রুশে-বিদ্ধ অবস্থায় মরতে দেখতে চলেছে । তাই 
বুঝে প্রহাক্রত দৈনিকরাও যীশুকে একটু রেহাই দিলে । এমন কি, দেই জনতান্র মধ্য থেকে 
“মাইমন? এসে যীশুর ক্রুশ বইবার কাজেও লেগে গেল। ধন্য সাইমন, তুমিই ধন্য । দেব-যানবের 
জন্য তোমার এই শ্রমদান ইতিহানে স্বর্াক্ষরে লেখা থেকে গেল। 

ওগে। ঈশা, ওগে দ্রেব-মানব, তোমার এশ্বরিক ক্ষমতা আর কিছু অবশিষ্ট নেই কি? 
হি থাকে, তাহলে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিচ্ছ না কেন ?--অধম আমরা মহামাঁনবের শক্তি বিচার 
করতে গিম্ে এইরূপ কথাই তো ভাবি। কিন্তু একি? 'ভেরোনিকা'র বাড়ির কাছে যীশু আসতেই, 
সেখানকার এক বালিক1 বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে যীশুকে এ জবস্থায় দেখে কাদতে লাগল । 


পৌধ, ১৩৬৬ ] প্রত্ীশিবানন্স্তবং ৬৬৩ 


অলীম করুণাদ্র সে তার রেশমী উত্তরীয় দিয়ে হীত্ুর মুখের ঘাম দিল মুছে । কি আশ্চধ। সঙ্গে সঙ্গে 
এ বালিকার রেশমী উত্তরীয়ে যাপ্তর মুখচ্ছবি চিরতরে মুদ্রিত হ'য়ে গেল। তাহলে তো মকল ক্ষমতা 
থাকতেই শ্বেচ্ছায় যীশুর এই মৃত্যুবরণ! মানবের পাপহরণের জন্য কি অভ্তুত ত্যাগ স্বীকার! 
যিনি যুশ যুগ ধরে মানবকে অুশোচনার অশ্রুজলে ল্বান করিয়ে মুক্তির আলো বিতরণ করবেন, 
-সহম্্ সহ লোক প্রভূ” বলে ধার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, তারই তে সাজে এই বিস্ময়কর মৃত্যুবরণ । 
কত মনে কত দোলাই তো! দিয়ে খায়! 

মরুভূমির মধ্যাহ্‌ হুর্ধ তখন মাথার ওপর | বধ্যভূমিতে তখন ওরা পৌছে গেছে । একে 
একে তিনজ্নকেই জ্ুশে বিদ্ধ করা হ'ল । যীশুর হাতের তালুতে মোটা পেরেক ঠকে দেহটিকে 
দেওয়া] হ'ল ঝুলিয়ে। পা ছুটিও এক ক'রে পায়ের পাতার ওপর পেরেক ঠকে ক্রুশ-সংলগ্ন করা 
হ'ল। পরার জীবন দানের এই মর্মস্্দ কাহিনীর কি আর তুলন! মেলে। 

ধারে দিকৃচক্রবাপে ঘনমেঘের আবিরাব হয়েছে । ক্রমে ক্রমে আরো অন্ধকার খনিয়ে 
এল । বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। কুয়াশার আবরণে ছোট ছোট পাহাড়ের মাথাগুলো হ'য়ে 
এল অস্পষ্ট | কেমন এক অজ্ঞাত ভয়ে সকলের দেহ শিবু শির করতে লাঁগল। এমন সময় শোনা 
গেল প্রভুর শেষ বাণী-_“হে স্বগাঁয় পিতা, তোমার হাঁতে যার আঁজ্মাকে ফিরিয়ে দিলাম 1, 
পরক্ষণেই যীশুর শরীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল । তখন বেল! ৪টা, শুক্রবার (৭ই এপ্রিল), ৩* খুষ্টাবা। 

এর পরেই আকাশ ভেঙে ভীষণ ছুর্ধোগ ঘলিয়ে এল | জেকুজীলেমের প্রধান মুনদিবের চআ্রীতপ 
হ'লে গেল ছিথপগ্ডিত। ভূমিকম্পে মেদিনী উঠল কেঁপে। পাহাড থেকে গুস্তব-খগ্ুনকল ভেঙে পডতে 
লাগল। কবরসপকল হু'ল উন্ক্ত। কয়েকটি মন্দির খান খান্‌ হ'য়ে ভেঙে পডল। এই ছুধোগের 
পরেই যীশুর স্বশরীরে পুনরাবির্াব অনেকেই দেখলেন । দে আবির্ভাব সত্যই রহশ্যময়। 


এমনি ভাবে, মান্গষের হাতেই এ দেবমানবের নির্যাতন শেষ হ'ল। এই মহান মৃত্যু কথা 
স্মরণ ক'রে আজও শিল্পীর ভুলি থেমে যায়, কবির কল্পনা উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে, আর ভাবুক অতত্ত্র 
ধ্যানে তন্ময় হয়ে যায়। পৃথিবীতে এই বিবাট তিবোভাব অলীম বুকৃক্ষা লিয়ে আজও প্রহেলিকাময়। 

এস পথিক, আগত বড়দিনের সময়, এই কালঙ্জয়ী অবতারের পৃত চরিত্র ও বাণী ম্মরণ ক'রে 
আমরা আমাদের চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করি । তার আশীবাদের আগ্নেয় মশাল জেলে শুদ্ধকর্মের 
পথে এগিয়ে চলি, চল। সবাঁর জন্য তিপি ভার প্রাণ দিয়ে গেছেন_পেই প্রাণের আরাধনা 
নিজেদের জীবন ধন্য ক'রে শাও। লার্থক হোক সবাকার অগ্রগমন। শিবাস্তে অন্ত পন্ছালঃ। 


শ্রীগ্রীশিবানন্দস্তবঃ 


গ্রীহীরেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় 


নমন্তে গুরবে তুভাং শিবানন্দ্বরূপিণে শরণাগত-দীনার্ত-ভক্তানাং শরণং প্রভে]। 
সচ্চিদানন্দরূপায় শবে ছখহাবিণে ১] দীনার্তোতহং প্রপয়্োহস্মি হ্রাহি মাং ভববন্ধনাৎ |৫ 
অহৈতুককৃপাসিস্কো! মায়াধবাস্তবিনাশক। মহাজ্ঞানী মহাধ্যানী দেহাত্মবুদ্ধিবঞ্জিত; | 

ত্রাহি মাং ঘোরস*সারাজ, জন্মমৃত্যুপযাকুলাৎ ॥২॥ রাঁমকফ্েকতাদাত্যযন্তম্ামগ্রহণপ্রিয়: 1৩1 

দর্শনাছৈ ভবম্মর্ভেজনমুৎপদ্যতে দ্বয়মূ । ত্যাগবৈরাগ্যসংযুক্ঃ সন্ন্যাসিপ্রবরো মহান্‌। 
সাক্ষান্নক প্রসাদ্দোহহুৎ কথং ন ভবপারগঃ ॥৩1 জীবনুক্তঃ সদানন্দশ্চ(ভিমানবিহজিত: ৪৭ 
নাক্ষাচ্ছিবন্থর্ূপত্যং কাশীবিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ং | জ্ঞানেন দর্শয়ন লৌকাংস্তঘিষ্কোঃ পরমং পদম্‌। 


তারকক্রহবসন্্েণ মুমূর্ধংতং বিমুকসি 198 সেবকং ভ্রাহি মাং নিত্যমেকান্বং শরণাগতম্‌ |৮1 


শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি 


ভক্ত কঞ্খপ্রসন্ন লাহিডী 


কোঁয়ালপাড়া মঠে কিছুদিন থাকার পর 
বাঁডী আসিবার পথে মায়ের সহিত দেখা করিয়া 
যাইব, মনে করিয়া শীশ্রীমায়ের জন্য কিছু 
মিছরি লইয়া যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যা। 
যাওয়ার পথে বান্তা ভুল হওয়ায় খেয়া ঘাট 
হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে 
মা! লোকজন পাঁঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার! দুরে 
লন দ্েখাইতেছিলেন এবং আমার নাম ধরিয়! 
ডাকিতেছিলেন; কিন্তু আমি ভয় পাইয়া আরও 
দুরে চলিয়া যাই । 

তখন খুব মেঘ করিয়াছিল খেয়া না পাইয়া 
মিছরি ও জুতা একসঙ্গে মাথায় লইয়া মায়ের 
কৃপায় বহুকষ্টে সাতরাইয়া নদী পার হইলাম। 
ভীষণ ঝড ও শিলাবৃষ্টি আরস্ত হইল। বিছবাতের 
আলোকে দুইধারে কণ্টকময় বাঁবল! গাছের মধ্য 
দিয়া চলিতে লাগিলাঁম। মাঝে মাঝে আছাড 
খাইতে খাইতে চলিলাম এবং একবার বেতের 
কাঁটার উপর পড়িয়া গিগ্লাছিলাম। কিন্তু মায়ের 
কপায় শরীর অক্ষত রহিল। 

ঝড়বুহ্টি কমিয়া গেলে নিকটস্ক গ্রামে একটা 
বাড়ীতে উঠিলাম। কাপড়ের পুটুলি ভিজিয়া 
পিয়াছে। সেই বাডীতে আমাকে খাইবার জন্য 
খুব সাধিল ১ কিন্তু মাকে দেখিবার জন্ত প্রাণে 
অত্যন্ত ব্যাকুলতা থাকায় বেশী দামে মুটে 
ভাড়া করিয়া সেই রাজ্রেই মাষেব কাছে 
পৌছিলাম। 


যাইবামাত্র মা আমাকে 'পাগল ছেলে, 
বলিয়া বলিঙ্গেন, “তোমার জন্ত লোক পাঠিয়ে- 
ছিলাম, তাদের তুমি দেখতে পাওনি ? তখন 
আমি বলিলাম, “দেখেছিলাম কিন্তু ভয় পেয়ে 
কাছে যাইনি। আমার ভিঙ্গা কাপড দেখিয়া 
পরিবার জন্ত আমাঁকে মা একখানা কাপড় দিলেন 
এবং আমার পরিত্যক্ত কাপড নিজে-হাতে 
কাচিয়া শুকাইতে দিলেন এবং আমার গাহাত 
মুছাইয়া দিলেন। 

রাত্বি তখন ১০ট1) বলিলাম £ “মা, আমি 
তোমাষ দ্বন্ত মিছরি এনেছিলাম, কিন্তু জুতা 
আর মিছরি এক হ'য়ে গেছে, এই মিছরি 
তোমাকে দেব না, ফেলে দেব।, তখন মা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, এ মিছরি তে! আমার 
জন্য এনেছ ? আমি বলিলম, €তোমার জন্তই 
তো এনেছিলাম, মা।” মাআমার আর কোন 
কথা না শুনিয়া সযত্বে এ মিছরি লইয়া গেলেন। 

রাত্রে মা আমাকে পরিতোবপূর্বক খাওয়াই- 
লেন। পরে বলিলেন, “দেখ বাবা, পরবসতশায়ী 
ও পরান্নভোক্বরী কখনই হয়ে! না। এ বড়ই কষ্ট, 
ন] বাবা? আমি বলিলাম, “মা, তুমি নিশ্চিন্ত 
থাক, আমি কখনই তা হবো না।, 

মা বলিলেন, 'উ্রশ্রীঠাকুরের সংসার মনে কারে 
সংসাযে থাকবে এবং নিজে উপার্জন ক'রে 
খাবে। আরও অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়া 
শেষে বলিলেন, ধর্মাড়স্বর কখনও করবে না।, 


শ্রীশ্রীমায়ের কথা 


সাধন কবতে কবতে 


দেখবে-আমার মাঝে যিনি, 


তোঁমাব মাঝেও তিনি, ছলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি. 


জীবন ও মৃত্যু 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


মৃত যতক্ষণ সুদুরে, ততক্ষণ মৃত্যুর সম্বদ্ধে 
অনেক তত্বকথা অনায়াসেই আমাদের মুখ দিয়া 
বাহির হুইয়া আসে-ষেন মৃত্যু একাস্তই একটা 
পাধারণ ঘটনা, উহ? আনা বা না আমা ছুইই 
আমাদের নিকট সমান, যেন আমরা কনিষ্ঠ 
অঙ্গুলি নাডিয়া মৃত্যুকে এক মূহুর্তে শাসন করিতে 
পারি! কিন্তু সেই মৃত্যুই ফখন একটা ফ্রব 
ঘটন] হইবার উপক্রম করিয়া একেবারেই সামনে 
আল্িয়! দাভায়, তখন আমাদের মুখ শুকাইয়া 
যায়, আমাদের সকল আস্ফালন, বীরত্ব উদবের 
ভিতর ঢুকিয় পড়ে । শ্রীপামরুষ্ণ-উদ্রাহত টিয়া- 
পাখীর গল্পটি অতিশয় সত্য । মার্জারের ছায়া 
যেখানে নাই, সেখানেই পাখীর মুখে 'বাম”নাম 
মধুর, মার্জার দেখা দিলে উহার ক হইতে আর 
“রাম? নাম নির্গত হয় না, বাহির হয় কেবল 
7 ট)1 শব্ধ । এ সংসারে আষর! পকলেই প্রায় 
টিয়াপার্খী। আমাদের ধর্মচর্চা, শাস্বৈদগ্কা, 
জপতপ, পৃজাপাঠ অনেক সময়েই শুধু শিখানে 
বুলি) জীবনের চরম পরীক্ষা খন আলে, 
তাহার সম্মুখে তাঁল ঠৃকিয়া দাড়াইবান্ন সামর্থ্য 
আমরা খুঁজিয়। পাই না, সেই পরীক্ষার সম্মুখে 
অতি বড় ধামিকও কাপুরুষের মতো বাবহার 
করেন। সহম্রবার যিনি “মচ্ছেছ্যোহয়ং 
অপাহ্োহয়ং গীতার এই উক্তি পাঠ বরিয়া- 
ছেন, উহা লইয়া কত বক্তৃতা 'দিয়াছেন, তীহারিও 
আত্মা অন্ধকারে ডুব মারে; জীবন-প্রদীপের 
সলিতা ক্সীণ ছইয়। আপিতেছে দেখিয়া তিনিও 
মৃত্যুদময়ে আতঙ্কে টেঁচাইয়া উঠেন, "আমার 
বাঁচাও, আমায় বাচাও ॥ 

হায় পে, বীচাইবে কে? মৃত্যু হইতে 
আথেরে কেহ ধাচাঁইতে পারে কি? মোকদ্দমার 

হ 


মতো এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটিকে পাযয়িকভাবে 
মুলতুবী রাখা চলে, কিন্ত একদিন তে খেলা- 
শেষের ঘণ্টা বাঁজিবেই। বুদ্ধদেব মৃত পুত্রের 
অবোধ জননীকে এই সহজ সতাটি কেমন হুন্মর 
করিয়া বুঝা ইয়াছিলেন ! 

“হা মা, তোমার লম্তানকে আমি পুনর্জাবিত 
করিব, তবে কিনা একটা দ্রধাবিশেষের গুয়োজন। 
আনিতে পারিবে কি? 

“নিশ্চয়ই ! ছেলের জীবনের জন্য যেমন 
করিয়! পারি নিশ্চগই সংগ্রহ করিয়া আনিব। 
বলুন প্রভু, কি জিনিল? 

তথাগত একটু হাপিলেন_-বড় করুণ হাঁপি। 
মানষের মনের মোহ দেখিয়া ব্যথা পাইয়াছেন। 
বলিলেন, “জিনিসটি এমন কিছু ছু্প্রাপ্য নমন। 
এক মুঠা সরিষা । তবে সরিষা এমন বাড়ী 
হইতে আনিবে মা, ষে বাড়ীতে কেহ কখনো 
মরে নাহ।? 

রমণী ছুটিল। দ্বারে দ্বারে যাঁচাই ককিল, 
গো তোমাদের বাডীতে কখনো! কাহারে! মৃত্যু 
হইয়াছে কি? বল, বল, শীশ্ব বল। এই প্রশ্নের 
উত্তরের উপর আমার হারানো বুকের মানিককে 
ফিরিয়া! পাওয়া নির্ভর করিতেছে ।, 

প্রশ্নটির উত্তর তো সকলেই জামে । রমণীও 
জাঁনিত। তবে উত্তরটি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা কঠিন, তাই তুলিয়! গিয়াছিল। এবার 
একপত দরজায় ঘুরিয়া নিরাশ হইবার পৰ 
প্রশ্নের উত্তর পাকাপাকি হৃদয়ে বসিয়া গেল। 
নাত এমন সরিধ! পাওয়া যাইবে না। সব 
বাড়িতেই মৃত্যু হান! দিয়াছে এবং দিবে। 
মৃত হাত হইতে পরিক্রাণ লাই। মৃত পুষে 


৬৬৬ 


বাচিতে পারে না। শোক সহিয়! বাঁওয়! ছাড়া 
উপাঁয়াস্তর নাই। 

জন্মিলে মরিতে হয়, সকলেই ইহা জানে, 
তবে নিজের ক্ষেত্রে মাদিতে চায় না। বিপদ 
এইখানেই । নিঞ্জেকেও একদিন মরিতে হইবে, 
ইহা! আগে হইতে যদি চিন্তা করা থাকে, তাহা 
হইলে মৃত্যু আঙিলে ভয়ে চিৎকার করিয়! 
উঠিতে হয় না । কবির ন্যায় বলিতে পাবা যায় 
মরণ বে, তু মম শ্তাম সমান ।” 

কই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো “আমায় বাঁচাও, 
আমাগ বাচাও, বলিয়! মন্ত্রাসে চিৎকার করিয়। 
ওঠেন নাই। জীবন ও মৃত্যু ছুয়ের পারে 
শাশ্বত সত্যে ধীড়াইয়া দেছত্যাগের পূর্বে 
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি-সৃত্যুর নিপুণ শিল্প 
বিকীর্ণ আধারে আবিফার করিয়া গেলেন। 
তিনি সারা জীবন উপনিষদের মন্ত্র গভীরভাবে 
অনুশীলন করিয়াছেন, তোতাপাধীর মতে 
আগুড়ান নাই, সেইজন্য অমন ধীর গ্রশাস্তভাবে 
মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন। জীবনের 
পরপারে কি আছে-_তাহার পু'থিগত পাত্ডিত্য- 
পূর্ণ উত্তর বুবীন্দ্রনাথ হয়তো বলিতে পারিতেন না, 
কিন্ত তাহার নিজের প্রজ্ঞাজনিত বিশ্বাস তিনি 
নিঃসংশয়ে ঘোষণা করিতে সম্কুচিত হন নাই। 
লা, ওপারে যাহা আছে তাহা শুন্ক নয়, অন্ধকার 
নয়, তাহা শাস্তি-সমুদ্র--দক্মুধে শান্তি-পারা 
বান । তাহা একটা নৈর্বযক্তিক অসাড় দার্শনিক 
তত্ব মাত্র 'নয়_-তাছা চৈতন্তময়, প্রেমময় 
ভাগবত ব্যক্তিত্ব । জীবনের এপারে পদে পদে 
ধাহার সন্ধান পাইস্াছি, তিনিই ওপারে তাহার 
পুত্বীভূত মমতা লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন__ 
জীবনের পরম দেবতা, কর্ণধার। এ পারের 
খেলাঘর ভাডিল। এই দেহরুপ খেলনাটি পড়িয়া 
থাকিবে, পুড়িয়া ছাই হইবে, তাহাতে ভম্ম কি, 
বেধনা কি? স্কুল দেহ ব্যতিরিক্ত আমার একটি 


উদ্বোধন 
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আলাদা সত্ব! আছে- আমার আত্মলতা। উহা! 
অনন্ত সত্যের পথে যাত্রী । উহা তরণীর মতো 
হেলিয়া ছুলিয়া ভাদিয়া চলিবে । কর্ধার 
রহিষ্নাছেন। তিনিই উহাকে যথাপ্রয়োজন 
ভাগাইয়া লইয়া চলিবেন। তাই প্রার্থনা-_ 
ভাসাও তরণী ছে কর্ণধার / এ পারের কল্পনা, 
বিদ্যাবুদ্ধি দিয়! ওপারের সেই “চিরসাথীকে 
বুঝিয়া ওঠা যায় না । কিন্তু প্রাণ জানে তিনি 
আছেন। এপারের মাপকাঠিতে তিনি অঙ্জানা 
হইলেও তাঁহার ঘনীভূত দয়া, ক্ষমা, আলোক 
লইমা ্ুবতারার মতো! তিনি বিরাজ করিতেছেন । 
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া 
হবে চিরপাথেষ চিরধাত্রার ৷ 
হয় যেন মর্তোর বন্ধন ক্ষয়, 
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয় 


পায় অস্তরে নির্ভয় পরিচয় 
মহা অঙ্জানার ॥ 


ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সংস্কৃতি মৃত্যুকে বাদ দিয়া 
জীবনকে কখনও বালির বাধের উপর গডিয়া 
তুলিবার চেষ্টা করে নাই। মৃত্যুকে গৌঁজামিল 
দিয়া চাপিয়া রাখিতে গেলে জীবনের সত্যও 
চাপা পড়িয়া যায়। হা, শুণিয়াছি বটে যাহ্ষের 
একটা আত্মা আছে, মরণের পরে ঈশ্বরের কাছে 
তাহার বিচার হয়, তাহার পর সে বেহেত্ত 
বা জাহান্নমে যায়, অনন্ত সখ বা অনস্ত দুঃখ ভোগ 
করে|: '**-এইটুকু ধারণা যথেষ্ট নয়। আতা! 
যি থাকে তো তাহার সম্বন্ধে গভীরতর জিজ্ঞাসা 
প্রয়োজন। আত্মার প্রক্কতি কি? কেন আত! 
দেহের মধ্যে ধরা পড়ে, আবার দেহ ছাড়িয়া 
চলিয়াই বা যায় কেন? দেহের মধ্যে বাধা পড়া 
কি একবারই ঘটিয়াছে, না অভীত্তকালে আরও 
অনেকবার? এইবাব্কার জন্ম শেষ হইলে 
আর কিজন্ম হইবে না? ভগবানের এ কি 
বিচার? এই জীবনে কত আশা, কত আকাজ্জা, 
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কত ভালবাসা, কত আনন্দ! পঞ্চাশ ব ফাট 
বা আশী বৎসরে কতটুকুই বা পাওয়া গেল? 
আরও যে কত পাইবার ছিল। এত তাড়াতাড়ি 
সব ফুরাইয়া যাইবে? আর সুযোগ আসিবে 
না? স্বর্গে যাইদ্া সিলিবে? আর স্বর্গ যদি 
ফদকাইয়া যায় তাহা! হইলে? অনন্ত নরক? 
সর্বনাশ ! -_এই সকল প্রশ্নের নিঃসন্দিঞ্ধ জবাব 
চাই। তবেই জীবনকে বার্থ বুঝা যাইবে, 
বুঝিয়। উহীকে হ্বনিয়ন্িতি করা চলিবে। 
জীবনের অতীত ও ভবিষ্যৎ ধাহারা মানিতে 
চায় না-সত্যা, ম্যায়, বিবেক, স্থার্থভ্যাগ, সংযম, 
সহানুভূতি প্রভৃতি মানব-ধর্ম তাহাদের নিকট 
একপ্রকান্ধ অর্থহীন। তাহান্বা “বর্তমানের, 
উপাসক। ঘষে কোন উপাক্ষে বর্তমানের স্থখ 
ও সুবিধা নিজের ও পরিবাঁরবর্গের জন্য লুটিয়া 
লওয়াই তাহাদের লক্ষ্য । আশেপাশের লোঁক- 
গুলির চোখে ধুল! দিয়া কাঁজ হাঁপিল করিতে 
পাঁরিলেই হুইল। অলক্ষ্যে অপর কোনও 
বিচারকের কখ! ভাবিবার প্রয়োজন নাই। 
জীবন বলিতে তাহাদের নিকট ইন্জিয়ভোগৈক- 
লক্ষ্য এই পৃথিবীর জীবনটুকু বুঝায়। ভারতবর্ষের 
সনাতন এঁতিহের অন্যতম শিক্ষক শ্রীরুষ্চ এই 
ধরনের লোককে “অস্থ্র” বলিয়াছেন । তাহার! 
'অল্লবুদ্ধি', 'িগ্রকর্মী”, ছুষ্পুরপীয় কাম, দণ্ড, 
মান ও মোহ আশ্রয় করিয়া তাহারা শুধু 
জগতের অমঙ্গলই করিয়া চলে। ( গীতা-_ 
১৬শ অধ্যায় ) 

মৃত্যুর কথ! ভাবিলে মাষের চিন্তায় ও কর্ধে 
স্ূপাস্তর আসিতে বাধ্য। বার বার জন্ম-মৃত্যুর 
মধ্য দিয়া, নানা শরীর পরিগ্রহ করিয়া বাদবাত্মা 
প্রগতির পথে চলিয়াছে। এই সংসার তাহার 
চিন্নদিনকার ঘর নম, যাত্রাপথে একটি পাস্শাল। 
মাত্র; অভএব সংসারের লহিত বেশী জড়াইয়া 
পড়িলে তো তাহার চলিবে না, অনাসভিপুরংসর 


জীবন ও মৃত্যু 


খ্উ্ত৭ 


তাহাকে কর্তবা কর্ম করিয়া যাইজে হইবে, আীব- 
নের চরম লক্ষ্য বিস্বৃত না হইয়। ধৈর্ধ, গছিফুঃতী, 
ত্যাগ, সংযম, সেবার অনুশীলন দ্বারা! নংসারাতীত 
সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে ছইবে। ইহাই 
সনাতন ধর্মের দৃষ্টিভন্ী। এই দৃ্টিতে জীবন 
ও মৃত্যু কোনটাই মানবাত্বার চরম উপেয় নয়, 
পরম শ্রেয়োলাভ-প উদ্দেশ্যের উপায় মাত্্র। 
জীবন লইয়া অনাবশ্যক অশোভন মাতামাতি 
নয়, মৃত্যু আলিলে ভয়ে চিৎকারও নয়। জীবন 
হইতে পলায়ন নয়, উহার পরিপূর্ণ সন্থ্যবহার; 
কেননা জীবন পূর্ণতার যাত্রাপথের একটি শুভ 
হযোগ । আবার জীবন হইতে বিদায় লইবার 
সময় উপস্থিত হইলে কান্নাকাটি করিয়া হাত-পা 
ছুঁড়িয়। উহাকে আকড়াইয়! ধরিবার হাস্যকর 
চেষ্টাও নয়, মৃত্যুকে ছাসিমুখে অভ্যর্থনা; কেননা 
মৃত্যু যাত্রাপথের আর একটি কল্যাণ-চিহ্ন। 
কঠোপনি্ষদে দেখিতে পাই--বাজক নচি- 
কেতাকে ধর্মরাজ যম তিনটি বর দিতে চাছিলে 
নচিকেতা শেষ বরে মৃত্যু-রহস্ত জানিতে চাছিতে- 
ছেন। যম নচিকেতাকে নিরন্ত করিবার চেষ্টা 
করিলেন ; বলিলেন, "তুমি ছেলেমান্য, এত বড় 
জটিল তত্বজিজ্ঞাসা ভোমার জন্য নয়। তৃষি 
বরং অন্ক কিছু চাঁও, পৃথিবীতে যাহা কাজে 
লাগে-টাকাকড়ি, পরমায়ু, গাড়ীঘোড়া, বন্ধু- 
বাদ্ধবী, বাজত্-_এই সব।, নচিকেত। ভুলিবার 
ছেলে নয়, কহিল, “না ঠাকুর, ও সব খেলনায় 
আমার কাজ নাই । জন্ম-জন্নাস্তর ধরিয়া খেলিক্না 
হয়রান হইয়াছি। আর খেল! নয় । কেন 
খেলি, কোন্‌ স্বার্থে খেলি, কে খেলায়? এবার 
এই সেরা প্রশ্নটির উত্তর চাই ।' বাঙগকের জিদ 
দেখিক়্া যমরাজ মনে মনে খুশী। পৃথিবীতে 
তো! সকলেই 'কলাই-এর ভালের খরিদ্বার' | সের! 
জিনিস চায় কে? ঠিক'ঠিক ঘি কেহ চাহ, 
তাহাকে দিয়াও জখ । নচিকেতার মতো! জিজ্ঞাঙ্কে 


ক 


জাত্বিষ্ঞা বলিলে আব্মুবিদ্যাঁ সার্থক । খত এব 
ঘষয়াজ নচিকেতাকে আন্মমৃত্যুর রহন্ত উপদেশ 
করিলেন। উপনিবদ্‌ উপাখ্যানের উপপংহার 
করিয়া ঘোষণা করিতেছেন £ মৃতারাজ যমের 
মুখে আত্মবিষ্যা শুনিয়া নচিকেতা ত্রদ্বস্বন্বূপতা 
লাভ করিলেন, বিরজ এবং বিদৃত্যু হইলেন। 
অপরেও নচিকেতার মতে! আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়। মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন। 
( কঠোপনিষৎ ২।৩।১৮) 


আত্মজ্ঞান ও ব্রদ্ষশ্বব্ূপত| লাভ--একই বস্তুর 
এ-পিঠ ও-পিঠ। মাহষ যতক্ষণ অজ্ঞানের মধ্যে 
রহিয়াছে ততক্ষণ মে নিজেকে দ্বেহের সহিত, 
মনের সহিত এক করিয়! দেখে । অজ্ঞানের ঘোর 
কাটিয়া! গেলে আত্মার প্ররুত স্বরূপ কি, তাহ 
সে বুবিতে পারে, বুবিতে পারে-_শ্রীরুষঃ 
অভুনিকে বানানো গল্প বলেন নাই, সত্য কথাই 
ঘলিয়াছিলেন__আত্মী জন্মান না, মবেন না, 
চিরকাল রহিম়াছেন, অনস্ত মহাকাশের মতো 
ব্যাপিয়! রহিয়াছেন সব কিছু, অথচ কোন কিছুর 
সহিত লিপ্ত নন। -_-পারাপারহীন মহাসমুদ্রের 
মতে। উদার, গম্ভীর, প্রশান্ত | সমুদ্রবক্ষে ০েউএর 
মতো সংসারের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি চৈতত্থা- 
সিন্ধুতে উঠিতেছে, লয় পাইতেছে। আত্মার 
এই অত্যন্থরূপের নাম ক্ষ । "অর্ধ শব্দের অর্থ 
বৃহতম। যে আত্মা অক্ঞানবশে দেহের মধ্যে 
বীধ1 পড়িয়া হাসিতেছে, কাদিতেছে, নাচিতেছে, 
ফদিতেছে, ০সট আত্মাই চোথের ভ্রষ কাটিয়া 
গেলে দেখিতে পায় সে মহাকাশ, সে মহাপমুক্স, 
সেব্রন্ধ। নচিকেতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
তাই উপনিষদ ধলিলেন, তিনি 'বরক্ষপ্রাপ্তে। 
বিরজোহভূত্িমৃত্যুঃ? । 

উপনিষদ বলিতেছেন, রামশ্যাম যছুমধু 
মালতীমাধবীরও আঁশা আছে। তাহারাও 
নচিকেন্কার তো! নিজেক্স মধ্যে ভূবিস্া নিজেকে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ধ--১২শ নংখাা 


খুঁজিয়া পাইতে, পাবে নিজ্জের মাগ্ানিযুক্তি 
জগ্গাহীন মৃত্যুহীন সত্তাকে--নিজের বুহত্ম সত্য 
ত্ক্ষভাবফে | নিজেকে এইরূপ খুঁছ্রিয়া পাওয়াই 
মাছের চনম লক্ষ্য। মতদিন না নিজেকে 
আবিষ্কার করা যাইতেছে 'ততদিন মানুষের 
যাত্রার বিরতি নাই, শরীরের পর শরীর পরিগ্রহ 
করিয়া, অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞত] অর্জন করিয়া 
কখনও বেহেস্ত, কখনও জাঁহাল্গম, কখনও এই 
দুনিয়ায় তাহাকে ক্রমাগত চলিতে হইবে। সে 
চলা আশার মধা দিয়া আবার নৈরাশ্যের মধ্য 
দিয়া, উল্লাপের মধ্য দিস্বা আবার বেদনার মধ্য 
দিয়া, সার্থকতার মধ দিয়! আবার ব্যর্থতার মধ্য 
দিয়া। একটানা আলোক নাই, একটান। তৃপ্চি 
বা সার্থকতা নাই৷ চলার রীতিই এই প্রকার । 
তাই অনবরত চলা কখনে! মানুষের অভী প্লিত 
নয়। ক্ষান্তি চাই। ক্ষাস্তি আনদে আত্ম- 
আবিঞ্ধারে_ত্রহ্ষপ্রাপ্তিতে | বামশ্যাম যছুমধূ 
মালতীমাধবীদের প্রত্যেককে একদিন চলায় 
ক্ষান্তি দিতে হইবে- দুদিন আগে বা পরে। 
কিন্ত যে চতুর দে আগে হইতে সাবধান হয়, 
জন্মমৃত্যুর প্রবাহে গা ভাপাইয়া না দিয়া 
জন্মমৃত্যুর রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করে, নিজেকে এ 
প্রবাহ হইতে মুক্ত করিতে মনোযোগী হয়। 


সহজ কথা অবশ্যই নয়। অনেক পড়িলে, 
অনেক শুনিলে, অনেক মঠেমন্দিবে ঘোরাধুৰি 
কবিলেই যে আত্মদৃষ্ঠি খুলিয়া যাইবে, ভাহা। বল! 
চলে না। অতবড় মেধাবী পণ্তিত রাজধি 
জনক-_তাহারই কি সম্যক বোধ সহজে আসিয়া- 
ছিল? বন্ধন ধরিয়! তিনি বেদাস্ত শুনিম়্াছেন, 
ধ্যানধারণা করিয়াছেন, জ্ঞানী পুরুষ বলিয়া সর্বত্র 
তাহার খ্যাতি, নিজের মনে একটা গর্বও 
বোধ করি ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন আচার 
যাজ্বন্ধ্য মুনি গ্রশ্থ করিয়া বসিজেন, “ছাচ্ছা 
মহাবাজ, এত তে পড়ানুন। ক্গপ তপ করিস 


পৌধ, ১০৮৮] 
ছেন, ঘলিতে পারেন যৃত্যুব পর কোথায় 
যাইবেন ? 

সোজাস্জি এইরূপ প্রশ্নের জন্ত রাজধি 
প্রস্তুত ছিলেন না । ঘাবড়াইয়া গিয়া আমতা! 
আঁমত! করিয়। বলিলেন, “না, তাহ। ঠিক জানি 
না।” যাজবন্ধ্য বলিলেন, “মহারাজ, এত বেদ- 
বেদান্ত পড়িয়াছেন, এত জ্ঞান অজ করিয়াছেন, 
কিন্তু আসল কাজের কথাঁটিতেই হুশ রাখেন 
নাই? শুনুন তবে শেষবারের মতো! । জিজ্ঞাস! 
করি আপনার কি মৃত্যু আছে? আপনার 
কি জন্ম হুইয়াছিল? জন্বমৃত্যুর প্রসঙ্গ তো 
দেহের, মলের এবং প্রাণের সঙ্গে সম্পক্ত। 
আপনি তো ঠচতন্তন্বক্ধপ আত্মা। পূর্ব পশ্চিম 
উত্তর দক্ষিণ উধ্ব অধঃ__যে দিকে তাকান সেই 
দিকেই আপনি বিছ্যমান। অতীত বর্তমান 
ভবিধ্যৎ_-যে কালের কথাই ভাবুন সেই কালেই 
আপনি রহিয়াছেন। অতএব মৃঙ্যর পর কোথায় 
যাইবেন-- এই প্রশ্নটিই আপনার পক্ষে অবাস্তর | 
আপনার শাশ্বত ত্বরূপের দিকে তাঁকীন। এই 
মুহূর্তে সকল প্রশ্ব, সকল স*শয় মিটিয়া যাইবে |, 
(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ_-৪1২ ) 

জনকরাজার সংশয় মিটিয়া গিয়াছিল বই 
কি। তবে সময় লাগে, শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা 
করিতে হয়, বিশেষতঃ যাঁজবন্ধ্ের নায় তত্বদ্রষ্টা 
শিক্ষকেরও প্রয়োজন রহিয়াছে । কিন্তু সংশয় 
খন মিটে, তখন ভাগ্যবান ভাবে-_এত সহজ 
মরল আলোকময় জিনিপটিকে কি করিয়া এত 
গভীর অন্ধকারে কবর দিয়া বাখিয়াছিলাম ? 
ষে চিরস্তন আত্মার অস্তিত্বে সব কিছুরই অস্তিত্ব, 
সেই আত্মাকেই খুঁজিজ্কা পাই নাই | যে জানময় 
আত্মার চৈতন্তালোকে সব কিছু দেদীপ্যমান, 
তাহারই উপর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভার 
চাঁপাইয়া বাহবা লইতেছিলাম] যে রুস্ষম় 
আত্মার আনন্দকপা বিষয়ের শত দহ আকর্ষণকফে 


জীবন শীনৃতা গী 


ডি 


অনুক্ষণ মূল্য দিতেছে, তীছাঁকে বান দিলা হাটে 
বাটে শ্ৃতি খুঁজিয়া ফিরিয়াছি! কী যৃথই 
ছিলাম! * আমি শুধু জীবনই পাই নাই, 
মৃত্যুও পাইয়াছি, আমার জন্তু উচ্থা বাঝ্সবন্দী 
হইয়া আছে, সময়মতো! আমাকে বরণ করিবে । 
অতএব মৃত্যুকে তুলিয়। জীবনের সহিত ঘেন 
কায়েমী লম্পর্ক পাতাইতে না যাই । যদি যাই 
তো কাদিতে হইবে, ভয়ে চিৎকার করিতে 
হইবে, ঠকিতে হইবে। 

জীবন ও মৃত্যু-ছুয়েরই পাঁরে এ ছুয়ের 
বিধাতা বহিয়াছেন,_আমার একাস্ত লক্ষ্য, 
আরাধনার ধন, আমার প্রেমের ভগবান । জীবনে 
ঘি তাহাকে ধরিতে পারিয়া থাকি তো মৃত্যুর 
পরেও তাহা হইতে বিষুক্ত হইব না। অতএব 
মৃত্যু হইতে ভয় পাইবীর আমার কিছুই নাই। 
মৃত্যুর সময় অবশ্য কিছু এখানে ছাড়িয়া যাইতে 
হইবে-এই দেহ, এই দেহের পরিঝেষ্টনী, এই 
বন্ধুবান্ধব, এই পৃথিবীর বহু আনন্দস্থতি। কিন্তু 
আমার জীবন-সত্য, আমার আীবন-মরণের 
নিয়ামক, আমার ভগবানের অনস্ত সত্তা, অনস্ত 
জ্ঞান, অনস্ত মাধুর্যের কাছে সেই ছাড়িয়া-যাওয়া 
বস্তগুলি খুব বেশী বড় কি? যখন শিশু ছিলাম 
তখন খেলনাগুধিকে কতই না ভালবাদিতাম, 
ভাবিতাম উহাদের বিচ্ছেদ কিছুতেই পহিতে 
পাবিব না। মা ধখন কোলে নিবার জন্য 
ডাকিতেন, তখন কাঁদিতাম , বলিতাম, মা, 
এখন না, আর একটু খেলিয়া লই । ম! হাপি- 
তেন। এই জীবনের খেলনাগুলির প্রতি 
যদি শিশুর যতো! অন্যাধা আপক্কি দেখাই, 
তাহ] হইলে আমার চিরস্তনী বিশ্বজননীও 
হাসিবেন। 

জীবন ও মৃত্যুর বিধাতা ভগবানকে মানিয়া, 
ভালবাসিয়। ম্স্তত্বক্ষে সার্থক করা যায়| সেই 
ভালবাসার তগবানকে যখন জ্ঞানের দিক দিয়! 


গত উদ্বো [ ৬১তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


বিচার করি, তখন তিনি আমার আত্মার পরিপূর্ণ ত্বয়-মোহ-ক্ষুত্রতা-বিমুক্ত, শাশ্বত জান ও আনন্দ । 
অভিব্যক্তি-_পরযাত্বা_ত্রক্ষ। বিচারের দিক উহা! আমাকে মৃত্যুর মর্ম ও বুঝিতে দিষে। মৃত্য 
দিয়াও আমি জীধন ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে ম্মামার শক্র নয়, বন্ধু । মৃত্যু আমাকে ধাপে 
পাকি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়। ধাপে সত্যের পথে লইয়া ঘায়। সত্যে পৌছিলে 

ভগবতপ্রেম ও আত্মজ্ঞান যাহাই আমি বলে, 'বন্ধু বিদায়, আর আমি আঁদিব না, ভবে 
বাছিয়। লই না কেন, উহা আমাকে জীবনের বেশ ব্দলাইয়া অবিনাঙী সত্যের সহিত মিশিঘ্। 
পরম সত্যে উপনীত করিবে-যাহা নিঃসন্দিধধ, চিরদিন তোমার পাশে পাশে থাকিব ।? 


মরণ-কপ্পনায় 


“বৈভবঃ 


জীবনের অবেলায় 
বিদায় দাও গে ধর্ণী জননি, 

বিদ্ধায়, ম! গো বিদায়] 
কেছ নাহি জানে কোঁথা কোন দিন 
শুধিধার লাগি কার কিবা খণ 
বেজে উঠেছিল এ জীবন-বীণ 


কেহ জানিবে না হায়, 
কেন সে সহস। বাজিয়! থাঁমিল ্ট 
মবরণ-কল্পনায়। আমার আখিতে আধিয়ার লাগে 
আর, কিছু নাহি দেখা যায়; 
এ জীবনের যত প্রিয়তম ছায়া 
মান হ'য়ে আসে হায়! 
সত্য সে ধরে সত্যের কূপ, 
মিথ্যা মিলায়ে যায় চুপিচুপ, 
মর্যযের মামা অতি অপর্ধপ 
মৃত্যুর মহিমায়__ 


আমার চোখেতে ধরা দিতে চাস 
স্ুনিবিড় নীলিমায় ! 


ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বর্তমান রূপ 


ডাঃ শ্রীপীধূষকাস্তি লালা 


[ গত যানে প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ “ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানেক্। অতীত' এই প্রসঙ্গে পঠিভব্য । উংসঃ ] 


ভারতের জাতীয় জীবনে ক্রমাগত যে সব 
রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে-__তাতে জাতীক়্ 
কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ঘে মুছে যায়নি, এটাই আশ্চর্য । 
কিন্তু ছয়শ' বছরের মুসলমান শাদন ও ছুশ' 
বছরের ইংরেজ শাসনের পরও সনাতন হিন্দুধর্ম 
যেমন টিকে আছে--তেমনি বেঁচে আছে 
ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি। অস্তঃদলিলা 
ফল্তুধারার মতোই ভারতের স্বপ্রাটীন এবং 
নিজন্ঘ চিকিৎসা-পন্ঘতিও বাঁচিয়ে রেখেছে 
নিজেকে, একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, বেঁচে 
আছে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পাল! দিয়ে নয়, 
বা উন্নত বিজ্ঞানের আলোকে দীধিমান্‌ হয়ে 
নয__বেচে আছে নেহাত এক যাস্িক চিকিৎসা- 
পদ্ধতি হিসেবে অধুনালুপ্ত গৌরব্দীপ্ত এক 
বিজ্ঞানের স্মারক চিহু হয়ে। 

তার এ দুর্দশার কারণ অন্সন্ধান করলে 
রাজনৈতিক বা এঁতিহাপিক ছাড়া যে বড় 
কারণটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক, 
বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতি আজ আমাদের 
পারযাঁপবিক যুগের যে ধাপে পৌছে দিয়েছে, 
ভার প্রধান অবদানসমূহই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের, 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানও এগিয়েছে সমান তালে, প্রথম 
মহাযুছ্ধে মারণীন্সমূছের যেহন উন্নতি হ'ল-- 
তেমনি যুদ্ধকালীন ও যুন্ধোতর যুগের মৃত্যুর 
সাথে সুখোমুখি লড়াইয়ে শক্তি-পরীক্ষায় এগিয়ে 
এলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা, পচনহীন অস্ত্রোপ- 
চাক (4501৩ ১5:৪০ ) হ'ল এধুগের মুখ্য 
আবিফার_ দিও পচন-্রতিরোধের উপায় এর 
আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারপর এল 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ যুগের সবশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 
হ'ল আযার্টিবায়োঁটিকস্‌ (40৮09০895 )7 পেনি- 
সিলিন্‌ (12671101111) )-এর আবিষ্কার যদিও 
১৯২৮ থৃষ্টাবে, তার ব্যবহার শুরু হয় যুদ্ধকালে। 
তারপর একের পর এক নৃতন আ্যা্টিবাঘ়োটিক্‌ ষে 
শুধু ভেষজ-চিকিৎসাক্ষেত্রে যুগাস্তর আন্ল তা 
নয়, শল্য-চিকিৎসাকেও ক'রল আরও সহজ 
এবং নিধিষ্ন। এর সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাঙ্গেতে 
প্রাধান্ত পেল জৈব রসায়ন (81000670858 ), 
ঘা আগে খুব আদৃত হয়নি। ডেবজক্ষেত্রে 
শীপ্রই তার আবিষ্ারসমূহ হ'য়ে উঠল অতি 
প্রয়োজনীয় । তবুও চিকিৎনা-বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ 
হ'তে এখনও অনেক দেরি, এবং তার বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে গব্ধণাকাধ এখনও সমানেই চলছে । 
সঃ ঝা কা 

ইতিমধ্যে দেখতে পাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
মাধন] শুরু হয়ে গেছে আমাদের দেশেও | 
চিকিৎপাক্ষেত্রেও আধুনিক বিজ্ঞানের 'অবদাম- 
গুলি সমান ভাবেই আদৃত হ'ল, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সুযোগ-স্থবিধাগুলিকে স্িত্বি ক'রে 
নৃতনভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাধনায় অগ্রণী 
হলেন বাঙালী মনীষী প্রফুল্পচন্ত্র। তার গ্রেব- 
ণাতেই রসায়নের গবেষণা! দিয়ে এ কাজ শুরু 
হয়। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন অনেকেই। 
আবিফার-ক্ষেত্রেও তাদের অবদান সার! বিশ্বে 
আদৃত। শ্যার ইউ. এন্‌. অ্ঙ্ষচানী, আর. এন্‌. 
চোপরা- এদের নাম কে না জানে? তবুও 
একমাজ্জ গবেষপাকার্ধে সুঘোগ-ম্ববিধার অভাবের 
জন্মে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এখনও তারত পরমূখী- 


গং 


পেক্সী হ'য়ে আছে। এ গেল পাশ্চাত্য চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান-সাধনার মোটামুটি জপ লে অবস্থায় 
বিধ্বস্ত প্রায়াবলুপ্ধ আমুর্বেদিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান 
যে পেছিয়ে থাকবে ও অনাদৃত হ'য়ে থাকবে, 
তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বর্ত- 
মানের দুএকটি নামকরা আম্বেদ-প্রতিষ্ঠানই 
তার রূপ ফিরিয়ে দেয়নি । 

এবাবে এ অবস্থার বৈজ্ঞানিক দিকট। 
বিশ্লেষণ করা যাক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের 
সম্প্রলারণের সঙ্গে সঙ্গে আমে তার মবদিকে 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, এবং বিজ্ঞান-সাধনায় স্বভাবতই 
বিজ্ঞানীদের আশ্রয় নিতে হয় তার এক একটা 
দিকের । তার থেকেই শুরু হয় বিশেষ জ্ঞানার্জন 
বা 39918013850 1 চিকিৎপ1-বিজ্ঞণানের উম্নতি 
ও সন্প্রলারণেও হ'ল তাই। রোগ-প্রতিরোধ 
এবং নিরাময়ে তার জনপ্রিয়তাও কাজেই হ'য়ে 
উঠল অনন্ত । বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গডে 
উঠেছে অপংখ্য দ্িক। শুধু ভেষজ-চিকিংসার 
কথাই যদি ভাবি, তাহলে অনেকগুলি দিক 
আপনা-আপনিই চোখে পড়ে । প্রথমতঃ ভেষজ- 
সমূহের অগ্যতম প্রধান উৎস উত্ভিদবিদ্যার সাহাষ্য 
আদে উত্ভিদ-বিজ্ঞানী-র (7300196 ) কাছ 
হ'তে, এ লব উত্ভিদ ও অন্যান্ত ভেষজের উৎস 
বস্তসমূছহের গুণাগডণে অভিজ্ঞ তিনি হলেন 
ভেষজবিদ্‌ ( চ)70090)0£196 ) , এসব জৈবিক 
ও অজৈবিক পদার্থের সংগ্নেষণ ও সংমিলনে 
ওষুধ হিসেষে ব্যবহারের উপযোগী পদার্থ হাতের 
কাছে এগিয়ে দেন রপাম্মনবিদ (0090718৮ ), 
রোগীর রোগ নির্ণয় ক'রে উপযোগী ওষুধ যিনি 
বাধহার করবেন নিরাময়ের জন্মে--তিনি হলেন 
চিকিৎসাবিদ,  (6760056)। কাজেই 
আমর! দেখতে পাই বিজ্ঞানে শ্রেণীবিভাগ ও 
শ্রমবিভাগ চিকিত্সা-বিজ্ঞানীদের পরিশ্রমের 
অনেক লাঘব হুরেছে। সাধারণ চিকিৎসাবিদের 


রী 


[ ৬১তম বর্ষ---১২খ সংখ্যা 


ঘদিও উপরোক্ত বিজ্ঞানের বিভাগগুলি সম্দ্ধে 
হথেই জ্ঞান থাকা দরক্ষার, স্ব ব্ষ্যিগুলিতে তার 
হিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। 


এবার সাধারণ আগ্ুবেদবিদ্গণের বর্তমান 
অবস্থা আলোচনা করলে দেখা যাষে, এ শ্রম- 
বিভাগের অভাবেই তারা কতটা পেছিয়ে 
আঁছেন। বর্তমান আমুর্বেদে তো শল্যবিষ্ঠার 
বাহার উঠে গেছে বললেই চলে। ভেষজ- 
চিকিৎংসাতেই তারা অন্থবিধার সম্মুখীন হন 
পদে পদে। বর্তমান কবিরাঞ্জদের অধিকাংশই 
এ বিষয়ে ভুক্তভোগী । চিকিৎসা-বিজ্ঞানী 
হিসেবে প্রতিচিত হ'তে হলে কাদের হ'তে হবে 
€(9087180, 00070750  052757025৮8৮) 
সব একসঙ্গে, একই লোককে পরিচয় রাখতে 
হচ্ছে গাছ-গাছড়ার শ্রেণীগোষ্ঠী সম্বন্ধে, সেগুলির 
গুণাগ্তণ ও ব্যবহার সম্বদ্ধে১। আবার তাথেকে 
ও অন্যান্য পদার্থ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওযু 
নিষ্কাখনেব কাজটাও তার। এর জগ্তে দরকারী 
মাজসরঞ্াম মজুত চাই তার কাছে, অল্প খরচাম্ 
তা থেকে ওষুধ তৈরীর পদ্ধতিও তার নিজস্ব 
উদ্ভাবনী শক্তিতেই নিণাঁত হবে এবং সে ওষুধ 
তিনি ব্যবহার করবেন রোগনির্ণয়ের পর? 
এত গুণের অধিকারী হ'তে পারলে তবেই তিনি 
চিকিৎসক হ'তে পারবেন। কাঁজেই আধুনিক 
পাশ্চাত্য চিকিৎপা-বিজ্ঞানের সাথে আমুর্বেদ 
পাল্লা দিতে পারবে কেন? 


আজকাল অবশ্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের 
আহত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে 
আদুর্বেদ শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠান গডে 
উঠেছে, যেমন বারাণসী ও ত্রিবান্ত্রম্‌ প্রমুখ স্থানে, 
কিস্ত কুলংহুত গবেষণা ও শ্রাম-বণ্টনের অভাবে 
তার কতটাই বা কাজে লাগছে? 


পৌয়, ১৮৬ 


ভারতীয় চির্লিৎসা-বিজ্ঞানের 
উদ্নয়নের উপায় 


বর্তমাদ ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
এ অবস্থায় কি করে অল্প সময়ে দেশকে 
অগ্র্থী কর! যায়? এ প্রশ্নের জবাব কঠিন 
নম। আমূর্বেধ-সম্মত ভেধজ-চিকিৎনা এবং 
পাশ্চাতাবিজ্ঞান-অন্ুহ্থত পথে ভেবর্জ-চিকিৎসা-_- 
এ ছুয়ের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখতে 
পাই, সূলতঃ ছুয়ে কোন তফাৎ নেই । বর্তমানে 
যে তফাৎটা গড়ে উঠেছে, তা! হ'ল বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগতিতে | পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
বনিষ্াদদ পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের 
(687511779100 008975৮8100 8:00 17169701109) 
ভিন্তিতে আরও স্থদূুচ হয়েছে, আর আমুর্বেদ- 
শিক্ষাপ্রণাপী এতদিন তারই অভাবে আমুর্বেদ- 
চিকিৎসাঁবিজানকে পেছিয্ে রেখেছে । পুরা 
কালের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আদূর্বেদ শিক্ষাদান 
ও আমূর্বেদ-চিকিৎসার গৌরব নিয়ে হা-হুতাশ 
করলেই সে দিন ফিরে আসবে না। আধুনিক 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উদ্ভিদ্বিষ্ভা, শারীর বিদ্যা, 
রসায়ন ইত্যাদির ভিতিতে জ্ঞান আহরণ ও 
বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে রোগনির্ণয়ের সবযোগ- 
গুলিকে কিছুতেই উপেক্ষা করা! যায় না। 
সবপ্রীচীন আধুর্বেদের রত্বভাগীারকে ওগুলির 
মধ্য দিয়েই কাঁজে লাগাতে হবে। বর্তমান 
চিকিৎপাজগতে আধূর্বেদমতে চিকিৎসা ও 
পাশ্চাত্যামতে চিকিৎসা--এ ছুগ্ষের ষে ফ্যবধান 
রচিত হয়েছে, ত| হুদ্ল টৈজ্ঞানিক হনোদ্ৃতির 
অভাবে । বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের মধ্য দিয়ে 
এগুলি একে অন্ককে সমৃদ্ধ করতে পায়ে। 
ছটি মোটেই পরম্পরবির়োধী নয়ঃ একে 
অন্মের পরিপূরক |, সংক্কারমুক্ত মনে চিন্তা 
কয়লেই বোঝা! যাবে, এখনকার বিজ্ঞাপপ্রদ্ভ 
কুক্ষোগ কাজে লাগিগে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে 


৪ 


চারতীয চিকিধগািবিজানের ব্যান কপ 


সি 


বারা আরজ লদৃষ্ধ করতে পারি 'দুর্বেফিক 
রসায়ন ও ভেষজসমূহের উপধোদী বাধহাধ 
পুররুদ্ধার ক'য়ে। 


বর্তমান ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলতে 
আজ শুধু প্রাীন আূর্বেদকেই বোবা না। 
বিজ্ঞানের আশীর্ধাদ-সম্তার হ'তে আমাদের 
দেশ বঞ্চিত হয়নি এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় 
চিকিৎসা অনেকখানি এগিয়ে গেছে আমা- 
দের দেশে । সেখানে “ভারতীয় চিকিৎদা- 
শীষের উন্নয়ন” মানে এ লঘ্ঘ যে আধ্ুর্বেদের 
অগ্রগতি যেখানে এসে রুদ্ধ হয়েছে ঝা নিশ্চিহ্ন 
হয়েছে, সেখান থেকেই কেঁচে গতুষ শুরু করা। 
ধরং আধুনিক বিজ্ঞানের শক্ত বনিয়াদের উপর 
দাড়িয়ে আযুর্বেদের নতাবহার করাই হবে বুদ্ধি- 
মানের কাজ! আমঘুর্বেদের পুরানো ভেষজশান্- 
সমূহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের আগ্রহ কেন 
এত বেশী? কেন আজ আমুর্বেদশাস্তের 
অনেক গ্রস্থ বিদেশে চলে গেছে? তার কারণ 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের জানস্পৃহা ও গ্রহণশীল 
যনোবৃতি । বুটিশ আমলেই হিমালয়-অঞ্লের 
নানা ভেবক্বগুণসম্পর্ন উদ্ভিদ চালান হয়েছে 
বিদেশে- আর তা থেকে নিষ্কাশিত ওষুধ 
আমাদের দেশে এসেছে অতি দামী পণ্য হিসেধে। 
প্রচুব দাম দিয়ে সে ওষুধ আমদাঁদি করতে 
হয়েছে বুটেন জার্ধানি ও আমেরিকা থেকে, আঁ 
ভারতের গরীব রোঁগগ্রশ্ত জনসাধারণ তাদের 
নঞ্চিত অর্থ তুলে দিয়েছে ও ক্ষিচ্ছে এসব 
বিদেশী ওষুধের প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে । 

বর্তধান চিকিৎসা-বিজানে নুপ্রচলিত অনেক 
ওবুধের ব্যবহার আঘূর্বেদশার্খেই ছিল এবং তা! 
আমৃূর্বেধশাস্ের সমৃদ্ধিই প্রমাণ করে, বে পাবদ 
(প্রা ) ৬ তার লবপশমৃহ (951 ) 
প্রত্াববৃন্ধির কাঝে হগ্রচুর' ব্যধহাত হয়--ভার 
ব্যবহার আদূর্বেধে রয়েছে খু গ্রাচীদকাঁল হতেই, 


ত৭৪ 


যে পরগিদ্ধা। €2820৮0185 :89750008 ) ও 
চ্চঙ্জাত ভেষজসম্ৃহ রক্তচাপবৃদ্ধি খেকে শুরু 
কায়ে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সাবা বিশে 
ব্যবহৃত ছচ্ছে, তার ব্যবহার স্বরণাতীত কাল 
হ'তে আদছুর্বেদে চলে আলসছে। এর ব্যবহার 
প্রথমত উদ্ধত হয় আমৃূর্বেদ থেকেই । আশার 
কথ! ভু-একট] দেশীয় ভেহজের ব্যবহার পুন- 
রুজ্জীবিত হচ্ছে সাফলোর সঙ্গে । উদাহরণ-ন্বরূপ 
ব্লা যেতে পারে- সজনের মুল থেকে তৈবী আল- 
কালয়েড, (410.5101 ) স্পাইরোচিন্‌ (901:০- 
0010 )-এর ব্যবহার পুরান! ক্ষতসমূহ নিরাময়ে 
কার্ধকর হচ্ছে । 

তবুও ভারতীয় ডেষজদম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য 
কি প্রচেষ্টা আছে--সরকারী বা বেদব্কারী? 
সরকারী প্রচেষ্টা নগণ্য । সারা ভারতে এর জন্তে 
বিশেষভাবে তৈরী একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান হ'ল 
09005] 10806069 107 13989801711) 11701- 
90005 3869209 01190107779 ( জামনগর )। 
বৈদেশিক মুর! বাচাবার জন্তে সরকার আজ ভেষজ- 
প্রব্যের আমদানি নিয়স্রিত করেছেন, ও দেশীয় 
প্রতিষ্ঠানসমৃকে উৎসাহদানের কথা বলছেন। এ 
প্রচেষ্ট৷ সাঁধু সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে কি আমল 
নমন্ডার সমাধান হয়েছে? অতি প্রয়োজনীয় 
বিদেশী ওষুধ কেনার জগ্তে আজও গরীব জন- 
সাধারণকে মূল দামের তিনচারগুণও দিতে 


উদ্বোধন 


[৬১৩৭ বা-.১২শ সংখা 


ছয়, কারণ সব প্রয়োজনীয় ওধুধ-তৈরীতে দেশ 
্থয়ংসন্পূর্ণ নয় এবং তাদের পৃষিবর্তে ব্যবহৃত 
হতে পারে মে রকম 'যুধও বেরোয় নি। 
ওবুধ-তৈরীব ব্যাপারে মূংবম্পূর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা 
এবং ভারতের ভেযন্বসম্পনূকে কাজে লাগানোর 
প্রয়াস দেশীয় বেসরকাৰী গ্রতিষঠীনপমূহে আছে-_ 
এটা আশার কথ, কিন্ত এ সব প্রতিষ্ঠানের 
অধিকাংশেরই ন্জিদ্ব কৌন গবেষণাগার নেই, 
ব। গবেষণাকার্ধে উত্মাহদানেক্স মতো! নঙ্গতিও 
অনেকেরই নেই। সরকারী প্রচেষ্টা অতি ' 
সামান্ত। দেশীয় ভেষজস্পদ নিয়ে গবেষণ। 
চালাবার মতো গবেষণাশারের অভাব অতি 
মাত্রায় প্রকট । দেশীয় ভেবজপম্পদ, নিয়ে 
গবেষণায় উতৎ্নাহদানের জন্যে কয়টি গব্য্গ।- 
বৃত্তির ব্যবস্থা সরকার করেছেন? দেশীয় 
চিকিৎসকদের মধ্যে বিশেষতঃ নবীনদের মধ্যে 
গবেষণাকার্ধে উত্স্বক আছেন অনেকেই। 
কিন্তু তাঁর উৎসাহদাঁতা নেই কেউই। এর 
চাইতে হৃতাশার কথা আর কি হ'তে পারে? 
এ কাজ মৃখ্যতঃ সরকারী প্রচেষ্টাতেই সম্ভব। 
দেশজ সম্পদ. কাজে লাগিয়ে শুধু যে ভেষজ- 
ক্ষেত্রেই হ্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যাবে তা নয়, নিত্য 
নতুন আবিষ্কারে পাশ্চাত্য দেশকেও ছাড়িয়ে 
যেতে পারে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্গ্র- 
গতি । এ বিষয়ে সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হ'ক 1৯ 


* এ দিবন্ধ-রচদায় সহায়তা গ্রহণে দিয়লিখিত গ্রনথসমূছেয কাছে আমি ধনী ; 
নুক্রতসংহিত। _কবিরাজ দেখেল্নাথ লেনগুপ্ত ও উপেক্রনাথ সেনগুণ্ঠ অনূিত, 
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ভায়তীয় চিকিৎসবিভোমের অন্ত জালোচদার সময়গুলি আদি শেষোক্ত দুই গ্রন্থ হরর 


ব'লে হয়ে দিয়েছি । 


মাতজাতি ও বেদাধ্যয়ন 


[ বাশ্বিন সংখ্যায় পর ] 
ব্বামী বিশ্বরপানন্দ 


যাহা হউক, পূর্বোক্ত যুক্তিগুপি মাতৃজাতির 
বেদখধ্য্ধনে অধিকারকে নিঃসন্দিপ্ধভাবে ব্যব 
স্থাপিত করতে পারে না। এক্ষণে আমরা এমন 
কতকগুলি প্রমাণ শ্রুতি, গৃহ্ন্থত্র এবং স্ব্বতি 
প্রভৃতি হইতে উদ্ধত করিব, যাহাঁদদের বলে 
ত্রেবণিক যাতৃজাতির তৈধ ব্দোধারনে অধিকার 
গিঃপন্দিঞ্চভাবে পিদ্ধ ছুইবে। 'জাতেরত্ত্রী- 
বিষয়াদযোপধাৎ।-( পাঃ সঃ 81১৬৩) ইত্যাদি 
পাঁশিনীয় হুত্রের বৃর্তিতে “কঠী', 'বিহ্বৃচী' 
ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। “কঠী? 
শবের অর্থ কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ-নামক শাখাঁ- 
ধ্যয়নকাবিণী | ব্হবচী শব্দের অর্থব_বছ খ্ষক্‌ 
অধ্য়নকারিণী, অখবা খথেদাধ্যয়নকারিণী । 
যদি স্ত্রীজাতির বেদাধ্যন্লে অধিকার না থাকিত, 
তাহা হইলে বেদের কঠনামক শাখা এবং 
খগ্নেদ অধ্যয়ন করা দ্রীজাতির পক্ষে সম্ভব হইত 
না। ফলে উক্ত স্থলে কঠী' ইত্যাদি শকের 
প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হইত না। অতএব উক্ত 
শ*বলকলেন্ধ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে গ্রদ্দোগ থাকায় 
অর্থাপত্বিপ্রমাণবলে মাতৃজাতিত্ব বেদাধারনে 
অধিকার সিদ্ধ হয়। 

আবার শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে--'গাগণ, 
বাচকুবী পপ্রচ্ছ' (বৃঃ ৩৬৯ )--“বচক্র,র কন্ত 
গাপর্খ যাঁজবক্যকে জিজ্ঞানা করিজেন? ইত্যাদি । 
এইন্থলে অবেদবিদ, গাগর্শ যে হেদবিদ, আচার 
যাঁজবক্যের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, ইহ! 
কল্পনা করা চলে না। স্থততরাং গার্গী ও 
যাঁজবক্যের বিচারাত্মক এই ভোৌভলিজগ্রমাণ- 
বলে মাতজাতির বেদীধ্যয়নে গধিকাঁর দিদ্ধ 
হয় ( প্রসিত্ধ দেবীন্কের হুষ্থী অন্ধুগ খধির কল্তা 


বাক প্রভৃতি বহু নারী খ্ষির নাষ১ পাওয়া 
যায় এবং মমতা! (খকু সং ৬১০২), মৈতেষী 
(বৃ) ৪1৫১) ইত্যাদি বহু বরদ্ববাদিনীর (বেছে 
পার্দশিনীর ) নাম বেদেই আছে। এই 
সকল প্র্থাণকে উপেক্ষা করা! চলে না এখষং 
অন্ভ প্রকারে বাখযাও করা চলে না। হৈজেয়ী 
প্রভৃতির নাম অর্থবাদ মধ পঠিত হইলেও 
বক্ষ্যমাণ অন্তান্ত প্রমাণের ছারা পু হওয়ায় 
অর্থবাদগত লিঙ্গপ্রমাণকূপে ভাহার। শ্রীজাতির 
বেদে অধিকারের সমর্থক হইয়া থাকে । 
আশলায়ন গৃহশ্তের ৩৭১৩ হৃতে বেফা- 
ধ্য়নাস্তে সমাবর্তনকালে কুমারীর কৃত্যরূপে 
চন্দন হারা অঙ্-লেপনের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। স্ত্রী- 
জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিলে তাছা- 
দের অন্ত সমাবর্তন নিশ্চয়ই ব্াবস্থীপিত হত 
না) গোভিল-গৃহৃন্ত্রে 'প্রাবৃতাং যজ্জোপ- 
বীতিনীম্ঠ (২1১1১৯) এবং 'পশ্চাদয়েঃ পদা 
গ্রবর্তযন্তীং বাচয়েখ (২১২) ইত্যাদি সুত্রে 
যক্জোপবীতধারিণী কল্তার বিবাহ এবং তৎ্কতৃক 
বেধমস্ত্পাঠ বিহিত হওয়ায় স্ত্রীক্াতিয় উপনয়ন- 
সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন অঙ্গীকত “হ্ইয়াছে। 
পারস্কর-গৃহৃসৃত্রের বিবাহপ্রকরণে হরিহরভাস্ে 
'কুমারী ভগায় শ্বাহা! ইতি সঙ্্েণ চতুর্থং জুহোতি' 
১ খখেছ-নংহ্ভাতে নিমোক্ত নীয়ী খবিগণের নাষ প্রান্ত 
হওয়া হার, হথা--রোমশ। (১1১২৬), লোপাবু্। (১1১৭৬), 
বিশ্বধারা (৫1২৮১), শ্খতী (৮১1৩৪), ভুধিতি (৮1৭3), 
অপাল! (৮1৯১), ঘোষ! (১০/৯৯-৪৭)। হুর্বা (১০1৮), ব্যী 
(১১০,১৪৪), ইন্্ানী (১০1১৪), খচী (১1১৭৯), লগ 
রাজী (১০১৮৯), সরস! (১১৮), ফক্ষাহা। (১+1১৬২), 
খিরৃ (১1১৯৬, জুহ (১৭17), সাক (১১৭৭1 ইত্যাি। 


ধাহার| বেদসন্তের খবি. হইড়ে * ব্রোধাযনে ভাবেন 
আধিকার বাই, ইরা কয়দারেখ আযোগঃ। 


১৬ 


(১14৫) এবং “তচ্চক্ষরিতি মম্েণ স্বয়ংপঠিতেপ 
কূর্যন্িরীক্ষতে? (১1৮৭) ইত্যাদি” প্রকারে বেদ- 
মন্ত্রপাঠে মাতৃজাতির অধিকার পরিদৃষ্ট হইতেছে । 

স্ুপ্রাচীনকালে পুরুষগণের স্তায় স্ত্রীগণেরও 
উপনয়ন-সংঞ্ধার হইত, ইহা গোভিল-গৃহৃসথত্র 
২১১৯ স্ত্্ভাষ্কে উদ্ধত নিয়োক্ত যমবচনবলে 


স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। য্থ! 'পুরাকল্পে 
কুমারীণাঁং মৌপ্ীবদ্ধনমিধাতে | অধ্যাপনং চ 
বেদানাং পাবিত্রীবচনং তথা? ।-“পুরাকালে 


কুমীরীগণের মৌধীবন্ধন, বেদদকলের অধ্যয়ন 
এবং লাবিক্রীবচন ( গাদ্বত্রী-দীক্ষা) হইত । 
উপনয়ন-সংস্কারকালে যে কুশনিমিত উপবীত 
পরিধান করা হয়, তাহাকে বলে “মৌত্বী বন্ধন? | 
অন্রস্থ 'পুরাকল্প” শবের অর্থ 'পুরাকাল” গ্রহণ 
করিতে হুইবে, কারণ উপনয়নাঁদি সংস্কার বেদ- 
বিহিত বিধিবলে সম্পাদিত হুইয়! থাকে । সেই 
ব্দে ষদি এক এক কল্পে এক একপ্রকার হয়, 
তাহা হইলে বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব 
ব্যাহত হইবে এবং বেদের বেদত্বই থাকিবে ন1। 


ঘাহা হউক, এইরূপে দেখা যাইতেছে-_- 
স্থপ্রাচীনকালে কুমারগণের স্তাঁম কুমাদীগণেরও 
উপনয়ন-সংস্কীর হইত এবং বেদীধ্যয়নেও তাহার! 
ছিলেন কুমারগণের সম-অধিকারিণী। কালক্রমে 
পারিপাশ্থিক অবস্থার চাঁপে কুমারীগণের উক্ত 
অধিকার ক্রমশঃ সন্কুচিত হইতে থাকে। 
গোভিল-গৃহৃসথত্রের ভাব্যে ততস্থলেই উদ্ধত যম- 
ব্চন হইতেই ইহ! প্রাপ্ত হওয়া যায়; ষথা_- 
“পিতা পিহৃব্যো ভ্রাতা বা, নৈনাষধ্যাপয়ে পরঃ। 
স্বগৃছে চৈব বন্তায়! ভৈক্ষচর্ধা বিধীয়তে । 
বর্জয়েদছ্িনং চীবেং জটাঁধারণমেবচ? ॥ 
--পিত! পিতৃষ্য এবং ভ্রাতা ইহাকে বেদাধ্য়ন 
ক এইগুলি মাতৃজাতির বেদাধ্যমনে অধিকারের চক 


লিঙ্ঞহাপ, কারণ এই সকলের হারা বেদ্ষসন্ত্রোচ্চারণে 
সাছাদের অধিকার হুচিত হইতেছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


করাইযে, অপরে অধ্যক্বন করাইবে না। কন্তা 
স্বগৃছেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবে ( গুরুকুলে বাদ 
করিবে ন1)) যৃগনর্ম, চীববসন এবং জট ধারণ 
করিবে ন1। এখন দ্রেখা যাইতেছে পারি- 
পাঁশ্বিক অবস্থার চাপে গুরুগৃহে বাগ এবং 
পিতা প্রভৃতি অতি পিকট আঁত্বীযু ব্যত্তিষেকে 
অপরের নিকট বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়। 
পতিয়াছে। ইহার হেতু ইদানীস্তনকালেও 
গৃহশিক্ষক-সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে আমরা অনুমান 
করিতে পাত্বি। মনুষ্যের স্বভাব কম-বেশী প্রা 
নর্ককালেই সমান। ইহার পরবর্তী অবস্থাও 
গোভিল-গৃহ্স্থত্রভাষ্যে উক্ত স্থলে উদ্ধত হারীত- 
বচন-বলে অবগত হওয়া ষায়। শ্মতিকার 
পুজ্যপাঁচ হারীত বলিয়াছেন, 'দ্বিবিধাঃ স্ত্িয়ঃ 
ত্রদ্মবাদিন্যঃ সদ্যোৌব্ধবন্চ স্ত্রী ছুই প্রকার, 
্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ। ধাহারা উপনয়ন- 
সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া হ্বগৃহে ভিক্ষাচর্য! করতঃ 
বেদাধ্যয়নাধি করেন, তাহারাই ব্রহ্মবাদিনী”, 
আর বিধাহকাঁল উপস্থিত হইলে কথকঞ্চিং 
উপনয়ন-সংস্কারাস্তে ধাহাদের বিবাহ হয়, তাহা 
রাই 'সদে্াবধ-ইহা উক্ত স্থলেই উদ্ধত 
পৃজ্যপাদ মাধবাচার্ধের ব্যাথা।। এইপ্রকারে 
দেখা যাইতেছে পারিপাশ্বিক অবস্থার চাপে 
সত্রীঞজাতির উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন ক্রমশঃ 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এইভাবে সঙ্কুচিত 
হইতে হইতে কালক্রষে উকু ব্যবস্থা একেবারে 
পরিত্যক্ত হুইয়! পড়িয়াছে , এবং স্ত্রীজাতির যে 
উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধায়নে অধিকারই নাই, 
ইহার প্রতিপাদকরূপে শান্ত্রবাক্পকল ব্যাধ্যাত 
হইতেছে । ইহার কিধিৎ পরিচয় আমরা 
পূর্বেই গ্রধান করিয়াছি । পুজ্যপাদ মাধবাচার্ষ- 
কৃত “জৈমিনীয়ন্তায়মালাবিস্তরে ৬১৩ অধি- 
করণের পাদ্‌টীকাতে মাতৃজাতির উপন্রন-সংক্কার 
ও বেদাধ্যয়নে অধিকায় ম্পষ্টভাবেই বনিস্ত 


পৌষ, ১৩৬৬ 


হইয়্াছে। উক্তস্থলেই ''লীতা ও মহাশ্বেত! 
প্রভৃতি মহিলীগণ সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন, ইহা 
প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতিতে পরিদৃষ্ট হয়---এই 
প্রকার বরধিত হইয়াছে । 

পূর্বমীমাংসা ৬১৪ অধিকরণে শ্রোতকর্মে 
দম্পতীর পহাধিকার হ্বীকৃত হইয়াছে । আবার 
এমন কতকগুলি স্থলও শাস্তে পরিদৃষ্ট হয়, যেখানে 
পতি-নিরপেক্ষভাবেই পত্বীর কর্মে অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে । বাশিষ্ঠ স্বতিতে “মনসা ভতু- 
বুতিচারে নাবিত্যষ্শতেন শিরোভির্বা জুন্ছয়াৎ» 
(২১ অঃ)--মনে মনে ভর্তীকে লঙ্ঘন করিলে 
অষ্টোত্তরশতসংখ্যক গায়ত্রী মস্ত্রের দ্বারা, অথবা 
সশিরস্ক গায়ত্রীর দ্বারা ( গায়ত্রীর পূর্বে প্রণব 
সহ ব্যাহতি যোগকরতঃ ) হোম করিবে। 
প্রস্তাবিতস্থলে পতির সহিত সহাধিকারের প্রশ্নই 
উঠে না, কারণ এই কর্মে অতিচারকারিণী পত্তীই 
অধিকারিণী, পতি নহে । কেহ কেহ এইস্থলে 
ত্রান্ষণ দ্বারা হোম করাইবে'-এই প্রকার ব্যাখ্যা 
করিতে ইচ্ছা করেন। তাহা সঙ্গত মনে হয় 
না, কারণ “এতি প্রাচী বিশ্ববারা! ঈড়ান! হবিষ! 
দ্বতাটী'- বিশ্ববারা স্তব করিতে করিতে ঘ্বৃতাদি 
হবনীম্ব দ্রব্যযুক্ত ক্রুকু হস্তে পুর্বাভিমুখে অগ্নির 
প্রতি গমন করিতেছেন (খক্‌ সং ৫1২৮১) 
ইত্যানি শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়, 
পুরাকালে মাতৃজাতি যে মাত্র বেদাধ্যয়নেই 
অধিকারিণী ছিলেন তাহা নহে, তৎকাঁলে নিজস্ব 
হোঁমকর্মসেও তাহারা ছিলেন অধিকারিণী ।২ 
হ্থতরাং উক্ত শোৌতলিলপ্রঘাণ-বলে স্থলবিশেষে 
মাতৃজাতির পতি-নিরপেক্ষভাবে স্বীয় যজ্ঞকর্ষে 
অধিকার অস্বীক্কত হইলে কোন প্রকার অসঙ্গতি 
হয় না। এইরূপে গামত্রী-মন্ত্রে ও তৎসাঁধা হোমে 


হ পূর্বসীমাংসা ১২1৪।১৬ অধিক্ষরশে খাত ত্রাঙ্গশেরই 
অপরের খত্বিকৃকর্ষে অধিকার ব্যস্থাপিত হইয়াছে। 'হোভারং 
বৃদীত' এই বিধিরাকো পুংলিঙ্গ হোভৃপবের প্রয়োগ হওয়ায় 
অপয়ের খদ্ধিক্কর্ম পুরুবই করিতে পাক্জেম 


মাতৃজাঁতি ও বেদাধ্যয়ন 


শখ 


স্বজাতির অধিকাধ থাকায় বেদাধায়নে তাহাদের 
অধিকারও লিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। 
শবর-গাষ়ের সহিত উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের জধিরোধ প্রন 
এইস্থলে মংশয় হয়_-আশ্বলায়ন, পারস্কর ও 
গোভিল প্রভৃতি স্ত্রকার মছযিগণের ছ্াায় পূর্ব- 
মীমাংসা-ভাত্কাঁব শাস্ত্রতাঁৎপর্যবিৎ পূজ্যপাদ শবর 
স্বামীও বেদবিৎ। তিনি কিন্ত পৃঃ মীঃ ৬১২৪ 
হ্ত্রভাঙ্কে প্রতিসিদ্বন্ত পত্যাঃ অধ্যয়নস্য পুল+ 
প্রসবে ন কিঞ্দি অন্তি প্রমাণম্‌?--প্রতিষিদ্ধ 
যে পত্বীর বেদাধায়ন ( বেদমন্ত্রোচ্চাঁরণ ), তাহা 
পুনরায় বিধানের প্রতি কোন প্রমাণ নাই-- 
ইত্যাদি ভাষ্াগ্রস্থে স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার 
নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তছৃত্বরে বল! যাঁদ-- 
ভগবান্‌ ভান্তকার উক্তস্থলে মাতৃজাতির বেদা- 
ধ্যয়নে অধিকার নিরাঁকরণ করিয়াছেন, ইহ! 
নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা যায় নী, কারণ পত্বী 
শব্দের অর্থ শ্রীজাতি নহে, ইহা! পূর্বেই আমরা 
আলোচনা করিয়াছি। উক্তস্থলে পঠিত পপুমান্‌ 
বিদ্বাংশ্চ, পত্বী স্ত্রী চ, অবিদ্যা চ*-_পুকুষ বিদ্বান্‌ 
(বেদবিদ,) এবং [তাহার] পতী হইতেছেন স্ত্রী- 
জাতি ও অবিগ্যা (বে্দবিদ্াহীনা )- ইত্যাদি 
ভান্তালোচনা করিলে প্রতিভাত হয়, পূজ্যপাদ 
ভাষ্তকারের মময়ে স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়ন 
অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা অঙ্গীকার 
করিয়া লইয়াই তাহাকে ধর্মব্যবস্থা গ্রদর্শন করিতে 
হইয়াছে। নতুবা স্ত্রীকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া 
কর্মাহুষ্ঠান করিতে হইলে কর্মই বিলুপ্ত হইয়। 
পড়ে। আর যজ্জকালে পত্বীর মন্ত্রোচ্চারণের 
আবশ্যকতাও নাই, কারণ যজ্জকালে পতি ও 
পত্বী- ইহাদের মধ্যে কে কোন্‌ যক্তা্গ সম্পাদন 
করিবেন, তাহা ব্রাক্ষণগ্রস্থে ও তদনুসরণকারী 
শ্রোতম্ত্রসমূহে নির্দিঃক আছে। পতি ও 
পত়্ী উভয়েই ধদি সকল কর্মা্গেরই অনুষ্ঠান 
করেন, তাহা হইলে তত ব্রাঙ্গণগ্রস্থ ও শ্রোত- 


৬৭৮ 


সুত্রসকল বাধিত হইয়া! পড়িঘে এবং যজ্ঞাঙ্গের 
একাধিক প্রয়োগব্শতঃ অবৈধ আবৃত্তিরু প্রসক্তি 
হইয়া পড়িবে) ফলে অঙ্গবিকলতা-দোষবশতঃ 
কর্মটিই বার্থ হইয়া যাইবে । আর “হয় পতি 
মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তত্বৎ কর্মাঙ্গের অন্্ঠান করি- 
বেন, অথব1 পত্রী তাহা করিবেন” এই প্রকার 
পরিস্থিতি ত্বীকৃত হইলে অষ্টদৌধগ্রন্ত বিকল্পের 
প্রলক্তি হইয়া! পড়িবে। আবার 'পত্বাবেক্ষিতম্‌ 
আজ্যম ভবতি'--পত্বী হবনীয় ঘ্বৃতে দৃষ্টিপাত 
করিবেন, পত্বীর জন্ত বিহিত এই যজ্ঞাঙ্গ পতিতে 
প্রসক্ত হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি নানা দৌষ হুইয়। 
পড়িবে । সেইহেতু যজ্ঞকালে পত্বীর মন্ত্রপাঠ 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, “'অন্তি হি তস্য পুমান্‌ নিব্ততকঃ) 
তাহার (স্ত্রীর মন্ত্রপাঠের ) নিব্র্তক পুরুষ 
বর্তমান আছে-_ইত্যাঁদি ভাষ্বগ্রস্থের ইহাই তাৎ- 
পর্ধ। শাস্ত্রদীপিকাকারও উক্ত গ্রন্থের ৩1১৬ 
অধিকরণে বলিয়াছেন_-সম্পন্নবিছ্বেন পুংসা 
তেষাম্‌ অনুষ্ঠানসিদ্ধেঃ, অতঃ পুমান্‌ এব কর্তা; 
-বেদবিদ্াসম্পন্ন পুরুষকতৃক দেই যজ্ঞা্গ- 
সকলের অনুষ্টান দিদ্ধ হয় বলিয়। পুরুষই কর্তা। 
এতদ্ছার! স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার 
নিবারিত হয় না, পরন্ত পুরুষই যজ্ঞাঙ্গঘকলের 
নির্বাহকর্তা, এই যে পূর্বমীমাংসার ৬১৬ অধি- 
করণের সিদ্ধান্ত, ইহাই সমধিত হয়। এইরূপে 
প্রতিযিদ্ধদ্য পত্যাঃ অধাস্রনস্য”,। ইত্যার্দি 
পূর্বোদ্ধত ভাস্তবাকোর অর্থ হইবে-_যজ্জকালে 
প্রতিষিদ্ধ ষে পত্বীর বেদাধ্যয়ন ( বেদমন্ত্রোচ্চারণ ) 
তাহা পুনরায় বিধানের প্রতি কোন প্রমাণ 
নাই, ইত্যাদি । অতএব মাতৃজাতির বেদাধায়নে 
অধিকার অঙ্গীরৃত হইলে পূর্বমীমাংসা-ভান্ের 
সহিত বিরোধ হয় না, ইহাই আমবা মনে করি । 

স্্রজাতিয় বেদে অনধিকারবোধক ভান্ুদকলের প্রবল 

প্রমাণ-বলে বাঁধ 

এইরূপে আমরা দেখিলাম--পুঃ মীঃ ৬।১।৬ 

অধিকরণের যাহা! প্রধান প্রতিপাগ্ঠ, অর্থাৎ 'মস্ত্রো- 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ ”-১২শ সংখ্যা 


চ্চার্ণপূর্বক তত্ব বজ্ঞাঙ্গের সম্পাঁদনে পুরুষেরই 
অধিকাঁর-_এই বিষম্বে কোন বিরোধ নাই। 
কিন্তু তপ্রস্থ কোন কোন ভাষ্যবাকা হইতে হি 
উদ্ত অধিধরণের অবাস্তর প্রতিপাস্ধরূপে ত্রৈবধিক 
স্বজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকারকে নিরাকরণ 
কবিতে ইচ্ছা করা হদ্, তাহ! হইলে প্রবলপ্রমীণ- 
মকলের বলে দেই অবান্তর প্রতিপাদ্য বাধিত 
হইয়া পডিবে। ব্যাস-সংহিতায় (১।৪ ) পাই : 
শ্রুতিস্বতিপুরাণানাং বিরে।ধো ঘত্র দৃশ্যতে । 
তত্র শ্রোভং প্রমাণং স্যাতয়োদৈধে স্মৃতি্বর! ॥ 
- শ্রুতি ও স্বতির মধ্যে বিবোধ যেস্থলে পরিদৃষ্ট 
হয়) সেইস্থলে শ্রতিই হয় প্রমাণ। আর পুরাণ 
ও স্থৃতিবচনের মধ্যে বিরোপ হইলে স্মতিবচন 
হয় শ্রেষ্ঠ ॥ শান্গতাৎপর্যবিদ গণ যখন পুরাণবচন 
হইতেও ম্বৃতিবচনের প্রাবল্য অঙ্গীকার করি- 
যাছেন, তখন পূর্বোদ্ধত শ্রেইতলিজ ( বৃ: ৩৬1১, 
ধক সং ৫1২৮।১ ইত্যাদি )-সকলের এবং যমশ্থৃতি 
ও হারীতম্বতি প্রতৃতিতে পঠিত পূর্বোচ্গু ত বচন- 
সকলের বলে মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়ন 
নিরাকরণপর সেই অবাস্তর তাত্পর্যের উপস্থাপক 
পূর্বমীমাংসা-ভাস্তকার প্রভৃতির তাদৃশ বচনসকল 
যে বাধিত হুইয়া পড়িবে (শ্বপ্রতিপাদ্য বিষয় 
প্রমাণ করিতে পারিবে না), এই বিষয়ে আর 
বলিবারকি আছে? 
ভাটদীপিকাকারের মত নিরাকরণ 


পৃজ্যপাদ ভাট্টদীপিকাঁকার উক্ত গ্রস্থের ৬১৬ 
অধিকরণে 'অষ্টবর্ষং ব্রাঙ্ছণমূ উপনয়ীত, তম্‌ 
অধ্যাপয়ীত' ইত্যাদি ব্দবাক্যে পুংলিঙ্গ 'তদ্‌" 
শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় পুরুষেরই বেদাধ্যয়নে 
অধিকার অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং 'ন্্রীজাতিকে 
বেদ অধ্যয়ন করাইবে না-এই প্রকার অর্থ 
কল্পনা করিয়া মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে 
অধিকার নিরাকরণ করিয়াছেন, ইহা আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি। পৌরুষের় বচন হওয়ায় উপ- 


পৌষ, ১৩৬৬ 3 


রোক্ত শ্রোতলিঙ্গাদি প্রমাণসকলের বলে তাহাঁও 
বাধিত হইয়া পড়িবে, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার 
করিতে হইবে । 


শান্রদীপিকাকারের মতে উক্ত বেদবচন হইতে বেদাধ্য়মে 
হ্ীলাতির অধিকার নিগ্ধ হয় 


পূজাপাদ শাস্্রধীপিকাকার কিন্তু 'তয্‌ 
অধ্যাপয়ীত' অন্রস্থ “তম্‌' পদে পুংলিঙ্গের বিবক্ষা 
অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 
'অধ্যয়নম অপি অনির্দিঈকতকিত্বাৎ প্রকৃতম্‌ 
উপনীতং কর্তারম্‌ আশ্রয়ং স্ত্িয়াঃ অপি স্যাৎ 
ইতি অধিকারবুদ্ধিঃ ভবতি, (৬।১৬ অধিঃ)। 
ইহার তাৎপর্য এই : 'ব্রাহ্মণম্‌ উপনয়ীত” এই 
স্থলে যদি লিঙ্গের বিবক্ষা না থাকে,৩ তাহা 
হইলে “তম্‌ অধ্যাপয়ীত”, এই অধ্যয়ন-বিধিতেও 
তাহা থাকিবে না, কারণ উপনয়ন-বিধিতে যিনি 
বিধির বিবয়কূপে বিবঙ্ষিত, অধ্যয়ন-বিধিতে 
প্রযুক্ত “তম” এই সর্বনাম পদ ত্াহাকেই সমর্পণ 
করিতেছে । স্থতরাং উপনয়নে কর্তার লিঙ্গ 
নিদিষ্ট না থাকায় অধ্যয়নেও কর্তার লিঙ্গ নি্দিষ 
হইবে না বলিয়া প্রস্তাবিত উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা 
সংস্কৃত যে কর্তা, তাহাকে আশ্রয়কর্তঃ স্্রীজাতির 
উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে, এইপ্রকার 
বুদ্ধি ভয়। অতএব ইহার মতে-_“অষ্র্ষং 
ব্রাক্মণম্‌ উপনয়ীত, একাদশবর্ষং রাজন্যম্‌, ভ্বাদশ- 
বর্ষং বৈশ্বম্* এই বাক্যত্রয়ের বলেই উক্ত বর্ণ- 
্রয়াস্তর্গত স্ীজাতিরও উপনয়নে, সৃতরাং বৈধ 
বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পড়ে । 

শান্তর্দীপিকাকার কিগ্ত কত: স্ত্রীঞ্জাতিস্র 
উপনয়নে অধিকার অঙ্গীকার করেন নাই । তিনি 
ধলিয়াছেন, “তথাপি আহত্য স্ত্রীণাম্‌ অধ্যয়ন- 
প্রতিষেধাৎ ইত্যার্দি। টীকাকার মোমনাথ 

ও ভাটরদীপিকাকারও এই বিষয়ে একমত / উদ্ত 
গ্রন্থের ৬1১1৬ অধিকরণ অঠবা। পুঃ শীঃ ৩৭1১ গ্রহৈকম্বাখি- 


করণে যেষন গ্রছ্হে (সোমরসাধারেয় একত্ব বিবক্ষিত 
নহে, প্রস্তাবিত স্থলেও তজপ াঙ্গণের পুত বিনক্ষিত নহে । 


মাতৃজাতি ও খেদাধ্যয়ন 


১ 


'প্রতিষেধাঁৎ, এই গ্রন্থের বাক্য পূরণ কৰিযাছেন 
-পধির্শান্ত্রে ইতি শেষ? । স্ুতষাং ইহাই 
প্রতিভাত হয় যে, বেদে স্ত্রীজাতির উপনয়ন 
সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন প্রতিষিদ্ধ না হইলেও 
ধর্মশান্ত্রে অর্থাৎ স্বতি ও পুরাণে তাহা প্রতিষিদ্ধ 
হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রদীপিকীকারের অভিপ্রীয় । 
কোন স্বতিবচন ইনি উদ্ধত করেন নাই। 
ভাট্রদীপিকাকার 'শ্বীশূদ্রদিজবদ্ধ,নাম ইত্যাদি 
গ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন! তাহ! কিন্ত 
পুরাণবচন হুওয়ায় “তয়োত্বৈধে স্বৃতির্বরা? 
(ব্যাস নং ১1৪) এই স্তায়বলে পূর্বোন্ধাত যম- 
ও হাপীত-ম্বৃতিবচননকলের ও পূর্বপ্রদশিত 
শ্রোতলিহুসকলের বলে বাধিত হইয়া পড়িবে। 
আর এক কথা, 'ব্রাক্মণম্‌ উপনমীত' ইত্যাদি 
বেদবচনবলে জৈবণিক শ্ত্ীজজাতির উপনয়ন- 
সংস্কারে ও ট্ধ বেদাধায়নে যে অধিকার সিদ্ধ 
হয়, ধর্মশীস্ব্ের বচন-বলে তাহা বাধিত হইবে 
ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ স্তিগ্রমাণাপেক্ষা 
ক্রুতিপ্রমাণ বলবান্‌। অতএব ত্রেবপিক স্ত্রী- 
জাতির উপনয়নাদিতে অর্ধিকার নিরাকরণ 
শান্্রদীপিকাকাবের হুদগত অভিগ্রায় নহে, 
ইহাই নির্ণাত হয়। 


জৈমিনীয় ভ্ায়ান্থুসায়ে ত্রৈবর্ণিক স্থীজাতির 
উপনয়নে অধিকাম-পিদ্ষি 


আব 'তুস্যতু ছুর্জন গ্ায়ে' যদি স্বীকার করি- 
যাও লওয়া যায় যে 'ত্রাঙ্ষণম্‌ উপনয়ীত' ইত্যাদি 
বচনত্রয়ে ভ্রৈধণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-লংস্কার 
বিহিত হয় নাই, ভাহা হইলে বাক্াতেদভয়ে 
উক্ত বাক্যত্রয়ে তাহা নিষিদ্ধও হয় নাই, ইহ! 
অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে । ফলে 
বিরোধে স্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্‌ 
(হ্ঃ হৃঃ ১৩৩) এই জৈষমিনীয় ভ্তায়বলে 
ভ্রৈবপিক মাতৃতাতিযর় উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার 
সিষ্ধ হইয়া] পড়ে। উক্ত সুত্রে আচার্ষপাদ 


০ 


জৈষিনি বলিয়াছেন, শ্রুতির সহিত বিজ্োধ 
হইলে স্মতি ছইবে অনাদরণীয়া। বিস্ত বিরোধ 
না থাকিলে শ্রুতিকল্পক অন্মানের প্রবৃত্তি 
অবশ্যই হইবে । প্রস্তাবিত স্থলে 'ব্রাহ্মণম্‌ উপ- 
নয়ীত' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত পূর্বোচ্ছিত যম ও 
হারীত প্রড়তি স্মতিবচনসকলের বিরোধ 
হইতেছে ন!, কারণ শ্রুতিবাক্যসকলে ভ্রৈবণিক 
স্লীজাতির উপনয়নে অধিকার নিরাঁকৃত হয় নাই । 
স্থতরাং উক্ত ম্মতিবাক্যসকলের অন্ুকৃলভাবে 
ব্রৈবণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারের বোধক 
শ্রতিবাক্য উক্ত জৈমিনীয় ন্যায়বলে অনুমান 
করিলে কোন প্রকার অসঙ্গতি হইবে ন1। 


ীশূত্রন্ধিনবন্ধ,নাম্‌* ইত্যাদি অবশিষ্ট বাক্যদ্বয়ের যথার্থ অর্থ 

এই প্রকারে দেখা গেল-_মাতৃজাতির উপ- 
নয়ন ও বেদাধায়নের বিরোধিগণ কতৃকি উদ্ধৃত 
শান্্বাক্াযসকলের অন্ত প্রকার ব্যাখা সম্ভব 
হওয়ায় এবং উহার সমর্থকগণ কতৃকি গোতিল, 
পারস্কর ও আশ্বলায়ন গৃহান্ত্র ও তাহাদের 
ভাষাদি হইতে উদ্ধৃত শাশ্রবাকাসকলের অন্য 
প্রকার ব্যাখ্যা মর্ভব না হওয়ায় এবং মাতৃ- 
জাতির বেদাধায়ন শ্োতলিঙপ্রমাণসকলের দ্বারা 
পুষ্ট হওয়ায় মাতৃজাতির উপনয়ন ও বেদা- 
ধ্য়নে অধিকার অবশ্যই সিক্ধ হয়। সেই- 
হেতু উক্ত প্রমাণ ও প্রদণিত যুক্তিকলের বলে 
ন্্রীপূত্র িজবন্ধ নাং ভ্রয়ী ন শ্রতিগোচরাঃ (শ্রীমন্তাঃ 
১৪1২৫) ইত্যাদি বাকোর ব্যাখ্যা হইবে এই 
প্রকার : পাপ্িপাশ্শিক অবস্থার চাঁপে কালক্রমে 
অপ্রচলিত হয়া পড়ায় স্বীজাতির, বেদত্যাগ 
বশত: শান্্কতৃকি পধুণিত্ত হওয়ায় শৃদ্রজাতির 
এবং আচারুহীন হওয়ায় ভ্বিজবদ্ধুগণের 
(ত্রৈধাণিকের মধ্যে অধম " ব্যক্তিগণের ) বেদ 
কর্গোচর হয় না, সেইহেতু তাহাদের অঙ্গলের 
জগ্য ধাসদেষ মহাভারত ও পুরাণ রচনা কবিয়া- 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ”-১২শ সংখ্যা 


ছেন-ইত্যাদি। এইক্ষপে ইহা ইনির্ণাত হইল 
যে-_-উক্তি ধাক্য ত্্রীজতির বৈধ বেদাধায়নে অধি- 
কারের নিবর্তক নহে, কারণ তাদশ কিছুই উত্ত 
বাকা হইতে প্রাপ্ত হুওয়া ঘায় না। আর 
আমাদের মনে হয়, 'ন স্ত্ীশৃত্বৌ বেদম্‌ অধী- 
য়াতাম্‌, এই বাক্যটি বেদবাক্য নহে, কাঁরণ তাহা 
হইলে গোভিল, আশ্বলায়ন ও পারস্কর প্রভৃতি 
শত্রকাঁর খধিগণ অবেদবিদ, হইয়া পড়িষেন। 
এই প্রকার মৃপনাশিকা কল্পনা সর্ব অদঙ্গত। 
তথাপি উক্ত বাক্যকে ঘদি শ্রুতিবাক্যরূপেই গ্রহণ 
করিবার জন্য আগ্রহ কর! হু, তাহা হইলে উক্ত 
প্রযাণসকলেন বলে তাহাকে ততংশাখাতে 
সঙ্কচিত করিতে হইবে, অর্থাৎ যে শাখাতে 
উক্ত বাক্যটি পঠিত হইয়াছে, সেই শাখাধ্যয়নে 
স্্রীজাতির অধিকার নাই, এই প্রকার অর্থকল্পন! 
করিতে হইবে, অথবা উপনধন-সংস্কারবিহীন 
স্্রীগণ ও শৃত্রগণ বেদাঙ্গবিহিত ক্রম ও শ্বরাদিসহ 
বেদ-পাঠ করিবেন না) উক্ত বাঁকাটির এই প্রকার 
অর্থ ই হইবে । পূর্বোছধ ত প্রমীণসকলের বলে উক্ত 
বাক্যনিহিত বাবস্থা কিছুতেই অসম্কৃচিত হইতে 
পারে না। উহ] যদি স্মৃতিবাক্য হয়, তাহ] হইলে 
পূর্বোদ্ধত শ্রোতলিঙ্গ প্রমাণ ও অন্থান্ত শ্বৃতিগ্রমাণ- 
সকলের বলে তাহা বাধিত হুইয়া পড়িবে । 


এইরূপে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, ধত্রর্ণিক 
মাতৃজাতির উপনয়ন সংস্কার বেদবিধিসিদ্ধ, 
হৃতরাং টবধ বেদাধায়নে তাহাদের অধিকার 
আছে, তবে কালক্রমে প্রতিকূল অবস্থার চাপে 
তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের 
আরও মনে হয়-_যজ্জকালে বেনমস্ত্রোচ্চারণে যে 
বিধিবিহিত প্রতিষেধ, তাহাও মাতৃজাতিবর মধ্যে 
বেদাধ্যয়ন-বিলুপ্তির অন্যতম হেতু, কারণ “যাহা 
না হইলেও চলে” এরূপ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ 
প্রায়ই দীর্ঘস্থায়ী হয় লা। 


ভারতে সেন্ট টমাস 


হ্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


রাস্ত জীবকুলকে অস্বতের সন্ধান দিবার জন্য 
প্রভগবান বা তাহার শক্তি যুগে যুগে মহ্য্াশরীরে 
অবতীর্ণ হন, সঙ্গে লইয়া আসেন একদল 
অসাধারণ মানুষ ধাহার1 তাহার দিব্যবাণীকে 
দিকে দিকে প্রচার করেন। ইহারা অবতারের 
লীলাসহচর--অবতার-পুরুষের নিগুচ আধ্যাত্মি- 
কতাপুর্ণ জীবনের ভাষ্য্বরূপ। 

ভগবান যীশুখুষ্টও প্রায় দুই হাজার বসর পূবে 
খন অবত্তীণ হইয়াছিলেন, তখন তাহার সঙ্গে 
আঁপিয়াছিলেন জন্‌, পিটার, ম্যাথু, টমাস প্রভৃতি 
বাদশজন লীলাসহচর। যীশুধুষ্টের দিব্যবাণী 
তাহারা জনসমাজে প্রচার করিয়া অমর হইয়া 
রৃহিয়াছেন। 

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে থুষ্টের দ্বাদশজন শিষ্ের 
অন্ততম সেপ্ট টমাপ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চেষ্ট! 
করিব । বারে! জনের মধ্যে তাহার সম্বদ্ধে কিছু 
লেখার বিশেষ কারণ এই যে অসংখ্য লোকের 
দৃঢ বিশ্বাম তিনি যীশুধুষ্টের লোকাস্তরিত হওয়ার 
কিছুকাল পরেই ভগবৎ-নির্দেশে তীহাক্ষ অমৃত 
মী বাণী প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে শুভাগমন 
করিয়াছিলেন । অবশ্ঠ তাহার ভারতে আদা 
লইস্সা মতৈধ বর্তমান । আবান্র ভারতে আঁসি- 
লেও তিনি উত্তর ভারতে আমিয়াছিলেন কি 
দক্ষিণ ভাবতে, তাহার কর্মস্থল কোথায় ছিল__ 
ইত্যার্দি বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারেন 
নাই। উপরোক্ত সন্দেহ ও বাদাহবাদ সম্বন্ধে 
কিছু আলোকপাত করাও এই প্রবন্ধের 
অন্ততম উদ্দেশ্টা | 

টমাসের অন্ত নাম ছিল ভিডিমাপ্প। "টমাস" 
অর্থে যমজ । ইহাকে জুডাঁস টমাস বলা হইত। 


জুডাস ইস্কেরিয়ট, যিনি কতত্ততা করিয়া সামান্য 
অর্থের লোভে যীশুধুষ্টকে ধরাইয়া দিয়াছিলেদ, 
তিনি অবশ্ঠ অন্য ব্যক্তি । সেইজন্য জন-লিখিত 
স্থসমাচারে (9০110 »1-29) টমাস সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে 'জুভাম--যিনি ইস্কেরিয়ট নন? । ডঃ 
ফারকুহার (797077187) তার 409809 717০- 
0)898 10 ০৮1) [101% নামক প্রবন্ধে দেখাই- 
বার চেষ্টা করিয়াছেন ষে টম্নাসকে জুভাস টমাস 
বলা সমীচীন হইবে ন! । ডঃ বাঁকিট (73010919)-ও 
তাহার লিখিত 12217 17886620 00)719- 
61810165 নামক পুস্তকে এই মতই সমর্থন 
করিয়াছেন। যাহা হউক টমাসের নাম সম্বন্ধে 
বাদাচবাদে প্রবৃত্ত হওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট নয় । 

বাইবেলে সেণ্ট টমাঁপ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত্ত কোন 
ঘটনা পৃথক ভাবে লিপিবদ্ধ নাই। অপরের 
নায়ের সঙ্গে তার নাম ম্যাথু (হু ৪), মার্ক 
(111 18) এবং লুক (%1 551 উল্লেখ করিয়াছেন। 
জন-লিখিত স্থসমাচারে টযাষের বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য--যীস্তর গ্রতি তাহার অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি 
ও প্রীতি, এমনকি প্রভূ যীশুর সহিত তিনি 
মরিতেও প্রস্তত-_এই সব দেখানো হুইয়াছে। 
ধীশুধৃষ্ট খন লাজারাসকে কবর হইতে উঠাইয়া 
জীবন দান কবিবার জন্ত জুভাতে যাইতে উদ্যত, 
তখন অন্তান্থ শিষ্যেরা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত 
করিবার জ্বন্ত অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । কারণ 
ইুদ্ীর! তথায় তীহাকে মাঁরিবার ষড়ঘন্ত্র করিয়া 
ছিলেন, সে সময় টমাস গুরুভ্রাতাগণকে বলিয়া 
ছিলেন, 'আইস, আষবাঁও ভ্টাহার অহছগমন করি, 
যাহাতে তাহার লহিত আমরাও মরিতে পারি 
(5০0 আআ 16)। 


৬৮২ 


পুনরায় যখন শেষ আহারের সময় যীশ্ 
শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে শীদ্রই তিনি 
তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবেন, 
এবং তাহার পরমপিতার গৃহে তাহাদের 
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন, তখন টমাস- যিনি 
আন্তরিকভাবে তাহার অনুসরণ করিতে 
চাহিয়াছিলেন- বলিয়া উঠিলেন, প্রতৃ, আমা 
জানি না আপনি কোথায় যাইতেছেন। কেমন 
করিয়া আমরা দেই পথ আানিব? তৎক্ষণাৎ 
কাহার উৎকণ্ঠা ও ভয় প্রশমিত করিয়। যীশু 
বলিয়। উঠিলেন, “আমিই যে উপায়, আমিই সত্য 
এবং আমিই জীবন । কোন মানুষ আমার মধ্য 
দিয়া ব্যতীত সেই পরমাপতার সান্গিধ্যে 
পৌাছিতে পীরে না (0০00 )% 2-6)। 


ধীশুর প্রতি এত ভক্তি থাকা সত্বেও 
যখন অন্যান্য গুরুত্রাভারা যীশুর পুনরুখখানের 
(29902060000 ) পর তাহার প্রদত্ত উপদেশের 
বিষয় টমাসকে ধলিয়াছিলেন, টমাস তাহা বিশ্বাস 
করেন নাই। তিনি বলেন, “যতক্ষণ আমি 
ত্বচক্ষে তাহার হাতে পেরেকের চিগ্চ না দেখি 
এবং তাছার গায়ে আমার অঙ্গুলি স্থাপন না 
করি, ততক্ষণ আমি তাহার পুনরুখানের কথা 
বিশ্বাস করিব না। আটদিন পরে শিষ্যরা 
পুনরায় যখন সমবেত হইয়াছিলেন, তংকালে 
টমাসও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। তখন যদিও 
স্বারসমূহ অর্গলবন্ধ ছিল, যীশু হঠাৎ তাহাদের 
মধ্যে আধিভূত হইয়া বলিলেন, “সকলের শাস্তি 
হউক। তারপর টমাসকে সম্বোধন ককিয়া 
কহিলেন, “তোমার অঙ্গুলি দ্বারা আমার হুন্ত 
পরীক্ষা কিয়! দেখ এবং আমার গাঁয়ে তোমার 
হস্ত স্থাপন কর। অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাস 
কর।, টমাস বলিয়া উঠিলেন, “হে জীবন- 
দেবতা, হে প্রতৃ, আমি বিশ্বাস করিতেছি? । 
বী্ড কছিলেদ, “টমাস, যেহেতু তুষি আমাকে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--১২শ সংখ্যা 


প্রত্যক্ষ দেখিলে সেইহেতু বিশ্বাস করিতেছ, 
কিন্তু তাহারাই ধন্য যাহারা আমাকে দেখে নাই, 
অথচ আমাকে বিশ্বাস করে,। (ঘ০ঠ0 মহ 
20-__-99 ) 

যীশুর এই মৃদু ভৎনাঁয় তাহার পুনরুখান- 
ও দেবত্ব-বিষ্নে টমাসের বিশ্বান দৃঢ় হয়। 
গির্জার পাত্রীদের মতে অন্যান্য শিষ্যদের অস্ধা- 
বিশ্বী অপেক্ষা এই ঘটন! খুষ্টানদের খুষ্টধর্মের 
মূলতত্বসমূতে অধিকতর বিশ্বাস উৎপাদনে 
সহায়তা করে। 
অন্ধবিশ্বান না থাকিলেও টমামের আস্তরিকভায় 
কাহারও সন্দেহ ছিল না। যতক্ষণ নিজে সম্পূর্ণ 
সন্দেহতীত না হইতেছেন, ততক্ষণ অপরের 
কথায় তিনি আস্থা স্থাপন কাঁরতেন না। এইজন্য 
তীহাকে '৫০810৮0£ 11107789+ (সংশয়ী টমীস) 
ব্লা হইত । ধীশুকে অত্যন্ত আপনার স্বনে করি- 
তেন, সেজন্য তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতে তিনি 
সঙ্কোচ বোধ করিতেন না বাঁ ভীত হইতেন না| 
জনের সমাঁচারে (ফা 2123) লিখিত আছে, 
যে আমার উপদেশাবঙ্গী শুনিয়াছে এব" তাহা 
পালন করিতেছে, যে আমাকে ভালবাসে, 
আমার পরমপিতাও তাহাকে ভালবাসিবেন, 
আমিও তাহাকে ভালবাসিব এবং তাহার সমক্ষে 
আত্মপ্রকাশ করিব। তখন জুভাস_-ধিনি 
ইস্কেরিয়ট ছিলেন নাতাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্রভূ, ইহা! কিন্ূপ যে আপনি কেবল- 
মাত্র আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন, 
এবং জগঘাসীর সমক্ষে নয়? উত্তরে মীপ্ 
ত্বাহার পূর্বকথার পুন্ররুক্তি করিয়া বলিলেন, 
দি কেছ আমাকে ভালবাসে, সে আমার 
উপদেশ পালন করিবে, আমার পরমপিতা 
তাহাকে ভালশাসিবেন, আমর! তাহার নিকট 
আসিব এবং তাহার সহিত বাস করিব।' 
উল্লিখিত জ্ুডাপই সেন্ট টমাস। 


পৌষ, ১৩৬৬ ] 


সেপ্ট টমাসের ভারতে আগমন সম্বন্ধে 
মতামত 

দিরিয়া, গ্রীস, লাটিন, আর্ষেনিয়া, ই থিওপিয়া 
ও আরবে সেপ্ট টম্বাসের কার্ধাবলীর বিবরণ 
লিপিব্ধ আছে। বারকিট তার 715 
[198692 00010861610165 (0. 205)তে লিখিয়া- 
ছেন, টমাস সম্বন্ধে উপবোক্ত বিবরণীর মধ্যে 
পিবিয়ার বিবরপণই আর্দি এবং অনেকাংশে 
সমর্থনষোগ্য । 

যীশুর অন্তর্ধানের পর তাহার শিষ্ের। প্রভুর 
বাণী প্রচারোদ্দেশে বিভিন্ন দেশে গমন করেন। 
সিরিয়ায় লিখিত 7)০০$09 01 6109 4১1)086163 
গ্ঙ্থে উল্লিখিত আছে যে জেমস্‌ জেরুজালেম, 
সাইমন রোম, জন এফিনাশ, মার্ক আ'লেক- 
জান্দরিয়া, এন্ড. ফিজিয়া, লুক ম্যাসিভোনিয়া 
এবং টমাস ভারতবর্ষ হইতে পত্রা্দি লিখিতেন 
এবং এঁ সব পঙ্জ গির্জায় গির্জা পাঠ করা 
হইত। ইহা হইতে অঙ্গুমিত হয় যে তীহারা 
এ সব দেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে গমন করিয়া- 
ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ত্বাহাদের কাধ-বিবরণী 
সন্বদ্ধে একে অপরকে লিখিতেন। 

সিরিয়ার বিববণীত্ে আর লিখিত আছে, 
ঘে জেরুজালেমে যীশুর শিরা! মিলিত হইয়া 
তাহার! কোন্‌ কোন্‌ দেশে প্রচারের উদ্দেশ্য 
বাইবেন--তাঁহ! নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া 
লই্্য়াছিলেন, এবং জুডাস্‌ টযাসকে ভারতে 
যাইতে বল! হইল। কিন্তু টমাস বলিলেন, 
“আমি ছুবল, এ দায়িত্ব পালনে আমি অপারগ 
অধিকন্ত আমি হিক্র, ভারতীয়দের আমি কিরূপে 
শিক্ষা দিব? টমাস যখন এইরূপ বাদানবাদ 
করিতেছিলেন, তখন ভগবান যীশু আবিভূতি 
হুইয়া বলিলেন, 'টমাদ ভয় পাইও না। আমার 
রুপা সর্বদাই তোমার উপর বধ্তি হইবে? । উত্তরে 
টমাস বলিলেন, (প্রভু; একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া 


ভারতে সেন্ট টমাস 


২৮৩ 


আপনি আমাকে অপর যে কোন স্থালে যাইতে 
আজ্ঞা করুন, আমি ভারতবর্ষে যাইতে চাহি 
না। এইক্ধপ কথাবার্তা চজিতেছে, এমন সময় 
দক্ষিণ হইতে হাব্বাদ নামে একজন বণিক 
তথায় উপস্থিত ইইলেন। ভারতবর্ষের রাজা 
গুণ্ীফার বা গুজনাফার একজন কৃতী কাঠের 
মিন্্রী আনিবার জন্য হাব্যামকে বলিয়াছিলেন। 
ধীস্ড এ কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, "আমার 
একজন ক্রীতদাস আছে, দে খুব ভাল মিন্ত্রী, 
তুমি তাহাকে কিনিয়া লইয়া যাইতে পার ।, 
দদত্্র করার পক্স মাত্র কুড়িটি বৌপ্যমুদ্্ায় 
যীশু টমাসকে হাব্বানের নিকট বিক্রয় করেন। 
বিক্রয়-পত্র লেখা হুইলে হাব্বানের প্রশ্নের 
উত্তরে উমাঁন জানান বে বীশুই তাহার প্রভু 
অতঃপর তাহার] ভারতে আলেন এবং বাজা 
গুগাফার টমাপকে দেখিয়া ও তাহার কর্মদক্ষতার 
কথা শুনিয়া সুখী হুন ও তাহাকে একটি প্রাসাদ 
নির্মাণ করিতে বলেন এবং এজন্য প্রচুর অর্থ 
দান কবেন। টমাস এ অর্থ গরীব ছুঃখীর মধ্যে 
বিতরণ করিয়া তাহাদের খুষ্টর্মে দীক্ষিত করেন। 
কালক্রমে াক্জাও নূতন ধর্ম গ্রহণ করেন। 
গুগ্ডাফার উত্তর ভারতে বাঙ্গতব করিতেন-_. 
পেশোয়ার বা পাঞ্তীবে। বন অঙ্ুসঞ্ধানের ফলে 
পাঠানকোট, অমৃতপর, কাবুল ও কান্দাহার 
অঞ্চল হইতে গুগাফারের নামাঙ্কিত বহু মূত্রা 
পাঁওয়! যাঁয় এবং ১৮৫৭ থঃ তখত.-ই-বাহী'-নামক 
শিলালিপিতে গুণ্ীফারের বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিতে 
পাওয়া যায় । এগুলি লাহোর যাছুঘরে রক্ষিত 
আছে। ডঃ ক্লীট গবে্ষণাঁর ফলে সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন যে রাজা! গুণ্ডীফার থুহীয় ২৭ বা ২১ 
অব রাজত্ব শুরু করেন এবং খুঃ ৪৬ আঅব্দে 
তাহার রাজ্য উত্তর ভারতে বহুদুর বিস্বৃত হয় 
এবং সেণ্ট টমাস এই লময়েই মার! যান! এ 
ব্ষয়ে বহু গবেষক একমত হইয়াছেন । 


৬৮৪ 


অন্তমতে রাজা মাঁজদাই-এর রাজত্বেই তাহার 
শ্রচার-কার্ষের সমাপ্থি ঘটে ৷ এখন রাজা মাজদাই- 
এপ ব্াজত্ব কোথায় ছিল এবং তাহার প্রকৃত 
নাম কি, ইহা লইস্সা কোন গবেষকই এ পর্যস্ত স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই । এ সম্বন্ধে 
কয়েকজনের মতামত নিয়ে উদ্ধত করিতেছি । 

মঃ পিলভায। লেভি মনে করেন যে 'মাজদাই' 
কোনও হিন্দু নামেরই ইবানিয়ান ভাষায অপ 
ভ্রংশ মাত্র । টমাম সম্বন্ধে গ্রীদদেশে বণিত 
ঘটনায় বাজাদিও বা বাঁজোদিও নাঁমের উল্লেখ 
আছে। ডঃ ফ্লীট মনে করেন যে কণিষ্কের 
পরবতী রাজা বাহ্ুদেবেরই, উহা অপত্রংশ। 
বাসুদেব মখুরায় রাজত্ব করিতেন । 

'সিপ্সিয়ান এ্যাক্টে কথিত আছে যে রাজা মাজ- 
দাই টমাঁসকে বিদেশীয় ধর্মপ্রচার ও ধর্মস্তরিত- 
করণের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। টমাসের 
ইতিমধ্যে বছ অন্ুচর হওয়ায় এবং শহরের মাঝ- 
খানে তাহাকে হত্যা করিলে জনলাধাঁরণের মনে 
বিরূপ ভাবের উদয় হইবে, এই ভয়ে শহর হইতে 
দুরে কোনও পাহাড়ের উপর তাহাকে রাজাজ্ায় 
হত্যা কর! হয়। মৃত্যুদণ্ডের কথা টমাস জানি- 
তেন এবং মৃত্যুর কিছুপূর্বে তিনি প্রার্থনার জন্য 
কিছু সময় চান এবং প্রার্থনান্তে ঘাতকদের দায়িত্ব 
সম্পাদন করিতে বলেন । 

দিলভ'্যা লেভি মনে করেন যে টমাসকে 
মথুরার নিকটে কোন স্থানে হত্যা কর] হইয়! 
ছিল। ভঃ ফ্লীট যদিও এই যত সমর্থন করেন, 
তথাপি তিনি বলেন যে গুগাফারের বিষয় যেরূপ 
নিঃলন্দেছে প্রমাণিত হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে মাজ- 
দ্াইকে বাস্ছদেষে পরিণত করার ব্যাপারে 
ততথানি নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় পাই। সে 
যাহা হউন, সিলভাযা লেতি ও ডঃ ফ্রীটের মত 
গ্রহণ করিলে অধিকাংশ খৃষ্টান সমাজের দাবি 
থে সেপ্ট টমাস মীত্রাজের ময়লাপুরের অল্প দুরে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ-_-১২শ সংখ্যা 


এক পাহাড়ের উপর নিহত হইয়াছিলেন, তাহা 
শিথিল হইয়া পড়ে। অথচ ময়লাঁপুরের চার 
মাইল দুরে ধে পাহাড়ের উপর টমাদ নিহত 
হুইয়াছিলেন বপিয়া! প্রবাদ আছে, উহার নাম 
সেপ্ট টমাম মাউণ্ট | বছুদ্দিন হইত্তে এই নামে উহা! 
পরিচিত। উহা! হইতেই মান্রাজের সব চেয়ে 
বড ও প্রধান রাস্ত। মাউণ্ট রোডের উৎপত্তি। 
এবং ময়লাপুরে সমুদ্রের ধারে সেন্ট টমাঁন চার্চ 
থুব বিখ্যাত এবং পুরাতন। 


এই সব প্রচলিত প্রবাদকে সত্যে প্রতিষিত 
করিবার জন্য আর এক দল গব্ষেক প্রমাণ 
করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন যে টষাস উত্তর 
ভারত্ত হইতে প্রচার করিতে করিতে একেবারে 
দক্ষিণে চলিয়া আসেন এবং ময়লাপুরে ঘাঁটি 
স্বাপন করেন । তাহাদের কাহারও কাহারও 
মতে সেণ্ট টমাস দক্ষিণ ভারতেই গরথম আসেন 
এবং মালাবার উপকূলে অবতরণ করেন । 


অনেকেব মনে প্রশ্ন জাগে যে টমাস কোন্‌ 
পথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন-__জলপথে 
না স্বলপখে ? জলপথে আপিলে কি ভাবে ও 
কোন্‌ পথে আলিয়াছিলেন ? মিঃ রাওলিনসন 
তাহার প্রণীত '[069600789 (৪৮৩60 17018, 
200 609 956810 010 17020 8108 8%71198$ 
11779 631] 108 181) 01 80109, (1996) 
পুস্তকে এবং মিঃ ওয়ারমিণ্টন তত্প্রণীত 
£ [003 20100009108 1096880 6108  1302029, 
৪0] 10015 (1928) পুস্তকে 
লিখিম়্াছেন যে রোমানরা দক্ষিণ ভারত হইতে 
মুক্তা, মরিচ, হাঁতীব দাত, মঘুর প্রভৃতি লইবার 
জন্য প্রায়ই জাহাজ লইয়া আসিতেন এবং 
তাহারা আলেকজাব্দ্িয়া, হুয়েজ ও লোহিত 
সাগরের মধ্য দিয়া আপিয়া আরব সাগরে 
পড়িয়া দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূল মালাবারে 
আমিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে তাহারা 


17)000)79 


পৌধ, ১৩৬৬ ) 


আরব সাগর হইতে বজোপলাগরের কুলে অবস্থিত 
মান্রাজের ময়লাপুর পর্যস্তও আসিতেন। ইহা 
মোটেই আশ্র্য নয় যে সেণ্ট টমাদ রোমানদের 
কোন বাণিজ্া-জাহাজে চড়িয়া প্রথমে দক্ষিণ 
ভারতে আপেন। মিঃ এফ. এ, ডিক্রুজ তাহার 
৪6 [77002099, 6109 81099515 11 10278 (1999) 
নামক পুস্তকে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন । 


ময়লাপুর খুব প্রাচীন শহর সন্দেহ নাই। 
পতুগালের বিখ্যাত কবি ক্যামোজ (08%01088)-- 
ধাহাকে পতৃগালের সেক্সপিয়ার বলা হয়--তিনি 
কাহার রচিত 106 1981879-এর দশম থণ্ডে 
লিখিয়াছেন : 


[7979 7089 6106 00890 ০1৮০ 19118019 
[0790 ৩1) 01091] 61009, 
1100, %980 800 07800, 
[17 60099 99৪ ৪6000. 9159 1৪ 00100810079) 
1762 6০0 0901976 £1%0 6101069 
০0%91 19 1000. 
171)0209 0%106 02980107106 . পু 


টমাস সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের উপর ভিত্তি 
করিয়াই ক)ামোজ এই উদ্কি করিয়াছেন। প্রায় 
৪৫০ ব্থ্সব পূর্বে ক্যামোক্স মক্জলপুবে আগমন 
করিয়াছিলেন । উহার পূর্বে ময়লাপুর নামের 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ডঃ মেডলিকট, 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ষে মিঃ টলেমির 
(5০190) মালিয়ারফা (71511510091 
ময়লাপুর । 

থুঃ পঞ্চদশ শতাবীর পূর্বে কোন লেখক 
ময়লাপুর নাম ব্যবহার করেন নাই, কিন্ত 
টলেমির ভৌগোলিক মানচিত্রে ব্্তহান 
ম্য়লাপুরকেই তিনি মালিয়ারফ' বলিম্/ট; অভি- 
হিত করিয়াছেন। তখন ইহা সমুদ্র হইতে 
দুরে অবস্থিত হইলেও কালক্রমে সমুদ্র উহার 
নিকটে আসিফ়াছে। তামিলে “ময়লাই* অর্থে 
মন্ত্র । কথিত আছে দেবী পার্বতী ময়ুরের রূপ 
ধারণ করিয়া এখানে মহাদেবের আরাধন! 


ভারতে সেপ্ট টমাম 


৬৬৫ 


করিয়াছিলেন । ময়লাপুরের বিখ্যাত কপালীশ্বর 
শিবের মন্দিরদংলগ্ন স্থলবৃক্ষের কাছে একটি 
ছোট মন্দিরে এ চিজ দেখানো হুইয়াছে। হন্তো 
তখনকার দিনে এই স্থানে যথেষ্ট মুর ছিল। 

টমাসের মৃত্যু সম্বদ্ধে আর একটি প্রবাদে 
কথিত আছে যে সেন্ট টমাস খন মঘুর-অধ্যুষিত 
যয়লাপুরের কোন জঙ্গলে ধ্যান করিতেছিলেন, 
তখন কোন ব্যাধ মযূর মাবিবার জন্য তীর 
নিক্ষেপ করিলে উহা! লক্ষাত্রষ্ট হইয়া! টমাসকে 
আঘাত করে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। 

মিঃজে কেনেডি তাহার রচিত [89 10888 
200 6)19 9৪6 (1907) নামক পুম্তকে স্বীকার 
করেন যে সেপ্ট টমাসের নাম ময়লাপুরের সহিত 
জড়িত-_ইহা অনেকখানি সত্য, কারণ বহু শতাবী 
পূর্বে মার্কো পোলো যখন এখানে আগমন করিয়া 
ছিলেন, তখনও তিনি টমালের স্বতির উদ্দেস্টে 
নিমিত গির্জা তথায় দেখিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি বিশ্বান করেন নাই যে ময়লাপুরের গির্জা 
টমাসের কবরের উপয় নিমিত। তাহার ধারণা 
টমাস্‌ পাখিয়া বা সিন্ধু উপত্যকায় শরীর ত্যাগ 
করিয়াছিপেন। তিনি বলেন যে অয়লাপুরের 
নিকট সেন্ট টমাসের কবপ আবিষ্ার খৃষ্টান 
পাত্রীদের কাজ। 

আবার ভি আরমি (3). 4:55) তাহার 
10189059:165 পুস্তকে বলেন, 
“সেণ্ট ক্রিসোষ্টমের মতে বহু প্রাচীন কাল হইতে 
রোমে সেপ্ট পিটারের গির্জা যেরূপ সম্মানিত হয়, 
পূর্বাঞ্চলে সেপ্ট টমাসের গিজও তদ্দরপ সম্মানিত 
হয়।” পতু গীজরা সেণ্ট টমাস মাউপ্টকে অয়ঙ্গা- 
পুরের পূর্বাঞ্চল বলিয়া নিরূপিত করিয়াছিল। 
তিনি আরও বলেন যে স্মরণাতীত কাল হইতে 
এখন পর্ধস্ত মালাবার উপকূল, সিলোন (লঙ্কা) 
ভারতবর্ষের সুদূর অঞ্চল এবং এমনকি আরব 
দেশ হইতেও বহু খৃষ্টান প্রার্থনা করিবার জন্ত 


০07৮0120696 


৬ 


ও পুজা দিবার জন্ত ময়লাপুরের সন্নিহিত 
পাহাড়ছয়ে (যাহাকে থুষ্টানরা সেন্ট টমাস নাম 
দিয়াছে ) আগমন করিয়া থাকেন ।, 

পূর্বে আমরা রাজা মাজদাই-এর কথা 
উল্লেপ করিয়াছি। তাহাকে যথুবার রাজা 
বাস্দেবের অপতভ্রংশ বলিয়! প্রচার কর) হই) 
থাকে, কিন্তু একদল গবেষক মাজদাইকে 
মহাদেবের অপদ্রংশ বলিয়া! ক্বীকার করিয়া 
থাকেন। দাক্ষিণাত্যে মহাদ্দেবন্‌ নামের খুব 
প্রচলন । শেষোক্ত গবেষকগণ বলেন যে টমাস 
উত্তর ভারতে তাহার প্রচারকাধ সম্পন্ন করিয়া 
দক্ষিণ ভারতে আগমন করেন এবং তথায় রাজা 
মহাদেবনের সম্পর্কে আসেন। এই মহাদেবন্ই 
টমালেপ উপর অসন্তষ্ঠ হইয়া শহরের কিছু দূরে 
টমাসকে হত্যা করায় নিররেশ দেন। যে পাহাড়ের 
উপর তাহাকে হত্যা কর! হইয়াছে বলা 
হম, উহার নাম 81৫ 210506810 এবং তামিলে 
উহাকে “পেরিয়া মালাই” বলা হুয়, 'পেরিয়া? 
অর্থে বড এবং 'মালাই' অর্থে পাহাড। উহা 
মান্রাজের 7০7৮ 58 (৪০/৪৪ হইতে ৮ মাইল 
দুরে অবস্থিত। উহার ছুই মাইল দুরে মাদ্রাজের 
দ্রিকে 9008]1 010006810 ব। “চিনা মালাই” নাযে 
একটি পাহাড় আছে। কথিত আছে টমাস 
প্রথমে ওখানে পলাইয়া যান এবং ওথান হইতে 
স্থডঙ্জ পথে পেরিয়া মালাই যাইলে তথায় তিনি 
ধৃত হন ও বর্শার আঘাতে তাহা প্রাণ সংহার 
করা হয়। 

খৃষ্টান ঘোড়শ শতাব্দীতে পরুগীজগণ 
পুরাতন গিক্ষীর অহ্সন্ধানে 7915 24057691ঘ- 
এর অংশ বিশেষ খুঁড়িতে আরম্ভ করেন এবং 
খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাথরের উপর অস্কিত রক্তা- 
প্লুত একটি ক্র এবং কাঠের উপন্ অন্কিত মাতা 
মেরী ও শিশু থৃষ্টের একটি ছবি প্রাপ্ত হন। 
উ্বীর। এ লময় মেধানে একটি শিলালিপি স্থাপন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


করেন। এ শিলালিপি পহলবী ভাষায় লিখিত। 
উহার পাঠোদ্ধার নন্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও 
কেহই বলেন নাই যে উহাতে এঁ স্থানে টঙাসের 
মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ আছে । 

মাত মেরী ও শিশু থুষ্টের ছবিটি সেণ্ট লুক 
ছার! অক্টিত এইরূপ বল) ভয়। তিনি নাকি 
এবপ লাঁতটি ছবি আকিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
একটি ছিল টমাসের সাথে । 

সহজেই প্রশ্ন হইবে যে প্রায় দেড় হাজার 
বছরের পুরাতন ত্রপে তখনও কিরূপে রক্তের 
চিহ্ন থাকিতে পারে! আরও বল! হয় যে রক্কের 
চিহ্ন কেবল যে ক্রদেই ছিল তাহ নয়, উহার 
পর্থব্তশ স্থানেও ছিল। এ ছাড়া কাঁঠের উপর 
অঙ্কিত ছবি দেড় হাজার বছরের পরেও যে কি 
ভাবে মাটির নীচে ঠিক থাকিতে পারে, তাহাও 
সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। 

কথিত আছে ঘষে 56. ]1002088 1101)71-এউ 
টমাসকে কব্রস্থ কর! হয় এবং তাহার কিছুকাল 
পরে অধিকাংশ অস্থি মেসোপটেমিয়ার এডেপাতে 
(7169৪9) স্থানান্তরিত কর! হয়। এভডেপা হইতে 
চিওসে (010৪) এবং তথা হইতে ওরটন! 
(0:0০28)-তে উহ! লইয়! যাওয়া হয় এবং উহ্‌] 
এখনও সেখানেই আছে। 

এই প্রবন্ধে ষে সকল্‌ কথা বলা হইল, সেগুলি 
বিশেষভাবে চিস্তা করিলে ইহাই যনে হয় যে 
সেপ্ট টমাম যে ময়লাপুরের মঞজিকটস্থ পেরি] 
মালাই-এ নিহত হুইয়াছিলেন, তাহার কোন 
এতিহাপিক প্রমাণ নাই। এ সম্বন্ধে কোন 
বিবরণীকেই সংশয়াতীতভাবে গ্রহণ করা সম্ভব 
নম । এ বিষয়ে গবেষকগণ এখনও আশা! 
কৰিতেছেন, হয়তো এমন কোন ঘটনা আবিষ্কৃত 
হইবে, যাহা দ্বারা নিঃসংশক্কে প্রমাণিত হইবে 
যে সেন্ট টমাস দক্ষিণ ভারতে গ্রচাঁরকালে 
নিহত হুইয়াছিলেন। এখন পর্যন্ত ইছার 


পৌষ, ১৬৬৬ ) 
কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বা কোন এঁতি- 
হাসিক ভিত্তি নাই। কেবল কিংবদস্তীর 


উপর নির্ভর করিয়াই এতবড় ঘটন। প্রচার করা 
কতখানি ঘুক্তিসঙ্গত, তাহ। পাঠকবর্গ বিবেচনা! 
করিয়া দেখিবেন। কেহ কেহ বলেন কিংবাস্তীও 
এঁতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের অন্ততম উপকরণ, 
কিন্তু উহ্বাই যে একমাত্র ভিত্তি তাহ মানিমা 
লওয়া মুক্ষিল। ডিক্রুজ লিখিত ৪36. 00088, 
609 £008619 10 [9318 পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে 
যাইয়া সিন্দবার বিশপ ও সেন্ট টমাস গির্জার 
বিশপের 0০-48758০: মহামান্য এ এম টেক্সিরিয়া 
লিখিয়াছেন, “রোম হইতে ষে সব বণিক জাহাজে 
বাণিজ্যের জন্য ভারতের উপকূলে যাইত, তাহা- 
বাই হয়তে। ফিবিয়। আপিয়া রোমে সেপ্ট টমাঁসের 
হত্যার ংবাদ ধিয়াছে। এ জাহাজের নাবিক- 
দের মধ্য নিশ্চয়ই বহু ক্রীতদাস ছিল, তাহীদের 
পক্ষেও এ খবর দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্ত 
হয়তো” এবং “নিশ্চয়ই? প্রভৃতি শষের উপর নির্ভর 
করিয়া এইরূপ গুরুতর ঘটনার সত্যত! প্রতিষ্ঠিত 
করা যাইতে পারে কিনা চিস্তনীয়। এ বিশপ 
নিজেও উক্ত ভূমিকার শেষে স্বীকার করিয়াছেন, 


[6 দ1]] 09 & 19280908 9 চ71090 61709 
৪1)800%৪ 01 30016 61796 ৪৮111 10806 10 
[1802 1011108 091 60986 10%7 61801610108 
80 7151900979--609 08 1) ৪0 99%:-8,9 
01951108590 01009 %3 10৮ 6]] 01009 +, 


ভারতে সেপ্ট টমাস 


৯ 


অর্থাৎ মন্্লাপুরের প্রাটীন কিংবাদস্তী (যাহা 
আমাদের এত প্রিয় ) সম্বন্ধে এখনও বন 
লোকের মনে যে সন্দেহের ছায়া রহিয্লাছে, 
সম্পূর্ণরূপে যেদিন তাহার নিরসন হইবে 
সেদিন একটি গৌরবোজ্জল দিন বলিয়। 
গণ্য হইবে। 

সেণ্ট টমাস ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার করিতে 
আসিয়াছিলেন এবং সাফল্যের সহিত তীহার 
প্রভুর বাণী প্রচার করিয়। গিয়াছেন, ইহ! ম্বীকার 
করিতে আমাদের কোন বাধা নাই। তিনি 
ভগবানের লীলাপহচর, তাহাকে আমরা অন্তর 
দিয়া শ্রদ্ধা করি এবং তাহাকে ম্বাগত জানাই । 
ত্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মমহাসভ।র 
অধিবেশনের পর ডেট্রয়েটে এক বক্তৃতায় বলিয়া- 
ছিলেন, “আমরা থৃষ্টের প্রক্কৃত মিশনরীদের 
চাই। যাহারা খুষ্টের জীবনী আমাদের মধ্যে 
আনয়ন করিবে, তাহারা হাজারে হাজারে 
ভারতবর্ষে আম্ুন 1, 

কিন্ত অথণ্ড যুক্তি ও গ্রক্কৃত এঁতিহামিক 
তথ্যের ছারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যস্ত কেবল 
কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করিয়া আমরা স্বীকার 
করিতে বাজী নই যে সেণ্ টমাস দাক্ষিণাত্যের 
ময়লাপুরে বা ভারতের কোন স্থানে নিত 
হইয়াছিলেন। 


মাত-স্তৃতি 


শ্রীশশাহ্ছশৈখব চক্রব্ত, কাব্যস্ী 


পর্বজীবের বুদ্ধি তুমি মা, 
হদয়ের মাঝে রহ, 
্ব্গ ও অপবর্গদা তৃমি, 
প্সেহ-ঘন-বিগ্রহ | 
তুমি স্থতিময়ী দেবী মহীয়সী, 
তুমি মাগো সনাতনী, 
নিখিল জীবের আশ্রয়ভূত। 
নমি তোমা নাঁরায়ণী। 


সম্তাঁন-গত-জীবন। তুমি মা, 
সতত ব্যাকুল-হিয়া 
সস্তানে তুমি করিছ পালন 
নেহ-স্তন্য দিয়া। 
এ নিখিল ভরি নান! কপ ধরি 
অধরা দিয়েছ ধর।, 
তোমারে গ্রণহি, চাহি গো জননি, 
চরণ করুণা-ভরা 1 


সর্ব-শুতের তৃমি বিধাত্রী, 
তুমি মাতা কল্যাণী, 
সর্ব-পিদ্ধি-গ্রদায়িনী তুমি, 
ব্র- ও অভ়পাণি। 
তুমি ব্রিনয়না, নিখিল-শরণা, 
ঝিতৃবন-আশ্রয়া, 
তোষারে গ্রণমি ওগো নারায়ণি, 
চির-মঙগলালয়। 1 


স্টি-স্থিতি-শক্তি-স্বব্ষপা, 
তুমি মা জিগুণাখাঁবা, 
তুমি গুণময়ী, তুমি মা নিত্য, 
তুমি মা সাবাৎ্মাঁরা। 
দীন-আর্তের পরিত্রাণ 
মকল-আর্তি-হরা, 
তোমারে প্রথমি, ওগো নারায়ণি 
মমতা-মধুক্ষরা। 


মা, মা” বলে ডাকিস কেন? 


সেখ সদর উদ্দীন 


“মা, মা? ঝলে ভাকিস কেন 
ব্যর্থ পূজায় শুন্ত মনে? 
কণ্ঠে ঘারে বার ক'রে দিস্‌ 


থাকবে সে ভোর চিত্ত-কোণে? 


মায়ের পূজ। করতে বসে 
হদয় দিয়ে ডাকতে হয়) 
সার্থকতা সেথাই ওকে, 


নগ্ন যেখা দৃষ্টি ময়] 


পোনা রূপার অলঙ্কারের 

নেইক" যেথা আড়ম্বর, 
ভক্তি যেথায় মুক্তাহারে 

সাজ করেছে মনের 'পর। 
অস্র-কুঁড়ি অর্ধ্য হ'য়ে 

ঝরছে সেথা চরণ পর, 
সেখাই তো রে মুন্ক্ী মার 

চিন্ময়ীতে ব্বপাস্তর 


বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন 


[ তৃতীয় প্রস্তাব ] 
অধ্যাপিকা শ্রীমতী সাস্তবনা দাশগুপ্ত 


6. ৩.3 

বিভিন্ন স্থানে ঠিক ধারাবাহিক ভাবে না 
হলেও রীতিমতো এতিহাপিক আলোচন1 ক'রে 
বিবেকানন্দ পরিশেষে এই সিশ্কাস্তে উপনীত 
হলেন যে '155911917979 000. 8010160%1185 2 
সমাজ-বিকাঁশের 
এইটিই হ'ল চিরস্তন ধারাঁ_জভবাদ ও আধ্যা- 
ত্সিকতাঁর ক্রমান্বয় প্রাছুর্তাবেব মাধ্যমে মীনব- 
সমাজের উন্নতি সঙ্ঘটিত হয়। উন্নতিই হ'ল 
সমাঁজ-জীবনের লক্ষ্য-_ :067988 1 16৪ 
₹10601,ম০৫১ | কিন্তু সে উন্নত্তি একটি সর্ল- 
রেখায় সম্ভবপর নয, কাবণ 41] 01027985818 2 
বিবেকানন্দের 
মতে সমস্ত উন্নতিই ঘটে ক্রমিক উখান-পতনের 
পদ্ধতিতে । ইতিহাসে এর যথেষ্ট সমর্থন 
আমরা পাই । 


ভর্গবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জডবাঁদের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । তখন চার্বাক দর্শনের 
বস্তবাদ বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল। 
ভগবান বুদ্ধ আবিভূতি হ'য়ে অধ্যাত্ববাদ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করেন! আবার প্রায় সহম্ন বৎসর 
পরে আচার্য শহ্করের আবির্ভাবের পূর্বে দেহাঁখু- 
বাদ ভারতর্্ধকে প্রায় গ্রাস করে; অবনতির 
যুগে বৌদ্ধধর্মের পরিচয় গ্রহণ করলেই তার 
সত্যতা অনুধাবন করা যায়।৩ শঙ্কবাচার্ধ 
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০97৭ 101. দক্ষিপারগ্রন শাহী 
র্‌ 


২ 01278-570%2 


উপনিষত্-নিরদিষ্ট বেদাস্ত-ধর্মের বহুল প্রচার দ্বার! 
দেশকে সেই সঙ্কট হ'তে রক্ষা করেন। আধুনিক 
কালে পাশ্চাত্য ভাব-প্রভাবের প্রথম পর্ধায়ে 
জডবাঁদ আমাদের দেশকে অধিকার ক'রে বসে। 
এই সঙ্কটে শ্রীরামরুষ্জের ন্যায় অধ্াত্মশক্কির 
আবির্ভীব ভারতীয় মনকে বিশ্লেষ হ'তে রক্ষা 
করেছে । আমাঁদের পরবর্তী আলোচনায় আমর! 
দেখব, সারা পৃথিবীই এখন এক ইঞ্জিয়াহছগ 
(98:0889) সভাতাঁর কবলিত । তারই অবলাঁন- 
কল্পে ঘটেছে শ্রীরামকষ্জেস আবির্তাব। 

মোটের উপর আমর] দেখছি যে ঢেউয়ের 
আকারে উন্নতি-অবনতি বা অধ্যাত্মবাদ-জড়বাদ 
সমাজ-জীবনে প্রাধান্য অর্জন করে। এর থেকেই 
বিবেকানন্দ তার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিদ্ধাস্ত 
করেছেন £ আধ্যাক্সিকতাই প্রতোক জাতির 
প্রাণশক্তি, আধ্যাত্মিকতার সঙ্কৌোচে সমাজের 
পতন এবং তার বিকাশেই সমাজের উখান । 
শুধু তাই নয়, সভ্যতা আমরা তাঁকেই বলব 
যেখানে মানুষের মধ্যে দেব-ভাবের বিকাশ 
হয়--015111896100, 209809 10808185988100 01 
জঞানযোগ? গ্রন্থে এই 
সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে তিনি বলছেন £ 


প্রত্যেক নমাজেই এমন এক দল ব্াক্তি থাকেন, বাহার 
ভুল বিষর ভোগে আনন্দ পান না। ইঞ্জিয়াতীত বস্ততেই 
ভাহাদের প্রীতি | মাঝে মাঝে ঠাহারা জড় অপেক্ষা উচ্চতর 
এক সত্যের আভাস পান। এ সত্যের অনুভুতি লাতের জন 
তাহারা অবিরাষ চেষ্টা করিয়। চলেন। আমর! যদি মানব- 
জাতির ইতিগাঁদ পাঠ করি, তাহা! হইলে দেখিব যে এইক্সপ 
মানুষের সংখ্য। দেশে বৃদ্ধি পাইলে জাতির উন্নতি এবং বখনই 
তাহাদের সংখ্য। কহি| ধায়, তখনই জাতির অধঃপতন ঘটে । 


91117106510 7090? 15 
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যেকোন লাধক বা মহাপুরুষের জীবন 
আলোচনা করলে এর সত্যতা আমরা 
বুঝতে পারি। 

বাল্যাবধি কতপ্রকার স্থখ-সম্পদের মধ্যে তিনি 
ছিলেন, ভগবান বুদ্ধ ভিঙ্ষুদের নিকট তা বর্ণনা 
করেছেন, কিন্তু এতে তিনি তৃপ্ধি বোধ করেন- 
নি। তিনি চাইলেন দেহ-মনের অতীত জরা- 
ব্যাধি-মৃত্যুর পারে স্থখ-শান্তি-নির্বাণ।৬ 


এই সকল জীবন থেকে বোঝা! যায়, মানুষের 
মন কোঁন কোন সময় কিভাবে ইন্দ্রিয়াতীত 
সত্যের জ্ঞান অর্জনের জন্য পিপাসু হ'য়ে ওঠে। 
এই রকম পিপান্থ মীনবের' অন্তরের আলো! 
মানব-সমাজে যুগ-যুগাস্তের অন্ধকার কিরুপে 
দূর করে, তা! সমগ্র বৌদ্ধযুগে অপাধাঁরণ ব্যাব- 
হাঁরিক উন্নতি দর্শনে বোঝ] যায়। এই দেদীপ্য- 
মান আলোক-ম্পর্শে বু চগ্ডাশোক ধর্মশীশোক 
হন, ক্ষুত্র-বৃহৎ সকল মানুষের হপ্ধ আত্মশক্তির 
জাগরণ ঘটে-_-জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটে 
তাই উন্তি। 


অতি আধুনিক যুগেও আমরা অষ্টাদশ-উন- 
বিংশ শতাব্দীতে নিদাক্ণ আধ্যাত্মিক অবনতি 
আমাদের দেশে দেখেছি । সাধারণের জীবনে 
স্থান পেয়েছিল একমাত্র ইন্দ্িয়-গ্রাহা ভোগ-হুখ | 
এর ভয়াবহ পরিণামের চিত্র সাহিত্যের মাধ্যমে 
আমরা পাই।" কিন্তু উনিশ শতকেই ঘটল 
এর অবসান__-একদিকে ব্রাঙ্গধর্মেব অভ্যুত্থান, 
অপরদিকে হিন্দুধর্মের পুনবত্যু্থান সমগ্র জাতিকে 
নববলে বলীম্নান্‌ ক'বে তুলল। সেই আধ্যাত্মিক- 
তাঁর প্রবল প্লাবনে সব গ্লানি তেসে গেল এবং 
গৌরবময় নবীন যুগের আবির্ভাব হ'ল। 


৫, ৬ মহেশচত্্র ঘোব-_ বুদ্ধ প্রদঙ্গ, গৌতমবৃদ্ধের আত্ম- 
চরিত-অধ্যায়। 

৭ বিমল মিত্র প্রণীত 'সাছেষ-বিবি-গীলাম” নামক উপ- 
স্কাসে এর জ্বলগ্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


সুতরাং বিবেকানন্দের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ 
যুক্তিসিদ্ধ যে প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি 
আপ্যাত্মিকতাব মধ্যে নিহিত, আধ্যাত্মিকতা 
বিলীন হইয়া বস্তবাদেক প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই 
প্রাণশক্তি শুকাইতে থাকে ।, 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সমাঁজ-বিকাশের 
ধার! সম্বপ্ধে আমর বিবেকানন্দের চারিটি 
নুম্পষ্ট অভিমত যা পেয়েছি তা হ'ল: 

(১) সরল-রেখায় সমাজের বিকাশ ঘটে না, 

(২) উথান-পতনের ধারা সমাজ-বিকাশের 
স্থনিদিষ্ট গতিপথ, 


(৩) আধ্যাত্মিকতার আঁবিতাবই উন্নতি, 
জডবাদের প্রাছুর্ভাবই অবনতি, 

(৪) অতএব আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সভ্য- 
তার প্রাণশক্তি নিহিত । 

সমাজ-জীবনের উন্নতি যে একটি সরল- 
রেখায় সম্ভব নয়__এ সিদ্ধান্ত শুধু বিবেকানন্দের 
নয়, এ মত পোষণ করেন বর্তমান কালের 
অনেক প্রখ্যাত সমীজ-বিজ্ঞাী , যথা--মোবো- 
কিনের মতে ঢেউয়ের আকারে সমাজের বিকাশ 
ঘটে থাকে ।৮ একে তিনি '[০০ড ০01 305৮00০ 
বলেছেন । মাক্স+অবশ্ট নরল-বেখায উন্নতি-তত্বে 
বিশ্বাধী । দেখা যায় যে উনিশ শতকের উন্নতি 
তত্বপ্রণেতাগণ অনেকেই এই সরল-রেখায় 
উদ্নতি-তত্বের দ্বার বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। 
তার কারণ তারা অনেকেই ভাবুউইন-প্রণীত 
জীব-বিজ্ঞানের ত্রমবিকাশ-তত্বের দ্বারা গ্রভাবিত 
হয়েছিলেন অতিমাত্রায় । সমাজকে তারা 
জীবদেহের অনুরূপ মনে করেছেন। প্রাণি- 
জগতের ক্রমবিকাশ ডারউইনের তত্ব অঙ্গ- 
যাঁয়ী সরল-রেখায় উন্নত্তির পথে পর্ষীয়ের পরু 
পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে। এইজন্য তারা সরুল- 


৮ 80101510--50019] 2120 09110721 0092770105, 
০০৬/611--1175101, 01111521007) & ০1106, 


পৌষ, ১৩৬৬ ] 
রেখায় সমীর্জ-বিকাশের ধারা দেখাবার চেষ্টা 
করেছেন। 

এব। ষে এক্প ভ্রাস্ত মত পোষণ করেন, তাঁর 
আবও কারণ এই যে-কোন একটি বিশেষ সমাজ- 
সংস্কৃতির শুরে (14885670081, 198118819 অথব! 
99788$9 ভ্তরে ) সমাঁজ-জীবনের বিভিন্ন শাখায় 
চবুল-রেখায় বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু এ রেখা 
অনিদিষ্ট কালের জন্য খজুভাবে বিস্তৃত নয়। 
পাশ্চাত্য সমাজ্জ-জীবনের বিভিন্ন শাখা সঙ্বন্ধে 
দীর্ঘকালব্যাপী পরিসংখ্যান সহায়ে অনুসন্ধান 
ক'রে সোরোকিন সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন £ 
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_-কিছুদুর পর্বস্ত যে প্রবণতা সরল-রেখায় অগ্রসর 
হ'তে দেখা ঘাঁয়, কিছুকাল পরবে তা হয় সম্পৃণ 
পৃথ্ক্‌, হয়তো এর উল্টে! প্রবণতায় পরিণত 
হয়েছে । অতীন্দ্রিয় ভাবের যুগে ( 799%6.008] 
€৫০) শিল্প-কলা-সাহিত্য সব কিছুর ওপর দেখা 
যাঁয় অতীক্িয়ভার ছাপ এবং তা বেশ কিছুকাল 
ধরে ক্রমবিকাশ-ধারায় খভু-রেখীয় বিস্তৃত, কিন্ত 
তারপরেই দেখা যায় এসে পড়েছে উদ্টো ভাব. 
ধারা। অতীন্র্রিয়তার যুগে ধর্মই হয় সঙ্গীত- 
শিল্প-কলা-দর্শন-সাহিত্যের প্রধান অবলঘ্ধন, আর 
ইন্দ্িয়ান্ছগতার যুগে ইন্দ্রিযগ্রাহ্থ স্থধখ-ভোগ এ 
সকলের আদর্শ । 

বৈষ্ণব ষুগের প্ব্তা বাংলা সাহিত্যকে 
ৃষ্টান্তম্বরূপ ধরে অনুশীলন করলে ধর] পড়ে এ 


বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন 


৬৪১ 


সত্য। ভীরতচন্দ্রের কীলের আদিরলাত্মক 
সাহিত্য দেই যুগের জীবনযাত্রা, ভাবধারা, ষমগ্র 
প্রবণতার অঙ্ব্ূপ ১ মাইকেল, বন্িষ, রবীন 
সাহিত্যে ভাবপ্রবাঁহ তার বিপরীত। সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রেও সে যুগ কবিগান, হাফআখড়াই প্রতৃতির 
সে যুগ তাঁর পূর্ববর্তী মরণশীল ইন্জ্রিয়ান্থগ কৃঠিরই 
(89088৮৪091৪) সাক্ষ্য দেয়। তাঁর পরবর্তী 
কালে শসঙ্গীত-রচনায় এবং সঙ্গীত-সাধনায় 
প্রাধান্ত করেছেন (শুধু বাংলা দেশের দৃষ্টান্ত 
ধবুতে গেলে ) রবীন্দ্রনাথ ও ত্রক্গপঙ্গীতকারগণ 
_ষখন সঙ্গীতের ভাবধারাঁর পরিষর্তন হয়েছে 
যুগচেতনা অনুযায়ী । 

এমনি ক'রে বিভিগ্ন শতাব্ধীতে ব্যাপক 
অনুসন্ধান করলে দেখা যায় অতীন্জিয়তা ও 
ইন্রিয়াহগতার আবর্তন ও বিবর্তম। দীর্শনিক 
চিন্তাধারায়ও এই আবর্তন-বিবর্তন দেখা যায়-- 
শ্রচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে তত্ত্র-মস্ত্র সহজিয়। 
সাধন! প্রভৃতির বিকৃত ব্ূপের মধ্যে অনুলন্ধান 
করলে অবদানপ্রায় অতীন্ড্রিয়তা এবং স্থূল 
ইন্দ্িয়ান্গতা পরিলক্ষিত হয়। আবার শ্ীচৈতন্যের 
আনিভাবের পরবতী এক শতাঁকীতে ত্যাগ- 
বৈরাগ্য অতীক্জিয় চিন্ময়-সত্য-সাধন দর্শন-চিত্তার 
ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন হয়ে ঈ্লাড়িমেছে 
দেখা যায়। 

এরূপ স্থলে মৌলিক দর্শন-চিস্তা শুধু বস্ত- 
বাদী এবং অধ্যাত্মবাদ শুধু আর্থনীতিক কারণে 
দুষ্ট মন্তিফ্ষের কল্পন1--এ মনে করা ভূল। বৈদিক 
যুগে কোন এক সময়ে উপাঁপকের! ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ 
প্রত্ততি দেবতাদের তুষ্টি সাধন করবার প্রয়াস 
পেয়েছেন, ধনজন-সম্পদ অজনের জন্য ইন্জ্রজাল 
অলৌকিক শক্তি-গুয়োগের গ্রচেষ্টাও করেছেন, 
কিন্তু উপনিষদের যুগে রাক্গিবৃন্দ “কফেবলম্‌ 
অমৃতম* লাঁভকে পরম সম্পদ লাভ বলে 
মনে করেছেন । 


৬৩৪৭২ 


এখন 7390: ০1 256৮৮ (তরঙ্গাকারে 
অগ্রগতি-তত্ব ) মানলে অতীন্দ্রিযবাদ ও ইন্দ্রিয়া- 
হুগতার ক্রমিক আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্ত 
“10887006983 ( সবল-বেখায় অগ্রগতি )- 
তত্ব মানলে ভ্রাস্ত গবেষকের মনে করতে হয়-_ 
অধ্যাত্ববাঁদ প্রক্ষিপ্ বস্ত মাত্র, বাস্তব সত্য নয়। 
এখন কিছু সময়ের ব্যবধানে নিয়মিতভাবে 
বস্তবাদের পুনরাঁবিভাৰ লক্ষ্য করেই [17098 
( সরল-রেখায় অগ্রগতি )-তত্বে 
বিশ্বাী মাঝ্সবাদী বস্তবাদকেই একমাত্র সত্য- 
তত্ব বলে আকড়ে ধরতে চাইছেন । উপনিষদের 
যুগে এবং বৌদ্ধযুগে অধ্যাত্ববাদেব যে প্রভাব, 
তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাবা বলেন 
ষে শ্রেণীবিভক্ত সমাঁজের অবশ্বাভাঁবী পরিণীম 
এই অধ্যাত্ববাদ--অধ্যাত্মবাদ শুধু মাত্র শাসক- 
শ্রেণীর দর্শনই নয়, সেই শ্রেণীর কাছে শাসন্রে 
হাঁতিয়ারও |, তারা আরও বলেন যে আগামী- 
কালের নিঃশ্রেণীক সমাজে বৈজ্ঞানিক বস্তবাদই 
হবে একমাত্র গ্রাহা দর্শনতত্ব। 

এখন এই যুক্তি অন্গুদরণ করলে আমর] এই 
মি্ধাস্তেই পৌছাই ষে শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই 
অধ্যাত্সবাদেব স্থান, নি:শরেণীক সমাজে তার 
স্থান নেই। ঠিক এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ ক'রে 
মাঝ্সবাদী গবেষক বলছেন যে প্রাগ -বিভত্ত 
ভারতীয় সমাজে লোকায়তিক যে মতবাদ 
আবিফার করা যায়, যা প্রাচীনতম বৈদ্দিক সাহিত্য 
এবং আদিম অধিবাসীদের ধর্মানুষ্ঠান রীতি- 
নীতি অন্পরণ করে--তা৷ বস্তবাদী।» তাহলে 
বস্তবাদ শ্রেণ-মমাজে থাকতে পারে না, অথচ 


[:079887 


৯ ডাঃ হুধীকর চট্রাপীধ্যাকস ২৭শে কাক, ১৩৬৬ 
সনের 'দেশ' পক্িকায় “এশিয়ার ধর্মজীঘন' সম্বন্ধে যে 
আলোচন! করেছেন, তাতে প্রমাণিত ষে সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ধে বিশ্বীদ এবং চেতন-অচেভন সব বন্ত প্রাণধন্ত-_ এ 
বিশ্বাস আদিম অধিবাসীদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, বা হ'ল 
অধ্যায্মবাদের শুচন1। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


এই মত ইতিহাসের দ্বারা নিদ্ধ হয় না। কারণ 
দেখা যাঁর, শ্রেণীবিভক্ত তার'তীয় সমাজের এক স্তরে 
নহঞ্জিয়া-সাধন তন্ত্র-মস্্সাধন বৌদ্ধদের অধ্যাত্য- 
দশ্ন-প্রভাব কাটিয়ে বস্ববাদী লোকায়তিক 
দর্শন-চিস্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষণ প্রকট করছে ।১, 
'[11090, 7১:00:88, ( সরুল-বেখায় অগ্রগতি )- 
তত্ব অনুসরণ ক'রে এই সকল পরস্পরবিরোধী 
যুক্তি ও সিন্বাস্তে উপনীত হয়েছেন এবা। অথচ 
অন্নসদ্ধান করলে সহজ-যান প্রভৃতি লোকায়ত 
দর্শন-চিন্তায়ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব দেখা যাম। 
অলৌকিক অতীব্দ্রিয় আনন্দপূর্ণ অবস্থাকেই এবা 
“হজ” অবস্থা বা 'সহজানন্ অবস্থা বলে মনে 
করেছেন।১১ এ-কে পূর্বোক্ত মতবাদীরা শাসক- 
শ্রেণীর চাপানো চিন্তা বলে ব্যাখা করেছেন । 
এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি কিছু নেই । লোৌকায়ত- 
দর্শন-চিন্তা ঘা প্রাগ বিভক্ত সাম্য-সমাজ-প্রস্থত 
বলে এরা! বস্তবাদী ঝলে মনে করেছেন, তাদেরও 
মধ্যে অতীব্দ্রিয়তার প্রাহূর্তাব ঘটেছে । সমাজ- 
বিকাশের ম্বাভাবিক নিয়মবশেই নাঁথযোগীরাঁও 
যোগসাধনার ফলে যে অবস্থা লাভ হম় বলে 
মনে করেন, তা অতীন্দ্রিয়-নিধাণানন্দ অবস্থ! 
ব্যতীত কিছুই নয় ।১২ 

অধ্যাত্মবাদী শাসকশ্রেণীর দর্শনও আবার 
এই নিয়্মবশেই মাঝে মাঝে বস্তবাদের প্রবণ- 


১* শ্রীদেবীপ্রনাদ চট্টোপাধ্যাধ লোকাপ্ত-দর্শনে সহঙ্গিয়া- 
মত, নাথ-পন্থ, তঙ্তর-মন্ত্র ঘোগলাধন, কায়ামাধন--এ সক্ষলকে 
মূলতঃ বন্তবাঁপী ব'লে প্রমাণ করবার প্রক্নাস পেয়েছেন। 
অর্থাৎ শ্রেমবিভক্ত সমাজেও স্হয়বিশেষে বস্তবাদী দর্শনের 
উত্তব সম্ভব, অথচ মানসী নীতি অনুযায়ী শ্রেণীবিষ্তক্ত সমাজের 
দর্শন-চিত্ত। ভাবল্পী ব। অধ্যাত্মবাদী । 


১১ উপেন্ত্রনাথ ভট্রাচার্য-_বাংলার বাউল ও বাউল 
সম্প্রদান্ন। 


১২ এ সম্পর্কে উদ্বোধনে ছ্াঃতের সমাজ সংস্কৃতির 
রূপারণে অধ্যাত্মবাদ ও বন্তববাদ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ইতিপুবে 
বিশদ আলোচন। করেছি । এ ছাড়) ডাঃ কল্যাণী মল্লিক লিখিত 
'াথপন্থ' এবং উপেন্দ্রলাথ ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাংলার বাউল 
ও বাঁউল ধম” নামক গ্রন্থে এয় পরিচয় পাওয়া! যাক্স । 


পৌষ, ১৩৬৬ ] 


তার কবলিত হয়েছে দেখা যায়, তখন ধর্ম-চর্চার 
একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে ভোগের উপকরণ- 
'গ্রহ। তখন নাহিতার্গিশল্প-সঙ্গীত সবকিছুর 
অবলম্বন হয়েছে ইন্িয়ান্ছগতা এবং ধর্ম-দর্শন 
চিন্তা ও চর্চা এই ইন্দরিয়ান্থগতার দ্বারা আক্রান্ত 
হয়েছে- দেখ! যাঁয়। উড়িষ্যার মন্দির-গান্রেও 
এব সাক্ষ্য সুস্পষ্ট মেলে | 10195] 208:588 
( সরল-রেখায় অগ্রগতি )-তত্ব অন্থসরণের ফলে 
মাঝ্স'বাদিগণ এ বিষয়ে ভাস্ত হয়েছেন । 


মোটের উপর ইতিহাস অন্থুলরণ করলে দেখা 
যাঁয় বরাবর সব্ল-রেখায় অগ্রগতি সম্ভব নয়। 
নোরোকিন গ্রীক-বোমান সংস্কৃতি নিয়ে পুঙ্খান্থ- 
পুঙ্খ যে আলোচনা করেছেন তার দ্বারাও এ 
তত্ব প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্ব্ূপ উল্লেখ করছি, 
পোরোকিন দেখাচ্ছেন, 0:96০-115080900 ০01. 
৮৪:৪,-এর যুগে খুষ্টপুব ১২শ থেকে ৯ম শতা- 
্দীতে চিত্রশিল্লে ইন্দ্িয়্ান্ছগতার (99288) 
প্রভাব, তার পরবতী গ্রীক সভ্যতার আমলে-_ 
থুপূর্ব ৬ শতাব্দীতে অতীন্দ্রিয় ভাবেব প্রভাব 
([9%10081), আবার খৃষ্টপূর্ব ৪র্ঘ শতাব্দীতে 
ইন্জিয়ান্ুগতার লক্ষণ স্থস্পষ্ট। কোন সভ্যতার 
অধঃপতনের কালে এর ছাপ হৃস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোরোকিন 
অনুক্পভাবে এই ছন্দের প্রবাহ দেখিয়েছেন । 
বাস্তব ইতিহাসই আমাদের “সরুল-রেখায় অগ্র- 
গতি" তত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে । 

( ২ ) 

এখন প্রশ্ন হ'ল--এই যে পিরল-রেখায় অগ্র- 
গতি বা উন্নতি'-তর্বের যুক্তিগত ক্রটি কোথায় ? 
এর পেছনে যুক্তির দৌবল্যও প্রমাণ করেছেন 
সোবোকিন। এ সম্পর্কে মোরোকিনের 
£]1)901% 01 11016 80. 017901701 10500 
260৮ 0%0৪--এই ছুটি তত্বের আলোচন! 
প্রয়োজন । সোরোকিন বলেন, কোন উন্নতি 


বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন 


৬৯৩ 


বা অবনতি অনিদ্দিষ্ট কালের জগ্ হ'তে পারে না। 
সব কিছু বিকাশের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। 
কোন কিছু বিকাশের প্রব্ণতা৷ অবিচ্ছিন্ন ধারায় 
প্রবাহিত হ'তে পারে তখনই, যখন তার ওপর 
বহিঃস্থ অন্য শক্তির প্রভাব এসে পড়বার সম্ভাবনা 
আদৌ থাকে না। সুতরাং সৌরোঁকিন বলছেন £ 


14. 19870960591 66322620ড ॥ 8০০81 00০0০ 
80৪ 75 9 00810 00120[)1/09560 10110 01 03160100 
8,070. 9001111008 0000800, 28 0090180508৭ ০" 
80185 1977 68119 08 87706 79৮ 00120210708 
6115 15 17005511919, 117 02967 102 ৪508 6০ 0900: 
৮5919 00096 06 8198০1069 3015-80 69766191509 ০01 
8 0য:69110]7 10:069) 02. £0801060 1801881010 
11020 875 91717010223910 621 5700 892009 19 889910- 
6194, 09091151189 090160 12109111918 11 91 
007601700. 18 101)08910)0) 80 67106500800. 
৪1)00165 04 0%:৮97081] 197095 ০019 01920 ৪ 
10109707015 8270 9৮2১2859117 01552089 568 92:60- 
(012 71020998615 51696101281 1091094) 102 
109681006, 11100971100 %910)01) 10696010098 011:0- 
191 %10. 0111196109],1 


এই যে বস্ত-জগতের তত্ব-_-সমাজ-জীবনও 
এর অধীনে, বিভিন্ন প্রকার বহিঃশক্তি ভার 
গতিপথ পরিবতিত ক'রে দেয় । কোন একটি 
সনির্দিষ্ট কক্ষপথের সীমা এইক্পে সুনির্দিষ্ট হয় । 


459088] 0:00988858 5091%1108]]5 0৮ 10 61021 
69651765570 1006 81)5011791 58015860. 40015) 
8৮০ 00165100  098103108] 8100 10191085081 70:108 
1100 1000 6150 9:0৭807:0 04 6179 480018] 197:09095- 
৪9৪”, [170 [00000600061 %চ  96850)10881% 
10071010 5/161) 8001): 01701. 0771958 ৮%/০ 
[70986515550 0, 00327550910 07 817 €06%৮0 270৮1097000, 
2৮ 19 6109 941 61989 
110220109787010 10৮06৪ ৮৮০০1 0০ 10981581019 ০7 
0019687) ৪, 0৮০7 10102010776) 61708 10791 68003158 
%00 01:90:07 ০? 6109 10150295565 13019517250. 
91013 817 $580100006501 01 & 10911206204 96958 1 


18151000০01 70011797005 ০0০982910, (06010981021 
81)0 ৪0০72] 01006585958 28 601 8,12116 6০ ৪ 
11015019800 60761 6০ 21] 01908911165 -1 


বহিশেক্তি গ্রক্ষেপের জন্য কোন একটি 
বিশেষ ধারার বিকাশ কিছুকাল পবেই বাধাপ্রাপ্ত 


0056০ 70000009019 


৬১৪ 


হয় এবং অন্ত ধারার আবির্ভাব ঘটে। এই 
কারণেই সব বিকাশের ধারারই শীমা আছে, 
সব উন্নভিরই অবসান আছে, সব অধঃপতনেরই 
শেষ আছে। মহাভারত-কার উখ্বানপতনের এই 
বিশ্ব-বিধানটি অতি হ্ুন্দরুকরূপে ব্যক্ত করেছেন £ 
“সকল সঞ্চয়ের পরিশেষে ক্ষয় হয়, উন্নুতির 
অস্তে পতন হয়, মিলনের অস্তে বিচ্ছেদ হয়, 
জীবনের অস্তভে মরণ হয়”।১৩ এই স্থগিতে 
বরাবর খজুরেখায় কোন গতিই সম্ভব নয়, 
একস্থবানে না একম্থানে এসে রেখার শেষ প্রাস্ত 
দেখ! দেবে, পথ বক্রগতিতে ভিন্ন দিকে চলবে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে__সমাজ-বিকাশের পদ্ধতি 
সন্বদ্ধে তাত্বিক আলোচনা না করলেও বিবেকানন্দ 
এঁতিহাসিক জ্ঞান-বলে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তার 
বৈজ্ঞানিকত্ব আধুনিক সমাঁজ-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ 
করেছেন। উথানপতনের ভেতর দিয়েই 
সমাঞ্জ-বিকাশের ধার প্রবাহিত, _-এই ভাঁবেই 
আঁধ্যাত্মিকত! ও জড়বাদ ক্রমান্বয়ে আবতিত 
হয়ে চলেছে। 


সোরোকিন আবও বলেন যে সমাজের পরি- 
বর্তনের কারণ অস্তণিহিত, এই অস্তনিহিত 
কারণেণ ওপর বহিঃশক্তি প্রক্ষি্ হ'য়ে পরি- 
বর্তনের গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়। 


গু) ₹9081:0 6০ &)৮ ৪0০80 0010] ৪5৪ 6020) 
16 0178,0898 1 ৬16৮0 01 568 ০10 19098 80 
[0:07১670198, 16 08010061501] 01591721108) 0৮90 
168] 18৪ 65:06108] 907008610179 8:০0 00108085100 
11019 01085060719 1708 11000081011 2): £)5 
৪০০010-0011718] ৪5৪9700) 10001610% 20 16 8110. 
10811018019 17010 5৮৭ 16 106918 10 56৪9] 
100 80908 ০01 ১৮৪ 01581£9 ? 


কোন মচল ও সক্রিষ প্রতিষ্ঠান তার আপন 
ক্রিয়াশীলতার বলেই গতিবেগ প্রাপ্ত হয় এবং 
পরিবন্তিতও হয় এবং তা হতেই হবে। কারণ 
ক্রিয়াশীলতা প্রতিষ্ঠানটির যে রূপ দেবে, তা! তার 


১৬৩ মহ্থাভীরত--স্ীগব। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


পূর্বাবস্থ! হ'তে ব্ূপাস্তর এবং ব্ধপাস্তন্িত প্রৃতি- 
ষ্টানটি খন পুনবার চলতে থাকবে, তাঁর নব- 
রূপায়ণ ঘটবে। এষ স্বাভাবিক অস্তন্রিহিত 
শক্তি ছাড়া অন্ত কোন (বহিঃ) শক্তি দ্বারা 
পরিবর্তন বান্তবে সম্ভব নয়। কারণ “থা 
নেই? তার থেকে যা আছে” তা কখনও উৎপ্ধ 
হ'তে পারে না, পরিবর্তনের ফলে সে নব-ব্ধপ 
শূন্য থেকে প্রশ্থত হ'তে পারে না, বস্তটির 
অন্তনিহিত স্বভাবের বা স্বরপের মধ্যে প্রস্থৃপ্ধ 
থাকতে হবে তাকে । নতুবা একটি অতি জটিল 
সমাধানহীন ধাঁধার মধ্যে আমাদের পডতে হয়। 


ৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা ঘাঁক--ভারতীয় পরিবার- 
গ্রথাব বর্তথান স্বরূপ (-ক)ষে ভাবে পরিবত্তিত 
হয়েছে তার কারণ শিল্পবিপ্রব (_থ) এবং শিল্প- 
বিপ্রবের কারণ পাশ্চাত্য প্রতাব (_গ)। শ্রশ্ব 
হবে £ (গ)-এর কারণ কি? অর্থাৎ গ থেকে খ, 
থ থেকে ক, ক থেকে অন্য কিছু, এই একটি আদি- 
অস্ত-হীন কার্ধকারণ-ধারা চলেছে, কোথাও এর 
শেষ পরিণাম বা প্রথম কারণ দেখা যায় না। 


অর্থাৎ মাহ্যের এই সকল প্রশ্নের শেষ 
উত্তর কিছুই নেই, একটি প্রশ্বের উত্তরে আমরা 
শুধু আর একটি প্রশ্ন লাভ করছি। সেইজন্য 
সব সম্ভাবনা (7১08976181165)-কে সেই পরিবর্তন- 
শীল বস্তটির মধ্যে অন্তনিহিত থাকতে হবে। 
পরিবর্তন সেইজন্য অস্তনিহিত কারণবশতই 
ঘটবে। সোরোকিন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন £ 


410৮ 09087860726 61060 ০1 6:691508118 610 
90077899068 7১০৮ ৪0]%8 609 0201910100১ ৮৪% 
[09751 09988)01095 06 501081010) 8০00. 11067 
০910708 16106 %০ ৮ 20%৪৮92 10 & 1097 81056 
০% 81018 69] 0৫ ৮০ 00৪ 1098708] £0801016 
০ 00111176606 0:0%921718,] 20100216০3৮ 01 
10610 10081711706, 


বহু পূর্বে ভারতীয় দর্শনবেস্তাগণ এই কথা 
বলেছিলেন । অলৎ (100:0-9515691205) থেকে 


পৌষ, ১৩৬৬ ] 


সৎ-এবু (95869009) উৎপত্তি হ'তে পারে ন]। 
তারা বলেন যে এজন্য ভ্7০161০7 বা অব্যক্ত 
সততায় সঙ্কোচ শ্বীকার করবার প্রয়োজন আছে। 
অব্যক্তপত্বার ব্যক্ত দূপই বিকাশ । সমাজ-বিজ্ঞা- 
নেব দিক থেকে এই তথ্বের গুরুত্ব সৌরোকিন 
উরু 7109075 ০01 10010009026 01191769 ( অস্ত- 
ব্যাপী পবিবর্তন-তত্ব) দ্বারা পরোক্ষভাবে 
প্রশ্নাণিত করেছেন । এ সম্পকে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 
তার “ভারতের সাধনা”১৪ গ্রস্থে ষে কথা বলেছেন 
তা সম্পূর্ণ সত্য 

[১৮০101001) (ক্রমবিকাশ )-এর লঙ্গে 
(ক্রমসংকোচ ) শ্বীকার না করিলে জীবতত্ব ও ইতিহাসের 
প্রকৃত ব্যাখ্যা! বা মীমাংসা পাওয়। সপ্তব নহে । ভারতীয় 
বিজ্ঞান- বা পরিণাঁম-বাদ উক্ত দুইটি তত্বই স্বীকার করে, 
সেইজন্য কালতত্‌ ও মানবীয় উন্নতি সম্থক্ষে উহার সিগ্থান্ত 
পাশ্চাত্য সিদ্ধাপ্ত হইতে বিলক্ষণ” | 


11001011101) 


এই 10%0188100 (সক্ষোচ তত্ব ও 101708- 
(অস্তব্যাপী পরিবর্তন )-তত্ব 
অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত । এই তব ছুইটি ্বীকার 
করলে 9০090010710 096911711170]870 (আর্থনীতিক 
নিশ্চয়তা ) রূপ ভ্রাস্ত তত্বের হাত থেকে সমাঁজ- 
বিজ্ঞানের মুক্তি ঘটে এবং সমাজ-বিকাশের পূর্ণ 
সত্য ন্বব্ূপ আমাদের দৃ্টির সামনে উদ্ঘাটিত 
হয়। এ সম্পর্কে সোরোকিনের শেষ সিদ্ধান্ত ঃ 


[7906  01081109 
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12010880) 


১৪ ন্বামী প্রজানন্্ প্রণীত 'ভাঙতের দাধনা' পুস্ত কথানি 
আজকের পাঠক-সদাজের কাছে অপরিচিত; কিন্ত 
বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার উপর এই প্রস্থখানি সর্বপ্রথম 
গবেষণ। হিসাবে হিশেষ মুল্যবান্‌। 


বিবেকানন্দের নমাজ-দর্শন 


৩৪৯৫ 


01:891012810108-- 6080£5 0908088 880) ০0৫ 
0768 29 0, £0108 091009910) ৪00 08818 20 56591 
19 22980700155 079,76৩. 


কিন্তু তাই ঝুলে বহিঃশক্তির প্রভাবও 
অগ্রাহ নয়। কারণ : 


“পা 63:661081 01)0031)51875008 1008, ৪,0০৪ 
16199 07980) 18031756902 10010092529" 
607০9 ০] %/6%10070 8 168118801010 01 62061001706 
10০06 1006910618116108 01 800 ৪7786100 910৫ 610313- 
1076 14 06861)", 


কিন্ত এব দ্বারা অন্তনিহিত পদ্বিবর্তনের 
ধারা একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে খেতে পারে না, কারণ 
অন্তপ্নিহিত শক্তি প্রব্লবেগসম্পন্ন, কিছুতেই 
তা রুদ্ধ হবে ম1এই হ'ল অস্তনিহিত শক্তির 
স্বভাব ধর্ম । 
কিন্তু প্রশ্ন হ'ল 2 17986102081, 709811860 এবং 
997889 মাত্র এই তিনটি আকারে অবধারিত 
পরিবর্তন কেন ঘটে? এর উত্তরে বলতে হয় 
সে পরিবর্তনের অনস্ত রূপ সম্ভব নয়, তার কারণ 
পরিবর্তনের উৎস হ'ল একটি বস্বর বস্তসতা 
ব! নিজ স্বভাব-যার গুণ (707976169) আীমা- 
বদ্ধ। এইজন্য চার রূপাস্তর বা পরিণাঁষ- 
কেও সীমাবদ্ধ হতেই হবে। এই সকল 
কারণেই সমাজ-জীবনের অতীন্ট্রিযতা বা! 
ইক্জিয়ান্ুগতা এবং উভয়ের সংমিশ্রণে মধযবতা 
অবস্থা-_-এই তিনটি ছাড়া আর সম্ভাব্য রূপ 
নেই | এহ'ল বাস্তব সত্য (67200177051 7951185) । 
অতএব এগুলির মধ্যে একের পর অনাকে 
ফিরে আসতে হবেই | দিন-বাত্রির আবর্তনের 
মতো এই আধ্াত্মিকতা-জড়বাদের আবর্তনও 


অব্ধারিত। 
এর কারণ আরও একদিক থেকে ব্যাখ্যা 
করা যাক। একটি ধার! যখদ অন্য একটি 


ধারার দ্বারা অপসারিত হয়, তখন প্রথমোক্ত 
ধারা অব্যক্ত সততায় বীজাকারে থাকে এবং 


৬৯৩৬ 


পুনর্বার তা প্রকটিত হয়, যখন অন্য ধারাটির 
রিধতিত হবার সময় আসে। ভারতীয় সাংখ্য- 
দর্শনে এইন্ধপ বিকাশ ও অব্যক্তুসতীয় পুন- 
রাবর্তনের কথা পাওয়া! যাঁয়। সমাজ-জীবনেও 
এর সত্যত] পরিলক্ষিত হয়। জডবাদের যুগেও 
বীজাকারে অতীন্ড্রিয় আধাত্মিক প্রবণতা স্বপ্ণ 
থাকে, তার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে না, আবু 
অতীন্দ্রিয়তাঁর যুগে সব মালষ সমান উচ্চন্তরে 
উঠতে পারে না, কিছুটা ইন্দরিয়ানুগতা লুক্কায়িত 
থাকে । তাই পরে প্রবল হয়ে উঠে অতীন্দরিগ্- 
তাকে হটিয়ে দেয়। কোন যুগই তার পূর্ণ- 
স্বরূপে বিকশিত হয় না। বস্ততঃ ভারতীয় 
চিন্তাধারায় এই প্রকল্পটি একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকাঁদ ক'রে আছে থে কৌন বিকীশই পুর্ণ 
হ'তে পারে না। 

এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন, '0:1৪০- 
6100.1009808 1000165, 800. 01%01668698101) 
1090108 110016--পূর্ণ মানে অসীম, বিকাশ 
মানে সীমা । এই কথার মধ্যে হেগেলের সঙ্গে 
বিবেকানন্দের চিন্তার পার্থকা পরিলক্ষিত হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ--১২শ সংখ্য! 


হেগেল পূর্ণভাবাদী, তার মতে সমাজ-সংস্কৃতি 
একদিন দৌধশুন্ত ুর্ণরপে বিকশিত হবে। 
মাঝ পূর্ণভাবাদী, তিনিও বলেন যে শ্রেণী- 
বিহীন সমাজ আদশ সমাজ--দোষক্রটিহীন পূর্ণ 
বিকশিত সমাজ । [১৩০৮ 01170076 বা সীমা 
তত্ব অনুযায়ী এ মৃত অবৈজ্ঞানিক 1 বিবেকানন্দের 
মতে ভাল মন্দ চিরদিন সব সমার্জে থাকবে, 
শুধু তার রূপাস্তর ঘটবে , কোন অবস্থায় অনেক 
মাছষের আধ্যাত্সিক বিকাশ ঘটবে, কোন 
অবস্থায় ঘটবে না। প্রথমোক্ত অবস্থাকে 
[99851091081 ( অতীন্দ্রিয় ) পরুব্তণীকে 99208889 
( ইন্দরিয়ান্ছগ ), উভযের্‌ মধ্যবততীকে [098118010 
( আদর্শবাদী ) আখ্যা দেওয়া :চলে। অতী- 
ভ্িয়তাঁর সমাজেও মন্দ কিছু থাকে বলেই 


পুন্বার জডবাদ প্রাধান্য লাভ করে। 

অতএব দ্রেখ। যাচ্ছে বিবেকানন্দের সিদ্ধাস্ত যে 
“10951815517 &00 ৪1011608115 10 801) 
[09588] 10 89০19$5 সম্পূর্ণ সত্য , আধ্যাত্মিকতা 
ও জডবাঁদ এই দুইটি সুনিদিষ্ট গতিপথে চক্রাকারে 
একে অপবকে অন্থমবণ করে । সমাজ-সংস্কৃতির 
চলাৰ এইটিই হ'ল সুনিদিষ্ট কক্ষপথ । 
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গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 
[ পূর্বাহুবৃত্তি ] 
শ্রীগিরীশচন্জ্র সেন 


ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্ম! শশ্বচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি ৷ 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১ 


তুমি কি মনে কর, আমার ভক্ত মরণের পর আমার লমান হইবে? যে অমৃতের মধ্যে 
বাস করে, তাহার যরণ কিরূপে হইবে? যে সময় সুরের উদয় হয় না, তাহাকেই রাত্রি বলে, 
তেমনি আমাঁতে ভক্তি বিনা যে কর্ম করা হয়, তাহাই কি মহাপাপ নহে? এইজন্য হে পাওস্ত, 
তাহার চিত্ত যখন আমার সমীপস্থ হয়, তগনই দে তত্বতঃ আমার ম্বরূপ প্রাপ্ত হয়; একটি দীপ 
হইতে অন্য একটি দীপ জালাইলে যেমন কোন্টি প্রথম তাহা জানা যায় না, তেমনি যে সর্বন্থ 
দিয়া আমাকে ভঙ্জনা করে সে মদ্্রপই হইয়া যায়, আমারই স্থিতি, আঁমারই কাস্তি পায়, 
আমাতে নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়, কিংবহুনা--লে আমার জীবনেই জীবিত থাকে , হে পার্থ, এ বিষয়ে 
বারংবার তোমাকে আর কত বলিব? যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে ভক্তি 
ভুলিও না। (৪৩০) 

কুলের বিশুদ্ধতার আবশ্তক লাই, আভিজাতোর গ্লাঘা করিও না, বিদ্যার অভিমান কেন 
বহন করিবে? রূপ-যৌবনের মদে মত্ত হইও না, ধন-সম্পদের গর্ব করিও না-এক আমাতে 
ভক্তি না থাকিলে এ সমন্তই বার্থ হয়, কণাবিহীন শন্যের ঘনমঞ্রী বা জনশূন্য স্দ্দর নগর-_ 
ইহাতে কি কাজ হয়? শুষ্ক সরোবর, জঙ্গলে দুঃখীর মৃহিভ ছু'খীর মিলন, কিংবা বন্ধ্যা ফুলে 
শোভিত বৃক্ষ যেমন নিক্ষল, সকল বৈভব কুল জাতি-গৌরবও তেমনি ভর্তিহীন হইলে নিক্ষল 
হয়, সর্ব-অবয়বযুক্ত শরীরে যদি জীবন না থাকে--তবে যেমন হয়, আমাতে ভক্কিবিহীন জীবনও 
তদ্রুপ, এন্প জীবনকে ধিকৃ। উহা পৃর্থীর উপর পাষাণের তুল্য নয় কি? কণ্টকময় বৃক্ষের ঘন 
ছায় ষেমন সজ্জন লোক সধতে পরিহার করে, পুণ্য ও তেমনি অভক্তকে এড়াইয়! যায়, নিজ 
ফলের ভারে নিশ্ববুক্ষ ষদি ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে কাকেরই হ্ৃলময় উপস্থিত হয়। তেমনি ভক্কিহীন 
ব্যক্তিও পাঁপ কর্ম করিবার জন্য বাঁডিতে থাকে ) মাটির খাপরায় (পাত্রে) ষড়বল পরিবেশন করিয়। 
চৌরাস্তার উপরে রাখিলে যেমন কুকুরদেরই হুবিধা হয়, তেমনি থে ভক্তিহীন ব্যক্তি স্বপ্নেও স্ুক্কৃতি 
জানে না তাহার জীবনে শুধু ( নংসার )-ছুখধরূপ ভোজ্যই থালায় পরিবেশিত হয়। (৪৪০) 

স্থৃতরাং উত্তম কুলের প্রয়োজন নাই, সে অন্ত্যজ আতিই হউক বা পশুর শরীরই প্রাপ্ত হউক, 
তাহাতে কোন ক্ষতি নাই , দেখ, হস্তীকে কুস্তীরে ধরিলে সে যখন ব্যাকুল হইয়। আমাকে 
স্থরণ কবিম্ীছিল, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কি তখনই তাহার পশুত্ব ঘুচিয়! যায় নাই ? 


মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্্িয়ো বৈশ্টান্তথা শৃদ্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥৩২ 


৬৯৮ উদ্বোধন | ৬১তম বধয--১২শ সংখ্যা 


হে কিবীটী, যাহার নাম লইলেও পাপ হয়, লর্বাপেক্ষা অধম পাপমোনিতে যাহার জন্ম, 
সেই" পাপযোনি প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় মূ হইলেও যদি সর্বভাবে আমাতে দৃঢচিত্ত হয়, তবে তাহার 
প্রতিটি বাক্যই আমার নামোচ্চারণ, তাহার দৃষ্টি আমারই রূপ ভোগ করে, তাহার মল 
আমারই সঙ্কল্প (চিত্যা) নিরস্তর বহন করে, তাহার শ্রবণেন্জ্ি আমার কীতি শ্রবণ ভিম্ম কখনও 
শূন্য থাকে না (সে সর্বদাই আমার কীর্তি” শ্রবণ করে ), আমার সেবাই তাহার সর্বাঙ্গের ভূষণ, 
তাহার জ্ঞান অন্য বিষয় জানে না, জ্ঞাতৃত্ব একান্তভাবে আমাকেই জানে, আমাকে এইভাবে 
লাভ করিয়াই সে জীবিত থাকে_ অন্যথায় তাহার মরণ । হে পাগুব, এইভাবে সমস্ত বিষয়ে, সর্ব- 
ভাবে ভালবাপিয়া আমীকেই যে জীবনের সর্বস্ব করিয়াছে, সে পাপযোনি হউক, বেদাধ্যায়ী নাই 
হউক, পরস্ত আমার সহিত তুলনায় তাহার যোগ্যতা কম নহে, দেখ, ভক্তির বলে দৈত্যও 
দেবতাকে হীন করিয়াছে, ভক্তের মহিমা দেখাইতেই আমাকে নুপিংহবূপ ধারণ করিতে 
হইয়াছে । (৪৫০) 

সেই ভক্ত প্রহলাদ আমার জন্য সর্বদ1 বু সঙ্কটে পড়িয়াছে, সেইজন্য হে কিরীটা, আমি 
যাহ! দিতে চাহিয়াছি, দে সমন্তই প্রাঞ্ধ হইয়াছে , সে দৈত্যকুলজাত, পরন্ত শ্রেষ্ঠত্ব ইন্ত্বও তাহার 
সহিত তুলনীর যোগ্য নহে, স্থতরাঁং এখানে ( অর্থাৎ আঁমাকে প্রাপ্তির জন্য ) ভক্কিই উপযোগী 
হয়, জাতি অপ্রমাণ। রাজাজ্ঞার অক্ষর (চিহ্ন ) একটি চর্মথণ্ডের উপর পড়িলে সেই চর্মধণ্ডের ঘারা 
সকল বস্তই প্রাপ্ত হওয়] যায়, অন্যথায় (রাজনুদ্রাঙ্কিত না! হইলে ) ন্বর্ণ বা রৌপ্যও প্রমাণ নহে, 
রাঙ্জাজ্ঞাই এখানে বলবতী, এ (রাজমুদ্রাক্ষিত ) চর্শখণ্ডের দ্বারা সমস্ত সামগ্রী কিনিতে পার। 
যায়) তেমনি যখন আঁমার প্রেমে মন ও বুদ্ধি ভরিয়া যায়, তখনই উত্তমত্ব ও সর্বজ্ঞতা আসিয়। 
যায়, অতএব কুল, জাঁতি, বর্--এ সমশ্তই অকারণ (বৃথা), হে অজুণন, এ সংসারে একমাত্র 
আমাতে ভক্তিই সার্থক, যে কোন ভাবেই হউক না কেন, আমাঁতে মন প্রবিই করাইয়া দিতে 
হইবে, আমাতে মন পমাবিষ্ট হইলে পূর্বের সমস্তই বুথা হইয়া যাইবে, ছোট ছোট নদী নালা 
গঙ্গায় গিয়া না পড়া পর্যস্তই নদী নালা থাকে, গঙ্গায় পড়িয়া গঙ্গাই হইয়া যায়, অথবা 
কাষ্খগুগুলিকে একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ না করা পর্যস্তই তাহাদের খদ্দির চন্দন প্রভৃতি 
কাঠ বলা হয়, তেমনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা, স্ত্রী, শুত্র, অস্ত্যজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ততক্ষণই 
থাকে, যতক্ষণ তাহারা আমাকে প্রাপ্ধ না হয়। (৪৬০) 

লবণকণা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন জলেই মিশিয়] ধায়, তেমনি সর্বভাবে আমাতে 
মিলিয়া গেলে জাতি, ব্যক্তি ইত্যাদি ভেদ লোপ পায়, পুর্ব ও পশ্চিমগামী নদনদীর অস্তিত্ব 
ততদদিনই থাকে, ধতদদিন তাহার] সমুদ্রে আপিয়া যিলিত না হয়; তেমনি কোন এক ছলে আমাতে 
প্রবেশ করিলেই ভক্তের চিত্ত আপনা-আপনিই মদ্্রপই হইয়া যায়; পরশপাথরকে ভাঙিবার জন্য 
যদি লোহা তাহার অঙ্গ ম্পর্শ করে, তবে স্পর্শ করা মাত্রই উহা লোন হইয়া যায়) দেখ, 
প্রেমভাবে আমাতে চিত্ব অর্পন করিয়াই কি ত্রজাঙ্গনাগণ আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হম নাই? অথবা 
ভয়ের নিমিত্ব কংস, কিংবা নিরস্তর বৈরিত1 করিয়াও কি শিশুপালাদি আমাকেই প্রাঞ্চ হয় নাই? 
হে পাণ্ডব, আত্মীয়তার জন্য যাদবগণ, মমত্থের জন্ত বহুদেবাদি সকলে আমার পাষুজ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছেন? ৫ ধঙ্ধ্র! নারদ, প্রুব, অক্রুর, শুক ও সনৎকুষার যেমন ভক্তি ঘারা আমাকে প্রাপ্ত 


পৌধ, ১৩৬৬ ] রীতা-জ্ঞানেশ্বরী ৬৯৯ 


হইয়াছেন) তেষনি গোপিকাদের প্রেম, কংসের ভয়-্রাস্তি, শিশপালাদির বিদ্বেষপূর্ণ মনোবৃত্তি 
আমাকেই প্রীপ্তধ করাইস্াছে, আমিই জীবের একমাত্র (ভোজ্য ) আশ্রয়; ভক্তি হৈরাগ্য 
বা বৈ্রতোব--যে কোন মার্গ অবলম্বন করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। (৪৭৭) 

অতএব হছে পার্থ দেখ, আমাতে প্রবেশ করিবার উপায়ের অভাব নাই, জীব যে কোন 
জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, আমাকে ভজন! করুক বা আঙ্কার বৈরিতা করুক-_পরস্ত 
তাহাকে আমারই ভক্ত বা আমারই বৈরী হইতে হইবে; ঘষে কোন প্রকারে আমার চিন্তা করিলে 
আমার শ্বব্ূপ নিশ্চিতভাবে তাহার অধিগত হুইবে); এইজন্য হে অজুনি, পাপযোনিই হউক, কি 
বৈশ্ত, শুত্রে বা অঙ্গনাই হউক, আমাকে ভজন! করিলে আমারই ধামে পৌছিবে। 

কিং পুনব্রণক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ধয়ন্তথা। 
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌ ॥৩৩ 

যে ব্রাক্ষণ বর্ণের মধ্যে ( ছত্রচামর ) শ্রেষ্ঠ, শ্বর্গ যাহার জায়গীর, যে মন্বিদ্যার গৃহম্বরূপ 
যে পৃথিবীর দেবতী, তপের মৃতি'মান্‌ অবতার, যাহার জন্য সকল তীর্থের ভাগ্যোদয় হয়, যাহার 
মধ্যে যাগযজ্ঞ নিরস্তর বাঁ করে, যে বেদের বস্রকবচ, ধাঁহার দৃষ্টির সংস্পর্শে কল্যাণের বৃদ্ধি হয়, 
যাহার সবস্থ্র দৃঢতায়্ সৎকর্ষের গ্রপার হয়, ঘাহ'র লক্কল্পে সত্য জীবন প্রা্চ হয় (প্রতিষ্ঠিত 
হয়), যাহার অভয়বাঁণী অগ্রিকে আধু প্রাপ্ত করাইয়াছে এবং যাহার প্রীতির নিমিত্ত সমুদ্র 
তাহাকে আপন জল প্রদান করিয়াছে , যাহার চরণরজ: বক্ষংস্থলে পাইবার জন্ত আমি লক্ষ্ীকেও 
দুরে সরাইয়া রাখিয়াছি এবং কৌস্ভমণি নামাইয়া হস্তে ধারণ করিয়াছি, বক্ষের আবরণ 
তুলিয়া দিয়াছি, (৪৮০) 

হে স্ুুভদ্র, আপনার শৌভাগ্যের লক্ষণন্বপ্ূপ অগ্ঠাবধি আমি যাহার পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ 
করিতেছি) হে মহাবীর অজুনি, যাহার কোপ কালাগি রুদ্রের বসতিস্থল, যাহার প্রসাদে বিনা- 
মূল্যে ( অনায়াসে ) সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, এইব্প পুণ্যশীল পুজ্জনীয় নিপুণ ভক্ত ব্রাঙ্গণ থে 
আমাকে প্রাপ্ত হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে কেন? দেখ, চন্দনের অঙ্জানিল ( চন্দনবৃক্ষ-্পৃষ্ট 
বায়ু) নিকটস্থ নিশ্ববৃক্ষ স্পর্শ করিলে, তাহ! (স্থগন্ধিত হইয়া ) অযোগ্য হইলেও দেবতার মস্তকে 
(তিলকরূপে ) শোভা পায়? তবে স্বয়ং চন্দন থে সেই স্থান প্রাপ্ত হইবে না, তাহা কেন মনে 
করিবে? অথবা ইহার কোন সত্যতা কি কোন যুক্তির ছারা সমর্থন করিতে হইবে? 
(শরীরের জাল! ) শাস্ত করিবার আঁশায় শঙ্কর নিরস্তর অর্ধচন্জ্র ম্যকে ধারণ করিয়া আছেন, 
তবে শীতলতায় ( তাপ-গ্রশমনকারিতায় ) এবং পূর্ণতায় ও স্থগদ্ধে চন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ যে চান, 
তাহা কেন সর্বাঙে ধারণ করিবে না? বাহাকে আশ্রয় করিয়া রাস্তার জল অনায়াসে সমুদ্রে গিয়া 
পড়ে, সেই গজার কি অন্য গতি হইতে পাবে? ক্ুতবাং রাজধি” বা ব্রাঙ্গণ---আমিই যাহার গতি, 
মতি ও শরণ, সে নিশ্চিতই আম্াতে নিবাণ লাভ করে, আমাতেই তার স্থিতি; এইজন্ শত- 
জর্জব ( শতছিত্রযুক্ত ) নৌকায় বাহির হুইয়। কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে? শক্বর্ষণের মধ্যে 
অঙ্গাব্রণ খুলিয়া নগ্নগাত্রে কিরূপে থাকিবে? (৪৯) 


শরীরের উপর প্রস্তরখণ্ড পড়িতে থাকিলে কি ঢাল তুলিয়া ধরিবে না? রোগ আক্রমণ 
করিলে ওঁধধ সম্বদ্ধে উদাসীন থাকিবে? হে পাণ্ডব, যেখানে চতুরিকে দাবানল জলিতেছে 


৭৯৩ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


সেখান হইতে কি বাহির হওয়া উচিত নহে? তেমনি উপদ্রবপূর্ণ,মর্তালোকে আমাকে ভজনা 
করিবে না কেন? নিজের অঙ্গে এমনকি ব্ল আছে, যাছার ভরসা আমাকে ভজন! লা করিয়া 
গৃহের ভোক্য-সামগ্রী নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ করিবে? অথবা আমাকে তজন! ন1 করিয়া বিদ্ধা 
বা] যৌবন হটতে জীবের কি স্থথের ভরসা আছে? যত কিছু ভোগ্য বস্ত সব তো এই দেহের সখের 
জন্যই, আর সেই দেহ তো! কালের মুখের মধ্যেই পড়িয়া আছে, হে বস, এই মত্যলোকের 
হাটে দুঃখের পসরা ছড়ানে৷ রহিয়াছে, আর মরণরূপ বোঝা ক্রমাগত নামানে! হইতেছে--সেই 
মৃত্যুলোকের হাটের শেষ সময়ে প্রাণী আসিয়া পৌছিল, এখন হে পাগুডব, এই হাটে জীবনের 
স্থথপ্রদ কোন্‌ পণ্ান্রব্য ক্রয় করা যাইবে? ভম্মে ফুঁ দিয়া কি দীপ জালানে। যায়? বিষের 
কন্দ বাটিয় যে রস বাহির করা হয়, তাহাই অমৃত বলিয়া পান করিলে যেরূপ অমর হওয়া যায়__ 
বিষয়ের সখ সেইরূপ, উহ! কেবল চরমছুঃখ ম্বরূপ, পরন্ত কি করা যায়? মুখ লোকে উহা 
সেবন না করিয়া পারে না, নিজের মস্তক ছেদন করিয়া পায়ের ক্ষত বাধিলে যেমন হয়, মত্য- 
লোকের সমস্ত সখ তেমনি । (৫০০) 


এই মত্যলোকে স্থখের কথা কে শুনিয়াছে? জলস্ত অঙ্গারের শয্যায় ক স্খনিদ্রা 
হয়? যে (মৃত্যু )-লোকে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত, থেখানে অস্ত সাইবার জন্যই সুর্যের উদয় হয়, যে 
জগতে স্থথের রূপে ছুংখই যাতনা দেয়, যেখানে কল্যাণের অন্কুর ফুটিতেই তাহার উপর অমঙ্গলের 
আবরণ পড়ে, মৃত্যু উদবের মধ্যে গিয়া গর্ভস্থ সন্তানকেও খুঁজিয়া বাছির করে, বাচা অসৎ 
( মিথ্যা) তাহার্‌ই চিন্তাকালে যমদূত আপিয়া জীবকে লইয়! যায়, কোথায় যায়_-তাহাঁও জাঁনিতে 
পারা যায় না, হে কিরীটা, সকল পথ খুঁজিয়া দেখিলেও সে স্থান হইতে ফিরিবার পদচিহু দেখা 
যায় না, মৃতগণের কথাই যেখানকার পুরাঁণ-কথা ১ যাহার অনিত্যতার কথা ব্রহ্মার আমাল 
পর্যস্ত বর্ণনা করিলেও শেষ হয় না, এইরূপ ষে লোকের স্থিতি-_-সেই মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করিয়। 
নিশ্চিন্ত থাকাই এক কৌতুককর ব্যাঁপার। ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণের জন্য যে গাঠের একটি 
কড়িও খরচ করে না, সে সর্বন্থ হানি হইতে পারে--এমন কার্ষে কোটী মুদ্রাও ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত 
হয় না। বহু প্রকারের বি্ষয়বিলাসের পাশে যে বদ্ধ, তাহাকে মাল্ষ সুধী মনে করে, কাষনার 
ভারে যে পিষ্ট হয় তাহাকেও সে জ্রানী বলে। ষাহার আমু শেষ হইয়া আলিদ়াছে, বল ও প্রজ্ঞা 
লোপ পাইতেছে, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন বলিয়! মানুষ তাহারই পায়ে নমস্কার করে। (৫১০)% 


বালক (সম্তান ) বাড়িতে থাকিলে আনন্দে নাচিতে থাকে , ভিতরে যে তাহার আম্মু 
কমিতেছে, তাহাতে তাহার কোন ছুঃখ হয় না, প্রত্যেক জন্মদিনে এইভাবে কালের অধীনতা ্মরণ 
হয়, তথাপি দকলে পতাক! উড়াইয়! উল্লীসে বাধিক জন্মদিবসের উতৎ্মব পালন করে; “মর” এই কথা 
বলিলে সহা করিতে পাবে না, মরিয়া গেলে ক্রন্দন করে, পরস্ত প্রতি মৃহ্ূর্তে যে আমু চলিয়া যাইতেছে, 
মুখতার জন্য তাহা ভাবিয়াও দেখে না, সর্প যখন ভেককে গিলিতে যাইতেছে তখনও ভেক 
জিছব। বাহির করিয়া মর্ষিকাকে ধরে, তেমনি কিসের লোভ প্রাণিগণের তৃষ্ণা! বাঙায় কে জানে? 
অহো, কি ঘোর ছুর্টৈব এই ম্র্তালোকে সবই বিপরীত ! হে অজুন, এখানে যখন দৈবাৎ জন্মগ্রহণ 


* জয়া আদ্ৃন্ঠ খাকুটে' ছোৌর়। বলগ্রতা জিরোনি জার । 
তয়াচে লমক্ষারিতী পাঁয়। বতিল স্হ্ণুনি ॥ 


পৌষ, ১৩৬৬ ] গীতা-জঞানেশ্ববী ধ৪১ 


করিয়াছ, তখন সত্বর এখান হইতে পৃথক্‌ হইম্ম! বাহির হও এবং ভক্তির সাধনায় লাগিয়া! যাও, 
ঘাহাতে আমার নির্দোষ ধাম পাইতে পারু। 


মন্মনা ভব মদ্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্ক,রু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তি বমাত্মানং মৎপবায়ণঃ ॥৩৪ 


তুমি তোমার মন মঞ্জ্প করিয়া প্রেমের সহিত আমার জনা কর, সর্বত্র আমাকেই 
একান্ত ভাবে নমস্কার কর, যে আমাকেই ধ্যান করিয়া নিঃশেষে সমস্ত সঙ্কল্প জালাইয়া ফেলে, 
তাহাকেই আমার নির্মল যজনকারী কহে, এইভাবে যখন আমার ধ্যানে সমৃদ্ধ হইবে, তখনই 
আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, আমার অন্তরের কথা তোমাকে বলিতেছি, সকলের কাছে ধাহ! 
গোপন করিয়াছি-আমার সেই সর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিলাম ইহা! প্রা্থ হইয়। তুমি 
সখ-ম্বরূপ হইয়। থাকিবে । (৫২০) 

সঞ্জয় বলিলেন, এইভাবে ভক্তকামকল্পক্রম, আত্মারাম পরক্রদ্ধ শ্যামল শ্রীরুষ্ষ অজুনিকে 
উপদেশ করিলেন, শুনুন ।” বুদ্ধ (ধৃতরাষ্ী ) এই সব কথা শুনিয়া--মহিষ যেমন বন্যার জলে বসিয়া 
থাকে- তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন ১ সঞ্জয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া! একাস্তে কহিলেন, 'অহো, 
অমুতের বর্ষণ হুইয়া গেল, অথচ (ইহার অবস্থা দেখ) ইনি এখানে থাকিয়াও নাই, যেন কোন 
প্রতিবেশীর গ্রামে গিয়াছেন , তথাপি ইনি আমাদের প্রভু, স্থতরাঁং ইহাকে কিছু বলিলে বাণী 
কলঙ্কিত হইবে, কি করা যায়? ইহার স্বভাবই এইকপ, পরস্ত আমার পরম ভাগ, এই 
কৃষ্ণাজুনি-সংবাদ বলিবার জন্য খষিশ্রেষ্ঠ প্রীব্যাসদেব আমাকেই নিযুক্ত করিয়াছেন, বু আয়াসে 
মন স্থির করিয়া! এইভাঁবে বলিতে বলিতে সঞ্জয় সাত্বিক ভাবে এযন আবিষ্ট ছইলেন যে আপনাকে 
সামলাইতে পারিলেন না, চিত্ত চমকিত হইয়া স্থির হইল, বাক্য স্বস্থানে ত্ন্ধ হইল, আপাদ- 
মস্তক শরীরে রোমাঞ্চ জাগল , অধোন্নীলিত চক্ষু হইতে আনন্দাশ্র বষিত হইল, অন্তরে সুখোমির 
জন্ত বাহিরে কম্প হইতে লাগিল, সমস্ত রোমকৃপে নির্মল দ্মেদ-কপিকা ডৎপন্ তইপ-__-মনে হইল 
ঘেন মুক্তার মালায় শরীর আবৃত হইয়াছে, এই প্রকার মহান্থখের নিবিড় রসে তাহার জীব- 
দশা ডুবিয়! গেলে ব্যাস-নিয়োজিত কর্মে ব্যাঘাত হইল। (৫৩০) 

শ্রীকষ্ণের বাক্যের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহার দেহম্বতি ফিরিয়া আদিল; তখন 
নেত্রের অশ্রু ও সর্বাঞ্গের ম্বেদ মৃছিয়! সয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, “শুঙুন্ঃ | 

এখন শ্ররুষ্ণ-বাক্াব্ধপ উত্তম বীজ এবং সঙ্জয় সাত্বিক ভাব্র সার, স্তরাং শ্রোতাগণের 
পিদ্ধাস্তরূপ ফসল প্রাপ্তির হুদময় , অহ, কিফিং অবধান করুন, আনন্দে আর অবধি থাকিবে 
না (আক্ষরিক £ আনন্দের রাশির উপর বলিবেন ), কারণ দৈবধোগে শ্রবণেজ্িয়ের ভাগ্য খুলিয়া 
গিয়াছে (আক্ষরিক : মালা লাভ হইমাছে ), তখন ভগবান শ্্রীকুষ্ণ অজু'নকে বিভূতির এশ্বর্ধ 
(স্থান) দেখাইবেন। নিবৃত্তিদাল জ্ঞানদেব বলিতেছেন, "আপনার! শুনুন । (৫৩৫) 

ইতি শ্রীজ্ঞানদেব-বিরচিত “ভাবার্থ-দীপিকা*র নবম অধ্যায় সমাপ্ত। 


বড়দিনের অনুচিস্তন 


ভ্রীচিস্তাহরণ দোম 


বড়দিন। ২৫শে ডিসেম্বর! প্রচলিত মতে 
এটি প্রস্ ষীশুগুষ্টের জন্মদিন । তার জনই আঙ্জ 
বড়দিন, কেবল দিনমানের সময়-বৃদ্ধির জন্য নয়। 

আজ থেকে প্রায় ছু হাজার বছর আগে” 
ইছুদীদের দেশ প্যালেষ্টাইনের ক্ষুদ্র শহর বেখল- 
হেমে, দীন পরিবেশের যধ্যে, একদা যে দেব- 
মানবের আবির্ভাব হয়েছিল, তারই ম্তিপৃত 
এই দিনটি । 

যীশু ধনীর দুলাল ছিলেন না, অতি সাধারণ 
মধ্যবিত্ত সুত্রধরের ঘরে তার জীবন শুরু হয়, 
আর পরিসমাপ্চি নিদারুণ অবিচারের ক্রুশকাষ্টে, 
লৌহকীলকের আঘাতে । 

কিন্ত তাতে কি? অনির্বাণ জীবন-দর্শনের 
যেআলে! তিনি জেলে দিয়ে গেলেন, আজও 
অর্ধঙ্গৎ সেই আলোকে আলোকিত । 

পরমেশ্বরের একটি বাণীরূপ এই যীশ্তু। তার 
কনিষ্ঠ এবং প্রিয় শিষ্য সন্ত যৌহন্‌ বলছেন, 
“আদ্দিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের 
সঙ্গে; বাণীই ছিলেন ঈশ্বর ।, কথা কয়টির 
প্রকৃত তাতৎপধ ধ্যানগম্য। 

তার কিছু পরই সম্ভ যোহন্‌ বলছেন £ সেই 
বাণী রক্তমাংসের ঘেহ ধারণ করলেন এবং আমা- 
দেব মধ্যেই বাপ ক'রে গেলেন, ( এবং আমর! 
তাৰ মহ্ম প্রত্যক্ষ করেছি, সে মহিমা ষেন 
একমার ঈশ্বরাত্মজেরই ) সত্যময় এবং করুণাময় । 

যীশুর সেই বাণীরপটি কি? 

জাতিতে যীশু ছিলেন ইহুদী। স্প্রাচীন 
কাল থেকে ইহুদদীর] ধর্মপ্রাণ, আচারপঝায়ণ 
এবং একেশ্বরবাদী ৷ 

এ ইছদী-সমাজে কালে কালে মি (210898) 
প্রভৃতি বছ ঈশ্বরান্গবিষ্ট তাববাদী জন্মেছেন এবং 


সুষ্ঠ, ধর্মাঙ্থগত স্বীবন যাপনের সহায়ক নানাবিধ 
নিয়ম-নীতির কথা বলেছেন এষং ইহুদী-সমাজকে 
তা গ্রহণ করিয়েছেন । & নিয়মগ্ুলির মধ্যে আছে 
স্থবিখ্যাত গু). (00277708007091769 --বা দশটি 
আদেশ, যা প্রত্যেক ইহুদী অবশ্পালনীয় এবং 
ৃষ্ট-ধর্মীবলঘ্বীদেক্ও মান্য | 

নিয়মনীতি খুবই ভাল এবং স্থপালিত হ'লে 
উপকারীও বটে। কারণ যেমন বাষ্রনীতি, 
তেমনই ধর্মনীতি সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনকে 
উচ্ছত্খল হ'তে দ্েয় না, বিদ্ধি-বদ্ধ ক'রে তাকে 
সৌঞ্ঠবযুক্ত ও শাস্তিময় করে। 

কিন্তু দিয়ম-পাঁলনের মধ্যে একটি পোব ক্রমে 
ক্রয়ে দেখা দিতে পারে এবং দেখা দেয়ও। 
সেইটি হচ্ছে অতিমাক্রায় আচাব-পত্বায়ণতা, 
যা বিচারের পথকে রোধ ক'রে অক্যুগ্র দৃঢ়ায় 
জীবনকে শক্ত, কঠিন, কঠোর, নীরস ক'রে দেয় 
এবং আত্ব- ও পরপীডনের যন্ত্রবৎ হ'য়ে উঠে। 
অতি-আচারী লোক “বাই” গ্রস্ত হ'য়ে নিজ ও 
অপরের প্রতি নিষ্ঠর হতেও দ্বিধা বোধ করে না, 
পরস্ত এরূপ হওয়া ও করাকেই ধর্মাচরণ মনে 
ক'রে আত্মঙ্লীঘাঁয় উন্না্সিক হয়ে পডে। নীতি 
মান্বার এটি ঘোর বিপদ। যীশু যখন স্বয়ং 
প্রচার শুরু করেন, তখন ইহুদী-সমাজেও আচার- 
পরায়ণতা এ প্রক্কার উগ্র রূপ ধরে যঞ্ধার্থ ধার্মিক- 
তার স্থান গ্রহণ করেছিল। ধর্মের নামে নিষ্ঠুর 
পীডনের গেলা চলছিল সমাজে; এবং ইহুদী 
সমাজপতি ও পুরোহিতের তাকেই ধর্ম ব'লে 
বিনা বিচারে মেনে নিয়েছিলেন, অন্যকে দিয়েও 
মানাচ্ছিলেন। 

ধীশ্ু-কথিত ধর্মনীতি এ অচলায়তনে হানল 
প্রথম আঘাত । যীশ্র কিন্ত নীতিগুলিকে আঘাত 
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করেননি । নীতিগুলিকে তিনি গ্রহণই করে- 
ছিলেন এবং নঞ্জার করেছিলেন তাতে নৃতন 
প্রাশ, নূতন তেজ, নবীন অর্থবোধ ও অনুভূতি । 
আঘাত দিয়েছিলেন তিনি আচার-পরায়ণতার 
নিপ্রাণ নিশ্চেতন নির্ষোধ ধৃপ-কাষ্ঠটাতে, যাতে 
সমাজ ও জীবনের প্রীণশক্তি নিত) বলি যাচ্ছিল। 

কবীর ছুংখ ক'রে বলেছেন, “ক্ষেত রক্ষা! করতে 
দিলা বেড, এখন সেই বেড়াই ষে 
ক্ষেতকে খায়” 

ষীপ্ত স্বীয় সমাজের আচার-মিষ্ঠার এ ক্ষেত- 
খেকো বেড়াটাতেই জোর আঘাত হেনেছিলেন। 

ধীশুর '5970007 ০7) 9159 [100106 নামক 
বিখ্যাত শৈলোপদেশেএ মধ্যে তাই দেখি 
একগ্থানে তিনি বলছেন £ 

ভেবো না ঘে, আমি এসেছি দীতি-নিয়ম বা 
ভাববাদীদের উপদেশ-বাণী ধ্বংস করতে , তা 
নয়, আমি ধ্বংস করতে আগিনি, এসেছি 
পরিপূর্ণ করতে । 

কারণ আমি ভোমাদের সত্যি বলছি, 
যাব আকাশ ও পৃথিবী শেষ না হয়ে যায়, 
তাঁবৎ নিয়মের একটি কণাও নষ্ট হবে মা-_পরি- 
পূর্ণভাবে বূপায়িত না হওয়া পর্যস্ত। 

এখন এ যে পরিপূর্ণ রূপ নেওয়ার কথাটি, 
ভেবে দেখতে হয়। এ দিয়ে যীশু কি বুঝাতে 
চেয়েছেন? তার নিজের কথার মধ্যেই তা 
স্পষ্ট হ'য়ে আছে। এর ছু-একটি উদাহরণ দিই ; 

এ “শৈলোপদেশে'ই পুরোনো নীতির কথা 
তুলে যীশু বলছেন : 

তোমর! শুনেছ, প্রাচীনেরা বঙ্গে গেছেন, 
হত্যা করবে না; এবং হত্যাকারী অবশ্যই 
বিচারের বিপদে পড়বে । কিন্ত আমি তোমাদের 
বলছি, যে কোন লোক বিনা কারণে তর ভ্রাতার 
প্রতি কুন্ধ হয়, ভাকেই বিচারের বিপর্দে পড়তে 
হবে। এবং যে কোন লোক তার ভাইকে 


বড়ছ্িনের অনচিস্তন 


খত 


থাকা” বলে গালি দেবে তাকেই বিচারের ও 
সাজার বিপদে পড়তে হবে, যে কেউ 
তাকে বলবে “ওরে মূখ? নরকামিতে দগ্ধ হবার 
বিপদ ঘটবে তাঁরই । 

অর্থাৎ ষীশুর মতে শুধু নরহত্যায় কোন- 
ক্রমে বিরত থাকলেই ধর্ম করা হবেনা, কারু 
প্রতি বিনা কারণে ক্রোধ প্রকাশ করলে বা গালি 
দিলে এমনকি “মুখ? বালে কাউকে সামন্ত 
মাত্র অবজ্ঞা করলেও ধর্মহাঁনি হযে। 

কি করতে হবে তাহ'লে? 

ষীশ্ড বলেন : যজ্জব্দীতে উতলর্গ করাব জদ্য 
কোন বস্ত্র এনে হঠাৎ যদি মনে পড়ে যে তোমার 
বিরুদ্ধে তোমাঁর ভ্রাতার কোন অভিষোগ আছে, 
তাহলে এ উৎসর্গের জিনিসটিকে বেদীর কাছে 
বেখে দিয়ে ফিরে যাও) আগে গিয়ে ভাইয়ের 
সঙ্গে যিটমাট ক'রে ফেল, তারপর এসে তোমার 
নৈবেষ্য উৎসর্গ কর। 

হ্তরাং যীশুর মতে হত্যা করবে না- এই 
নৈতিক আদেশটির পরিপূর্ণ রূপ হ'ল শুধু হত্যা- 
বি্বিততিতে নয়, যে কোন রকমে অন্তের মনে 
যাতে আঘাত লাগতে পারে, বা ছুঃখ জম্মাতে 
পারে, এমন কোন কাজ একেবারেই না করাতে। 

ধীশু বলছেন 2 তোমরা! শ্রনেছ, প্রাচীনেরা 
বলেছেন, 'ব্যাভিচার করবে না। কিন্তু আমি 
তোমাদের বলছি, যে কোন বাক্তি সকাম দৃষ্টিতে 
কোন নারীর দিকে তাকায় ইতিমধ্যেই সে 
অন্তরে অন্তরে ব্যভিচার করে ফেলেছে । 

তখন তবে কি করতে হবে? অতি কঠোর 
যীশুর মন্তব্যঃ যদি তোমার ভান চক্ষু দোষ 
ক'রে থাকে, তাকে উপড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে 
দাও, কারণ তোমার সমগ্র দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত 


হওয়ার চাঁইতে তোমার একটি অঙ্গ ধ্বংস হ'য়ে 
যাক; তাঁইই হবে তোমার পক্ষে লাভঙ্নক। 


অর্থাৎ দৈহিক ব্যভিচার থেকে কোনক্রমে 
বিরত থেকে বাহ ধাঙ্িকতার ভান দেখিক্ষে, 


শড৪ 


মনে মনে পাপ করাতে ধর্মপালন হয় না। সবার 
আগে মলটাকেই শুদ্ধ রাখতে হবে, কেননা 
পাপকার্ষের এটাই যে হ'ল স্তিকাগার। 

এইভাবে এই প্রপিদ্ধ নৈতিক আদেশটি 
পরিপূর্ণ দূপ নেবে তখনই, যখন মনের কোণেও 
পাপ-সন্কল্প উকি দেবে না। 

এইবূপ আরো উদাহরণ দিয়ে দেখালে] যায়, 
পরিপূর্ণতা বলতে যীতু প্রত্যেকটি ধর্মনীতির 
একটা স্থপ্রনারিত এবং স্থগভীর প্রয়োগের কথা 
কিভাবে নব-উদ্দীপনার প্রাণশক্তিতে সন্দীপিত 
ক'রে বলেছেন। 

শ্বাধীনতা ও ন্বেচ্ছাচারিতাঁর মধ্যে যারা 
পার্থক্য বোধ করতে পারে না, সে ধরনের 
লোকের মনে এখানে একট! প্রশ্ন জাগতে পারে, 
_এত আইনকানুন, নীতি-নিয়ম মান্বই বা 
কেন? এ-প্রশ্নের উত্তরও যীশুর উক্তিতে রয়েছে । 

যীস্ত তখন পৃর্ণোছ্চমে নিজের ধর্ম-নীতি 
প্রচার ক'রে যাচ্ছেন। বহু লোক, বিশেষ করে 
সমাজের দরিত্র, মধ্যবিত্ত, নিয়ন্তরের লোকে, 
তাঁর লরল সোজা ধর্মোপদেশের মধ্যে একটা 
অনাস্বাদিত-পূর্ব মুক্তির--অথচ একট! স্থগভীর 
সত্য ও নীতির সন্ধান পেয়ে দলে দলে তার 
কাছে এসে ভিড়ছে। তার বিরুদ্ধবাদী, আচারী 
সনাতনপন্থী গোঁড়া ধা়িক ও পুরোহিতের! কিন্ত 
নিশ্চিন্ত নেই । তাদের মধ্যে ভয় ঢুকেছে যে, এই- 
বার বুঝি-বা সমাজে তাদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি 
দুর হ'য়ে যায় তার] পাকে-প্রকারে যখনই স্থযোগ 
পাঁচ্ছে তখনই যীশুকে জব্দ করবার, লোকের 
মমক্ষে হেয় ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে। 

একদিন তাদেরই একজন--এক শান্ত্রজ্ঞ 
পণ্ডিত, লোকের সামনে হবীশুকে কিছু অপ্রতিভ 
করবার জন্ঘে নিতাস্ত বিনীত ভঙ্গিতে প্রশ্ন 
কয়ে বসলে। : আচ্ছা গ্রভে, আমাদের নৈতিক 
আজ্ঞাগুলির মধ্য ফোন্টি সবচেয়ে বড়? 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


উত্তরে যীন্ত তৎক্ষণাৎ বললেন £ তুমি প্রভূ 
পরমেশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্ম! দিয়ে, 
সহগ্র মন দিয়ে ভালবাসবে । এইটিই হচ্ছে প্রত 
এবং সর্ধপ্রধান আজ্ঞা । 


আর দ্বিত্বীয্প যে আজ্ঞাটি, তা-ও এরই মতো । 
সেটি হচ্ছে-_তুমি নিজেকে যেমন ভালবাসো, 
তোমার প্রতিবেশীকে তেষনি ভালবাপবে। 


এর সঙ্গেই যীশু ষে মস্তব্য করলেন, তাবু 
থেকে “কেন নিয়মনীতি মানব? এই প্রশ্নের 
উত্তর পাওয়! যায়। তিনি বললেন £ এই 
দুইটি আজ্ঞারই উপর নির্ভর কঞ্ছছে আর ঘত 
কিছু নৈতিক আজ্ঞা এবং ভাববাদিগণের 
উপদেশাবলী | 


অর্থাৎ মনপ্রাণ দিয়ে পর্ষেশ্বরকে ভালবাসা 
এবং মাহুষধকে ভালবাসা_এই হচ্ছে জীবনের 
লক্ষ্য ও সার সাধনা। আর এ দুইটি সমধ্মী 
কাজকে সহজ স্থগম করবার জন্তেই আর যত 
কিছু নিয়মনীতি, আইনকাম্থুন। এ ছুইটি কাজ 
জীবনে হাপিল করতে পারলেই পৃথিবীতে স্বর্গ 
রাজ্য স্থাপিত হ'তে পারে, এবং মানুষ স্হজ 
আনন্দে, অব্যাহত শাস্তিতে বান করতে পারে । 

ঈশ্বরের বাণী-বিগ্রহ যীশুথুষ্ট নিজের আঁচরণ 
দিয়ে আদর্শ জীবনের উদাহরণ দেখিয়েছেন 
এবং নিজের প্রাণ দিয়ে এরূপ জীবনের দৃঁড 
ভিত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন । 


আঙ্গকের এই ব্ডদ্দিন, সত্যই ব্ডদিন, 
বসরের বহুদিনের মধ্যে একটি মহান্‌ দিন, 
কারণ এদিন যীশুর স্থতি-সমৃদ্ধ | 


আজ বড়দিনে শ্রীরামক্কষ্₹-কথিত িধি- 
কৃষেঃর অনুচিস্তনে তাকেও তৃলতে পারছি না, 
তার প্রদরশিত উদ্দার সমন্বয়-ভাবের ভিতর দিয়ে 
খিধিকফের কথা বুঝবার চেষ্টা সহ্জ্জ হয়েছে, 
কারণ “সব শেকসালের এক বা” । 


সমালোচনা 
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মারণান্ত্বের বুশংসতায় এ্যাটম বা হাইড়োজেন 
বোমার তুলনা নাই। কোন যুদ্ধে এ অগা 
পাবহাঁর করিলে শ্ধু যে যুদ্ধকামী দেশেরই 
ক্ষতি হইবে তাহা নয়, সর্বমানবেব সর্বাত্মক 
ধ্বংসেরও স্চনা হইবে । এমন একট 
সাংঘাতিক অন্ুকে লইয! জাতিতে জাতিতে যে 
রেষারেষি চলিতেছে, তাহ? যে মীনব-সাধাঁরণের 
সভ্যতার জয়যাত্রা ব্যাহত করিবে-_এই ব্যাখ্যানই 
এই পুস্তকেব উপজীব্য । 


বাঁজনীতি ও সমাজনীতির পবিপ্রেক্ষিতে 
এ হাইদ্রোজেন বোমার ভবিষ্তুৎ প্রয়ৌগনীতি 
মানবকে কিভাবে ধ্বংসের পথে টানিয়। 
লইয়া] যাইতেছে, স্থধী লেখক নানান্‌ উদাহরণ ও 
উক্তি সংগ্রহ করিয়া! তাহা দেখাইতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। এ বোমাকে লইয়া জাতিতে 
জাতিতে গ্রাণ্তা লডাই কিরূপ জঘন্য পরিণতির 
পথে আগাইয়া চলিতেছে, তাহারও ভয়াল 
চিত্র লেখক আমাদের সুমুখে উপস্থাপিত করি- 
যাছেন--দেখিতে পাই । দশটি বিভিন্ন অধ্যাঁয়ে 
এই সমশ্তার বন্মুখী বিচার করিয়া শেষে এ 
দানবীয় শক্তিকে কিভাবে মানবের কল্যাণে 
লাগালে যায়, সেই বিষয়েও লেখকের স্চিস্তিত 
অভিমত পাত্তিত্যপূর্ণ ও গ্রহণীয়। 


এ দ্রানবীয় শক্তির ধ্বংসাশ্্ক কাঠাবলীর 
কথা চিন্তা করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিদ্ভি্ন নেতা 
উহাকে সর্বতোঁভাবে সংবরণ করার কথ' বলিয়া- 
ছেন, এমনকি কিছুদিন আগেই যখন ক্রুশ্চেত 

৭ 


আমেরিকায় শিয়াছিলেম, তখনও তিনি এ 
প্রসঙ্গে শুধু এ মারণাস্ত্রকে নষ্ট করার কথাই 
নয়-_ প্রত্যেক দেশ হইতে হিংসার প্রতীক টন্ত-- 
দল অপসারণ করিবার কথাও বলিগ্নাছেন। 
লেখক এই বিষয়টিকে যে এইভাবেই চিন্তা 
করিতে হইবে-_এরপ ইঙ্গিত যথেষ্ট দিয়াছেন । 
সেদিক দিয়া বিচার করিলে লেখকের এই পুত্তক 
সত্যই সময়োপযোগী হইয়াছিল (১৯৫৭ খুঃ 
এই পুস্তক গ্রথম প্রকাশিত হয় )। 


এই পুস্তকের লেখক অর্থশান্ধের অধ্যাপক 
হইয়াও এ্যাটম-শক্তির ধ্বংসাত্মক কপের যে 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও তথ্য আহরণ কৰিয়াছেন, 
তাহাতে তীহার বন্থমুখী প্রতিভার পরিচয় 
পাওয়া যায়। তিনি যে বলিয়াছেন £ 439%৮:28 
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আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে একমাত্র 
ভবিষ্ুৎই বলিতে পাবে--এই মত গ্রহণ করিয়! 
মাহ কাচিবে, না ইহার বিপরীত কিছু 
করিয়া পৃথিবী হইতে মানব তাহার অস্তিত্ব 
মুছিয়া দিবে। 

পুস্তকটির ছাপা ও বীধাই রুচিসন্মত, 
প্রচ্ছদপটে সমুদ্রবক্ষে আণবিক বিস্ফোরণের 
চিত্রটি বাস্তববাদী । পরিশিষ্টে অণুসংক্রাত্ত 
ঘটনাপব্ী বিশেষ প্রয়োজনীয় । সমাজের 
কল্যাণকামী নকল স্থুধীকেই আমরা পুস্তকটি 
পাঠ করিতে অছুবোধ করি। -মহানম্দ 
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শ০৬ 


মন ও মানুষ 2 ম্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, প্রকা- 
শক- শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজরু্। 
্রট, কলি:৬। মুল্য__সাত টাকা। পৃঃ ৪৩৭ | 

শ্রীবামকষ্চ বেদাস্তমঠ-গ্রকীশিত অন্যান্য 
গ্রন্থের মতো এই বইথানিও প্রথম দৃষ্টিতেই 
পাঠকের মনোহরণ করে। কন্তাকুমাবীর 
“বিবেকানন্দ-রকের ফটো-সম্বলিত প্রচ্ছদপটটির 
নয়নাভিরাঁম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার পর বইটি 
পড়তে পড়তে মন আরো তৃপ্তিতে ভরে যায়। 
ত্বামী অভেদানন্দজীর কথোপকথন ও চিস্তাধাবার 
সমাক আলোচনার মধ্য দিযে একই সঙ্গে ভার 
ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতাব পার্ক পরিচয় ফুটে 
উঠেছে এই গ্রন্থে । 


শ্রীরামকুষ্ণ-সম্তানদের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ- 
জীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আজীবন 
জ্ঞানচর্চা। তার সারা জীবনের অধ্যয়ন ও 
মননের পটভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচা চিন্তাধারাব 
আদানপ্রদানের ইতিহাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
আন্দোলনের একটি প্রধান দিক। এ গ্রস্ঠে 
সেই ইত্তিহাসের অনেক মূল্যবান উপকব্ণ 
রয়েছে । মৃলতঃ শঙ্করাঁচাধের শুদ্ধাদ্বৈতবাঁদের 
অনুগামী হলেও ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য 
অপরাপর চিস্তাধারাব প্রতি অভেদানন্দজীর 
শ্রদ্ধা, অন্তরাগ ও অধিকারের পরিচয় লক্ষণীয় । 
ত্াছাডা আমেরিকায় এবং ভাবতবর্ষে স্বামী 
অভেদানন্দের জীবনের নানা ঘটনী, বিশেমতঃ 
আমেরিকান বিভিন্ন মনীধীর সঙ্গে তার আলাপ- 
আলোচনার বর্ণনা পাঠকেব কাছে এই মনীষী 
মহাপুরুষের মানস পরিচয় তুলে ধরতে সাহায্য 
করেছে । সবার উপরে ফুটে উঠেছে তার 
দিব্য বক্তিত্ব। 

এই বিরাট পুরুষের সংস্পর্শে এসে স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ ষে সম্পদ আহরণ করেছিলেন, তা 
"মন ও মানুষ গ্রন্থে বিশ্ববানীর উদ্দেশ্যে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


সাজিয়ে দিয়েছেন। ধীরা শ্রীবামকুষফ-লীলা- 
সহচর অভেদানন্দ (কালী তপন্থী )-কে জানতে 
চা, অথবা যাবা উনিশ ও বিশ শতকের 
সাঁ্ধ্ষণেব এক ভারতীয় মনের অন্ুভবদিদ্ধ 
অপ্যাত্র-আলোচনাঁয় উত্পাহী_তাঁরা সকলেই এ 
্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের পরিশিষ্ঠে স্বামী 
অভেদানন্দজীর বাংলা ও ইংরেজী রচনীবলীব 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্মিবিষ্ট । অভেদাঁনন্দ-গ্রস্থ- 
সংগ্রহে বইটি নিঃসন্দেহে মূলাবান্‌ সংযোজন । 

মাঝে মাঝে বানানভূলেব আতিশয্য দেখা 
যায়। পরবতী সংস্কবণের ভন্য এ বিষয়ে লেখকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । -প্রণবরঞ্জনল ঘোষ 

এষণ] (কবিতার বই )2 বিভা পরকাঁব 
প্রণীত, বঞ্জন পাবলিশিং হাউন প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ১৩৯, মূল্য আডাই টাকা। 

অনেকগুলি স্থন্দব ও মধুর কবিতায় পৃণ 
ব্ইথানি কয়েক বছব আগেই প্রকাশিণ্ত। কিছু 
বাঙালী পাঠক-সমাজে অপরিচিতই থেক্ষে গেছে । 
শোনা যায়, বাংলা কাব্য থেকে নাকি আদর্শবাঁদ 
ও লিরিকের যুগ চলে গেছে । বাইরের মেতে 
পালটে গেলেও অন্তঃক্োত থেকেই যায়। 
যাদের এখনও আদরশশবাদ ও লিরিক ভাল লাগে, 
এ ব্ইখানি তাদেব মনে এনে দেবে আনন্দ 
উতসাহ-_প্রেবণ1 । 

প্রথমাঁশ ্মরণে দশটি পাতায় আছে দেশের 

স্মরণীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা নিষেদেন। দ্বিতীয়াংশ 
'মন-মম্ব- প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা, এখানেই কবির 
মনের ব্যথা বেদনা আশা আকাঙ্ষা আকৃতি ভাষা 
খুঁজছে । শেষাংশে 'গাথায়? (৩০ পৃঃ) আছে 


এতিহানিক ও পৌরাণিক কয়েকটি কাহিনী 
কেন্দ্র ক'বে নারী-হৃদয়ের অভিব্াক্তি। 

“মন-মর্মর? অংশটি বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ 
করেছে । এ অংশটুকুর নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ 
সমাদর করবা লোক এখনও বাংল! দেশে 
আছে বলেই মনে হয়। 


পৌষ, ১৩৬৬ ] 


শিল্পপীঠ-পত্রিকা (১ম বর্ষ ১৯৫৯) £ রাম- 
কৃষ্ণ মিশন শিল্পগীঠ, বেলঘরিয়! হইতে স্বামী 
সম্তোষানন্দ কতৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৯৬। 

আজকাল শিক্ষাব অঙ্গ হিনাবে বাধিক 
পত্রিকা প্রকাশ করা প্রায় সকল শিক্ষা-প্রতি- 
চনের অবশ্কর্তব্য বলিয়া পবিগণিত হইতেছে । 
ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে 
এইটি দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে | প্রথম £ প্রতিষ্ঠান- 
টিব বিশেষ উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় : সাহিত্যিক মান । 
আলোচ্য (ইংরেজী ও বাংলা) দ্বিভাষিক পত্রিকা- 
টিতে শিল্পবিজ্ঞানের ৮টি প্রবন্ধের সহিত কয়েকটি 
সাহিত্যিক প্রবন্ধ কবিত] ও রপ-রচন1 সে প্রতি- 
শরতি পূর্ণ করিয়াছে । প্রচ্ছদপটে যন্ত্রশিল্লের 
পটভূমিকায় তিনটি কীর্তনিয়াকে তিনটি বিদ্যার্থী 
মনে কব। কঠিন। 


শ্রীবামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্র কাঁশিত পুস্তক 


৭০৭ 


সমাজ-শিক্ষা! ( পত্রিকা )--সম্পাদক শ্রীনন্দ- 
ছুলাল চক্রবর্তী, লোকশিক্ষা! পরিষদ, রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা । 


এই শারদীয়! সংখ্যাটি আকারে ক্ষুত্র হলেও 
কয়েকটি প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, ঘথা ঃ 
নঈতালিম ও বয়স্কশিক্ষা, সমীাঞ্জ-শিক্ষার একটি 
প্রস্তাবনা, উত্সবের রূপাস্তর । নব-সাক্ষরদের 
রচনা গুলিএ সুখপাঠ্য, তবে সেগুলিতে কি ধরনের 
টাইপ ব্যবহার করা উচিত-_-এ সম্বন্ধে গব্ষ্ণ। 


প্রয়োজন । এ জাতীয় পত্তিকায় বেখাচিত্র, চিত্র- 
সাহাধো গল্প একটি নতুন দিকের সুচনা করতে 


পারে। আলোক-চিত্রগুলি পরিষদের বিভিন্ন 
কম্ম-প্রচেষ্টাৰব সাক্ষা দিচ্ছে। পত্রিকাটির 
উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 


শ্রীরামক্কুঞ্জ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক 
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দ্বৈত-বেদান্তের দৃষ্টি হইতে বেদ ও উপনিষদের দর্শন কি--তাহা শ্রীমধবা চার্ষের “বিষু-তব- 


বিনির্ণ»" গ্রন্থে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে । 
প্রথম পরিচ্ছেদে 


“ছ্বতবাদ? প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । 


তিনটি পরিচ্ছেদে ৪৬৪টি অনুচ্ছেদে 
শাস্সেব প্রামাণ্য, শ্রুতির তাৎপর্য 


আলোচনার পর অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া জীব জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে পঞ্চভেদ স্থাপন করা 
হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নারায়ণের সবশ্রেষ্ত্ব (সমতীতক্ষরাক্ষরম্‌) এব* তৃতীয়ে নারায়ণ 
বা বিষ নির্দোষ এবং অশেষসদৃগুণভূষিত, ইহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। 

শ্রমর্ধবাচাযেব সংস্কৃত অন্তচ্ছেদগুলিব পর ব্যাখ্যামূলক অথচ সংক্ষিপ্ত অন্তবাদ সন্নিবেশিত 
হইয়াছে, বিশেষ শব্দের অর্থ বা টাকা__-পাদটাকায় সংযোজিত | অন্গবাদকের ভমিক] ( ১০ পৃষ্টা ) 
এবং স্বামী আদিদেবাঁনন্দের মুখবন্ধ বিষয় প্রবেশের সহায়ক | 
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কোয়েম্বাতুর “জলায় অবস্থিত শ্রীপামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বজত-জয়স্তী উপলক্ষে গত 


বৎসর প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধে পুত্ভকখানির একটি স্থায়ী মূল্য আছে, কাঁরণ দশটি অধ্যাক্সে প্রাচীন 
ও আধুনিক শিক্ষারর্শেব একটি সমাবেশ এখানে পাওয়া যায়। শিক্ষা সন্বদ্ধে উপনিষদ্‌ ও গীতার বাণী, 
বুদ্ধ ও থুষ্টের উপদেশ, তিরুকুরল ও কোরানের নির্দেশ, সর্বশেষে শ্রীরামরুষ্-সারদাদেবী ও 
শ্বামী বিবেকানন্দের উক্তি এবং গান্ধীজীর চিন্তাধারার নিরাচিত অংশ বিভিন্ন অধ্যায়ে 
বি্ষয়াচুঘাক্মী অনুচ্ছেদে সন্গিবেশিত । গ্রস্থখানি শিক্ষাব্রতিগণের নিত্যপহচর হুইবাঁর দাবি রাখে । 


গ্ীরামকুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনেব সেবাঁকাধ 
বেলুড় মঠ £ বাংলা দেশের বিভিন্ন শাখা- 
কেন্দ্রের মারফত রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে বর্ধমান, 
২৪ পরগনা, হাওড় এবং মেপ্দিনীপুর জেলার 
মোট ১৩৪টি গ্রামে সেবাকার্ধ চালাইতেছেন। 
গত অক্টোবর ও নভেম্বর মানে মিশন নিম্ন- 
লিখিত ভ্রব্যার্দি বিতরণ করিয়াছেন £ 


দ্রব্য পরিমাণ 
চাউল ও আট! ৭০৩ মণ 
ভাল পা এটি 
আলু ৭৩ » 
গুঁড়া ছধ ১১,১৪৩ পাউও 
পাউরুটি ৯৮০ ১ 
নৃতন ধুতি ও শা্ী ৬৮৪৯ খালি 

১ কন্থুল ৩১০৮১ » 

» জামাকাপড ১৬৪৩ » 


আরও প্রায় ২৩,০০০ টাক1 মুল্যের নৃতন 
কম্বল ও কাপড বিতবণের জন্য পাঠানো হইয়াছে। 

(১) আদানসোল 2 গর্ত বন্যা ও ঘৃশি- 
বাঁত্যায় বিপন্ন নরনারীর মধ্যে লেবাকাঁধ করিবার 
জন্য আনানসোল শ্রীবীমরুষ্জ সিশন গণামান্ত 
বাক্তিদের লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি 
গ্রহণ করিযা অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে 
আশ্রমের দুইজন ক্মীর তথ্থাবধানে সাটি- 
নন্দী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সেবাকাধ আরম 
করেন। এই গ্রামে ৯টি গৃহ নির্মাণের জন্য 
বাশ-পডি-খড় এবং ধুতি-শাঁডী বিতরণ করা হয়। 
ক্রমে এই স্বোত্রত ব্ধমান জেলার সদর ও 
কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বন্তাবিধ্বস্ত ভেদিয়া, 
চানক, গুস্করা, মাহাতা, লাখুডিয়া, ভেরেগা, 
পালিগ্রাম ও গদিষ্ঠা প্রভৃতি ইউনিয়নের ৯৪টি 
গ্রামেব মধ্যে বিস্বৃত্তি লাভ কবে। উক্ত গ্রামগুলির 


৩৫০ পরিবারের যধ্যে নিম্নলিখিত জ্ব্যাদি 
বিতরিত হয় £ 

চাউল, ডাল, লবণ, চি'ডা, গুড, আলু, 
সাবু, নৃতন ধুতি, শাভী, কম্বল, চাদর, থান 
কাপড, জাম! প্যাণ্ট, পুরাতন কাপড, মাল্টি- 
ভিটামিন ট্যাবলেট । 

পূর্বোক্ত গ্রামগ্ডলির কয়েকটি যৎ্কিঞ্চিং 
সাহায্য পাইতেছিল, কিন্তু ছুম গ্রামগুলিতে 
কোন সাহাধ্যই পৌছায় নাই। বন গ্রামে 
কর্মীদ্দিগকে বৰুকজল ভাঙিয়! গিয়া সাহায্য 
দানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এ সকল 
গ্রামে কোন নৌকা ব! ঘাতায়াতের অন্য উপায় 
ছিল না। কোন কোন গ্রামে দরিদ্র জনগণ 
প্রাষ ৩িন অনাহাবে থাকিবাব পর মিশনের 
কমীদের মাঁরফৎ প্রথম খাছ্য-সাহান্য পাইয়া 
অভিভূত হইগা পডে। সেবাকার্ষেব সংবাদ 
পাইয়। দূরদুরাস্তরের গ্রাম হইতে নিংম্ব-দরিত্্র 
গ্রামবাদীরা একটুকর! গায়ের কাপড ও একমুঠা 
চাউলের জন্য মিশনের সেবাকেন্দ্রে ছুটিয়া 
আসিতে থাকে । ইহাদের কাহারও কাহারও 
মাথা গুজিবার আশ্রয়টুকুও আজ নাই। রাগ! 
করিবার পাত্রের অভাবে তাহার! শুধু চিড়াগুডই 
সাহাষ্য চায়, আব চাঁম একখানি গায়ের 
কাপড়, কোন রকমে যাহাতে লজ্জা নিবারণ 
কবা যায়। শিশু ও নারীদের অবস্থা অবর্ণনীয় । 

এই সেবাকার্ধ পরিচালনা করিবার জন্য 
৩০শে নভেম্বর পর্যস্ত নগদে ও দ্রব্যাদিতে মোট 
৪৫,০০১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং ব্যস 
হইয়াছে মোট ৩৯২৭১ টাঁক1। 

বর্তমানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাঁসতবন 


কোগ্রামের অনতিদূরে 'নৃতন হাটের+ সেবাকেন্দ্র 
হইতে অন্যান্য দ্রব্যের স্হিত-ঘে সকল 


পৌধ, ১৬৬৬ ] 


চাধীর কিছু জমি আছে, তাহাদের__গম, আলু, 
পেয়াজ ও ববিশস্তের বীজ দেওয়া হইতেছে । এই 
পেবাকার্ধ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যস্ত চলিবে। 
(২) নরেক্দ্রপুর (২৪ পরগন) £ বামরুষণ 
মিশন আশ্রম কতৃকি বন্ার্ত-সেবাকার্ধে ২৪ পর- 
গন! জেলার আলিপুর, ভায়মণ্ডহারবার ও বারা- 
সত মহকুমাঁয় এবং মেদিনীপুর জেলার তমলু 
মহকুমায় ২,১৭৬টি পরিবারকে চাল ও আটা, 
দুধ, কম্বল ও জামাকাপড় দেওয়! হইতেছে । 
ইউনিয়ন অন্যায়ী গ্রামের নাম 
বডাল : বনহুগলি, হো'গশক্কুডিয়।, 
ডিঙ্গলেপোতা, জয়ানপুর 


পানাকো £ চিয়েরী, বাগেশ্বব 

নালুয়া : কৃষ্ণচন্দ্রপুব, ছত্রভোগ, সইদল 

কুকড়াহাটি ঃ.  ঢেকুয়া, হবিণভাঁপা, 
বডমোহনপুর 

ফারতাবাদ : মহামায়াপুব, আতাবাগান 

রাজপুর মিউনি: : এলাচি, রামচন্দ্রপুর, 

বেডগ্রম £ কৃষ্ণনগর, ব্ডেগুম 


লক্ষ্মীপুব, কুচলিয়া, নিমতলা 
চখাল (সাগর ) £ স্থমতিনগর, মৃত্যুঞ্য়নগর 
(৩) সারদাপীঠ (বেলুড) £ রামকৃষ্ণ মিশন 
সারদাপীঠ হইতে হাঁওডা জেলার নিম্বলিখিত 
অঞ্চলে বন্যাপীডিত ব্যক্তিদের সাহায্য দেওয়া 


হইয়াছে। 
বালি থানাঃ নিশ্চিন্তা বন্তি। 
ডোমজুড থানা; বাদামপুর, মহিষগোট, 


রাজাপুর, দক্ষিণবাডী, জাব ভাপোতা, চক্ছরি, 
সাদাৎ্পুরু। 

উলুবেভিয়া থানা : করাতহেডিয়া, গোয়াল- 
বেডিয়া, রাজপুর, কমলাচক, কালীব চকৃ, ধরম- 
তলা, বডগ্রাম ও জগদীশপুর । 

উপরি-উক্ত গ্রামসমূহে নিম্নলিখিত জিনিপ- 
গুলি বিতরণ করা হইয়াছে £ 


শ্ররামকষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৭৬৪) 


চাল, ভাল, আলু; তেল, আটা, চিড়া, 
ছোলা, গুড, বালি, পাউরুটি, দেশলাই, কম্থল, 
ছোটদেব নৃতন জামা, বীজ ধান। 

এতছ্যতীত ১৪০৪জনকে কলেরা ও টাইফয়েড 
প্রতিষেধক টীকা এবং ১১৯ জনকে ওঁষধ ও পথ্য 
দেওয়া হইয়াছে । সেবাকাধ এখনও চলিতেছে । 


কার্যবিববণী 
রেঙ্কুন £ বামকষণ মিশন সোসাইটি ত্রদ্মদেশে 
স্থপরিচিত। ১৯০১ খুঃ এদেশে রামকু্চ 


সেবাসমিতি স্বাপিত হয়। ১৯০৫ খুঃ স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ হইতে এখানে প্রচারো- 
দেশ্যে আসেন। ১৯২১ খৃঃ সমিতি রামরুষচ 
মিশনের অন্ততুক্তি হয়। 

বোটাটোউজঙ্গ প্যাগোডা রোডের পারে 


পসোপাইটির নিজস্ব ত্রিতল ভবন অবস্থিত, 
পার্খে অতিথি-ভবন। ১৯৫৮ খুঃ কার্ধবিবর্ণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । পসোসাইটি-পরিচালিত 


বিভিন্ন কর্মে বিস্তার ও তাহার পরিচিতি £ 


৭টি ভামার বিভিন্ন বিষয়ের ২৩,১৭৭ গ্রস্থ- 
সমন্বিত ফ্রি লাইবেরি, আলোচা বর্ষে ৩০১,৭৫৮ 
( পূর্ব বর্ষে ২৫৮৮৪ )-টি পুস্তক পঠনার্থে দেওয়া 
হইয়াছিল। পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্ম, 
হিন্দী, তামিল, তেলুগ্ড ভাষায় ২৩টি ধ্বনিক 
এবং ১২৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। গড়ে 
দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ২২৫ (7৫৭ খুঃ ২০০ )। 


গীতা, ভাগবত, উপনিষৎ ও মহাপুরুষ-বাণী 
অবলম্বনে ৭৬টি কলাম অনুষ্ঠিত হয়, শ্রোতৃসংখ্যা 
গডে ২২। এতদ্বাতীত শিক্ষা-সংগ্কৃতি-বিষয়ক 
আলোচনাও উল্লেখযোগ্য । ১৬টি শিক্ষামূলক 
চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছিল । বুদ্ধ-জন্মতিথিতে 
বিশেষ উৎসবান্ষ্ঠানে আশ্রমে আনন্দের সাডা 
পড়িয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মের আচার্গণের জন্মদিন- 
গুলিও য্থাষথভাবে উদযাপিত হয় । 


৭১০ 


বারাণসী ; রামকষ্চ মিশন সেবাশ্রম 
প্রতিষ্ঠা-ব্্য ১৯০০ থুঃ হইতে জাতিধর্মনিনিশেষে 
আর্ত মানবের সেবাবত। 

১৯৫৮ থুঃ কার্ধবিবরণীতে প্রকাশিত সেবা- 
শ্রমের কর্মধাঁরাঃ (১) ১১৫টি শয্যাঁসমদ্থিত 
সাধারণ হাঁনপাতাল ( অস্তবিভাগ ): আলোচ্য 
বর্ষে ৩৩০৯ রোগী ভর্তি হয়। অগ্্র-চিকিৎসা £ 
৬৪৬ | গডে দৈনিক ১২টি শধ্যায় রোগী ছিল। 

(২) বুদ্ধ, অপমর্থ পুরুম ও নারীব আশ্রয় 
ভবন £ ভবন ছুইটিতে যথাক্রমে ২৫ পুরুষ এবং 
৫০ নারীর স্থান সঙ্কুলীন হইতে পারে, কিন্তু 
পুরু-বিভাগে ৯ জন এবং মহিলা-বিভাগে 
২২ জন আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে 
অধিক ভরতি করা সম্ভব হয় নাই। 

(৩) শীহাধ্য ঃ ১০৮ জন দরিদ্র ও অসহাঁয় 
নারীকে সাহায্য বাবদ টাক] ২,২৫৭৮৭ এব" 
২৮জন স্কুলের বিদ্যার্থীদিগের বেতন, বইপত্র, খাদ 
ও পোঁধাঁকের জন্য ১,১৩১ টাকার উপব ব্যয করা 
হয়। এউদ্বাতীত ৫৪৯ জনকে সহম্ত্রাধিক টাক। 
সাময়িক সাহায্য প্রদত্ত হয। মোট ২২৭ জনকে 
কম্বল, ধুতি ও জীমীর কাপড দেওয়া হয়। 

(৪) সাধারণ চিকিংলালয় (বহিবিভাগ )£ 
আলোচ্য বর্ষে শিবাল] শাখাকেন্দ্রেরে রোগীনহ 
মোট চিকিংসিতের সংখ্যাঃ নৃতন ৬৬,২৯৫, 
পুরাতন ২,২৮,০০৯। গড়ে দৈনিক রোগী ৮১০, 
অগ্্-চিকিৎসা ( ইঞ্জেকশন সহ ) মোট ৪৬,১৪৬। 

(৫) দৈনিক ৭০০ (বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু, রুগণ ) 
জনকে ছুধ দেওয় হয়। 

(৬) প্যাথলজি এবং এক্স-বে ও ইলেক্টেন- 
খেবাপি বিভাগে যথাক্রমে ১১,৪১৩ ও ১১৪৬০টি 
পরীক্ষ1 কর! হয়। 

জলপাইগুড়ি  বামরুষ্জ মিশন আশ্রমের 
১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাঁশিত হইয়াছে। 
এই আশ্রমের সেবাকাধ প্রধানত: তিন ভাগে 
বিতক্র--টিফিৎসা, শিক্ষা ও প্রচার । 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্য--১২শ সংখ্যা 


চিকিৎসা-বিভাগে দাতব্য ওঁষধালয় ( হোমিও- 

প্যাথি ও এলোপ্যাঁথি ) এবং মাতৃঘদন ও শিশু- 
ম্ঙ্গলকধ্ পরিচালিত হয় । আলোচ্য বর্ষে দাতব্য 
উধধালয়ে মোট চিকিংসিতের সংখ্যা ২০,১৫৬ 
(নৃতন ৬,২৫৫ )। মাতৃপদনে ১৩৩ জন প্রন্থৃতি 
তরতি হইয়াছিলেন। ৫০১৩৩৫টি শিশু ও 
১০,১২০ জননীকে দুগ্ধ বিতরণ কর হইয়াছিল । 

আশ্রম-ছাত্রাবাসে ১৫জন ছাত্র ছিল, 
তাহাদের স্বাস্থ্য, পডাশুন! গ্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা হুয়। সমাজের অনন্নত নিরক্ষবদের 
জন্য হরিজন ও নৈশ বিগ্যালয় পবিচালিত 
হইতেছে । পাঠাগার হইতে পাঠকগণকে বিন। 
চাদায সদ্গ্রন্থ পডিতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে 
২৮ খানি পর্-পত্রিকা নিয়মিতভাবে আসে । 

আশ্রমে প্রতি ববিবার ধর্মবিষম্নক পাঠ ও 
আলোচন। হয়। আলোচ্য বর্ষে ৩৬টি আলোৌচনা- 
সত ও ৮টি বক্তৃত হইয়াছিল । শ্ীনামরু্, 
শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব স্থষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত 
হম এবং অন্তান্ত পুণ্য জন্মতিথিও পাঠ এবং 
আলোচন। দ্বাব! উদ্যাপন কর! হয়। 

আশ্রমে যে মন্দিবটি নিমিত হইতেছে, 
অর্থাভাবে তাহাঁর কাধ এখনও শেষ হয় নাই। 
এতদর্থে আশ্রম-কতৃপক্ষ ধর্মপ্রাণ দেশবাসীর 
নিকট আবেদন জানাইতেছেন | 

আলমোডা £ শ্রীরামকৃষ্ণ কুটার 

স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল-_ 
হিমালায়র শাস্ত মৌন পরিনেশে এমন একটি 
আশ্রম স্থাপিত হয়, যেখানে সাধুব। সাধন ভজন ও 
শাক্সাধ্যয়ন কলসিবে। ১৯১৬থুঃ স্বামী তুবীয়ানন্দ ও 
স্বামী শিবানন্দের প্রচেষ্টায় আলমোডাঁর উপকণে 
“শরীর মকষ্চ কুটীর নামক আঁশ্রমটি গডিয় 
উঠে। শহরের কোলাহল হইতে দুরে তুষার- 
মগ্ডিত পর্বতশ্রেণীর পটভূমিকায় এই আশ্রমটির 
আকর্ষণে প্রতি ব্সর বহু সাধু ও ভক্ত এখানে 
আপেন এবং কিছুকাল বিশ্রামে ও তপঙ্গায় 


পৌষ, ১৩৬৬ ] 


কাটাইয়া ষান। ২৫ জন সাধুর এবং ১* জন 
( ভক্ত ) অতিথির থাকবার স্থান আছে। 
পূর্ব হইতে পত্রাদি লিখিয্বা' যাইতে হয়। 

কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে ও চেষ্টায় আশ্রমে 
জলাঁভাব ও বৈছ্যতিক আলোকের অভাব দৃরী- 
ভূত হইয়াছে । গ্রন্থাগারে ৪,০০০ পুপ্তক আছে। 
গ্রস্থাগার-ভবনের উপর প্রীর্থনা, সভা, ক্লাস 
প্রভৃতির জন্য একটি হলঘর নিষীণের চেষ্ট! 


চলিতেছে । এতদুদ্দেশ্যে আশ্রম সম্দঘ 
দেশবাঁপীব নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন 
জ্গানাইতেছেন। 


বেলঘরিয়া; (২৪ পরগনা ) শ্রীবামঞ্স্ 
মিশন কলিকাতা! ইভেন্টস হোমের ১৯৫৮খুং 
কাঁধবিববণীতে 'প্রতিষ্ঠানটিব বিস্তৃতি ও উন্নতি 
পরিম্ুট । কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে জীবন 
গঠনের সর্ববিধ সুযোগ পাইতে পারে, তাহার 
জন্যই ইহাঁর প্রতিষ্ঠা । দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র- 
গণেব সমস্ত খরচ আশ্রম হইতেই দেওয়া হয়। 


এই ছাত্রাবান অনেক পরিবর্তন ও বিপযয়েব 
পর বঙতমানে বেললাইনের ধারে ৩৬একর- 
পবিমিত ভূমিতে স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে । 


আলোচ্য বর্ষেব শেষে মোট ৮৬জন বি্যার্থাব 
৫৪জন ছিল “ফ্রি” এবং জন আংশিক খরচ 
দিত। ১৯৫৮খুঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল 
সন্তোষজনক | এম-এ পরীক্ষায় গণিতে একটি ছাত্র 
প্রথম শ্রেণীতে গ্রখম হয়। বি-এ, বি-কম ও 
বি-এস-পসিতে ৫জন অনাস” পায়, আই-এস সিতে 
২৩জনের সকলেই উত্তীর্ণ হয় এবং ২জন সরকারী 
বৃত্তি লাভ কৰে। 


এখানে উপাঁসনা-মন্দিবে প্রার্থনা, নিয়মিত 
সংপ্রসজ 'মালোচনা, ্ব'স্থ্যচর্চ, খেলাধুলা, ঝিলে 
সম্তরণ, বিদ্যাধিগণের নৈতিক মানসিক ও 
শারীরিক উন্নতির বিশে সহায়ক | 

১৯৫৮খুঃ জুলাই মাসে শিল্পমন্দির বা 
ত্রৈবাধষিক জুনিয়ার কোপ” ইঞ্জিনিয়বিং বিভাগ 
খোল! হইয়ীছে। এখানে ৫৪০ ছান্জ সিভিল 
(1, 0177.), মেকানিক্যাল ([, 2 7) ও ইলেক- 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৭১১ 


টউক্যাল (1) 717) ইঞ্জিনিয়বিং শিক্ষা লাভ 
করিতে পারিবে । বর্তমানে প্রথম বর্ষে ১৮৭জন 
ছাত্র ভরতি হইয়াছে । 

স্মবণোতৎসব 


কোয়ালপাঁড়ী 2 ১৩১৮, ৮ই অগ্রহায়ণ 
জয়বামবাটী হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই 
আশ্রমটিতে শ্রীশ্রঠাকুরের ফটোর পাশে শ্রীশ্রীম। 
নিজের ফটে। রাখিয়া স্বহস্তে পুজা করিয়া ইহার 
প্রতিষ্ঠা-কাধ সম্পন্ন করেন। এই ঘটন! স্মবণ 
করিয়া গত ৮ই অগ্রহয়িণ এ আশ্রমে শ্রীশ্াঠাকুর 
ও শ্রীঘ্মায়ের বিশেষ পুজা, চত্ীপাঠ প্রভৃতি 
অহ্ষ্ঠিত হয়। বৈকালে '্রশ্রীরামরূষ্$-কথামৃত' 
ও শ্ত্ীশ্রীমায়ের কথা পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা 
রাত্রিক ও ভন্রনের পর শ্রীরামরুঞ্জের বালালীল! 
কীর্তন করেন শ্রনরেন্দ্রনাথ কাধিলাল। বহু 
ভক্তের সমাগমে উত্বটি সাফল্যমপ্ডিত হয়। 

আমেবিকায বেদাস্ত-প্রচাৰ 

নিউ ইয়র্ক ই রামরুফ্চ-বিবেকানন্দ কেন্জর 

দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১১ই অক্টোবর কেন্দ্রের 
উপাসনাগৃহে পুজা করেন স্বামী নিখিলানন্দের 
নবাগত সহায়ক স্বীমী বুধানন্দ, এদিনই তানি 
তীহ।র প্রথম ভাষণ দেল, ব্ষয়বন্ ছিল : শক্তি- 
কপে ঈশ্ববের উপাসনা । এতছুপলক্ষে ভারতীয় 
সঙ্গীত এবং স্থোত্রাদিপাঠের ব্যবস্থাও ছিল। 

প্রতি রবিবারে বেল! ১১টায় নিযললিখিত 
বিষষগুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ঃ 

অক্টোবর £ শাস্তির আবহ|ওয়! স্থটি, *শক্তি- 
রূপে ঈশ্বরের উপাদনা , অহৃং,কে নিয়ে কি করতে 
হবে? পাশ্চাত্যের জন্ত রামকুষ্। ও বেদান্ত । 

নভেম্বর £ *সাপক বামগ্ুসাদ ও শ্রীরবামকষ্চ , 
বিজ্ঞান, ধর্ম ও মূল্যবোধ, ঈশ্বর নয়-_ 
আমিই ভাল, * আণবিক যুগে ধর্ম, আধ্যাত্মিক 
সাধনারপে ভালবাসা ( ভক্কিযোগ )। 

প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮টায় ধ্যান ও 
রাঁজযোগের* এবং প্রতি শুক্রবার পাতি ৮»॥টাঁয় 
উপনিষদেব অধ্যাপনা হয়। 

[ তারকা চিহ্মিতগুলির বক্তা স্বামী বুধানন্দ ] 


বিবিধ সংবাদ 


পবলোকে সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র ঘোষ 
আমরা দুঃখের মহিত জানাইতেছি গত 
২৫শে নভেম্বর ৮২ বৎসর বয়মে ভক্ত সিদ্ধেশ্বর 
চন্দ্র ঘোষ মহাঁশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
কলিকাতা ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত ঘোষ-বংশের 
শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের প্রপৌত্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 
লীলালহচর স্বামী স্ুবোধানন্দ মহারাজের ভ্রাতা 
ছিলেন। বেলুড় মঠেব সহিত তাহার সম্পর্ক 
ছিল ঘনিষ্ঠ, তিনি পৃজ্যপাঁদ স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজের মন্ত্রশিক্য ছিলেন। আমরা তাহার 
পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা কবি। 
পবলোকে চাকবালা সাশ্ঠাল 
গত ১৩ই নভেম্বর ভক্ত শ্রীললিতচন্দ্র সান্যণালের 
পত্বী চারুবালা সাণ্ঠাল কিছুদিন রোগভোগের 
পর ৬১ বৎসর বয়মে পরলোক গমন কবেন। 
এই ধর্মশীলা মহিল! পৃজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। তাহার আত্মা 
প্ীপ্রীঠাকুরের অভয়পদে চিবশাস্তি লাভ করুক । 
ও শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তি । 
উদ্ধান্ত্র-সেবাষ খৃষ্ঠীঘ সম্প্রদাঘ 


আমেরিকার প্রলিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী ভৰীরু 
ই,পের নেতৃত্বে চার্চ ওআল সাভিস” নামক 
সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩শে 
অক্টোবর কলকাতায় এসে এই অঞ্চলের উদ্বাস্্- 
সমস্যা পরবেক্ষণ করছেন, কতকগুলি উদ্বাস্ত্- 
শিবির ও কলোনি তারা এর মধ্যে দেখে 
এনেছেন, এ মম্পর্কে তথ্যাদি পাঠ করেছেন, 
এবং কেন্ত্রীয় ও রাজ্যের পুনর্বামন মন্ত্রীদের 


সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। এ 
সবের ওপর ভিত্তি কারে তারা একটি দীর্ঘ 
মেয়াদী পরিকল্পনা রচনা কবেন। 


ইতিপূর্বে ডঃ ই্প ইওরোপ এবং মধাপ্রাচ্য 
এলাকায় এরূপ কাজ করেছেন । এই অঞ্চলের 
তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে “চাঁচ ওআলভ সাভিসেৰ 
কাছে তিনি দাখিল করবেন, এবং এই কাজ 
সমাপ্ত করবাব জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খুষ্টীয় 
সম্প্রদায়কে প্রথমতঃ ৫* হাজার ডলার পাঠিয়ে 
সাহায্য করবার অহ্থরোধ জানাবেন । 


এই প্রতিষ্ঠান প্রথম থেকেই এই অঞ্চলের 
উদ্বাস্তদের অবস্থার ওপর নজর রেখে এসেছেন । 
অন্যান্য গষ্টায় স্প্রদায়েব সহযোগিতা পাওয়া 
গেলে উদ্বান্ত্পমশ্যাঁর সমাধানে কেন্দ্রীষ এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল প্রচেষ্টার পূর্ণ 
স্যোগ গ্রহণ ক'বে তাদের প্রচেষ্টাকেও এক 
সঙ্গে যুক্ত কব! হবে। 


এই পবিকল্পনার আংশিক দায়িত্ব থাকবে 
ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, 
বুটিশ কাউন্সিল অব. চার্চেস্‌, ভিভিশন অব. 
ইণ্টার চার্চ এইড অব দি ওআল্ড কাউন্দিল 
অব চার্চেস-_নামক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর । 


যুক্তরাষ্ট্রের ৩০টি প্রোটেষ্টান্ট এবং ছুর্গত- 
সহায়ক গৌডা খুষ্টীয় প্রতিষ্ঠান এই "চার্চ 
ওআল-ড সী্িসে'র অস্ততূক্তি। প্রাথবীর বিভিন্ত 
৬০টি দেশে এদের কর্মক্ষেত্র বিস্তত। এই 
প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতবর্ষে ১ কোটি ৯* লক্ষ 
ডলারের খাগ্ডন্্রব্যাদি পাঠানে! হয়েছে । 

[ আমেরিকান রিপোর্টার থেকে সংকলিত ] 


বিজ্ঞপ্তি 


পবমাবাধ্য। শ্রীশ্রীমীতাঠাকুবানীব ১০৭তম শুভ জন্মতিথি আগামী ৬ই 


পৌধ, ২২শে ডিসেম্বব, মঙ্গলবাব কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে বেলুড মণে, 
উদ্বেধনে ও অন্যত্র বিশেষ পুজানুষ্ঠান সহকাঁবে উদ্যাপিত হইবে। 


উদ্ছোজ্ক্ 
স্বম্বস্ত্চগী 


৬১তম বর্ষ 
( ১৩৬৫-মাঘ হইতে ১৩৬৬-পৌৰ ) 





“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িবোধত” 
সম্পাদক 


স্বামী নিরাময়ানন্দ 


উদ্বোধন কার্ধালয় 


১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজাব, কলিকাতা -৩ 


বাৰিক মুল্য পাঁচ টাকা প্রতি সংখ্যা ৫০ ন.প. 


বর্ষসূচী__উদ্ধোধন 


€ মাঘ-১৩৬৫ হইতে পৌষ-১৩৬৬ ) 


লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদেব বচন 


লেখক-লেখিক1 ( ব্ণাচ্থক্রমিক ) 


স্বামী অচিস্ত্যানন্দ 
শ্রীমধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচা 


ভ্রঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ 
শ্রীমমূল্যকষ্ণ সেন 
শ্ীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্াায় 
শ্রীমমূল্যভূষণ সেন 

স্বামী আঞ্চকামানন্দ 
শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী 
শ্রউপেন্দ্রচন্ত্র বর্ধন 
শ্রউমাপদ মুখোপাধ্য(য 
শ্রীমতী উমারাণী দেবী 
শ্রীমতী উষা দেবী সবস্বতী 
শ্রীমতী খতা চক্রবর্তী 
ডক্টর শ্রীকা।লদান নাগ 
শ্রকালিদাপ রায় 


শ্বীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীকাশীপধ সেল 


প্রেমানন্দ-পুণ্যস্থৃতি 


বিষয় পৃটঠা 
মানসপুত্র ২৪১ 
গ্রামীণ শিক্ষা ১১৮ ২৬৫ 
. প্রভাতেব উদয়নে (কবিতা) ৪৬ 
শ্রীরামকৃষঃ রি ৭১ 
পঞ্চন্টা-মুলে (এ) ১৭৬ 
মেঘে মেঘে মোর মনে পডেযায় (এ) ৩৪৪ 
সমুদ্র-সৈকতে (এই) ৫২৪ 
ধমনংস্কারক রামমোহন ৩০৫, ৩৫৫ 
আজি ফাঞ্ধনে (কবিতা ) ৭5 
শ্রীম” সকাশে ৩৫৩ 


৬৪৬ 


রামরুষ্ণ-আবিভবের এতিহাসিক তাৎপর্য ০০৯ 


গীর্নার তীর্থ 

অতিথি (কবিতা) 
খাছ্যে কত্রিমতা 
জন্মাস্তর-কথা 

কে তুমি? ( কবিতা ) 
শীক্ত পদাব্লী 

গীতাঁয় জীবন-সাধন! 


বিবেকাঁনন্দ-শতবাধিকী-সমাসন্্ .. 


মাধ্যাকর্ষণ (কবিতা) 
শ্ামাসঙ্গীত (এ) 
বিজ্ঞানের বল (এ) 
শ্ীতরীরামকষ্ণন্তোত্রম্‌ (সানবাদ ) 
শশ্রপারদাদেবীস্তোত্রম্‌ ( এ ) 
চিন্ময়ী এল এ ( কবিতা) 


পা 


৩১৩ 

৪6৭ 
৪6২৯ 
৩৪৯ 
৯৩ 
৫৯১ 

১৫ 


৪8৫৯ 


৪৭১ 
৫৬১ 
৩৯৩ 
৬৫৭ 
৫৬৭ 


৬১তম ব্ষ ] 


লেখক-লেখিকা। 


শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মমিক 


তক্ত কৃষ্ণ প্রসন্ন লাহিডা 
শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 
শ্রীগোপালচন্ত্র মজুমদার 
ডক্টব শ্রীগোবিন্মচজ্জ্র দেব 
শ্ীগৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল 
শ্রীচিস্তাইরণ সোম 
শ্রীত্গগদানন্দ বিশ্বাঁ 
শ্রীতারকচন্দ্র বায় 
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বন্থ 
শ্রীদিলীপকুমার বা 


প্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


স্বামী ধর্যেশাননা 
শ্ীনবগোপাল সিংহ 
শ্রীনরেন্দ্র দেব 


শ্রীনরেশচন্ত্র বস্থ 
শ্ীনরেশচন্দ্র মজুমদার 
ভক্ত নলিনীকান্ত বসু 
স্বামী নিখিলাননদ 

স্বামী নির্বেধানন্দ 
শীনির্দলকুমীর ঘোষ 
শ্বীহটবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
কাজী শ্ুরুল ইসলাম 
৬নৃত্যগোপাল রায় 


ব্ধশ্চী-_উদ্বোধন ৬/৯ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
স্বামী সদানন্প [সেবাকাধ-প্রলঙ্গে] ... ৫৩৬ 
তার পৃজ] ( কবিতা ) ১১১৭৯ 
কপার পথ (এ) ১০ &১৩ 
শ্ীপ্রীমায়ের স্থৃতি ৬৬৪ 
গীত জ্ঞানেশ্বরী [অনুবাদ] ৪৩৩,৫৭৭,৬২৫১,৬৯৭ 
তস্ত্রোক্ত মহাবিদ্যা ১.৮. ৫৬৪ 
চন্রলোকে জনলভ। ৩৬৭ 
ব্রহ্মবর্ণন (কবিতা) [শ্রীরামকফঃ-কখাঁগীতি] ৬৪ 
আনন্দ (এ) ৃ ১৫২ 
বডদিনের অনুচিস্তন রি ৭৩২ 
'পাঁপিয়ায় যেন কোঁরো না চাতক? (কবিতা) ১৫৫ 
প্রজ্ঞা-পারমিতা রা ১৯১ 
আমেরিকায় ভারত-ধর্সের প্রভাব .. ১৩৮ 
অঙ্গীকার ( কবিতা ) ৩৭ 
মুরলীধর ( এ) ৩৭০ 
অন্রপম (সঙ্গীত ) 88০ 
প্রতিভা পা ৪৮১ 
তত্ববোধিনী সভা ১১8১৭ 
ববীন্দ্র-সাহিত্যে প্রাচীন ভারত ৬৩৩ 
দক্ষিণেব বৃন্দাবন ( শযণরণ ) 2 ৫২৯ 
পূজোর দিনে (কবিতা) ৫০৩ 
আত্মকথ! (এ) এ নুর 
তোমারে প্রণাম (&) ৫২৭ 
নবছীপে রাদউৎ্সব ৮... ৫৮৩ 
'পমাঁন। হৃদয়ানি বঃ” পু ৮০ 
শ্রীশ্রীমায়ের কাছে (স্বতিকথা ) . ৫৩৮ 
আত্মার সন্ধানে ম্চষ | বক্তার অনুবাদ ] ৩৪৫ 
“একৈবাহং জগত্যত্র-_, ৪৫৭ 
শ্রেষ্ঠ ত্যাগী ( কবিতা) এ ১৮৫ 
ছন্ব-অবলান (এ) ৩১২ 
হে মহাশিক্পী (এ) ১২৫৮ 
বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ রর ৯ 


লেখক-লেখিকা 
ডাঃ পীযুষকাস্তি লালা 


'ভ্রীপ্রণববূঞ্জন ঘোঁষ 


শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
“বনফুল 

জ্রীমতী বস্থধারা গুপ্ধ 
শ্রীবাণীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রাবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীমতী বিভা সবকাব 
শ্রীবিমলরুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


ডক্টব শ্রীবিমানবিহাবী মজুমদার 


শ্রীবিমানেশ চট্োপাধ্যায় 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 
বিশ্বাশ্রয্বানন্দ 


ব্ষস্থচী_ উদ্বোধন 


বিষয় 
ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতীত 


ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বর্তমান রূপ 


চৈত্র-কুহু (কবিতা) 

ভূদেব-সাহিত্য-প্রসঙ্গে 
গীতিগুপ্ত : অতুল প্রসাদ 
শরৎসকাল (কবিতা ) 


প্যারীঠাঁদ মিত্র ও বাংলা সাহিত্য ... 


ভক্তি-অর্থা ( কবিতা ) 

হ্বামী তৃরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ 
ভিডিল কি? (কবিতা) 
চিন্-পথচারী (এ) 
ব্রন্ধানন্দ-প্রেমানন্দ-ম্থৃতি 


গুকগোবিন্দ সিংহ [বেতার ভাষণ) ... 


টয়েননীর দৃষ্টিতে ধর্ম 
বিশ্বজনীন সহনশীলতা 
“যোগক্ষেমং বহাম্যহং_- (কবিতা) 
গ্রন্থাগারে 
ভূমৈব সথম্ (কবিতা ) 
শ্রীরামকুষণ-স্টো ভ্রম 
আবিাব (সংকলন ) 
বর্তমান জগতে বেদীন্তেব দাবি 
[ সংকলন ও অনুবাদ ] 
অরূপ ( কবিতা) 
সাধু [ কবীব-চষন ] 
প্রাচীন ভাবতে শ্রমিক 
বিশ্ববপের ভাবসন্ধানে পান্টারপুরে . 


[ ৬১তম বম 


পৃষ্ঠা 


ভাঁক্তীষ কৃষ্টি ও সভ্যতা [বক্তৃতার অঙ্গবাঁদ] ৪০৩ 


কাডালের ঠাকুর ( ধর্মপ্রসঙ্গ ) 
রাগাত্বিকা ভক্তি (এ) 
সংপ্রসঙল (এ) 
পথনির্দেশ (এ) 
মাতৃজাতি ও বেদাধ্যয়ন 
নদীয়ার চাদ (কবিতা) 


৬৫ 
১৭৭ 
৪৩১ 
৫৫১ 


৫০৬) ৬৭৫ 
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৬১তম বর্ষ ] 


লেখক-লেখিকা 


শ্রীমতী বেল। দে 
“বভব 


স্বামী বোধাত্মানন্দ 
ডক্টর শ্ীমদনমোহন গোস্বামী 


শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমধুস্থদন চটোপাধ্যায় 
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